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প্রবন্ধ চিস্তামণি 
পূরণ চাদ সামন্ুুখা 


[ রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস হইলেও অন্য পুরাণাঁদর ন্যায় ধারা- 
বাহক এীতহাসিক সত্য ঘটন। উহাদের মধ্যে কতক রূপক ; কতক নানার্প কাব্যালওকার 
সমাচ্ছাদিত । একমাত্র কাশ্মীরের 'রাজতরাঁঙ্গণী* হিন্দু রাজগণের ধারাবাহিক হতহাস 
মধ্যে গণ্য । কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ গ্রস্থ সমুচ্চয়ের মধ্যে অনেক গ্রন্থে সত্য ঘটনা আঁবকৃত 
আছে । আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ চন্তামাণি' এইরূপ একটি এীতহাসিক গ্রন্থ । থুষ্টোত্তর 
১৩০৪ অন্দে মেরু তুঙ্গাচার্য নামক জৈন যতি ইহা প্রণয়ন করেন । ইহা সংক্কৃত গদ্য- 
ভাষায় রচিত ও পণ্সর্গে সমাপ্ত । আমরা ইহার কোনে। কোনো অংশের সারাংশ নিয়ে 
প্রকাশ কারতোছি। ] 


[১] 


গুর্জর দেশে বঁটিয়ারাভিধান বিভাগের অন্তর্গত পণ্ঠাসর নামক গ্রামে চাপোৎকট বংশীয় 
এক বালক পোঁটিকায় সংরক্ষিত হইয়। বন নামক বৃক্ষের শাখায় ঝাঁলতেছিল ও তাহার 
মাত। ইতন্ততঃ ইন্ধনকাষ্ঠ সংগ্রহ করিতোঁছল । ঘটনাক্রমে শ্রীশীলগুণ সূরী নামক (জনাচার্য 
তথায় আগমন কারলেন । তান বালকের অঙ্গোপাঙ্গে নানাবিধ সুচিহ" দর্শন কাঁরিয়া 
পরে প্রভাবক পুরুষ হইবে এই আশায় তাহার জননীর জীবন ধারণোপযোগা বাঁত্তর 
সংস্থান কাঁরয়৷ বালকাঁটকে গ্রহণ কারলেন। বারসতী নামক সাধবী তাহার প্রাতপালন 
কাঁরতে লাগলেন । বনবৃক্ষে ঝুঁলিতোছল বাঁলয়। গুরু ইহার বনরাজ নামকরণ কাঁরলেন। 
ক্রমে বনরাজ অস্ট বর্ষ বয়ঃ ক্রমে উপনীত হইলে গুধু ইহার অসাধারণ বলবীর্য ও রজো- 
গুণাধিক্য দেখিয়। তাহার মাতাকে প্রত্যর্পণ কারলেন। বনরাজ মাতার সহিত কোন 
পল্লীগ্রামস্থ মাতুলালয়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন । তাহার মাতুল চৌর্যবৃত্ত অবলম্বন 
কাঁরয়। দিনপাত কারতি। কালরুমে বনরাজও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তগ্করবৃত্তি অবলম্বন কাঁর- 
লেন। কান্যকুজাধিপাঁত মহানিক৷ নামী কন্যাকে যৌতুক স্বরূপ গুজরাতের একখগ্ড 
প্রদান করেন। এই প্রদেশ হইতে কর সংগ্রহার্থ কান্যকুজজধিপাঁত পাচজন বলবান পুরুষ 
প্রেরণ কাঁরলেন । প্রায় ছয় মাস কাল পরে যখন ইহারা কর সংগ্রহ কাঁরয়৷ প্রত্যাবর্তন 
কাঁরতোছলেন তখন সৌরাস্ট্রের সা্নকটে বনরাজ ইহাদিগকে আক্রমণ করতঃ নিধনপূবক 
চতুবিংশাঁত লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ও চার সহস্র তেজস্বী অশ্ব লুষ্ঠন কাঁরলেন। কিন্তু কান্য- 


৪ শ্রমণ 


কুজাধপাঁতর ভয়ে বেক কাল বনান্তরালে লুক্কাঁয়ত থাঁকয়। ক্রমে ক্রমে ধন ও বল 
সংগ্রহপূবক কান্যকুজাধিপাতির রাজ্য উৎসাদন কাঁরয়। স্বরাজ্য স্থাপন কাঁরলেন। 

নৃতন রাজধানী স্থাপনার্থ উপযুন্ত ভূমি অন্বেষণ করিবার জন্য লোক প্রেরণ কাঁরলে 
অনাহল্ল নামক জনৈক ব্যান্ত উপযুস্ত স্থান প্রদর্শন করায় তাহার নামানুসারে অনাহল্লপট্টন 
নামক নগর সংস্থাপন করিলেন । খুষ্টোন্তর ৭৪৬ অন্দে বৈশাখ শুরু৷ "দ্বিতীয়া 'তাথিতে 
পণ্টাশৎ বর্ষ বয়গক্রমে নব প্রতিষ্ঠিত অনাহল্পপট্টনে বনরাজ রাজ্যাভীষন্ত হইলেন । 
জস্বা নামক বাঁণক প্রধানামাত্য পদে বারত হইলেন । আভষেকানন্তর পণাসর গ্রাম হইতে 
শ্রীশীলগুণ সূরীকে আমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় সিংহাসনোপর উপবেশন করাইলেন 
ও বিনয় পূর্বক সমস্ত রাজ্য তাহাকে অর্পণ কাঁরতে ইচ্ছা প্রকাশ কাঁরলেন, 
কন্তু সংসার ত্যাগী নিস্পৃহ যাঁতি সমস্ত প্রত্যাখ্যান কারলেন। বনরাজ সূরীর আদেশ 
ক্রমে ভ্রয়োবিংশাঁতিতম তীর্থংকর শ্রীপার্্নাথ স্বামীর চৈত্য ও তদভাস্তরে স্বকীয় আরাধক 
মৃতি স্থাপন কারলেন। বনরাজ ৫১ বংসর ২ মাস ২১ দন যাবৎ রাজ্য ভোগ কাঁরিয়া 
১০৯ বৎসর বয়ঃক্রমে ৮০৬ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করিলেন । বনরাজের মৃত্যুর পর তাহার 
পুর যোগরাজ ৮০৬ খুষ্টাব্দে আষাঢ় মাসীয় শুরু। তৃতীয়াতে রাজ্যাভিষিন্ত হইলেন । 
ই*হার তিন পুন্ন। একদা ক্ষেমরাজ নামক কুমার পিতাকে বাললেন যে অন্য দেশীয় 
ভূপাঁতর বাহনী সহত্র' তুরঙ্গ, পণ্টাশৎ হস্তী ও অন্যান্য বহু দ্রব্য সহ সোমেশ্বর পত্তনে 
আগমন কারয়াছে ও আমাদের রাজ্য মধ্য দয় স্বস্থানে প্রত্যাগমন কারবে । অতএব 
যাঁদ আপানি আদেশ প্রদান করেন তবে সমস্ত লুষঠন কাঁরয়। লই । কিন্তু ভূপাঁত পুন্রকে 
নিষেধ করিলেন । কুমারব্রয় পিতার বার্ধক্যবশতঃ বুদ্ধ বৈকল্য ঘাঁটয়াছে মনে কারয়া 
গুপ্তুভাবে সৈন্য সংগ্রহ পৃরক হঠাৎ বাঁহনীর উপর আপতিত হইলেন ও ধনাঁদ সমস্ত 
দ্বব্য লুষ্ঠন কাঁরয়া৷ পিতার নিকট আনয়ন করিলেন । যোগরাজ পুন্রগণের বাঁধি বিগাঁহত 
আচরণে ক্লোধাতুর হইলেন ও বিরাগবশতঃ রাজ্য পাঁরত্যাগ করিয়া প্রয়োপবেশন 
অনুষ্ঠান পক চিতাপ্রবেশে (৩৫ বংসর রাজত্ব কাঁরয়৷ ) একশত বিংশাত বর্ষ বয়ঃ 
ক্রমে ৮৪১ খষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। হানি ভট্রারকা যোঁগনী দেবার প্রাসাদ 
নিমাণ করাইয়া ছলেন । 

পিতার মৃত্যুর পর ক্ষেমরাজ ৮৪১ অন্দে সিংহাসনারূঢ় হইলেন । হীন ২৫ বংসর 
রাজ্যভোগ করিয়া ৮৬৬ খুষ্টাব্দে মানবলীল। সম্বরণ করেন। ইহার পুত্র ভুবনাঁদত্য 
৮৬৬ খুষ্টাব্দ হইতে ৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৯ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তংপরে বোর 
[সিংহ ৮৯৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ২৫ বংসর ও তৎপুন্ন সামন্ত সিংহ 
১৩৫ থুষ্টাব্দ হইতে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ বংসর কাল রাজত্ব করেন। এইরূপে 


চাপোংকট বংশীয় সপ্ত সংখ্যক ভূপগাতি ১৯৫ বংসর পর্যস্ত অনাহল্প পট্ুনে রাজদণ্ড 
পাঁরচালন কাঁরয়া ছিলেন । 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ৫ 


চাপোৎকট বংশীয় শেষ ভূপাত সামন্ত ীসংহের মূলরাজ নামক এক শোর্বীর্ষ 
সম্পন্ন ভাগিনেয় ছিলেন । সামন্ত সিংহ মূলরাজকে অত্যন্ত প্লেহ কাঁরতেন। মূলরাজও 
স্বীয় পরাক্রম প্রভাবে মাতুলের রাজ্য অনেক বিস্তার কারয়াছিলেন । শেষাবস্থায় 
সামন্ত সংহের মান্তক্ক বিকীত ঘাটল। হীন সময়ে সময়ে মূলরাজকে সিংহাসন প্রদান 
কাঁরতেন ও সময়ে সময়ে তাহাকে অপসৃত কাঁরয়া নিজে সিংহাসনারোহণ কাঁরতেন । 
একদা সামস্তাসংহ মূলরাজকে পুনঃ সিংহ।সন প্রদ/ন কাঁরলে মূলরাজ উপধুন্ত সময় প্রাপ্ত 
হইয়৷ মাতুলকে নিধনকরতঃ প্রকৃতপক্ষে গুজরাতের রাজা হইলেন । এইরূপে গুজরাতের 
[সংহাসন চৌলুক্য বংশীয়গণের করায়ত্ত হইল । একদা সপাদলক্ষীয় (চাহমান ) ভূপাঁত 
মূনরাজের সাঁহত যুদ্ধার্থ গুজরাটের প্রান্তভাগে শাঁবর সংস্থাপন পূর্বক তদ্দেশ আক্রমণের 
সুযোগ প্রতীক্ষা কারত লাগলেন । ইত্যবসরে তৈলঙ্গদেশীয় নৃপাতির বারপ নামক 
সেনাপাতও গুজরাতের উপর আপাতত হইসন । এককালে উভয়াদক হইতে আক্ান্ত 
হইয়। মূলরাজ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শকরতঃ কচ্ছের সাঁমিকটস্থ কান্থাদুর্গে প্রচ্থান কাঁরলেন । 

সপাদলক্ষীর ভূপাতর নবরান্র নামক বাংসাঁরক পৰ দিবস নিকটস্থ জাঁনয়। মূলরাজ 
মনে কাঁরয়াঙুলেন যে সে সময়ে এই নৃপাঁত নিজ রাজধানীতে প্রতযাগমন কারবেন ও এই 
সুযোনে বারপ সেন।নীঃক পরাত্ত কারব । পরে সপাদলক্ষকে পরাঁজত কারব । কিন্তু 
সপাদলক্ষীয় ভূপাতি মূলরাজের আভগান্ধ অবগত হইয়। নবরান্রের সময় স্বরাজ্যে প্রস্থান 
না কারয়া তংস্থানেই শাকন্তরী নামক নগরী স্থাপন পূর্বক নবরান্রের উৎসব সমাধা 
কারলেন। মূলরাজ ইহা অবগত হইসা অতঃন্ত ক্লোধাতুর হইলেন ও মন্ত্রীর সাঁহত 
পরামর্শ করির।৷ নিজের সামন্তগণকে সৈনমশহ সপাদলক্ষ ভূপাঁতির শিবিরের সন্নিকটে 
নির্ধারত দিবসে ও নির্ধা1রতক্ষণে লুক্কাইতভাবে সাঁজ্জত থাকতে গুপ্ত আদেশ প্রদান 
কারলেন এবং পূর্ব হইতে কয়েকজন রাজপুন্রকে সৈন/গণের নিকট প্রেরণ কাঁরলেন। 
স্থিরীকৃত দিবসে মূলরাজ বেগবান হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ কাঁরয়। অস্প কয়েকজন দেহরক্ষক 
সমাঁভব্যাহারে আত প্রত্ঠষে সপাদলক্ষীয় ভূপাত চাঁহনার সম্মুখে উপাস্ছিত হইলেন 
এবং 1কাণ'মাত্রও দ্বিধ। ন৷ কাঁরয়। মনের নায় আকুষঠতভ,বে বিপক্ষ সৈন। মধ্যে প্রবেশ 
করতঃ একেবারে ভূপাতর 1শবিরদ্বারে উপীস্থিত হইলেন এবং ত্বারিং হস্তী হইতে অবতরণ 
কাঁরয়। একজন দ্বারপালকে বাঁললেন যে, “তোমার রাজাকে বল যে গুরজর দেশাধপাতি 
শ্রীমূলরাজ আগমন করিয়াছেন ।” প্রাতিহারা শিবরাভ্যস্তরে যাইতে ন। যাইতেই মূলরাজ 
স্বীয় প্রচণ্ড রাজদণ্ডে অন্যান্য প্রহরীকে 'বাক্ষপ্ত কাঁরয়া প্রত্যাদেশের আপেক্ষা ন৷ রাখিয়। 
একেবারে শাবরাভ্যন্তরে উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে প্রবেশ করতঃ সপাদলক্ষ ভূপাঁতির সুবর্ণ 
পালঙ্কোপাঁর উপবেশন কাঁরলেন । ভয়ন্দ্রান্ত নৃপাতি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকলেন, কিন্তু 
পরক্ষণেই শ্থিরাঁচত্ত হইয়।৷ বাঁললেন যে, “আপাঁনই কি মূলরাজ ?" মৃলরাজ সম্মাত 
জ্ঞাপন কাঁরলে চাহমান নৃপতি বাক্/স্ফুরণের উপক্রম কারতোছলেন, ইত্যবসরে 


৬ শ্রমণ 


পূব সঙ্কেতানুষায়ী মূলরাজের চাঁর সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য হঠাৎ সপাদলক্ষীয় ভূপাঁতির 
শিবির পাঁরবেষ্টন কারল। অনন্তর মূলরাজ বাঁলিলেন যে, “হে ভূপাঁত, এই পৃঁথবী 
মণ্ডলে মৎসহ যুদ্ধক্ষম সর্বগুণপেত মুকুটধারী কোন রাজা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় 
নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে আপাঁনই একমান্র উপধযুন্ত পাত্র । আপান এখানে হুদ্ধার্থ 
আগমন কাঁরয়াছেন অতএব আপনার সহিত যুদ্ধ কারবার সুংযাগ অনায়াসলব্ধ হইয়াছে, 
কিন্তু পারবেশিত অন্নে মক্ষিকাপাতের ন্যায় তৈলঙ্গ দেশীয় বারপ সেনানী আমাদের যুদ্ধে 
বির উৎপাদন কাঁরতেছে । অতএব যতাঁদন পর্যন্ত আম তাহাকে শিক্ষাপ্রদান কাঁরয়। 
প্রত্যাগমন না করিব ততাঁদন আপান পক্ষপাতশৃন্যভাবে এই স্থানেই অপেক্ষা করুন । 
এই অনুরোধ করিবার জন্যই আম আগমন করিয়াছি । মূলরাজের এবাম্বধ বাক্য শ্রবণ 
কারয়। সপাদলক্ষীয় নৃপাতি বাললেন যে, “হে রাজন, আপাঁন রাজ। হইয়াও সাধারণ 
সেনানীর ন্যায় প্রাণকে তুচ্ছ গণিয়া একাকী শনু শাবির প্রবেশ করিয়াছেন এর্প সাহসিক 
ও গুণবান ভূপালের সহিত আমি যাবজ্জীবন সাম্যসূত্রে আবদ্ধ থ।কিতে ইচ্ছ। কাঁর। 
অতএব আপনার সাঁহত আমার সান্ধ স্থাঁপত হউক । কিন্তু মূলরাজ না না শব্দ উচ্চারণ 
কাঁরতে কাঁরতে ভূপিতর ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য কাঁরয়া৷ তরবারি করে শাবির হইতে 
নিক্তান্ত হইলেন ও স্থসৈন্যগণের সাঁহত মিলিত হইয়া বেগে প্রস্থান করতঃ বারপ সেনানীর 
উপর সহসা আপাতত হইলেন। সংগ্রামে বারপ সেনানীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও 
নিহত কারয়া৷ দশ সহস্র তুরঙ্গ ও অষ্টাদশ গজ লুষ্ঠন কারলেন। অস্প কয়েক দিবস 
পরেই সপাদলক্ষরাজের সাঁহত যুদ্ধার্থ শাকন্তরী নগরীর সন্নিকটে আগমন কারিলেন। 
কিন্তু ইতিমধ্যে বারপ সেনাপাঁতির পরাজয় ও নিধনবাত? শ্রবণ কারিয়া৷ সপাদলক্ষরাজ 
স্বদেশে পলায়ন কারলেন। এই 'বিজয়বাতণ চরস্মরণীয় কারবার জন্য মূলরাজ 
মু্জালদেব নামক শিবের প্রাসাদ নিম্াণ করাইয়া ছিলেন । 

ইহার পরে হীন রাজধানীতে ন্রিমৃতিশিবালয় নির্মাণ করান। এ সময়ে কচ্ছ 
প্রদেশে লক্ষ (অথব। লাখা) নামক জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করিতেন । ইনি 
একাদশবার মূলরাজের সৈন্যকে পরাস্ত করিয়। ম্বাধীনত৷ অক্ষুন রাখিয়াছিলেন। 
একারণে ই'হার উপর মূলরাজের অত্যন্ত আক্রোশ ছিল । একদ৷ লক্ষরাজ কাঁপলকোটি 
নামক দুর্গে অবস্থান কারতোছিলেন ৷ এই সুযোগ প্রাপ্ত হইয়। মূলরাজ স্বয়ং সসৈন্য দুর্গ 
পাঁরবেষ্টন কারলেন । লক্ষরাজের মাহেছ নামক বলবীধ সম্পন্ন একজন সেনাপাঁত 
ছিলেন । তান সসৈন্যে শনুদমনার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্যাসাদ্ধ কারয়। 
প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন কালে পাঁথমধ্যে মূলরাজের সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন । 
তথায় শস্ত্র পাঁরত্যাগ কাঁরিলে মুস্ত হইবেন জানিয়া সঙ্কটকালে প্রভুর উপকার কারবার 
জন্য শস্ত্র পারত্যাগ কাঁরয়া লক্ষরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন। এঁদকে মূলরাজ ও 
লক্ষরাজ পরস্পর দ্বন্দযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছলেন। মাহেছ নিজ প্রভুকে প্রণাম করিয়া 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ৭ 


নানাপ্রকার শোর্ধ গাবিত বাক্যে উৎসাহিত কাঁরতে লাগলেন । তন 'দিবস দ্বন্দ্ব 
যুদ্ধের পর চতুর্থ দিবসে মূলরাজ লক্ষরাজকে নিহত কাঁরয়। জয়ন্ত্রী লাভ কারিলেন। 

মূলরাজ একবিংশাঁত বংসর বয়ঃক্রমে ৯৪২ খৃষ্টাব্দ সংহাসনাধরোহণ করেন ও 
৫&৫& বৎসর রাজ্য ভোগ কাঁরয়া ১৯৭ অন্দে ৭৬ বৎসর বয়ঃক্রমে পণ্ত্ব প্রাপ্ত হন। 

মূলরাজের মৃত্যুর পর তংপুন্র চামুণগ্রাজ ৯৯৭ খষ্টাব্দ হইতে ১০১০ খব্টাব্দ 
পর্ষস্ত ব্য়োদশ বর্কাল রাজত্ব করেন। হীন পরনে চন্দ্রনাথ ও চাচিনেশ্বর দেবের 
প্রাসাদ 'নর্মাণ করাইয়। ছিলেন । 

তৎপরে বল্পভরাজ ১০১০ খৃষ্টাব্দে সংহাসনাধিরোহণ করেন । ইনি মালবের 
রাজধানী ধার৷ নগরী বেষ্টনকালে প্রাণত্যাগ করেন । হানি & মাস ২৯ 'দিবসমার্র রাজত্ব 
করেন । 

বল্পভরাজের মৃত্যুর পর তদৃভ্রাতা দুলভরাজ সংহাসনাধকার করেন। ইনি 
মদনশঙ্কর ন।মক দেবপ্রাসাদ ও দুল'ভ সরোবর নিম্নাণ করাইয়াছিলেন। ইনি একাদশ 
বংসর ছয় মাস কাল রাজ্য কারয়। ভ্রাতুষ্পুত্ন ভীমদেবকে আঁভীষ্ত কাঁরয়৷ কাশী যান্র। 
করেন । মালব দেশের মধ্য দিয়া গমন কালে সমসামায়ক মালবাধিপাঁত শ্রীমুঞ্জরাজ 
ইহার অভিযান পথ অবরুদ্ধ কাঁরয়। বাঁললেন যে, যাঁদ আপান সন্ন্যাসীবেশে যাত্রা 
করেন তবে আম্রার কোন আপীঁন্ত নাই, আর যাঁদ ছত্রচামর প্রভৃতি রাজচিহন ধারণ কাঁরয়। 
গমন কাঁরতে অভিলাষ করেন তবে যুদ্ধ প্রদান করুন। দুল“ভরাজ ধর্মকার্ষে অন্তরায় 
হইবে ভাবিয়। ছন্রামর পাঁরত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুকবেশে কাশীযাত্রা করিলেন ও মুঞ্জরাজকৃত 
সমস্ত ঘটন। ভীমদেবকে বাঁলয়া পাঠাইলে এই ঘটনা হইতে গুজর ও মালব দেশে ভীম 
সমরবাহু প্রদীপ্ত হইল । 

॥ ইতি বনরাজ প্রবন্ধ ॥ 


সুধা, শ্রাবণ ১৩১০ 
[ ক্রমশ £ 


তবলা হতুহারোে এত হুল 
পরেশ চজ্ত্র দাশ গুপ্ত 


[জন মন্ত্র পরম কগবত। 
পরমাণু-লগ্প তাল বুপ 
প্রেরণার আধার সাবিতা। 
আনব যেন মান্দিরের ধস 
মুদ্ধ করে অনন্য সোৌন্রভে 
আমান দুয়ারে যত ফুল ॥। 


মধু-প্রাণ তাপস যেমন 
শবসাঁজিল আকাজ্ক্ষান্ন শতাবন্দু'গুদিল 

কেবলীবর পথ "ক তেমন 

অদেখ। নে 'দছান্তের হবার যত খ্ুীল 

দেখাবে ভ্রমণ-অন্তভে জ্যোতিম্ন শেষ উপকূল ॥ 


লবণাস্বু ভউিধন্য জান 

০সখানে বহব্রণ্য ভারে দূর শ্রবহণ 

কেমন করুণ তার বাণী 

আবোশছে হৃদয়-গহন 

তবু মান বাঁহন্েের ব্ুপ যত চিরস্তন ভুল । 


স্বর্গের শপালে আছে যেন 

অন্ুপের স্বর্গ-ীনিকেতন 

পক্রম সে প্রাতবোধ হেন 

গোধ্ুীলর শাশ্বত রতন 

তবু কেন আমার দুয়ারে এত কুল ! 


মেদিনীপুরে জৈনমুতি আবিষ্কার 


ক্ষিতীশ চন্দ্র চক্রবর্তাঁ 


কবি যে কখনও প্রত্ততাত্বক হতে পারে এটা কোন দিন আমার ধারণাতেই আসে 
নি কারণ দু'জনের ভাবের মধ্যে চিরবৈষম্য আছে বলেই মনে হত । কিন্তু 01916 ৪19 
17817 01711105107 1929৬91) 21701 98101, 11018010, 01181) 215 0179811£ 01 
|) ০০1 1010110990191%,। আমার নিজের জীবনেই এমন ঘটন। ঘটে গেল যাতে আমার 
সব ধারণ।টাই উল্টে গেল । অবশ্য আমি কবিও নয়, প্রত্নতাত্বকও নয়। ছেলেবেল৷ 
থেকেই আমার দোষের মধ্যে আছে কবিত৷ ও কাব্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ । প্রকাতির 
বাচত্র লীলাভঙ্গীর ভিতর যে সৌন্দর্য নিতাতরঙ্গায়ত হয়ে উঠছে তারই দোলায় 
আমার প্রাণ নেচে উঠে, কণ্পনারাজ্যের সুবর্ণ পালঙ্কে শুয়ে সোনার স্বপ্নের 
জাল বুনতে আমি চিরাঁদনই ভালবাসি | প্রত্রতত্বটাকে আমি বরাবর আত গদ্যময় 
শুক্ষ কাষ্ঠের বিষয় বলে বিভীষিকার চক্ষে দেখে এসেছি এবং অনেক সময় পেত্রীতত্ব 
বলে উপহাস করতে এতটুকু কুষ্ঠত হইনি । কিম্তু আজ দেখছি আমাকেই 
সেই পেত্বীতে পেয়ে বসেছে। পাষাণ যে কথ৷ কর় শ্রীযুন্ত রাখালদাস বন্দ্যো- 
পাধ্যায় মহাশয়ের বই পড়েও আমার মন তা স্বীকার করোনি, কিন্তু আজ পাষাণের ম্‌ক 
কণ্ঠের নীরব ভাষ। শুনবার জন্য প্রাণে কি আকুল তৃষা জেগেছে । না খেয়ে না দেয়ে 
আজ ছুটোছি কোন জঙ্গলে, কাল কোন অজানা গশয়ের পাচ্ছল পথ 'দিয়ে কোথায় কোন 
অশ্বথ গাছের তলায় । একবার পথে মোটরের ধাক্কা খেয়ে নাকটাই গেল ভেঙ্গে, তবুও 
হৃক্ষেপ নেই। পাষাণ মৃতির চরণতলে পৌছবার জন্য এ কি আকুল আভিসার । 

আমি মেদনীপুর জেলায় ও তার পাশাপাশ বাকুড়া৷ জেলায় কতকগুলি মৃতির সন্ধান 
পেয়েছি। সেগুলি দেখে এসোছ, তাদের আলোকচিত্র তুলে এনেছি, তাদের 
রহস্যোদঘাটনে চেষ্টা করেছি করাছ । তার ষতটা অনুসন্ধান করোছি, যতটা পারিচয় 
পেয়োছি তারই একটা মোটামুটি আভাষ আপনাঁদগকে দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা 
আম এখনও সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারান আর এ পথে আমার এই প্রথম পদার্পণ 
_পথ দুর্গম ও বড় কম নয়। আশীর্বাদ করুন পরে যেন পূর্ণ পাঁরচয় আপনাদিগকে 
দিতে পার । 

একরকম কাব্যের ভিতর 'দিয়ে আমার প্রথম মূতি আবফ্কার। এমনি এক 
ফান্ুন দিনে আমার এক বন্ধুর কন্যার বিয়েতে আমীন্ত্রত হয়ে এই জেলার রামগড় 


১০ শ্রমণ 


পরগণায় নেপুর৷ গ্রামে যাই। রামগড় স্কুলের তরুণ শিক্ষক মণ্ডলী বরযান্নরূপে সেখানে 
অবতীর্ণ হয়েছিলেন । আলাপ জমতে বড় দেরী হল না। কীাসাই নদীর বাকের 
উপর ছোট্র গ্রামখানি, ছায়া্রিঙ্ধ শ্যামল গাছে ঘেরা । বিকেলে সবাই নদীর ধারে 
বেড়াতে যাওয়। গেল । বেড়াতে বেড়াতে গ্রামের প্রান্তে নদীর উপ্টু পাড়ের উপর 
নিরাল৷ শিব মান্দরে আস গেল । 

সামনে একটি বৃদ্ধ বটগাছ মান্দরাশ্থিত দেবতার মত জটাজাল বিস্তার করে 
মহাকালের মতই মান্দর দ্বারে পাহার। দিচ্ছে । সোঁদন কোন কোলাহলই ছিল না। 
তবে প্রাতি সোমবারে সেখানে হাট 
বসে। কালো কেশে ফুল গু'জে 
রঙবেরঙের কাপড় পরে অনেক 
সগওতাল রমণী সোঁদন সে 
স্থানটাকে বেশ মুখর করে তোলে । 
এই গায়েরই একা বদ্ধিষু ব্রাহ্মণ 
জমিদার সুকষ্ঠ পশুর্পাতবাবু 
অনাতিদূরে ধ্বস্তরী মৃতি দেখতে 
যাবার জন্য আমাদের অনুরোধ 
করলেন। আর কারো সে 
রকম একটা আগ্রহ না থাকলেও 
আমার পরিষদের যাঁদ কোন 
খোরাক মেলে এই আশাতে আমি 
খুব কৌতুহলী হয়ে পড়লাম 
এবং তার সঙ্গে একরকম সবাইকে 
টেনে নিয়ে চললাম । গিয়ে দোখ 


ধনস্তরী নামে পরিচিত পার্্বনাথ মুতি একাঁট বৃদ্ধ তেতুলগাছের নীচে 

«  নেপুরা, বনধার একখান পাথরে খোদাই কর! 

একটি বৃহৎ দেবমূতি, মাথায় সপ্তফণ৷ বিশিষ্ট সর্প, পদতলে প্রস্ফা্টিত. পদ্ম এবং 
আশে পাশে উপরে নীচে অনেক ছোট ছোট মূর্তির সমাবেশ । কত যুগের তেল 
সদরের স্তর ষে তার উপর জমে উঠেছে তা বলা যায় না। চারাদক জুড়ে একটা 
ভগ্ন মন্দিরের কিছু কিছু চিহ্ন রয়েছে । মৃ'তাঁট প্রথম দর্শনেই আমার মনে হল একাঁট 
জৈন মৃতি। তার কারণ আরাকিছুই নয়, খণ্ডগাঁর পর্বতের জৈনমান্দরে এবং অন্যান্য 
দু'এক জায়গায় যের্প জৈন তীর্থংকরের মূর্তি দেখোছি তার সঙ্গে এটির অনেকটা 


সাদৃশ্য আছে। 





বৈশাখ, ১৩৮৩ ১১ 


“01918” বলে সেইখানেই চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা হয়োছল, কারণ বাঙ্জ৷ 
দেশে এ পর্যন্ত জৈন 18105 কিছু পাওয়। গেছে বলে আমার জানা নেই। সেই প্রথম 
নেশ। জাগল | সেই দিনই স্থির করলাম যত শীঘ্র পারি এর আলোকাঁচন্র নিয়ে গিয়ে 
এর প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করব । তারপর আম গিয়ে নিজে তার 
আলোকাঁচন্র তুলে আন । কিন্তুকি করা যায়? আমার ত মোল্লার দৌড় মসাঁজদ 
পর্যন্ত । ব্যবহারজীবী আম, কাছারী পর্যন্ত দৌড়টা বেশ অভ্যস্ত আছে কিন্তু এসব 
সম্বন্ধে তখন পর্স্ত কোন বিদ্যাই জান। ছিল না। কাজেই আমাদের পাঁরষদের কর্ণধার 
গু'ফো সরম্থতী, বিশেষ মনীষাসম্পন্ন মনীষিবাবুর শরণ নিলাম । তান আমাকে এ 
বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ 'দয়েছেন এবং রহস্যোন্ডেদে খুবই সহায়তা করেছেন । তার কাছে 
আমার খণের বোঝা দিন দিন বোড়ই চলেছে । তান দেখে শুনে আমার সঙ্গে একমত 
হলেন যে এট জৈন মূতি এবং তিনি এ শ্রয়োবিংশাঁত জৈন তীর্থংকর পার্বনাথের মতি 
বলে সিদ্ধান্ত করলেন । নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির দ্বারা এটা খুব ঠিক বলেই মনে হয় । 
পরে মূল সাহত্য পাঁরষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক ও পরম শ্রদ্ধেয় পাঁওত অমূল/চরণ মহাশয়ও 
এই মত দিয়েছেন এবং তারই সহায়তায় আর কয়েকটি যা প্রমাণ পেয়োছি তাও এখানে 
লাঁপবদ্ধ করল'ম। মূতির ছাবাঁট দেখলেই দেখতে পাবেন সর্বোপাঁর দুই কোণে ষে মৃতি 
আছে ত৷ বোধ হয় মেঘওকর৷ নামে উর্ধালোকবাসনী ?দককন্যাগণের মৃতি । তার৷ সানন্দে 
শিঙ্গ। বাজাচ্ছে ৷ তাদের নযভাগে বৃষার্ঢ় গজেন্দ্রদ্বয়ের মতি । স্বয়ং পার্থনাথ দণ্ডায়মান, 
তার গর্ভবাসকালে তার মা সাপকে পার্শদেশে গবলাস্বত দেখোছিলেন এবং তান স্বয়ং 
নীলবর্ণ ও সর্পচিহধারী ছিলেন ; সেইজন্য সপ্তফণা 1বাঁশিষ্ট সাপ তার দেহ লগ্ন হয়ে 
আছে । তার পায়ের নীচে প্রস্ফুটিত কমল এবং তার নীচে ভোগঙ্কশা নামে অধঃলোক- 
বাসিনী দিগৃকুমারিগণের মৃতি । পার্থনাথের মৃতির দু'ধারে রাঁব, শশী, লক্ষ্মী এবং বায়ু 
1বমানে অবাস্থত রয়েছেন, তার নীচে অষ্টবসুগণ ও তার নীচে দু'ধারে দু'জন দেবত। চামর 
নয়ে দাঁড়য়ে আছেন । দু'ধারে দুদকে সিংহ, তার নীচে হাতী, তার নীচে মানুষ (বোধ 
হয় যবনরাজ-_ধাকে তানি পরাজত করোঁছিলেন ), এইটি বোধ হয় তার ধবজলাঞ্থুন । 
অধঃলোকবাসনী দিককুমারগণের বা৷ দকে বৃষভের মূর্তি ও ডানাঁদকে সরোবর বা 
সমুদ্রের আঁধষ্টান্রী দেবের মতি । পার্খবনাথের ম৷ পার্থনাথের গভ“ প্রবেশের আগে গজেন্দ্র 
বৃষভ, সিংহ, লক্ষ্মী, মালা, শশী, রাঁব, ধবজ, সরোবর, সমুদ্র, বিমান, অস্টবসু ও অনিল 
এই চৌদ্দাটিকে মুখমধ্যে প্রবেশ করতে দেখোঁছলেন । সম্ভবতঃ এই গুিই মূতির চারাঁদকে 
যথা সম্ভব আকা হয়েছে । বিশ্বকোষ, একাদশ ভাগ, ২৯৯-৩০৩ পৃষ্ঠায় পার্থনাথ সম্বন্ধে 
এইসব বিবরণ পাওয়। যায় । যথা £ 

“বারাণসী পুরীতে ইক্ষবাকুবংশীয় অশ্বসেন নামক এক নরপাঁত ছিলেন । ই'হার 
মাঁহযীর নাম বামা । একদা চৈত্রমাসে কৃষণপক্ষীয় চতুর্থা তিথিতে বিশাখা নক্ষত্রের 


১২ শ্রমণ 


যোগ হইলে মাঁহফী বামা নিশীথ সময়ে একটি অন্তুত শ্বপ্ন দর্শন কাঁরলেন। তান যে 
চতুর্দশাঁট মহাস্বপ্ন দর্শন করেন, তাহা একজন তীর্থংকরের জন্মসূচক । বাম৷ তাহার 
মুখমধ্যে গজেন্দ্র, বৃষভ, সিংহ, লক্ষ্মী, মালা, শশী, রাঁব, ধবজ, সরোবর, সমুদ্র, বিমান, 
অষ্টবসু ও আনল [ রক্ ও নিরধূম আগ্ন__সম্পাদক ] এই চতুর্'শাটকে প্রবেশ কাঁরতে 
দোঁখিলেন ।...পৌষ মাসের কৃষণপক্ষীয় দশর্মী তাথতে বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হইলে শুভ- 
লগ্মে-*-বামাদেবী একটি পুন্ন প্রসব কাঁরলেন। পুন্রাট নীলবর্ণ [ সবুজ--সম্পাদক | এবং 
সর্পাচহে' চাহ্ত হইল ।-*'জাত বালককে ভগবান জিন বিয়া বুঝিতে পারিয়৷ 
ভোগঙ্কশ। প্রভৃতি অধঃলোক নিবাসির্নী দিককুমারীগণ স্বন্ব স্থান হইতে আগমন করিয়। 
সৃতিক৷ গৃহের নিকট আসিয়া পুষ্প বর্ষণ কারল (২৯৯ পৃঃ)। রাজ৷ প্রসেনজিৎ-তনয়া 
প্রভাবতী কিন্নরীগণের নিকট সঙ্গীত প্রসঙ্গে পার্থনাথের রূপগুণের উল্লেখ শুঁনয়৷ 
পার্্নাথকে মনপ্রাণ অর্পণ কাঁরলেন ।.**কলিঙ্গ দেশের আঁধপাঁতি যবন নামক একজন 
উদ্ধত প্রকৃতির রাজ।''বলপূর্বক প্রভাবতীকে হরণ কারবার নিমিত্ত বহুসংখ/ক সৈন্সহ 
কুশস্ছলপুরী অবরোধ করে ।--"যবনরাজ পরে বৃদ্ধ মন্ত্রীর মুখে পার্্বনাথের মাহাত্ম্য কথা 
শুনিতে পাইয়৷ শশব্যস্তে তাহার নিকট উপাঁস্থত হইল এবং নিজের অপরাধ স্বীকার 
কাঁরয়। পার্শনাথের নান। প্রকার স্তব কারল।” 

4৪11785 84193955 তাহার 'দিগস্বর জৈন মূর্তিতত্ব নামক প্রবন্ধে (019819818 
৬৪11 100100910101, //701917, 4/7/04917/ ৬০ 32, 1903, 01819 1 [২০ 7 
৪1 1018191$ 1০ 23) একটি সুপার্থনাথের এবং একাঁট পার্শনাথের চিত্র দিয়েছেন । 
সুপার্থনাথের চিত্রের মস্তকের উপর & টি সর্প এবং পদনিম্বে স্বান্তক চিহ আছে এবং 
পার্থনাথের মস্তকে সাতাট এবং নিম্নে একটি সর্প আছে। এখানেও মূ'তাটর মাথার 
উপর সপ্তফণাবিশিষ্ট সর্প আছে। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনদের যত রকম মূ'তি আজ পর্যস্ত 
আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে কেবলমাত্র নকুলেশের মূতিতে মাথায় সাতাঁট সাপ দেখ৷ 
যায়, কিন্তু সে সাপ গলায় জড়ান এবং হাতের ভঙ্গীও অন্যবূপ এবং মৃতিটি দিগস্বর নয়। 
কাজেই এ মূতি পার্্বনাথ ছাড়। হতেই পারেনা । ১৯০৬-০৭ সালের /4/0/7890/091- 
08/ 501/9)/ 07 //70/8 বইতে ১৮৭ পৃষ্ঠায় 0. নি. 81117091181 মহাশয় 
_নকুলেশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, 1919 191001658 //39 19018591190 
৬/।01 1015 19280 081700180 00 8 59/917-1169080 001018, 01005 1011170- 
170 00 0101 11110 115 39111118111 10 0118 10001601016 38118111081 
818 2815৬918019. 

বিশ্বকোষের মতে পার্খনাথের জন্মকাল ৮৭৭-৭৭৭ থীঃ পূর্বা্দ । 

6. এ. 9910501, 10. সংকলিত 7/8 09777971079 /715101/ ০ 
//70/9-র ৬০. | ১৫৩ পৃষ্ঠায় পাওয়। যায়, “116 2310 71107817083 28198, 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ১৩ 


09 11717901816 101909095501 01 (0818118, 15 5810 (0 18৬9 1190 
0101 101 8110170760] 9815, 810 10 178৬9 0190 0101/ 250 ৮9213 
08019 1115 17018 09181089190 50100955017. 17815489 15 835017190,011 
078 80111)011$ 01 010195501 3800101 810 0011919, 10186 10991 27 
11510110981 19915017909 8170 08 16581 10101091 01 ১8178 19110101. /85 
17915 9810 018৬9 0190 250 98915091016 0116 06801) 01 1/1814৬118, 
19179 101010801 189 11490 11) 01169101111) 0810417% 8.0. 

যে স্থানটায় এ মৃতি আছে সেটা $90197161 নেপুরার টোল মৌজা বনধার 
মৌজায় ১৭ দাগে লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

মৃতির পারমাণ দৈঘ্য ৬' ৪17 প্রস্থ ২ ১১। 

ওখানে ওই মৃতিটিকে ধন্বস্তরী বলে পৃজা করে। ভ্রাঙ্মণ পূজক। আর একটা 
[বিশেষত্ব এই যে দেশে অনাবৃঁষ্ত হলে এই ঠাকুরের পৃজা করলেই তৎক্ষণাৎ বাঁরপাত 
হয়। কিন্তু এ মৃতি যে ধন্বস্তরীর নয় তা এক কথাতেই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। ধ্বস্তরী 
শ্বতাস্বরধর ও তাহার হস্তে অমৃত কমণডলু, আর ধ্বস্তরী বৈনেতেয় অর্থাৎ গরুড়ের শষ্য, 
সুতরাং সর্প বিদ্বেষী । সর্পাচাহত মৃতি তার হতেই পারে না। এ স্থানটা ধ্বস্তরী 
ডাঙ্গ' বলে পাঁরাচিত। মূর্তিটির আশে পাশে একটী পুরানো ভাঙ্গা মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। এতে মনে হয় ওখানে পূর্বে মন্দিরই 
ছিল। পরে কালের আবর্তনে সে সৌধ ভূঁমিসাং হয়ে গেছে এবং সেখানে এই সব 
বড় বড় গাছ হয়েছে । তারপর মূর্তটকে কেউ যত্ত করে একাট গাছের তলায় বাসিয়ে 
রেখেছে, রামগড় রাজার কৃপায় এখনও এর পূজা হচ্ছে । 

মৃতি পার্থনাথের ঠিক করা গেল বটে কিন্তু সমস্য৷ হল মোদনীপুর জেলায় তার মৃত 
এল কি করে 2 বিশ্বকোষের ৩০২-৩০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়ঃ “পরে তান বিশ্বের 
মঙ্গল কামনায় পুনরায় নান। দেশ দেশান্তর ভ্রমণ কাঁরতে লাগলেন । একদিন ভ্রমণ 
কাঁরতে কারতে পুগুদেশে আসিয়া উপস্থিত 'হইলেন। কিছুদিন পরে তথা হইতে 
তাম্ীলপ্তে গমন কাঁরলেন'"" ॥ শিব, সুন্দর, সৌম্য ইত্যাদি পার্শনাথের শিষ্য হইল । 
পার্থনাথ সেখান হইতে ব্লমে নাগপুরীতে উপাস্থিত হইয়। জনৈক ধনাঢ্য অথচ পাঁওত 
বন্ধুদন্ত নামক যুবককে বিবিধ ধর্মের উপদেশ দিলেন । 

এথেকে পাওয়া যায় যে তান এই জেলার তমলুক থেকে নাগপুর গিয়োছিলেন এবং 
অনেক শিষ্য করোছলেন। এতেই মনে হয় যে মূতাঁট তার শিব্যদের গড়া কিন্তু 
তাহলে একাঁট মু'তিই ব থাকবে কেন 2 আরও থাকা সম্ভব । এই ধারণার বশবতাঁ 
হয়ে এবং যে পথের সন্ধান পাওয়া গেল সেই পথ ধরে আর কোন চিহ পাওয়া যায় 
কন। দেখবার জন্য আবার নুতন সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া গেল । 


১৪ শ্রমণ 


পাশ্বনাথের সময় রেলগাড়ীর লৌহবর্জস ছিল না; হাটা পথ ন৷ হয় জলপথ 
এই দু'ী পথ তখন প্রশস্ত ছিল । কীসাই নদী নাগপুর থেকে বোঁরয়ে বাকুড়া জেলার 
কতকাংশ 'দিয়ে সমগ্র মোদনীপুরের বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেছে । কাজেই কংসাবতীর , 
গতি ধরে এবং তারই ধারে ধারে 
মোঁদনীপুর থেকে বাকুড়ার মাঝখান 
দিয়ে যে পথ নাগপুর পর্যন্ত চলে 
গেছে সেই পথ রেখা ধরে প্রথম 
খুজতে আরন্ত কার। নেপুরায় 
যে সমস্ত বস্কুবান্ধব ছিলেন 
তাঁদগকেও এ বিষয়ে বিশেষ 
অনুসন্ধান করতে বাল । নেপুরায় 
যে প্নেহের নীড়াঁট পেয়েছি তারই 
স্নিগ্ধ ছায়ায় বসেই এসব সন্ধান ও 
আবিষ্কার করতে পেরোছ। এ 
গ্রামের শ্রীযুস্ত গোলকেন্দ্রনাথ 
বিশ্বাস, শ্রীযুন্ত ভবেশ চন্দ্র বিশ্বাস, 
শ্রীযুন্ত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রীযুন্ত 
আতঙ্ক ভঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত 
পশুপাতি পাড়ে, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠাবহারী 


রনি বিশ্বাস মহোদয়গণের কাছে আমি 
করান নানি পট বানিস রহিত, সরব বিলের ভাবে এনা 





তাদের সাহায্য না পেলে আমি এ বিষয়ে এক পদও অগ্রসর হতে পারতাম না। 

আমার দ্বিতীয় আঁবফ্কার-_ডুমুরতোড় গ্রামে কালামদন। মুর্তিটির দৈর্ঘ্য 
৩২ প্রস্থ ১+৮। এটিও পার্থবনাথের মৃতি। প্রথম মৃতিটির সঙ্গে মূল 
বিষয় সুমন্ত মিলে । সেই মাথায় সপ্তফণ। বাশষ্ট সাপ, সেই পদতলে 
প্রস্ফুটিত পর । সেই পাশে দেবদ্ধয় চামর হাতে দীড়িয়ে। কেবল আশপাশের 
চিন্রগুলি এত অস্পষ্ট যে ধরা যায় না। তাহলেও নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
এটিও পার্খনাথের মৃতি । এই মৃ'তাটি আগে নদীতীরে ছিল তারপর ক্রমে নদী ভাঙতে 
আরম করায় কিছুকাল হল পথের ধারে একটি নিম গাছের তলায় রাখা হয়েছে। 
এ চ্ছানাটি মেদিনীপুর জেল। ও বাকুড়৷ জেলার সন্ধি চ্ছলে। দুইটি জেলার সীমারেখা 
এইখানে এসে মিশেছে । আগে এটা সম্পূর্ণ মৌদনীপুর জেলার মধ্যেই ছিল । এখন 
সান্ি্থলে অবাস্থত। এ স্থানটী প্রথমকার স্থান থেকে প্রায় ২ মাইল দূরে । কালচক্রের 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ১৫ 


আবর্তনে এই মুতিটির নাম হয়েছে কালামদন | ভোন্ত৷ নামে এক রকম নীচ জাতীয় 
হিন্দু এর পৃজা করে। বতরমান পৃজারীর নাম লীলা তোন্তা। প্রাতি মাসের 
সংক্রান্ততে পৃজা হয় এবং পাঠ উপলক্ষেও পৃজে। হয়ে থাকে। মাটীর হাতাঁ, ঘোড়া 
ইত্যাঁদ দিয়ে এর কাছে অনেকে মানাঁসক করে । আশ্চর্যের বিষয়, আহংসার রাজার 
কাছে আজ-কাল ছাগ বাল পর্যস্ত হয় । চাঁরাদকে সেয়াকুল কাটায় ঘেরা নিমগাছের 
তলায় মাটীর হাতী ঘোড়। পাঁরবোষ্টত হয়ে ইনি অর্শায়িত অবস্থায় এখানে বিরাজ 
করছেন আর নিবাক হয়ে দেখছেন দিনের পর দিন দেশ কাল পান্রের কি অন্তুত 
পাঁরবত'ন। 


[ ক্রমশঃ 


ভদ্রন্বামী ঃ 


কোশা£ 


বলত 


কোশ। £ 


স্থুমভদ্র 


[ কোশার নাচবর | স্ুলভদ্র শয্যায় শায়িত । কোশ। নৃত্যরতা ] 
বাঃ বাঃ । | 

[ নৃত্য শেষ করে কোশা। হ্ুলভদ্রের কাছে গিয়ে 1 
কই তুম কিছু বললে না ? 
আমি? হ্যা, খুব সুন্দর, কোশ। । 
খুব সুন্দর ! এইমান্ন 2 [নিকটে বসে] কিন্তু সাঁত্য বলত তোমার কি 
হয়েছে, স্ুলভদ্র মনে হচ্ছে তম যেন তোমাতে নেই । 

[ ভদ্রম্বামী উঠে যাবে ] 

আমি আমাতে নেই ? না, এমন ত কিছু হয়নি, কোশ।। 
চ্থুলভদ্্র, তুমি আমায় ভুলিও না । মনে হচ্ছে তুমি যেন আমার কাছ হতে 


কিছু লুকোচ্ছ। তুমি তোমাকে যত জান আম তার চাইতে তোমাকে ঢের 
বেশী জানি। 

কোশ।, তোমার চোখে জল ? 

তুমি আমায় ভালবাস না, স্কুলভদ্র । 

তোমায় যত ভালবাস তত বোধ হয় আর কিছুই নয়। তা নইলে এই 
সমগ়-- 

এই সময় কি, স্ুলভদ্র 2 

এই সময় তোমার এখানে না থেকে বাড়ীতে থাক উঁচত ছিল । 'বশেষতঃ 
আমার পিতার মৃত্যুর পর। 

তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে অথচ তুমি আমায় কিছুই বলনি। 

পি বলবার ছিল, কোশা । সেও আবার স্বাভাবিক মৃত্যু নয় । হত্যা 
হত্য। £ তুমি কি বলছ স্থুলভদ্র 2 

হত্যা এবং সে হত্যা করেছে আমার অনুজ শ্রিয়ক এবং সেও পিতার 
আদেশে_ 

আমি কিছুই বুঝতে পারাছ না, স্থুলভদ্র। 

কেমন করে বুঝবে? এ সমস্ত সেই ব্রাহ্মণ 'বররুচির চন্রাম্ত। বররুচি 
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মহাপদ্পকে বুঝিয়েছে যে শাকডাল তাকে হত্যা করে তার পুত্র শ্রিয়ককে 
রাজ সিংহাসনে বসাবার আয়োজন করেছে । 

কোশ। £ আর মহাপন্ন সেকথ। বিশ্বাস করলেন 2 

স্থলভদ্র ঃ হা। মহাপদ্ম যখন পিত।র প্রাত অনাদর ভাব দেখালেন তখন তিনি 
শ্রয়ককে ডেকে বললেন, এরপর আমি যখন রাজসকাশে যাব তখন তুমি. 
তার সামনে আমায় হত্যা করবে । রাজা জিজ্ঞাসা করলে বলবে রাজার 
যে আনষ্টকারী শ্রিয়ক তাকে ক্ষমা করে না। পুত্র, একমান্ন এই ভাবেই তুমি 
আত্মীয় পাঁরজনদের রাজরোষ হতে রক্ষা করতে পারবে । নইলে আমার 
সঙ্গে সঙ্গে তোমর সকলে বিনষ্ট হবে । 

কোশা £$ তোমার পত। খুব দূরদর্শাঁ ছিলেন , স্থুলভদ্রু ৷ 

স্থলভদ্র ঃ নইলে কি এতবড় সাম্রাজ্য এতাঁদন সণ্চালন করতে পারতেন । 

 মদাঁনকার প্রবেশ 

মদাঁনক। ঃ স্কক্ষত্রান্তক একরাট মহাপদ্ননন্দর কাছ হতে দূত এসেছে । আধের সঙ্গে 

দেখা করতে চায় । 
[ কোশা ও স্ুলভুদ্র দৃষ্টি বিনিময় করে 
স্থলভদ্র 8 তাকে এখানেই নিয়ে এসে । 
[ মদাঁনক। বাইরে যায় । একই পরে দৃত প্রবেশ করে] 

দূত ঃ [ অভিবাদন করে ] মহারাজ মহাপন্ননন্দ আপনাকে এখুনি স্মরণ করেছেন৷ রথ 
বাইরে অপেক্ষা করছে । 

স্থুলভদ্র ঃ তুমি চলে। । আমি প্রস্তুত হয়ে আসাছ। 

[ দূতের প্রস্থান ] 

কোশা £ তুমি যাবে স্থৃলভদ্র ? 

স্থুলভদ্র £ না যেয়ে উপায় কী? তার আদেশ ত উপেক্ষা কর৷ যায় না। 

কোশ। ঃ কিন্তু তুমি যেয়ো না, স্থুলভদ্র । আমার দাঁক্ষণ বাহু স্পন্দিত হচ্ছে। একটা 
অমঙ্গল আশঙ্কায় আমার চিত্ত ভরে উঠেছে । মহাপদ্ম যাঁদ তোমায় বধ 
করেন বা কারাগারে নিক্ষেপ করেন । 

স্থলভদ্র £ আম সে আশঙ্ক৷ কার না, কোশ। ৷ তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। কারণ 
তাহলে দূত আমায় অভিবাদন করে নীচে অপেক্ষা করত না । 

কোশা £ কিন্তু স্থুলভদ্র, আম কিছুতেই আমার মন আশঙ্কামুন্ত করতে পারছি না। 
এখনো দেখো৷ আমার দাঁক্ষণ বাহু স্পন্দিত হচ্ছে । তুমি যত শীঘ্র পার 
আবার এখানে ফিরে এসো । আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব । 

[ স্ুলভদ্রের প্রস্থান ] 


১৮ শ্রমণ 


মদনিকা £ স্বামনি ! 
কোশা £ কি মদনিকে 2 
মদনিক। £ গাথাপতি অচল তোমার জন্য আভরণ ও বস্ত্র প্রেরণ করেছেন । 
কোশা £ গাথাপাতির এত দুঃসাহস ! বারবার নিষেধ কর৷ সত্বেও আমায় আভরণ ও 
বস্ত্র পাঠিয়েছে । ওতে আমার প্রয়োজন নেই। ও সব ফিরিয়ে নিয়ে যেতে 
বল। যাঁদ না নিয়ে যেতে চায় তবে তুলে রাস্তায় ফেলে দে। 
মদানিকা £ কিন্তু স্বামান ! 
কোশা £ বল কি বলতে চাস। 
মদনিক৷ ঃ বলাছ ফিরিয়ে দেওয়। কি ভালো হবে । বিশেষ স্থুলভদ্রের পিতার রাজা- 
দেশে হত্যার পর। স্থুলভদ্র এখন নিঃম্ব আর যখন গাথাপাঁত তোমায় 
ভালবাসেন । 
কোশ। £ বাঁল মদানকে, তোকেও কি গাথাপতি কিছু বস্ত্র ও অলঙ্কার পাঠিয়েছেন ? 
মদানক। £ না, স্বামান ! 
কোশা $ তবে গাথাপাঁতকে গিয়ে বল 'তাঁন যেন ভবিষ্যতে এঘরে প্রবেশের চেষ্টা ন৷ 
করেন । করলে তাকে অপমানিত হতে হবে ।-**দাড়িয়ে কি দেখছিস 2 যা 
মদনিকা £ যাই ম্বামিনি ! 
কোশা £ ওঃ! 


দ্বিতীয় দৃশ্য 
[ মহাপদ্ধনন্দের বিশ্রাম কক্ষ । নেপথ্য হতে সংগীতের সুর ভেসে আসবে । 
মহাপদ্নন্দ চিন্তামগ্ন 
[ দ্বার রক্ষকের প্রবেশ ] 
দ্বার রক্ষক £ মহারাজ, স্থূলভদ্র দরজায় অপেক্ষা করছেন । 


মহাপাপ ই .তাকে সম।দরে ভেতরে নিয়ে এসো । 
দ্বার রক্ষক £ যে আজ্ঞ।, মহারাজ । 


[ দ্বার রক্ষক বাইরে যাবে । স্থুলভ্র প্রবেশ করবে 
মহাপদ্ন ঃ এসে এসো, স্থলভদ্র 
স্থলভন্র £ জয় হোক মহারাজের । মহারাজ আমায় স্মরণ করেছেন ? 
মহাপনপ £ হাঁ স্থলভদ্রু। [ পাশের চোৌঁকি দোখয়ে | বসো। 
[ মহাপন্নন্দ আবার চিন্তামগ্ন ] 


স্থুলভদ্র ঃ [খানিক অপেক্ষা করে ] মহারাজ ! 
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মহাপদ্ম £ 


মহাপদ্ £ 


মহাপদা £ 


মহাপদ্ম £ 


স্থলভদ্র £ 


[ মুখ তুলে ] কি করে কথাটা আরম্ভ করব তাই ভেবে পাচ্ছ ন।, স্থুলভদ্র ৷ 
সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ফলে এমন অঘটন ঘটে যাবে ভাঁবান। সাত্য 
আম দুঃখিত, স্থুলভদ্র । তোমার িত। সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন । 

মহারাজ ! 

বররুচি যে কত বড় শয়তান তা আম এতাঁদনে টের পেয়োছি। ক্পক 
বংশের সঙ্গে নন্দ বংশের সম্বন্ধ বহু 'দনের । সেই সম্বন্ধের মধ্যে সে রন্তের 
প্রাচীর তুলে দিয়েছে । স্থুলভদ্র, আম তাকে ক্ষম৷ কারন । ত্রাহ্গণ, 
তাই শূলে দিতে পাঁরনি। আমার রাজ্য হতে তাকে বিতাঁড়ত করে 
'দিয়োছি। মগধের সীমানায় সে আর প্রবেশ করতে পারবে না ?কন্তু স্ুলভর, 
যে জন্য তোমায় ডেকোঁছ সে এজন্য যে কণ্পক হতে বংশ পরম্পরায় 
তোমরা যেমন নন্দ সাম্রাজ্যের মন্ত্রীত্ব করে এসেছ সেই ধারার, আম চাই 
তুমিও অনুবর্ন কর। তোমার পিতার স্থানে তুমি মগধ সাম্রাজ্যের প্রধান 
মন্ত্রীর পদ গ্রহণ কর। 

মহারাজ ! 

না-না, স্থুলভদ্র, তোমার কোনে। আপাঁত্ত আম শুনতে চাই না। এ পদ 
তোমায় গ্রহণ করতে হবে। নইলে আম সুখী হবনা । 

কত্ত মহারাজ, আমি একাজের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাছাড়। আমি 
দীর্ঘ দন-_ 

সে আমি জানি, স্থুলভদ্র, তার জন্য তোমায় ভাবিত হতে হবে না । প্রেম 
মানুষকে মহান করে । তুমি কোশা?ক ববাহ কর, আম তাকে বধূর সম্মান 
দেব । 

মহারাজ! সে আপনার ওদার। কিন্তু আমি সেকথা ভাবাছলাম না । 
কোশার ঘর হতে আপনার এখানে আসবার সময় আকাশের 'ছন্ন ভিন্ন 
মেঘের দিকে চেয়ে আমার 'মনে এক নৃতন চিন্তার উগ্তব হয়েছে। 
মনে হয়েছে এই সংসারের সমস্তই এমাঁন আঁনাশ্চত । এই আঁনাশ্চিত 
সংসারে আমার আজ আর কোনে৷ মোহ নেই। আমায় ক্ষম। করুন, 
মহারাজ ! 

স্থলভদ্র, তোমার মন কোনো কারণে আজ বিক্ষপ্ত। তুমি সময় নাও । 
সাত দিন পর তুমি তোমার সম্মাত জাঁনও । 

মহারাজ ! তার প্রয়োজন হবে না । আম আজই পাটলীপুত্র পরিত্যাগ 
করে যাচ্ছ । আমায় ক্ষমা করুন । আমার স্থানে আমার অনুজ শ্রিয়ককে 


নিয়োগ করুন । 


২০ শ্রমণ 


মহাপপ্প । চমৎকার, স্থুলভদ্র! আমি তোমার পরীক্ষ। করাছলাম । আমি শ্রয়ককেই 
নিয়োগ করব ভেবেছিলাম । শ্রিয়ক অগ্রজ বর্তমান থাকতে সে পদ নিতে 
চায়নি । তাই তোমাকে আহ্বান করেছিলাম । শ্রিয়কের প্রধান মন্ত্রীতব 
দিতে আর কোনে বাধ! থাকবে ন।। শীশ্রয়ক আজ হতে মগধের 
প্রধান মন্ত্রী । 

স্থলভদ্রু ঃ আমি ধন্য হলাম, মহারাজ ! 


[ ক্রমশঃ 


সমব্লাদিত্য কথ। 
[ কথাপার 1 


হরিভদ্র শ্রী 
[ প্বানুবৃত্তি ] 


শিখী সেই সময় পণ্মহাব্রতর্প মুনিধর্ম গ্রহণ করতেই যাচ্ছিল । কিন্তু এখন তার 
িত। তাকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে তার নিজের দুঃখের কথা বললেন । সাতাই সে দুঃখ 
ভাষায় ব্যন্ত করা যায় না। তার প্রাতাঁট বাক্যে বাংসল্য যেন উচ্ছালত হয়ে উঠাছল । 

শিখীকে তান বললেন, বাবা, তোর মত নম্র, বিনয়ী, নিরভিমান ও গম্ভীর প্রকৃতির 
ছেলে কোনো ভাগ্যবানের ঘরেই জন্মায়, আমার মত দুল দরিদ্রের ঘরে নয় । তাই 
আমার ঘরে তোর জন্ম এক আশ্চর্য ঘটনা । আমও আবার তোর যথাযথ সমাদর 
করতে পারাঁন। আর তোর মায়ের ব্যবহারত তোকে আমার প্রাত আরে! বিমুখ করে- 
[দিয়েছে । কিন্তু তোর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে । আম তোর 
জন্য অন্য ব্যবস্থ। করব । তুই আমার সঙ্গে ঘরে ফিরে চল । 

শিখী তার পিতার স্বভাব কোমলতার কথা জানত । তাকে দুঃখ দেওয়া তার 
আঁভপ্রেতও ছল না। কিন্তু অনায়াসে যে 'চন্তামাঁণ রক প্রাপ্ত হয়েছে এবং তার মূল্যও 
যে জানে, সে কি সহজে তা পাঁরত্যাগ করতে পারে 2 

1শখী তাই তার পিতাকে বলল, বাবা, আপাঁনি আমাকে ভালবাসেন, আমার জন্য 
আপান দুঃখত তা আম জানি । কিন্তু সংসারে 'ফিরে যাবার আমার আর ইচ্ছে নেই । 
দয়া করে তাই আমায় এপথ হতে বিচ্যুত করবার চেষ্টা করবেন না । 

1শখীর পিতা তখন তাকে নানাভাবে বোক্ধাবার চেষ্টা করলেন । বললেন, মহাব্রত 
পালন কর৷ তার মত বালকের কাজ নয়। আর এপথ হতে বিচ্যুত হলে তার কোথাও 
স্থান হয় না । মহাব্রত পালন করা তরবারির ধারের ওপর চল৷ ইত্যাদি । কিন্তু শিখীও 
তার সও্কস্পে অটল হয়ে রইল । 

িরখখীর পিতা ব্রহ্মদত্ত তখন খিল্ন হদয়ে সেখান হতে ঘরে ফিরে গেলেন । যেতে 
যেতেও বলে গেলেন, বাবা, তোর শ্রমণ হওয়ায় আমি সম্মতিও দিচ্ছ না, নিষেধও 
করাছ না। তোকে আশাবাদ কার সে যোগ্যতাও আমার নেই । তবে তোকে এই 
টুকুই অনুরোধ করব যে তৃই তোর মায়ের ব্যবহারের কথা ভুলে যাস্‌। ও তার শ্ভাব- 
দোষ । আর কথনে৷ কোনে। সময়ে দেখা দিতে আঁসস। 


৮৬২ শ্রমণ 
॥৪ ॥ 


অল্প দিনের মধ্যেই মুনি শিখীর নাম চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল । কিন্তু দিন আগেও 
যার নাম কেউ জানত না, .গ্রামের সীমার মধ্যে দীন আতুরের মত যে ঘুরে বেড়াত 
এখন তার নাম ত্যাগী, তপস্থী ও মুমুক্ষুদের 'জিহ্বাগ্রে ঘুরে বেড়াতে লাগল । শিখীর 
সংসারে কোনো বস্তু বা ব্যান্তর প্রতি কোনো আকর্ষণ ছিল না। তাই মে তার সমস্ত 
শান্ত ও সামর্থ্য তার গুরুর সেবা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় নিযুস্ত করল। গুরুরও তার 
ওপর বিশেষ কপ ছিল । তাই অপ্প দিনের মধ্যেই আগম শাস্ত্রেই যে সে বিশেষ 
পারংগত হল ত৷ নয়, শ্রমণের আচার সম্পর্কেও সে গভীর জ্ঞান অর্জন করল । ফলে 
'সে যেমন পাঁগুত্যে তেমানি সংযম ও বৈর্যগ্যেও সকলের অগ্রণী হল । এখন যাঁদও তার 
নবীন কৈশোর তবু তার সদানম্্র চোখ হতে গান্তীর্য ও চারান্রক নির্নলত। ফুটে উঠত । 
সে সর্দা এমন আত্ম নিমগ্ন থাকত যে মনে হত বিশ্বের যা কিছু প্রাপ্য ও বরণীয় তা 
যেন তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে । শিখী যখন তাকে প্রণাম করতে আস্ত তখন 
গুরুরও মনে হত শিখী একাদন সকলের পৃজনীয় হবে। শখী গুরুরও অনেক কাজ 
এখন নিজের ওপর নিয়ে নিয়োছিল । সে অন্য সাধুদের কেবল যে পড়াত তাই নয়, 
[নজে হতে তাদের সমস্ত রকম শঙ্কারও নিবারণ করে দিত। তার সহজ পাঁত্ে 
তাদেরে৷ মনে হত শিখা পূর্জন্মের কোনো অপূর্ণ কাজই যেন পূর্ণ করতে এই পৃথিব' ত 
এসেছে। 

তাম্রলিপ্ত নগরের বাইরের এক মনোহর উদ্যানে বসে শিখী সোদন শাস্ত্র চর 
করাছল। তার শান্ত কণ্ঠস্বর বাঁণার ধ্বনির মতই মনোহর মনে হচ্ছিল আর মাঝে 
মাঝে সে যখন স্মিত হাঁস হেসে সতীর্থ শ্রমণদের 'দিকে তাকাচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল 
তার দন্ত পংন্ত হতে মরকত মাঁণর প্রভা যেন বিচ্ছবরিত হচ্ছে। 

সেই সময় এক ব্রাহ্মণ বটু সেখানে এসে উপস্থিত হল । মুনিদের বন্দনা করবার 
মত বিবেকও তার ছিল না। সে শুধু তার হাতের রত্ব-কম্বল শিখীর সামনে রেখে 
বলল, আপনার ম৷ জালনী এই রত্র-কম্বল আপনার ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েছেন। 

মুনিরা কারু প্রেরিত দ্রব্য গ্রহণ করেন না। যতক্ষণ ন৷ প্রয়োজন হয় ততক্ষণ 
কোনে বস্তুর পাঁরগ্রহও করেন না । শিখীত তার গুরুর পাঁরত্যন্ত বদ্ত্রাদই পাঁরধান 
করত । অন্য কোনে কিছুর তার প্রয়োজনও ছিল ন৷। 

তবুও শিখী মুনি সেই আগন্তুকের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল । মা তার ব্যবহারের 
জন্য এই লোকটীর.সঙ্গে র্র-কম্বল পাঠিয়েছেন সে কথা বিশ্বাস করতে তার মন সায় 
দাঁচ্ছল.না।। মাজালনী এই রত্র-কম্বল আপনার জন্য পাঠিয়েছেন শোনার পরও 
তার মনে হচ্ছিল সে হয়ত ভুল শুনেছে । 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ২৩ 


মায়ের সেই অপ্রাতম প্লেহ ও রত্ব-কম্বলের মত মূল্যবান দ্রব্য এতদূরে লোক মারফত 
পাঠাতে দেখে মুঁনিদের হদয়ও দ্রব্ত হয়ে গেল। একজন ত বলেই উঠল-ধন্য মা! 
ধন্য মায়ের প্নেহ ! 

[শিখীমুনি ততক্ষণে সাম্থত ফিরে পেয়েছে । সে তখন সেই আগন্তুককে সমাদর 
দেখিয়ে বসতে বলে জিগ্যেস করল, সাতিই কি তুমি কোশনগরী হতে এতদূর আসছ ও 
এই উপহার সংসার সম্পর্কে আমার মা আমায় পাঠিয়েছেন ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে সেই ব্রাহ্মণ ঘাড় নেড়ে সম্মাত জানিয়ে তার সামনে বসে পড়ল । 
তারপর বলল, আপনার চলে আসবার পর মায়ের সে কি কষ্ট। তান পাঁরতাপই 
করতে পারেন, আর কিই বা করতে পারেন । শেষে যখন আর থাকতে পারলেন না 
তখন আমায় ডেকে বললেন, সোমদেব, এই রত্-কম্থল তুম তাকে দিয়ে এস। 

মায়ের বাংসল্যের সঙ্গে তুলনা করা যায় সংসারে এমন আর কিছুই নেই। শিখার 
হৃদয় তখন মায়ের সেই বাৎসল্য রসের প্রবাহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে । মা যত কঠোর ও 
নির্মম হোন না কেন 'তাঁন শেষ পর্যন্ত মা-ই। বাংসল্যের স্রোত সামাঁয়ক ভাবে রুদ্ধ 
হলেও ত৷ সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। মায়ের রূঢ় আচরণ ও বিদ্বেষের কথ। 
তখন শিখীর হৃদয় হতে এক দুঃসৃপ্নের মত বিলীন হয়ে গেছে, সে তাই যখন সেই রত্ব- 
কম্বল স্পর্শ করল তখন তার মনে হল সে যেন মায়ের চরণ স্পর্শ করেছে। সে যাঁদ 
সেই সময় এক থাকত তবে হয়ত সেই রত্র-কম্বল মাথায় করে আনন্দে নৃত্য করত । 

শ্রমণদের মধ্যে বসে থাকা শিখা তার অন্তরের ভাবকে আভবন্ত করতে পারল ন৷ 
কিন্তু সংসারী স্বজনের প্রতি আকর্ষণে শিখীর মত অচল ব্রতধারীর হদয়ও বিচাঁলত হয়ে 
গিয়োছল । 

শিখী তখন অর্ধস্ফুট স্বরে বলল, ম। রত্ব-কম্বল পাঠিয়েছেন কিন্তু গুরুদেবের আদেশ 
ছাড়াত ত৷ গ্রহণ করতে পার না । তুম একটু অপেক্ষা কর, আম তাকে জিজ্ঞাস 
করে আস। 

শিখীকে সহস৷ তার কাছে আসতে দেখে" গুরুদেবের মুখ প্রসন্নতায় ভরে উঠল । 
প্রয়োজন বশেই 'শখী তার কাছে উপাঁস্থত হয়েছে বুঝতে পেরে সেই প্রয়োজন জানবার 
জন্য তানি সমুংসুক হয়ে রইলেন। 

মায়ের প্রোরত রত্ব-কম্বল কি আম গ্রহণ করব ঃ কাঁম্পত কণ্ঠে শিখী গুরুদেবকে 
জিজ্ঞাসা করল । 

ধশখীর সেই আবেগ ও আশঙ্কাভর। কণ্ঠস্বরে মানব হৃদয়ের সহজ দুবলত। পারমাপ 
করতে গুরুর একটুও সময় লাগল না। শিখী তখন সর্বত্যাগী তবু সুন্দর ও প্রয়বন্তু 
স্বীকার করার মতে৷ দুর্বলতা সাধুর শোভা দেয় না সেকথ। সে তখন বিস্মৃত হয়ে 
গয়োছল। কিন্তু গুরু সেই দুলতাকে ছোট করে দেখলেন না । ভাবলেন, শিখী এখন 
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কিশোর । মায়ের যে বাৎসল্য হতে সে এতাদন বাত ছিল সেই বাংসল্যের আভব্যাস্ত 
তাকে এখন আকৃষ্ট করেছে । বস্তুর আকর্ষণে নয়, সেই বাংসল্যেরই প্রবাহে শিখা 
আজ পরাভূত । তান তাই তাকে সেই রত্-কম্বল নিতেও যেমন বললেন না, তেমান 
নিষেধও করলেন না । বললেন, যাঁদ প্ররোজন হয়ত রত্র-কম্বল নিতে পার কারণ আম 
জানি অপ্রয়োজনে তুমি নৃতন বদ্ত্রও গ্রহণ কর না । মমত্বহীন ভাবে যাঁদ রত্ব-কম্বল নিতে 
পার ত নিও । 

কিন্তু গুরুর সেই কথার তাৎপর্য বোঝার মত মনের অবস্থ। শিখীর তখন ছিল না। 
সে তাই মায়ের প্রোরত সেই রত্র-কম্বল গ্রহণ করল । তার মনে হল হাতের মুঠোয় ধর৷ 
সেই রত্র-কম্বলে মাতৃহদয়ের সমস্ত উষ্ণতা যেন ভর৷ রয়েছে । শিখী সেই রত্র-কম্বলের 
দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মায়ের হৃদয় পারব্ত'ন যেন স্পষ্ট দেখতে পেল । 

গুরুর কাছ হতে শিখী যখন নিজের জায়গায় ফিরে এল ব্রাহ্মণ তখনে। সেখানে 
বসোঁছল । শিখা কিছু বলবার আগেই সে বলে উঠল, জালিনীদেবী বলে পাঠিয়েছেন 
কোশনগর এমন কিছু দূরে নয়, একবার যাঁদ সেখানে যান ও তাকে দেখা দিয়ে আসেন 
তবে তান তৃপ্তিলাভ করবেন । 

রত্র-কম্বলের সঙ্গে সঙ্গে মা যে তাকে আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন সে কথা জেনে শিখীর 
হদয় আরে৷ উৎফুল্ল হয়ে উঠল । তার মনে হল তার সমস্ত দুর্ভাগ্যের আজ যেন অন্ত 
হয়েছে । তার মত সৌভাগ্যশালী আজ আর কেউ নেই। 

আনন্দ ও আবেগে শিখীর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অবরুদ্ধ হয়ে গয়োছল । তবু সে 
বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, মুনিত নিশ্চিত বাক্য বলতে পারেনা । তবু কোশনগরের দিকে 
যাঁদ কখনে৷ যাওয়। হয় তবে মায়ের কথ। অবশ্যই মনে রাখব । 

সোমদেব এইটুকুই চাহাছল । 

[ ক্রমশঃ 


জৈন ধর্ম ও বাউজা। দেশ 
ডঃ সুধার কুমার করণ 


১]. 


ভারতীয় দর্শন ও ভারতীয় সংস্কাতির হীতিহাস পর্যালে চন। করে এ কথ নিঃসন্দেহে 
বল। যায় যে, জেন ধন্ন ও জৈন সংস্কাতর উপ্তব ঘঃটাঁছল আত প্রাচীন কালেই । আঁধকাংশ 
পাঁগ্ততই এ 1বষয়ে একমত যে বৌদ্বধর্্রের চেয়ে জেনধর্ন প্রচীনতর । 

জৈনদের মতে, জেনধন্্ন অন।দ । ভ'রতীয় সংস্কাতির প্রঃচীনতম গ্রন্থ বেদকে তারা 
প্রাচীন বেদ বলে মনে কংরন.না । বেদবঝ্/স কর্তৃক বিভন্ত এবং প্রচারিত. বেদের মধ্যে 
জেনমতবাদের খণ্ডন কর৷ হয়েছে বলে, স্ব'ভাবিকভ।বেই অনুম।ন করা যেতে পারে যে 
বোদকযুগেই জৈনমত যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল । 

কোন কোন এীতহ।সক মনে করেন আ্ধদের ভারতবর্ষে আগমনের পুরে সন্কুনদের 
উপত্যকায় যে সভ/তা ও সংদ্কাতর উত্তব ঘটোছল, সেই সভ,তা ও সংস্কৃতির ধর্মাচন্তা ও 
দার্শানক মতব।দ সন্তবতঃ বেদবাহভূত বিবিধ ভরতীয় ধর্ম ও দর্শন চিন্তার আঁদ-মূল। 

যজুবেদসংহত।, শ্রীমদূভাগবত, বহ্ধপুরাণ, নাগপুরাণ, শিবপুর।ণ প্রভাত প্রাচীন 
গ্রন্থাদতে নান।ভাবে জৈনধন্ন ও তীর্থকরদের উল্লেখ আছে । যঙ্জুবেদে আদ তীর্থংকর 
ধষভদেবের স্তুতি করা হয়েছে । খখেদেও চাববশ তীর্ঘংকরের উল্লেখ আহে । বলাবাহুল্য 
প্রাচীন ইতিহাসের আকর হিসাবে প্রাতষ্িত গ্রন্থাদর সাক্ষ্যপ্রমাণ১ থেকে এই কথাই 
প্রমাণিত হয় যে জৈনধর্ম ও জৈনদর্শন ভারতীয় এরাতহ্যের আত প্রাচীন কালের ধারক । 


(ক) যজুবেদসংহিতা-_ 
রাজন্ত নু প্রসব আবভূবেমাচ 
বিশ্বাতুবনানি সবতঃ স 
নেমি রাজা পরিয়াতি বিদ্বান 
প্রজাং পুষ্টিং বর্ধমানো অসম স্বাহা | 


(খ) এ -- ও নমোহহস্তেো খষভ । 
(গ) খখেদ _- ও ব্রৈলোকা! প্রতিষ্ঠিতানাং চতুবিংশতি তীর্থংকরাণাম্‌। 
(থ)ট এ - ও পবিত্রলগ্রং স্ধারং দিশ্বলনং ব্রহ্মাগভভ সনাতনং 


উপেমি ধারং পুয়ষমহৎ আঁদিত্যবর্ণ তমসঃ পু্ত্তাৎ স্বাহা | 
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আত প্রাচীনতার জন্যই জৈনদর্শন বহুব্যাপ্ত এবং সেই কারণেই দুরুহ । বিশেষ করে 
আচার্ষদের ব্যাখ্যার 'বাভন্নতার জন্য এর গভীরে প্রবেশ কর সহজসাধ্য নয়। তবু 
জৈনাবাধ এবং মহাবারের দ্বার প্রচারিত্শিক্ষান্রমে গভীর চিন্তাশীলতার এবং সহদয় 
মানাবকতার যে পারচয় পাওয়া যায়, তার কোন তুলন৷। হয় না। জৈনদের প্রচারত 
চাঁরব্রনীতি, চরম আঁহংসাবাদ, পাঁরশুদ্ধ আদর্শবাদ এবং জৈনসম্বযাসীদের সুকঠোর তপশ্চধা 
আমাদের কাছে চরম বিস্ময়ের ব্যাপার । সংগে সংগে আরও ববাস্মত হতে হয়, সেই 
প্রাচীনকালেই এই ভারতবর্ষে কি করে এমন গভীর চিন্তাশীলতার আবিভাব ঘটেছিল, 
ইদানীংকালেও য.কে আমর প্রগতিশীল বলে মনে কার ! 

জৈনদশ“নে.ঈশ্বরের আস্তত্ব অস্বীকৃত । অর্থাৎ ঈশ্বরের দোহাই দেওয়া ধর্মীবশ্বাস 
অপেক্ষা যুক্তবাদের উপরই জৈনমত প্রাতষ্টিত-। মানাবক গুণের চরম বিকাশের উপরই 
জৈনাচার নির্ভরশীল । ত্যাগ, সংযম, আহিংসা, অচৌরধ, প্রসীতির উপর চূড়ান্ত গুরু 
আরোপ করে সেই ধরণের আচরণে ব্রতী হওয়ার নির্দেশ দেওয়। হয়েছে, জৈনাচারে | এ 
কথা 'নাশ্চতভাবেই মেনে নিতে হয়,_আহংসার এমন ব্যাপক অর্থ অন্য কোন 
ধর্মেই নেই। 


॥ ২ ॥ 


একথ। ইতিহাস স্বীকৃত যে প্রাচীন বঙ্গভূঁমতে ব্রাহ্মণ্যসংদ্কাতি বিস্তারের কাল খৃষ্ঠীয় 
চতুর্থ শতাব্দীর পূৰে নয় ; গুপ্তযুগেই পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যসংদ্কাঁতর বিকাশ । 

কিন্তু তারও আগে জৈন এবং বৌদ্ধ প্রচারকদের মাধামে আর্ভাষা ও আর্ধসংগ্কৃতির 
সঙ্গে বঙ্গ-জনের প্রাথামক পাঁরচয় ঘটেছিল । শুধু তাই নয়, বৌদ্ধধর্ম এবং ব্রাহ্মণাধর্ম 
প্রাতষিত হওয়ার পুরে জৈনধর্ম, উত্তরবঙ্গে তার..ভীত্ত সংস্থাপনে সমর্থ হয়েছিল । 
গুপ্তযুগে জৈনধর্মের প্রভাব ম্লান হয়ে পড়োছিল, বলে অনেকের ধারণা । কারণ 
তৎকালীন কোন গ্রন্থাদিতে নাকি জৈনধর্মের তেমন উল্লেখ নেই । অথচ লক্ষ্য করা যাচ্ছে,_ 
পাল এব সেন যুগে বেশ কিছু জৈনমূর্তি নিমিত হয়েছিল । পণ্চম শতাব্দীতে কৃত 
এক পট্রোলীর লিপি থেকে জান৷ ষায় যে, উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের কাছে বটগোহালী 
নামক এক স্থানে একটি জৈনবিহার ছিল:।" ' এই বিহারের আধিবাসী ছিলেন নিগ্র্থনাথ 
আচার্য গুহনন্দীর শিষ্যসম্প্রদায় । নাথশর্ম। নামে এক ব্রাহ্মণ এবং রামী নাম্সী ব্রাহ্গণী, 
অহ“তদের নিত্যসেবার ব্যয়নির্বাহের জন্য এ সব জৈনসন্ন্যাসীকে ভাঁমদান করেছিলেন । 

মৌধসম্রাট'চন্দ্রগুপ্তের কালেই উত্তরবঙ্গে জৈনধর্ম বিশেষভাবে প্রাতষ্ঠ। লাভ করোছিল 
এমন অনুমান অসংগত নয়। চন্দ্রগুপ্তের গুরু ছিলেন খ্যাতিমান জৈনসূরী ভদ্রবাহু। 
ইনি সম্যক জ্ঞানের ,আধিকারী হয়ে 'শ্রুতকেবলী” পধায়ে উন্নীত হয়োছিলেন। এ'র 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ২৭ 


জন্মস্থান ছিল পৌগুবর্ধনের দেবকোট ।২ চতুর্থ এ্রুতকেবলী গোবধন, দেবকোট থেকে 
1শশু ভদ্রবাহুকে তার সঙ্গে নিয়ে যান। তারই তত্বাবধানে ভদ্রুবাহু সাধনায় লিপ্ত হয়ে 
পরিশেষে সম্ক্‌ জ্ঞানের আঁধকারী হন । 

একথা ঠিকই প্রাচীন রাঢভূমিতে জৈনধর্মের প্রচ।র এবং প্রসার যথেষ্ট বাধাবিপান্তর 
সন্মুখীন হয়েছিল । কিন্তু জেনপ্রচারকদের কাছে সব দুর্গমতাই হার মেনেছিল । কিন্তু 
উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের সংস্থাপন যে সহজ ছল এবং অন্য কোন ধর্মের প্রভাব বিস্তৃত 
হওয়ার পূবেই যে জৈনমত তার আহংসা ও মানাবকতার মহান বাণীগুলি শ্রাবকদের 
মনে সণ্টারত করতে সমর্থ হয়োছল, এ কথা৷ নিঃসন্দেহে বলা যায় । বস্তুতঃ থৃষ্টপূর্ব 
তৃতীয়-চতুর্থ শতাব্দীতেই উত্তরবঙ্গে জৈনধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল । 

কোন কোন এীতিহাসিকের অনুমান যে, সম্ভবতঃ পালযুগের শেষভাগে দিগস্বর জৈন 
সম্প্রদায়ের সাধকগণ ক্রমে ক্রমে 'সিদ্ধ, কাপালিক, অবধূত প্রভাতি উলঙ্গ সম্প্রদায়ের সঙ্গে 
একীভূত হয়ে যান। সপ্তম শতাব্দীর পারব্রাজক যুয়ান-চে।য়াঙ্‌ অবশ্য বলেছেন যে সে 
সময় দিগস্বর নিগ্র“ন্থদের সংখ্য। ছিল প্রছুর ৷ 

বৌদ্ধধর্মে বঙ্গদেশ প্লাবিত হলেও বৌদ্ধদের চেয়ে জৈনরাই কিন্তু বঙ্গভূমির সংবাদ 
জানতেন বেশী । জৈন ভগবতী সূত্রে অঙ্গ, বঙ্গ এবং রাঢ় নামের উল্লেখ আছে । জৈন কষ্প- 
সূত্র থেকে জান যায় যে এক সময় বঙ্গভমিতে জৈনধম্ের বহুল প্রচার ঘটোছিল। উত্ত গ্রন্থে 
জৈন গোদাস সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের চ/রটি শাখার উল্লেখ আছে । এই চারটি শাখার নাম 
_তামালাত্তয়, কোভিবর্ষায়, পোংডবধনীয়া এবং খব্বাঁডয়া। এর প্রথম তিনটি 
নিঃসন্দেহে যথাক্রমে প্রাচীন তাগ্রীলপ্ত, কোটিবর্ষ এবং পৌগু:বর্ধনের সংগে সংযুন্ত । খব্বড 
দেশটি কোথায় ছিল তার সুষ্ঠু প্রমাণ বোধ হয় নেই, তবে মনে করা৷ যেতে পারে উল্ত 
স্থানটিও প্রাচীন বঙ্গভীমর অন্তর্গত ছিল । 

বৃহত্তর বঙ্গভূমির অন্তর্গত পার্থনাথ বা পরেশনাথ পাহাড় জৈনতীর্থভমির অন্যতম । 
চতুরবিংশাতি তাথ“ংকরদের মধ্যে কুঁড়জনই এখানে নিবাণ লাভ করেছিলেন । এই পরেশ- 
নাথ শৈলাশখরকে কেন্দ্র করেই একদ। পাঁশ্চমসীমান্ত বাংলার রাঢ় ভূমিতে জৈনধমের 
[বস্তার ঘটোছল । | 


৩ ॥ 


রাঢ়ভীম ও মহাবীর ॥ জন গ্রন্থ আচারাঙ্গসূত্রে শেষ তীঁথ“ংকর মহাবীরের রাঢ় ব৷ 
রায় পারদ্রমণের বিবরণ আছে । খুষ্টপৃৰ ষষ্ঠ শতকে, অরণ্য পরতময় রাঢ় দেশের বজ্জ 
ভঁম ও সুবভভূমিতে ধর্মপ্রচারের জন্য মহাবীর যখন সেই সব অগ্চল পাঁরক্রমণ করাছলেন, 
তথন আক্ষরিক অথে'ই সেই সব অণ্ুচল ছিল দুর্গম এবং দুঃসহ । পথঘাট বলতে কিছুই 


২ বর্তমানে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত । 


২ শ্রমণ 


ছিল না । ন৷ ছিল সভ্য মানুষের বসাতি। সেই অরণ্য সংকুল অনুধর ভূখণ্ডের আঁধ- 
বাসিদের রূঢ় আচরণ ও অখাদ্য ভক্ষণের কথাও আচারাঙ্গসূত্রে আছে ।৩ বজজভীমর 
অসভ্য আধবাসীর৷ তাকে সহজে ধর্ম প্রচার করতে দেয়ান। তাকে আবুমণ করেছে, 
আঘাত করেছে । কুকুরের দংশনে তাকে ক্ষতাঁবক্ষত হতে হয়েছে । হিহ্স্র গ্রাম্য কুকুর- 
দের কেউ নিরস্ত করোনি, বরং ছু ছু করে লোলয়ে দিয়েছে । 

বজজভীম ও সুবৃভভামর বথাথ” অবস্থান সম্পর্কে এখনও মতভেদ আছে । তবে 
উত্ত অণ্চল দুটি যে দাঁক্ষণ রাটের অন্তর্গত ছিল এ কথা অ:নকেই মানেন । দাঁক্ষণরাটঢ়ের 
ব্যাপকত। তার পশ্চিমসীমান্তের দিকে মোটেই অস্প ছিল না । পশ্চিনরসীমান্ত বাঙলার 
সিংভূম-মানভূম-বাকুড়া-ঝাড়গ্রাম-মযূরভঞ্জ-পাঁশ্চম বীরভূম-উত্তর-পাশ্চিম বর্ধমানকে বিশেষ 
[বিশেষ লক্ষণে একটি সাংস্কাতক সীমার অন্তর্গত করা যায় বলে এরই অন্তর্গত 
মানভূম (বর্তমান পুরুলিয়৷ ও ধানবাদ জেলা ) অণুলকে প্রাচীন বজজভমি বা বজ্ুভূমি 
বলে স্বীকার কর। যায় । সংভূম জেলাকেই অনেকে সুব্ভভাম বলার পক্ষপাতী । 

মহাবীর যাঁদ রাজগৃহ-নালান্দ৷ থেকে দক্ষিণ আঁভমুখী হয়ে থাকেন, তা হলে পাঁশ্চম 
সীমান্ত বাঙলার মানভূম এবং তংসান্নাহত অণ্চলকে বজজভুমি বলে মনে করার সংগত 
কারণ আছে ।৪ 

কোন কেন এাতহাঁসক মানভূম-সিংভূম-কীরভূম এবং বর্ধমনকে জৈনতীথকর 
মহাবীরের নামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করেন । তাদের মতে, বর্ধমান নগর, বর্ধমান 
মহাবীরের স্মীতিবাহক । বর্ধমান নামে আরে কয়েকটি স্থান প্রাচীন ভারতের 'বাভন 
জায়গায় ছিল। জৈনকপ্পসূত্রেও এই নগরের উল্লেখ আছে । উত্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 
ধর্সপ্রচার কালে, মহাবীর অফ্কীয় বা আঁ্থিকগ্রামে প্রথম বা যাপন করোছলেন । টাঁকাকার 
বলেন, এই আস্থিক গ্রামের পূবনাম ছিল বর্ধমান । 

দ্বিতীয় বরধায় তানি বাচাল দেশের আভমুখে যান। বাচাল দেশটি কোথায়, তা 
[বিতর্কমূলক । কিন্তু বাচাল দেশের দুটি নদীর নাম দেখে তার অবস্থান সম্পর্কে কিছুট। 
অনুমান করা যেতে পারে । নদী দুটির নাম, সুবর্ণকুলা ( সুবর্ণবালুর। ) এবং বৃপ্যকূল। । 


৩ পশ্চিমসীমান্ত বাঙ্লায় রায় শব্দের সঙ্গে বঢতার সম্পর্ক এখনও বর্তমান । এখনও উত্ত 
অঞ্চলে অমার্জিত, অসংস্কত, বা “আনকালচাড' অর্থে রায় বা রারু শবে প্রয়োগ বর্তমান । 
ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবতীর চণ্তীমঙ্গল কাব্যের কথা স্মরণ করা যেতে পারে-_ 

ব্যাধ গো-হিংসক রায় 
চৌদিকে পশুর হাড়__ 

৪ গ্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে পশ্চিমসীমান্ত বাঙলায় ভূমিরাজে]র সংখ্যা ছিল অনেক । 
সে সব ভূমিরাজ্যের নাম এখনও বর্তমান । যথাঃ বীরভূম, মান্ভূম, সিংভূম, মল্লভূম, শিগরভূম 
সামস্ততৃম, বরাহৃভূম, তুঙ্গভৃম, ভঞ্জতৃম, ইত্যাদি । | 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ২৯ 


এই দুটি নদীর সঙ্গে জৈনসংস্কাঁতর সম্পর্ক বিশেষরূপে সংস্থাঁপত হয়োছল বলে মনে করা৷ 
যেতে পারে । এই দুটি নদী বমানের সুবর্ণরেখ। এবং রূপনারায়ণ । 

মহাবীরের পণ্মবর্ষ। যাপনের স্থান ভদ্দীয় নগরকে অধুনা কোন কোন পাঁণ্ডত 
বর্ধমান জেলার 'ভোঁদয়া'র সঙ্গে সম্পর্কযুন্ত করতে উৎসুক । 

মহাবীর একাদশ বর্ষা যাপন করেছিলেন দয়ভূমিতে । বিহারের অন্তর্গত [সংভূম 
জেলার সুবর্ণরেখাবিধৃত ধলভূমকেই দয়ভূঁমি বলে মনে করা হয় । 

মহাবীর তার পরিভ্রমণকালের বেশ দী্ঘ সময় যে উত্তর-পশ্চিম রাঢ় ভাঁমিতে যাপন 
করেছিলেন, তা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে । 


[ ক্রমশঃ 


চিঠিপত্র 


শ্রদ্ধাস্পদেষু, 

নববর্ষের সম্রদ্ধ নমগ্কার ও শুভেচ্ছ। গ্রহণ করুন ৷ শ্রমণ পাই । নিয়ামিতই পাই। 
শ্রমণের প্রবন্ধ, কাবতা, পুনমুরদ্রত রচন৷ সবই খুব ভাল লাগে । খুব অস্প দিনের মধ্যেই 
শ্রমণ একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পান্রক৷ হয়েছে । জৈন সাহত্য ও শিশ্প সম্বন্ধে 
আমাদের কিছুই জানা নেই । অথচ আমরা ন। জেনেও বেশ নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছি। 
শ্রমণের প্রাতি সংখ্যার লেখাতেই কিছু কিছু নতুন কথা জানতে পার, যার জন্যই 
শ্রমণের প্রাত আমাদের কৃতজ্ঞতার অবাধ নেই । 

প্রথম বর্ষ থেকে আজ পর্যন্ত চলে আসছে 'বর্ধমান-মহাবীর', এট শেষ হলে বাঙলা 
সাঁহত্যের একটি অমূল্য সংযোজন বল! যাবে নিঃসন্দেহে । 58190 81011091911 
01 81118 2810009-টি খুব কাজ দিচ্ছে । কি পাঁরমাণে অর্থ, উদ্যম, সময় ও সাধন। 
আপাঁন এর জন্য ব্যয় করছেন--ত৷ অনুমান করেই স্তান্তিত হয়ে যাই । শ্রমণ__জন-বাণী 
এদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত হোক এই প্রার্থন। । 

দ্বিতীয় বে (২/১ সংখ্যা ) নাহটার “উদয়পুরের বিজ্ঞপ্তি-পন্র' প্রবন্ধীট আমার খুব 
কাজে লেগেছে । এই বিজ্ঞাপ্ত-পন্র এক রকম দূত কাব্যের প্রেরণ। দেয় । তাতে প্রায়ই 
কালিদাস ও মাঘের কবিতার একাঁটি একাঁটি চরণ পাদপুরণ হিসেবে ব্যবহার কর! হয়েছে । 
এই প্রসঙ্গে বলছি-কািদাসের মেঘদূত আলোচন। করতে গিয়ে আমরা সকলেই বাল, 
পার্াভ্যদয় কাব্যে মেঘদূতের এক একটি চরণকে আঁন্তম চরণ হিসেবে জিনসেন ব্যবহার 
করেছেন । কিন্তু জিনসেনের বই আমর। কেউ চোখে দোঁখাঁন । 'জিনসেনের কি শ্লোক 
সানুবাদ উদ্ধত করে, মেঘদূতের চরণ ব্যবহারের সার্থকত। দেখাতে পারলে খুব উপাদেয় 
হবে। দেবানন্দ মহাকাব্যে মাঘের শিশুপাল বধের চরণ ব্যবহত হয়েছে । দেবানন্দ 
1সংঘাঁ জৈন গ্রন্থমালায় বোৌরয়েছিল সুতরাং দেবানন্দ কাব্য সুলভ কিন্তু জিনসেন ? 
তার কি হবে 2 আপাঁন একটু ভেবে আমাদের আরও জানার সুযোগ করে দিন । 

প্রণ্াদ নাহার আর প্রণচাদ সামসুখার সব প্রবদ্ধই উৎকৃষ্ট । রায় চাদ ভাই সম্বন্ধে 
[ছুই জানা ছিল না আমার । তৃতীয় বর্ষে ভাল লাগছে 'বর্ধমান-মহাবীরে'র সঙ্গে সঙ্গে 
'মহাবীর বলোছিলেন” বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাবিতা । মহাবীর পত্রী যশোদা লেখা 
কারুণ্য ভাবনায় মাওত | তৃতীয় বর্ষে সব চেয়ে জরুরী কাজ করেছেন অশোক উপাধ্যায় । 
দুই দফায় প্রকাশিত “বঙ্গভাষায় জৈন-চর্ঠ, তার অকৃত্রিম নিষ্ঠার পাঁরচয় দিচ্ছে। কিন্তু 
পঞ্জীটি কালকাঁমিক কেন ? বর্ণানুক্রমিক নয় কেন 2 এতে করে ব্যবহারের একটু অসুবিধে 
হবে। গ্রাতহাসিক রামদাস সেনের রচন। থেকে এবং সুরেদ্্রনাথ বিদ্যারত্বের 'জন ও হিন্দু 


বৈশাখ, ১৩৮৩ ৩১ 


লেখা থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে কিছু অংশ নকল করে শ্রমণের জন্য পাঠাবার ইচ্ছে রইল । 
“একাট শাশর বিন্দু' লেখাটি কাবতার লাবণ্যে মাখানো । পড়তে পড়তে পাকাবড়রার 
পদ্দাপ্রভের গ্ছবি মনে পড়ছিল । ইল,পুত্র গপ্পাঁট নাটকীয়গুণে খদ্ধ । “আঁতমুস্তে'র 
ভেতরে এটি চ্ছান পেতে পারত অনায়াসে । এই ধরণের কথানক সংগ্রহ করে আরও 
একাট গণ্পের বই বের করুন । 

রাখালদাসের বাঙলা প্রবন্ধ পুনমুদ্রণ করে সহজ প্রাপ্য করে দিয়েছেন । ভগবান 
পার্্বনাথের প্রণচাদ নাহার) পণ্সাশ নাম পড়ে চমতকৃত হলাম । ৮ম সংখ্যায় প্রণটাদের 
জীবন কথা লিখে আপনি রথার্থই স্মৃতি তর্পণ করেছেন । যতদূর জান বাঙ্লাদেশের অন্য 
কোনে কাগজ এই মনীবীর স্মৃতি কথ। লেখেন নি । পূরণটাদের 'জৈন লেখ-সংগ্রহ” তিনখণ্ড 
বইই আমার আছে । তার অসামান্য চারন্র ও সব'তোমুখী প্রাভভার কিছু আমাদের জান। 
ছিল না। নাহার মহাশয় সম্বন্ধে যত লেখা যায় ভতই ভাল । তার সংগ্রহে শনুঞ্জয় পাহাড় 
আর তার হাজ।র মন্দির নিয়ে একটি সুবৃহৎ এবং মূল্যবান বই আছে । ওই বইটির 
065011001৬9 ৪০০০7 1দয়ে ছোট একটি লেখা আমাদের জন্য শ্রমণের পাতায় দিন । 

ডঃ আঁদনাথ নোৌমনাথ উপাধোর সম্বন্ধে কোনও 01010481 1010109 বাঙ্‌লাদেশের 
অ'র কোনও কাগজে মনে হচ্ছে পাইনি । উপাধ্যের বিদ্যাবন্তার সঙ্গে আমার যং- 
স।মান্য পারচর় পূবেই ছিল ৷ 'সিংঘাঁ জৈন গ্রশ্থমালায় 'ধৃতখ্যান' কাহিনী বোৌরয়োছল 
পুণ্য বিজয়াঁজ মুীনর সম্পাদকতায় । উপাধ্যে ইংরাজীতে ৫৪16৫ পাতায় এক চমৎকার 
01101081 5000 লেখেন । প্রাকৃত বা অর্ধমাগধাঁতে আমার জ্ঞ।ন প্রায় নেই । উপাধ্যের 
ভামিক৷ তাই আমার খুব বড় সহায় । এ গ্রন্থমালাতেই হরিষেণাচার্ষের “বৃহৎকথাকোশ, 
বের হয় উপাধ্যের সম্পাদনায় তাতে উাঁন ১২০-২৫ প।তার বৃহৎ ভূমিকায় জৈন কথা- 
নকের হীতিহাস বিবৃত করেছেন । সিংঘী জেন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত বইগুলি অনেকে 
চোখে দেখেন নি। যাঁদ ডালাদ কিংব৷ বাহাদুর সং সন্বন্ধে শ্রমণে কিছু লেখা কখনও 
বেরোয় তাহলে এই গ্রন্থমালার নামধাম পারাঁশষ্ট হিসেবে ছাপিয়ে দিতে পারেন । আর 
এক কথা । চিন্ত'হরণ চক্কবতাঁরি "(জন পদ্মপুরাণ' ( কথাসার ) যা আপনার৷ প্রথম বৎসরে 
ছাপিয়ে ছিলেন সেই বইয়েরই পিছনের মলাটে 'জিনবাণী পত্রিকার বিজ্ঞাপন ছিল । 
এটি কি শ্রমণে ছাপানে। উচিত নয় £ জিনবাণীই বাঙলা দেশে জৈন ধর্ম সাহতোর প্রথম 
মাঁসক পাত্রকা । শ্রমণ সেই পথেরই কনিষ্ঠ পাঁথক | বিজ্ঞাপন দেখে কোনও 
ভদ্রলোক হয়ত জিনবাণী পাত্রকা আপনাদের গবেষণার জন্য ধার দিতে পারবেন । 

ভরস। কার কুশ;ল আছেন । ঈশ্বরের ইচ্ছায় মহাবীরের জীবন ও বাণী প্রচারিত 
করে সুধন্য ও সবজনমান্য হোন । 

বিনীত। 
কল্যাণী দত্ত (কলিকাতা ) 


শ্রলণ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
(উউ. বৈশাখ মাস হইতে বষ আরগ্ত । 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাষিক গ্রাহক 
চাদা &.০9০। 


ভউ শ্রমণ সংগ্কাতি মূলক প্রবন্ধ, গঞ্প, কাঁবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 


উট যোগাযোগের ঠিকান। £ 
জেন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কীলকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 


অথব৷ 


জৈন সূচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কীলিকাত। ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কতৃক 'প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
কাঁলকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট 
কাঁলকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত । 


" 8%8/0০-120 
৬০]. 1 (০. 1 £ গত 188 1976 . 
ন60155150 ৬/10) 6 ৪988 ও 19//50517915 16011117018 
87061 1৫০, ন্‌ বা. 24582/73 


জৈনভবন কর্ঠুক প্রকাশিত 


সম্পর্কে জার্তীয় অধ্যাপক জীদুীতিকমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
বলেন £ 

“এই নিন নানির রর রাত 
হইপ।তহ। ঠজনধর্ম অনুষ্ঠান, হীতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে 'কন্ু 
'কন্ু «ই বাংল। ভাবায় আমরা পাইতোছ ৷ কিন্তু জৈন শাস্গ্রস্থ 
২ই.ত এইরূন উপাথ্ণান সংগ্রহ হা'অম আগে দোঁখ নাই।...এই 
কদ্র [কদ্তু আঁত সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চিত বাংলায় [লাখত 
'আতদুগ্র বইখানি, বোধহয়, রসসোভীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিত্যকে 
[বিদব-জনসমাজে পরিচিত কৰিয়। দিবার প্রথম প্রয়াস ।” 


দাম &* চার টাকা 


পাক £ 
৭২/১ কলেজ সীট । কাঁলিকাতা-১২ 
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শ্মগ 


শ্রমণ সংস্কতি মুলক জানিক পত্রিকা 
চতুর্থ বর্ষ ॥ জোষ্ঠ ১৩৮৩ ॥ "দ্বিতীয় সংখ্যা 


সূচীপত্র 
জৈন স্তোন্র সাহিত্য ৩& 
শ্ীবনয়সাগর মহোপাধ্যায় 
আনাইজামবাদের জৈন পুরাক্ষেন্র ৪২ 
শ্রীসুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
প্রবন্ধ-চিন্তামাণ ৪৬ 
প্রণ চাদ সামসুখ। 
মোঁদনীপুরে জৈন মূতি আঁবক্ষার ৪৯ 
ক্ষিতিশ চন্দ্র চক্রবর্তী 
জৈন ধর্ম ও বাঙ্‌্লাদেশ &$৪ 
ডঃ সুধীর কুমার করণ 
মধ্যযুগীয় বাঙ্‌জ। সাহত্যে “সারক' ৬৯১ 
৬০ 
সম্পাদক 


গণেশ লালওয়ানী 


275 হিন ৪ 
£ ৪? ৪৮ ডঃ ॥ ₹১.4: 
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জৈন স্তোন্র সাহিত্য 
শ্রীবিনয়সাগর মহোপাধ্যায় 


জৈন স্তোন্র সাহিত্য পারমাণ ও ভাব উভয় দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ । জৈন দর্শন অনুসারে 
তীর্থংকর মুস্ত জীব যান অহ্‌ৎ অবসন্ছ। প্রাপ্ত হয়েছেন। তাদের উপাসনা বদ্ধ জীবকে 
মুন্তাবস্থার পথ প্রদর্শন করবে এ কথ চিন্তা করেই তাদের অর্চনা করা আরন্ত হয় । 
বলাও হয়েছে £ 

মোক্ষমার্গস্য নেতারং ভেতারং কর্মভূভূতামূ । 

জ্ঞাতানং বিশ্বতত্বানাং বন্দে তদৃগুণলন্ধয়ে ॥ 
অর্থা মোক্ষমার্গের 'যাঁন নেত।, কর্মর্পী পর্বতের যিনি ভেদনকারা, বিশ্বের তত্বকে যান 
অবগত হয়েছেন তাকে তার গুণ প্রাপ্তর জন্য বন্দনা করাছ। 

এ হতে তীর্থংকর ভান্তির রহস্য জানা যায় । সমস্ত তীর্ঘংকরই যখন বাঁতরাগ সেজন্য 
জৈন ধর্মাবলম্বীদের বিতরাগ ঈশ্বরের উপাসক বলে বলা হয় । জৈনাচার্ষের স্তোন্দ্বার। 
নিজের শ্রদ্ধার্প পুষ্প অহণধদের আঁপিত করেছেন। জৈন স্তোন্রকারদের মধ্যে আচার্য 
মানতুঙ্গসৃরি ও সিদ্ধসেন দিবাকরের নাম আবার বিশেষ । মানতুঙ্গাচার্যকৃত ভন্তামরস্তোত্র 
জৈন স্তো্র সাঁহত্যের শীবন্থানীয় ও জৈন ভন্তদের কণ্ঠহারদ্বরূপ। প্রবাদ যে রাজা ভোজ 
একবার মানতুঙ্গাচার্কে বন্দী করেন ও তাকে অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করতে বলেন । 
বল। হয় যে আচাধ ভান্তপ্রণত হয়ে ভন্তামর স্তোন্রের রচন। করেন ও তার এক একটি 
শ্লোক রচনার সঙ্গে সঙ্গে বন্দীগৃহের এক একটী কুলুপ খুলে যেতে থাকে এবং নিম্নালাখত 
শ্লোকঠি রচনা করতেই হাতপায়ের বেড়ী সহ শেষ কুলুপও খুলে যায় ঃ 

আপাদকণ্ঠমুরুশৃঙ্খলবেষ্টিতাংগাঃ 
গাঢ়ং বৃহান্নিগড়কোটি নিঘৃষ্টজঙ্ঘাঃ | 
ত্বশ্নামমন্ত্রমনিশং মনুজাঃ স্মর্তঃ 
সদযঃ স্বয়ং বিগতবন্ধভয়া ভবাস্ত ॥ 

হে দয়াল, বড় বড় শৃঙ্খলে আপাদমস্তক শরীর যার আবদ্ধ, বড় বড় বেড়ীর ঘ ধণে 
যার জঙ্ঘাদেশ অত্যন্ত ছিলে গেছে, এমন মানুষ যাঁদ তোমার নামরূপী মন্ত্র স্মরণ করে 
তবে সেই মুহূর্তেই সে বন্ধন ভয় হতে মুন্ত হয়ে যায়। 

জৈন সমাজে এই স্তোত্রের পঠন-পাঠন বিশেষ ফলদায়ত্বের জন্যই কর৷ হয় কিন্তু 
সাহাত্যক দৃষ্টিতেও এর মূল্য কিছু কম নয়। বাঁবধ দেবত৷ হতে আঁভন্ব ও তাদের 


৩৬ শ্রমপ 


বিভুতিতে সম্পন্ন জিনেন্দ্রের স্কীত মানতুঙ্গাচার্য কিরূপ ধাঁরোদাস্ত স্বরে করেছেন তার 
দৃষ্টান্ত £ 

বুদ্বস্তুমেব বিবুধাচিত বুদ্ধিবোধাৎ 

ত্বং শংকরোহাস ভূবনন্রয়শংকরত্বাং । 

ধাতাহসি ধীর“শবমার্গ বিধেবিধানাং 

ব্য্তং ত্বমেব ভগবন্‌ পুরুষোত্তমোহসি ॥ 

তুভ্যং নমাস্ত্রভুবনাতিহরায় নাথ 

তুভ্যং নমঃ ক্ষিততলা মলভূষণায় । 

তুভ্যং নমাস্ত্ীজগতঃ পরমেশ্বরায় 

তুভ্যং নমো জিন ভবোদধি শোষণায় ॥ 

বিবুধদের দ্বারা পৃজিত বুদ্ধ (জ্ঞানের ) জন্য তুঁমই বুদ্ধ । 'ন্রলোকে মঙ্গল করবার 
জন্য তুমিই শংকর । হে ধার, মঙ্গলমার্গের বিধান করবার জন্য তুমিই ধাতা । হে 
ভগবন্‌, তুমিই পুরুষোত্তম । ন্রিভুবনের আ'তিহরণকারী হে নাথ, তোমাকে আম নমগ্কার 
কাঁর। প্ৃৃথতলের বিশুদ্ধ ভূষণর্প তোমায় প্রণাম । ন্রিলোকের পরমেশ্বর, তোমায় 
প্রণাম । সংসাররূপ সাগর শোষণকারী হে জিনেন্দ্র, তোমায় প্রণাম । 

জিনেন্দ্রের শিব-পদত্ব ও তার প্রদশিত পথে মানতুঙ্গাচার্ষের পূর্ণ আস্থা রয়েছে £ 

ত্বামামনা্ত মুনয়ঃ পরমং পুমাংস 
মাদিত্যবর্ণমমলং তমসঃ পরস্তাৎ । 
ত্বামেব সম্/গুপলভ্য জয়াস্ত মৃত্যুং 
নান্যঃ"শবঃ শিবপদস্য মুনীন্দ্র পন্থাঃ ॥ 

মুনিগণ তোমাকে পরমপুরুষ, আঁদত্যবর্ণ, বিশুদ্ধ'ও অন্ধকারেরও পর বলে আহত 
করেন। তোমাকে ভালভাবে প্রাপ্ত হয়ে মানুষ মৃত্যুকে জয় করতে পারে । তোমার 
আতীরন্ত হে মুনীন্দ্র, শিব বা শিবপদপ্রাপ্তর পথ নেই। 

জিন ভান্তই যে তার কাব্যের প্রেরণারূপ সেকথ। মানতুঙ্গাচার্য বলেছেন £ 

অস্পশ্ুতং শ্রুতবতাং পরিহাসধাম 
| তবদৃতান্তিরেব মুখরীকুরুতে বলাম্মামূ। 
যৎ কোকিলঃ কিল মধো মধুরং বরোৌত 
তচ্চারুচুতকলিক৷ 'িকরৈক হেতুঃ ॥ 

[সদ্ধসেন 'দিবাকরের কল্যাণমান্দর স্তোন্তও ভন্তামর স্তোত্রের মত জৈন সমাজে 
সুবখ্যাত। সাহিত্যিক দৃষ্টিতেও সেই স্তো্র জেন স্তো্র সাহত্যমালার অনুপম মণি 
বিশেষ । ভন্তহদয়ে অপেক্ষিত বিনয়ের উপলান্ধ কল্যাণমন্দিরে ভক্তামরের চাইতেও বেশী । 
সিদ্ধদেন দিবাকর এর রচনা সংসার সাগরে নিমজ্জমান জীবের নৌকোর মত আশ্রয়দান- 
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কারী জিনেন্দ্রের স্তুতি করবার জন্য করেছেন যাঁদও সেই প্রয়াসকে বালকের বাহু প্রসারিত 
করে সমুদ্রীবস্তারকে বোঝাবার তুল্য বলে তিনি মনে করেন:। 
অভ্যুদ্যতোহাস্ম তব নাথ জড়াশয়োহপি 
কর্তৃৎ স্তবং লসদসংখ্যগুণাকরস্য । 
বালোহাপি কিং ন নিজ বাহুযুগং বিতত্য 
বস্তীর্ণতাং কথয়াত শ্বধিয়াস্বরাশেঃ ॥ 
বিনয়ের আভব্যান্ত এর চেয়ে বেশী আর কি হতে?পারে 2 
স্বর্ণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত পার্থনাথ সুমেরুপবত সংলগ্ন নবীন মেঘখণ্ডের মত। তার 
উদাত্ত স্বরে মেঘদর্শনের মতোই উৎকাঁষ্ঠত হয়ে ময়ূর তাকে অবলোকন করছে ঃ 
শ্যামং গভীরাগারমুজল হেমরত্বং 
[সংহাসনস্থমিহ ভব্যাশিখাওনস্ত্রাম্‌ । 
আলোকয়ান্ত রভসেন নদস্তমুচ্চে 
শ্চামীকরাদ্রীশরসীব নবান্বুবাহমূ ॥ 
বিশ্বাবকাসের জন্য তিনি পার্থনাথকে জ্ঞানের উদ্‌গমর্প মনে করেন । ভবসাগরের 
সমস্ত বিপত্তি তার নাম শ্রবণ মা্রই বিদরিত হয় । তার উদারতা ও স্তো্রকারের বিনয়ের 
ভব্যান্ত মূলক দুইটি শ্লোক £ 
ত্বং নাথ দুঃখজনবংসল হে শরেণ্য 
কারুণ্য পুণ্য বসতে বশিনাং বরেণ্য । 
ভন্ত্যা ন তে ময়ি মহেশ দয়াং বিধায় 
দুঃখাংকুরোদ্দলন তৎপরতাং বিধেহি ॥ 
দেবেন্দ্রবন্দ্য 'বাদতাখলবস্তুসার 
সংসার তারক বিভে। ভুবনাধিনাথ ৷ 
্ায়স্ব দেব করুণাহদ মাং পুনীহি 
সীদস্তমদ্য ভয়দব্যসনাস্ববরাশেঃ ॥ 
হে দুঃখীজন বসল, হে শরেণ্য, হে নাথ, হে করুণার পুণ্য নিবাসভূঁমি, বশীদেরও 
বরেণ্য, ভান্তপূর্বক তোমায় নমস্কারকারী আমার ওপর দয়। করে আমার দুঃখ বিনাশের জন্য 
তৎপর হও । হে দেবেন্দ্র-বন্দ্য, অখিল বস্তুসারের জ্ঞতা, সংসার তারক, ব্যাপক, ন্রিভুবন- 
নাথ, করুণাহুদ, ভয়প্রদ দুঃখ সমুদ্রে দুঃখ ভোগকারী আমায় রক্ষা কর ও পাবিভ্র কর। 
জৈন স্তোত্র সাহিত্যে সবচেয়ে বেশী স্তোন্র ভগবান পার্থনাথের ওপর রচিত হয়েছে । 
তার ওপর যত স্তোন্র রচিত হয়েছে সংখ্যায় সা্মীলতরূপে ২৪ জন তীর্থংকরের ওপরও 
তত স্তোন্র রচিত হয়নি । মহাবীর ও খধাষভনাথের স্তোন্র সংখ্যা পার্খনাথের চাইতে 
অনেক কম, বাকী তীর্থংকরের আরো কম। 


৩৮ শ্রনণ 


উপরোন্ত দুই স্তোত্র রচাঁয়ত। ব্যতীত অন্য প্রাঁসদ্ধ স্তোব্র রচয়িতাদের মধ্যে হেমচন্জ্রাচাষ, 
ধনপাল, ধনঞ্জয়, মহাকবি বিল্হণ, ভূপাল কাব, বাঁদরাজ, শোভনমুনি, জিনবল্পভসূরি 
ভদ্রবাহুম্বামী, সোমপ্রভাচা, জিনপ্রভ মূরি, জন্ু গুরু,.মেরুতঙ্গ সৃরি, সোমসুন্দর প্রভাতির 
নাম উল্লেখযোগ্য । 
স্তোন্র রচনার সময় হেমচন্দ্রাচার্ষের দৃঁষ্ট সমন্বয়বদী ছিল। তান তার ইস্টদেবকে 
প্রখ্/ত নামে নয়, গুণের দ্বারা বিভূঁষিত করেছেন । আচার্য রচিত বাঁতরাগ স্তোন্র_ 
মহাদেব স্তোত্রে মহাদেবের গুণের বর্ণনা করা হয়েছে । সেই গুণসম্পন্ন-দেবত৷ 'যাঁনই 
হোন তানই তার ইষ্টদেব । যেমন £ 
ভববীজাঙ্কুরজনন। রাগাদ্য।ঃ ক্ষয়মুপাগতা যস্য। 
ব্রহ্গ। বা বিষুব। হরো জিনে। বা নমস্তস্মৈ | 
যত্র যন্র সময়ে যথা যথ। যোস সোহস্যাভিধয়া যয়। তয় 
বীতদোষকলুষঃ স চেদ্‌ ভবানেক এব ভগবন্লমোস্তুতে ॥ 
ন্রিলোক্য সকলং 'ন্রকালবিষয়ং সালোকমালোকতং । 
সাক্ষাদ্যেন যথ। স্বয়ং করতলে রেখান্রয়ং সাঙ্গুলি ॥ 
রাগদ্বেষভয়াময়াস্তকজরালোলত্বলোভাদয়ো । 
নালং যংপদলংঘনায় স মহাদেবে। ময়। বন্দ্যতে ॥ 
যে৷ বিশ্বং বেদ বিদ্যং জনন জল নিধেভাঁগনঃ পারদৃষ্বা ৷ 
পৌবাপর্াবিরুদ্ধং বচনমনুপমং নিঞ্চলংকং যদীয়ম্‌ ॥ 
তং বন্দে সাধুবন্দ্যং সকলগুণানধিং ধবস্তদোবাদ্ধিষং তং। 
বুদ্ধং ব৷ বর্ধমানং শতদল নিলয়ং কেশবং বা শিবং বা ॥ 
ধার ভবরূপা বাঁজাঙ্কুর উৎপন্নকারী রাগাঁদ ক্ষয় হয়ে গেছে তান রক্গাই হোন ব। 
[বঞ্ধু, শিব বা জিন তাকে আমার নমদ্কার। যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় যে কোন 
নামে আপান প্রখ্যাত হোন না কেন, আপনিন যাঁদ বিগত-দোষ কলঙ্কহীন হন তবে হে 
ভগবন্‌, আপনাকে নমস্কার ৷ ধার সলোক ব্রেলোক্য সকল ও ন্রিকাল বিষয় অঙ্্ীল সাহত 
করতলাস্ছত রেখানয়ের মতে পাঁরদৃষ্ট, যার পদ উল্লঙ্ঘন করতে রাগ, দ্বেধ, রোগ, কাল, 
জরা, চপলতী, লোভ আঁদ কেউই সমর্থ নয় এমন মহাদেবকে আম নমস্কার কার। 
যিনি পাঁরজ্ঞাতব্য বিশ্বকে জানেন, যান জন্ম বা উত্তবরূপ সমুদ্রের ভাঙ্গমাকে আঁতক্রাস্ত 
করেছেন, ধার বাক্য পূর্বাপর আবিরুদ্ধ, অনুপম ও কলঙ্ক রহিত, যান সাধুদের পৃজনীয়, 
সকল গুণের ভাঙার, দ্বেবরুপী দোৰ ধ্বংসকারী, তিনি বুদ্ধ ব৷ বর্ধমান হোন, শতদল 
[ননলয় কেশব হোন বা শিব তাকে নমস্কার কার। 
এ রকম উদার দৃঁষ্টকোণ খুব কম লোকেই দেখ! যায়। হেমচন্দ্রাচার্ষের 
কাছে যে যে কারণের জন্য আমর ধণী তার মধ্যে এই উদার দৃষ্টিভঙ্গীও একটি ৷ 
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এ সত্বেও জৈন ধর্মে তার শ্রদ্ধা -অটল ছিল । মহাবীর স্বামী স্তোত্রে তার পারিচর 
পাওয়া যায় । 
ইমাং সমক্ষং প্রাতপক্ষ' সাক্ষিণামুদারঘোষামবঘোষণাং বুবে । 
ন বাঁতরাগাৎপরাস্ত দৈবতং'ন চাপ্যনেকান্তমূতে নয়স্থিতে ॥ 
ন শ্রদ্ধয়ৈব ত্বয়ি পক্ষপাতো ন দ্বেষমান্রাদরুচিঃ পরেষু । 
যথাবদাপ্তাং পরীক্ষয়াচ্চ ত্বামেব বীর প্রভূমাশ্রতাঃ স্মঃ ॥ 
প্রাতপক্ষীদের সামনে আমি এ কথ। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণ। করি যে বাঁতরাগের চাইতে 
বড় কোন দেবতা নেই অনেকান্ত ধর্মের চাইতে বড় কোন তত্ব নেই । হে বার, শ্রদ্ধান্ধ 
হবার জন্য তোমায় আমার পক্ষপাত তাও নয়, কেবল দ্বেষের জন্যই অন্যে আমার অরুচি 
তাও না, কিন্তু পরীক্ষাপূ্ক যথাতথ্য আপ্ত অবগত হয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করোছ। 
মহাকাঁব বিচ্হণের শ্রীপার্থনাথ স্তোন্র ভাষাপ্রবাহ, অলঙ্কারের সহজ, স্বাভাবক 
প্রয়োগ ও ভাবগান্তী্য সমস্ত দৃষ্টিতেই উৎকৃষ্ট । একটি উদাহরণই যথেষ্ট £ 
কুবলয়বননীলম্চারু বিভ্রং স্বভাবং 
নবনয়ঘনশৈলঃ পৌবরুষাদ্‌ ভ্রষ্টভাবমূ । 
বিতরতু মমতানি শ্রী জনেন্দুঃ সুখানি 
'প্রতচতুরামতানি শ্রী জিনেন্দুঃ মুখানি ॥ 
জৈন স্তোন্র রচয়িতার৷ যে কেবল তীর্ঘংকরদের স্ত্তিমান্র করেছেন তা নয়, কোথাও 
তাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে গিয়ে তার বিগ্রহের রূপ বর্ণনা করেছেন, কোথাও জৈনধমের 
সদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন, আবার কোথাও তাদের গুণকীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঁওত 
প্রদর্শনও আভগ্সিত হয়েছে, কোথাও কাব্যের ক্ষেত্রে নৃতন প্রয়োগ করেছেন৷ জিনেব্দ্রেরা 
মুখ ও চোখের সৌন্দর্য জিনশতকে শ্রীজন্্গুরু এরূপে করেছেন ঃ 
অঙ্নানং মৌলিমালোল্ললিত কাঁপলরুগ্‌ধাঁললুন্ধালিজালং 
ব্যালোলারালকালালকমমলকলালাংছনং যদ্িলোক্য । 
লেখালী লালতালং প্রবলবল কুলোন্ম-লিন৷ শৈলরাজে 
পহলন্না লীলয়া বো৷ দলয়তু কাললং লোলটস্তীজ্জনাস্যমূ ॥ 


সুদীর্ঘ সমাসের প্রয়োগে ভাষ৷ অবশ্য জটিল হয়েছে কিন্তু ভাবের দৃষ্টিতে গ্লোকটি 
ভারী সুন্দর । 
'বাভন্ন ছন্দে ২৪ জন তীর্থংকরের স্তুতি করা হয়েছে তাতে ছন্দের নামও শ্লোকে 
সমাবেশিত কর হয়েছে । যথা £ 
জ্রুত বিলম্িত গাতরসোলস 
চ্চরণ সংচরণাঁতি মনোহরমূ । 


৪০ শ্রমগ, 


সুরাঁগরো সুমতোর্জনি মজ্জনে 
বিদাঁধরে বিবুধ। নবন্তনমৃ:॥ 
আর একাঁট-_ 
শ্রেয়া লক্ষ্মী বিতরতু স বঃ শীতলস্তীর্থনাথে। 
যাস্মলর্ভে স্ছিতবাতি করম্পর্শ মাব্রেণ মাতুঃ । 
দাহোৎসাহ। জনকবপুষোহগুঃ ক্িয়ং ব৷ মৃগেন্ছ 
ন্বাক্রাস্ত1া আঁপ কিমু মৃগ। ন ভরিয়ন্তেক্ষণেন ॥। 
রচাঁয়তার নাম ভুবনাহতাচার্ধ । 
জৈন স্তোর রচাঁয়তার৷ প্রাকৃত, অপন্রংশ এমন কি ফারসী ভাষায়ও স্তো্র রচনা করে- 
ছেন। প্রাকৃত ভাষায় রচিত স্তোন্রে মহাকবি ধনপালের 'খষভ পণ্চাশিকা” উল্লেখযোগ্য । 
যথা £ 
তুহ রূবং পেচ্ছংত। ন হুংতি জে নাহ হরিসপিহথা । 
সমণাবি গয়মণচ্চিঅ তে কেবাঁলিণো। জই ন হুংতি ॥ 
ভাঁময়ো। কালমণংতং ভবাম্ম ভীও ন নাহং দুকৃখাণমূ । 
দিঠুঠে তুমম্মি সংপই জায়ং চ ভয়ং পলায়ং চ ॥ 
তোমার রূপ দেখে যান হর্ষ পরিপূর্ণ ন৷ হন, তিনি যাঁদ কেবলী না হন ত সমনম্ক 
হয়েও গতমনছ্ধের সমান । অনম্তকাল যাদ সংসারে পরিভ্রমণ করতে হয়, হে নাথ, তবু 
দুঃখের আম ভয় করিন।। িিনিরিরিকিত অনগিরা হভা রহ ও 
আমার ভয় দূর হয়ে গেছে । 
অপভ্রংশ ভাষায় অভয়দেব সূরীকৃত জয়তিহুয়ণ স্তোত্রের এক রোল৷ ছন্দ দেখুন £ 
জয় তিহুঅণ বর কগ্পরূক্খ জয় জিণ ধন্নংতারি । 
জয় তিহুঅণকল্লাণকোস দুঁরিঅক্কার কেসার ॥ 
তিহুঅণজণ অবলংঘিআপ ভুবঘিণত্তয়সামিঅ । 
কুণুসু সুহাই জিণেস পাস থংভণয়পুর অটুঠিয় ॥ 
হে ন্িভুবনে শ্রেষ্ঠ কষ্পবৃক্ষরূপী তোমার জয় হোক । হে ধম্বস্তরী রূপ জিনেন্্র তোমার 
জয় হোক । হে ভ্রিভূবন কল্যাণকোষ তোমার জয় হোক। দুরিতরূপপা হস্তীকে দূর করতে 
সিংহর্প তোমার জয় হোক। যার আজ্ঞ৷ ত্রিলাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না 
এরূপ ন্রিভুবন স্বামী স্থংভনক নগরে অবস্থানকারী পার্থীজনেশ্বের আমায় সুখী কর। 
কোনে। প্রীসদ্ধ স্তোত্রের চরণ নিয়ে তাদের পাদপূরতি করতে করতে স্তোন্ন রচনা জৈন 
কাবর প্রভূত মানায় করেছেন । ভস্তামর স্তোন্ের চতুর্থ চরণের পাদপৃতি শ্রীধ্মবন্ধন গণি 
বাঁরভস্তামর স্তোন্রে ও শ্রীভাবপ্রভসরি নেমিভস্তামর স্তোত্রে করেছেন । দুটো হতেই এক 
একাঁটি পদ উদ্ধৃত করছি । ভম্তামর স্তোন্রের প্রথম শ্লোক £ 
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ভন্তামর প্রণতমৌলমণিপ্রভাণা 
মুদ্যোতকং দলিতপাপতমে। বিতানমূ । 
সম্যক্‌ প্রণম্য জিনপাদযুগং যুগাদা 
বালম্বনং.ভব জলে পততাং জনানামূ ॥ 
এর চতুর্থ চরণের পাদপৃতি দেখুন £ 
রাজ্যাদ্বিবৃদ্ধিভবনাদ্‌ ভবনে 'পিতৃভ্যাং 
শ্রীবর্ধমান ইতি নাম কৃতং কীতিভ্যামূ । 
যস্যাদ্য শাসনামদং বরবাতি ভূম। 
বালম্বনং ভবজলে পততাং জনানামু ॥ 


-বীরভস্তামর 
ভন্তামর ত্বদুপসেবন এব রাজী- 
মত্যাং মমোন্তমনসো দৃঢ়তাপনুৎ ত্বমৃ। 
পদ্মাকরো৷ বসুকলোবসুখোহসুখার্তা 
বালম্বনং ভব জলে পততাং জনানামৃ ॥ 
_নেমিভন্তামর 


জৈন ধর্মানুশাসনে পূর্ণ আস্থা রেখেও জৈন স্তোন্র রচায়তারা৷ অন্যদেবদেবীর স্তোতও 
রচন। করেছেন৷ সরম্বতীর স্তোন্র রচনা ত অনেক কবিই করেছেন । তার মধ্যে জিন- 
বল্পতসূরী ও জিন প্রভসূরীর ভারতী চ্তোত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

জৈন স্তোত্রের অনেক সংগ্রহ প্রকাশত হয়েছে । সেগাল এত রকমের ও সংখ্যায় 
এত বেশী যে প্রবন্ধ দী্ঘ হবার ভয়ে এই সামান্য পাঁরচয় দিয়েই নিবৃত্ত হলাম । 


আনাইজামবাদের জৈন পুরাক্ষেত্ 
শ্রীস্থভাষচন্ত্র মুখোপাধ্যায় 


শিবানন্দ মহারাজের অনেক 'দিনের ইচ্ছে ছিল একটু নির্জন একান্ত স্থানে আশ্রম 
করার। শিষ্য মারফত একাঁদন জায়গাটির সম্ধান পেলেন । শহর পুরুলিয়া থেকে সত 
আট মাইল দূরে গ্রামীন কৌতৃহল বাচিয়ে আধ্যাত্মক কর্ম সাধন করার এ রকম একাঁট 
নিস্তন্ধ পাঁরবেশ আর কি হতে পারে। চাঁরাদকে ঝ্ড় বড় গাছের জঙ্গল । ' তারই 
মাঝে মাঝে তরঙ্গায়িত ডাঙ্গা-ডহর। অদূরে বিস্তীর্ণ বালুকারাশির প্রান্তে ক্ষীণ স্রোতিনী 
কংসাবতী। কংসাবতী কেবল একাঁট নদীমান্্ও নয়। এ যেন আরণ্যক পুরুলিয়ার 
কপালকুগুলা । পুরুলিয়ার পুরাক্ষেব্রগুলি পাঁরক্লমা কালীন অতাঁত ইতিহাস পথযাত্রীকে 
অরণ্য প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বারে বারেই কংসাবতীর তীরে অজন্ত্ প্রশ্ন নিয়ে দাড়াতে হয় 
আর তখনই কংসাবতী রহস্যময়ী কপালকুগ্ুলার মতই কলধ্বান তুলে বলে ওঠে, পাঁথক, 
তম কি পথ হারাইয়াছ ? ব্যাকুল পাঁথক 'বভ্রান্ত দৃষ্টি নিয়ে কংসাবতীর দিকে তাঁকয়ে 
থাকে, কিন্তু নিবুত্তর কংসাবতী বয়ে চলে যায় । এই কংসাবতীর তীরে তারে একাঁদন 
কত কত মন্দির গড়ে উঠোঁছল, কত শত জৈন ও 'হন্দু সন্ন্যাসী এই কংসাবতীর তীরে 
আধ্যাঁত্বক সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন আজ সে কথ৷ কে বলবে? সে সব অতীত দিনের 
একমান্ন সাক্ষী কংসাবতী ৷ 

সম্ভবতঃ ১৯৫০ সালের কথা ৷ শিবানন্দ মহারাজ যখন আসেন এখানে তখন নানান 
গাছগাছালির মাঝে ইতস্ততঃ প্রায় নাট ই'টের ঢিবি ছিল । এর মধ্যে একটি 'ঢাবর 
উপর বসে তান সাধন৷ করতেন । ইতিমধ্যে এখানে তিনি আশ্রম করতে চান এই খবর 
নিয়ে শিষ্য গেল হুটমুড়। গ্রামের চৌধুরীদের বাড়ী সম্মাত নিতে । কেননা, জায়গাটা 
তাদের । আপঁত্তর কারণও বিশেষ ছিল না। এরকম একাট জঙ্গল অনাবাদী জায়গ। 
কিইব। কাজে লাগবে ! যাই হোক, শিবানন্দ মহারাজ শিষ্যদের 'দয়ে আশ্রম তৈরী 
করালেন । এর বছর দুই বাদে 'তীনি স্বপ্নাদেশ পান। সেই ্বপ্রাদেশ অনুসরণ করে 
তান আশ্রম সংলগ্ন সব কাঁট ঢিবি খননের ব্যবস্থা করেন। এর ফলে াবিগুলি থেকে 
একে একে অনেকগুলি কালপাথরে তৈরী জৈন তীর্থংকর মৃতি আবৃত হয় । এইভাবে 
আনাইজামবাদের 'বমস্মৃত ইতিহাস আধুনিক সভ্যতার সামনে প্রকাশলাভ করে। 

সাধারণভাবে এই পুরাক্ষেতর্টি আনাইজামবাদ নামে প্রচারলাভ করলেও জায়গাঁট 
গ্রামের লোকেদের মধ্যে মহাদেব বেড়্যা নামে পাঁরচিত । জৈন পুরাক্ষেত্রটির কিছু পশ্চিমে 


জোযষ্ঠ, ১৩৮৩ ৪৩ 


প্রায় কংসাবতাঁর তীরে একটি ই'টের টিবি থেকে দু'টি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে । 
জায়গাটির নামকরণ মহাদেব বেড়্যা হওয়ার কারণ সম্ভবত এই 'শিবাঁলন্গগুলি । তবে 
শবানন্দ মহারাজ স্ছানীটকে পরেশনাথ নামে আঁভাঁহত করেছেন । সেটাও যুন্তসঙ্গত 
এই কারণে যে, জৈন তীর্থংকর পার্থনাথ এখানকার মূল উপাস্য দেবতা । 

পুরুলিয়।৷ রেলওয়ে ফ্টেশনের পাশ দিয়ে পুরোন মানবাজার রোড । এ পথ ধরে 
কিছুদূর গিয়ে বা-হাঁতি লোহারশোল গ্রাম । এই গ্রামের পাশ দিয়ে আনাইজামবাদ 
যাওয়ার রাস্তা । লোহারশোল গ্রাম থেকে প্িড়ুরা গ্রাম পর্যন্ত মোটামুটি রিলিফ রোড় । 
শ্পিড়ুরা গ্রাম থেকে বা-হাঁতি যে রাস্তা আনাইজামবাদ চলে গেছে তাকে ঠিক রাস্ত।৷ বলা 
চলে না। পায়ে চলা সঙ্কীর্ণ পথ উঁচু-নীষ্ভ মাঠঘাট, খেত, খানাখন্দ এবং ছোট ছোট 
নদীনালা পোঁরয়ে এসেছে আনাই গ্রাম পর্যস্ত । এই গ্রাম থেকে পশ্চিম দিকের পথাঁট 
গেছে মহাবেড়্যা, উত্তর দিকের পথ গেছে জামবাদ গ্রাম আঁভমুখে । সাইকেল এ 
পথের একমান্র বাহন। পুবুলিয়৷ শহরের উত্তর পূর্বে পাক৷ সড়কের উপর অবাস্থত 
হটমুড়া গ্রাম থেকেও 'রাঁলফ রোড ধরে পিড়ুর৷ গ্রাম পর্যন্ত আস চলে । তবে এ পথে 
দূরত্ব কছু বেশী পড়ে । 

বতমানে খরখাঁরর (ধানবাদ জেলা ) “সরাক-জৈন সাঁমাতি'-র পক্ষ থেকে মহাদেব 
বেড়ার জৈন পুরাক্ষেত্রীটর উপর একাঁঢ ঝড় আধুনিক মান্দর তৈরী করা হয়েছে । এই 
সাঁমাঁত পুরুলিয়ার 'বাভন্ন প্রচীন জৈনধর্ম ক্ষেত্রগুলিতে মান্দির তৈরাঁ এবং মূতি সংরক্ষণের 
এক ব্যাপক পরিকষ্পন৷ নিয়েছেন। পুরুলয়ার উত্তর-পৃবে পুরুলিয়া-হুড়া সড়কের উপর 
অবাঁস্থৃত ভাঙ্গড়া গ্রামের জৈন ধবংসাবশেষের উপরও তার৷ একটি মন্দির তৈরী কারয়েছেন। 
মহাদেব বেড়ার আধুনিক মন্দিরের অভ,ন্তরে এক উচ্চ বোঁদকার প্রান্তে ইস্ট-সমেণ্টের 
চওড়৷ দেয়ালে এখানকার ধ্বংসাবশেষে প্রাপ্ত সব কাঁট জৈন তীর্থংকর মু'ঁতি স্থায়ীভাবে 
গাথা আছে। মূর্তিগুলি যেভাবে গ্রাথত সেই ক্রম অনুসারে এগুলির বর্ণন। দেওয়৷ 
যেতে পারে। 

সবচেয়ে বড় মৃতিট দেয়ালের মাঝখানে গাঁথা ।* এটি তীর্ঘংকর পার্থনাথের ৷ খোঁদত 
পাথরটি উচ্চতায় ৪" ৬" এবং চওড়ায় ২'। জৈন তীর্থংকর মূর্তির অতি পাঁরাঁচিত 
ভাঙ্গমায় পার্থনাথ এখানে সমভঙ্গে এক দিস্তর বাঁশষ্ট ক্ষুদ্র পন্মের উপর দণ্ায়মান । 
পাকবিড়্‌রার বিশালকায় কাল পাথরের সুপার্থবনাথের মৃতির (ধাকে অনেকে প্পপ্রভের 
মৃতি বলে সনান্ত করেছেন ) মত এখানেও বিগ্রহের তুলনায় পদ্মের আকার অত্যন্ত ছোট । 
এর কোন ধর্মীয় ব্যাখ্যা আছে কিনা জানিনে, ওতে শি্পের বিচারে এই ভারসাম/হীনত। 
দৃষ্টিকে পাঁড়৷ দেয় । পার্থনাথের পশ্চাদৃদেশে সপ্তমুখী সর্পের উদত ফণার আচ্ছাদন । 
মূলমৃতির দুপাশে খোঁদত পাথরের প্রান্তভাগে ছয় জোড়ায় মোট চব্বিশাট তীর্থংকরমৃতি 
দণ্ডায়মান । পার্থনাথের তলজত্ৰের দুপাশে পদ্মাসনের নিচ থেক দুটি সর্প ছন্দায়িত 


০০০] শ্রনণ 


ভঙ্গীতে উঠে এসেছে । এই সপ্রদ্য়ের মুখে দু'টি নারীমৃতি জোড়হস্তে দণ্ডায়মান । এই 
নারীমৃতিদ্বয়ের পাশে দুটি বন্ত্রপাঁরাহত পার্থচর পুরুষমূতি আভঙ্গঠামে ব্যজনরত । ঠিক 
এই ধরণের সক্জাবাশষ্ট একাঁট ল্যাটেরাইটের মতি পাকবিড়ুরার,১; পুরাক্ষেত্রে দেখ 
যায়। সেটির উদ্ধবাংশ অবশ্য সম্পূর্ণ ভগ্ন । ঢাঁবির নীচে চাপা পড়ে থাকার দরুন শুধু 
পার্খনাথ কেন এখানকার সব কট মৃতি কেবল অক্ষত নয় মৃতিগৃলির উপরিভাগ আজও 
তেমনিই মসৃণ যেমনাঁট শতশতাব্দী কাল পূর্বে ছিল। পার্থনাথের মূতাটির সবাঙ্গে 
লাবণ্যের বিকাশ এবং মুখমণ্ডলে ধ্যানমগ্নতার নিপুণ প্রকাশ ঘটলেও পাকাবড়ুরার বিশাল- 
কায় সুপার্থনাথের ( পদ্প্রভ 2) মুখমণ্ডলের দিব্য প্রশান্ত ও অপাঁথিব হাস্যদ্যোতন৷ 
অনুপাশ্থিত | 

উপারিউন্ত “বড় মৃতিটির বামাঁদকের মৃতিটও পাশ্বনাথের । খোঁদত পাথরাঁট উচ্চতায় 
প্রায় ২' ৬" । পরিকষ্পনায়, উপস্থাপনে এবং অলঞ্করণে এই মৃতিটি উপরে আলোচিত 
পার্থনাথের মৃতিটিরই অনুরূপ । ওর আগের মৃতিঁটির দুপাশে যেখানে বারাঁট করে 
চাবিবশাট তীর্থংকর মতি আছে সে ক্ষেত্রে এখানে মূল মূ'তির দু'পাশে দুটি করে মোট 
চারটি তীর্থংকর মৃতি দণ্ডায়মান । পাদপীঠের একেবারে নিম্ভাগের দুই প্রান্তে দু 
পরস্পর বিপরীত মুখী [সিংহ উপাবিষ্ট। 

পরপর দু'টি পার্্বনাথের মৃতির পরে আলোচ্য মূর্তিটি জৈন তীর্থংকর চন্দ্রপ্রভর । 
পাথরটি উচ্চতায় একফুটের মত । চন্দ্রপ্রভ এখানে প্রস্ফাটিত পদ্মের উপর সমভঙ্গে 
দণ্ডায়মান । পাদপাঁঠে চন্দ্রপ্রভর আপন প্রতীক অর্চন্দ্র। মূলমৃতির দুপাশে দুটি বন 
পারাহত পুরুষমূতি চামর হস্তে দণ্ডায়মান । 

সর্বপ্রথমে আলোচিত মৃতিটির ডানপাশে গ্রাথত প্রথম মৃতাঁটি আদিনাথ বা খষভ- 
নাথের । খোদিত পাথরটি উচ্চতায় প্রায় ২' । খষভনাথ সমভঙ্গে প্রস্ফুটিত পন্মের উপর 
দণ্ডায়মান । খাষভনাথের চুল চূড়াকৃতি। দু-এক গাছা চুল দুই ছ্বন্ধে ন্স্ত। 
অন্যান্য তীর্থংকর মূতিগুলির কেশগুচ্ছ মস্তকের কেন্দ্রস্থলে গ্রন্থিবদ্ধ । খষভনাথের এই 
কেশসজ্জার সংঙ্গে কংসাব্তীর অপর তীরে রালিবেড়যায় প্রাপ্ত হরপার্বতী মূতির কেশ- 
বিন্যাসের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ধষভনাথের সঙ্গে পাশাপাশি অন্যান্য তীর্থংকর মু'তিগুলির 
মুখমণ্ডলের গঠমগত তারতম্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে । যেক্ষেত্রে অন্যান্য তীর্থংকর 
মূতিগুলির মুখমণ্ডলে দৈবভাব প্রকট এবং এগুলি 59190-1150 বিগ্রহমুখ 
সেক্ষেত্রে খষভনাথের মুখখানি স্বতন্ত্র ধরণের এবং প্রায় পুরোপুরি মানুষিক। মূলমূতির 
দু-পায়ের পাশে দু'টি বস্ত্র পারহত পুরুষমূতি চামরহস্তে দণ্ডায়মান । পার্্মৃতিগুলির পাশে 
খোঁদত পাথরের প্রাস্তসীমায় একটির উপরে আরেকটি এই ক্রমে মোট চারটি করে আটটি 


১ রুলিয়ার পূর্বসীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত পাঁকবিড়রা একটি বিরাট জৈন পুরাক্ষেতর। 


জোষ্ঠ, ১৩৮৩ 8৫ 


পুরুষমূতি বািভন্ন ভাঙ্গমায় এবং ভিন্ন ভিন্ন আয়ুধ হস্তে উপাঁবষ্ট। এগুলির পরিচয় 
জান যায় না । 

বড় পার্থনাথের মুতির সর্ব দাঁক্ষণের মূতিটি চন্দ্রপ্রভর । খোঁদত পাথরাঁট উচ্চতায় 
দেড় ফুটের মত । চন্দ্রপ্রভ দু-হাত নাভমগুলে স্থাপিত অবস্থায় প্রস্ফাটিত পদ্মের উপর 
পন্নাসনে ধ্যানমগ্ন । এতদণ্লে প্রাপ্ত প্রায় সমস্ত জৈন তীথংকর; মৃতিই দণ্ডায়মান 
ভাঙ্গমায় খোদিত। সেই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হিসেবে কিংব৷ উপাঁবষ্ট ভাঙ্গমার 
তীর্থংকর মৃতির বিরল নিদর্শন হিসেবে এই মূৃতাটির একাঁট বশ পাঁরাহত পুরুষমূতি 
চামরহস্তে দণ্ডায়মান । চন্দ্রপ্রভর পদ্মাসন পাচাট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তভের উপর স্থাপিত । 
পদ্মের নীচে অর্চন্্র। এই মূতাট প্রায় পূর্ণরালফ (41 19119? পদ্ধতিতে 
খোঁদত । 

উপরে আলাচিত মূতিগুলি ছাড়া ছোটখাট মূতি ও পাথরের নানান খোদিত অংশ 
ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া গেলেও সেগুলি নানাভাবে স্থানান্তারত হয়ে গেছে । পদ্ধের 
পাঁপাঁড় ও শিকলের নক্সাকাটা পাথরের দুটি লিনটেল, একটি মঙ্গল-কলস, ভগ্ন আমলক, 
অলঙ্কৃত পাথরের কয়েকাঁট স্ত্ত এবং 91/1580 পদ্মের তিনাঁট বোঁদকা এই পুরাক্ষেত্র- 
টির অন্যান্য সম্পদ ৷ পুরাক্ষেব্রে প্রস্তরথণ্ডের অপ্রতুলতার এবং অন্যাদকে ই'টের আধিক্য 
দেখে এ ধারণাই স্বাভাবিক যে এখানকার সবকাঁট মান্দিরই ছিল ইটের তৈরী । মাঝে- 
মধ্যে প্রয়োজন মত পাথরের ব্যবহার কর৷ হয়েছিল । 

আনাইজামবাদের এই জৈন পুরাক্ষেত্রাটর কিছু পাঁশ্চমে দুটি ইটের ঢাব থেকে 
কয়েকাট 'হন্দু মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এথেকে এ অণ্চলে হিন্দু ও জৈন উভয়েরই 
উপাশ্থাত অনুভূত হয় । দূর অতীতে কারা এখানে এসোছল একথা নিশ্চিতভাবে বলা 
ন। গেলেও এটুকু নিদ্িধায় বল। যেতে পারে যে, জৈন ভাঙ্কর্য নিদর্শনগুলির শিস্পকলা 
অনেক উন্নতমানের এবং ত। অবশ্যপ্তাবীরূপে কোন বৃহত্তর ও পাঁরণত শিল্পধারার সঙ্গে 
সম্পর্কযুস্ত। অপরপক্ষে ?হন্দু নিদর্শনগুলি যেন অবক্ষায়ত ভাস্কর্যাশস্পের বিাচ্ছন্ন 
অবশেষ । এ থেকে এই সিদ্ধান্ত যুন্তসঙ্গত যে, জৈন নিদর্শনগুলি [হিন্দু 'নিদর্শনগুল 
অপেক্ষা প্রাচীনকালের এবং সে কারণে (জৈনরাই শখানকার প্রথম আগন্তুক । পরবর্তী- 
কালে 'হন্দুর৷ এই জৈন ধমক্ষেত্রীট আধকার করে । 


প্রবন্ধ-চিস্তামণি 
পৃরণটাদ সামন্তুখা 
[ পূ্ানুবৃত্তি ] 


সংবং ১০৭৭ অব্দ হই.ত আরন্ত কাঁরয়া ৪২ বর্ষ ১০ মাস ও ৯ দবস রাজ্য পালন 
পূর্বক গুর্জরাধিপাতি শ্রীভীমরাজ গতাসু হইলে তৎকনিষ্ঠ পুত্র কর্ণদেব সংবৎ ১১২০ অন্দে 
(১০৬৪ খৃষ্টাব্দ) চৈগ্রমাসীয় কৃষ্ণা সপ্তমী তাঁথতে মীন লগ্নে রাজ্যাভীষন্ত হয়েন 

ভীমরাজের জোষ্ঠ পুন শ্রীমূলরাজকুমার ইতঃপূর্বে পরলোকগত হইয়াছিলেন। হান 
সং ও উদ্দার ছিলেন । কাঁথত আছে যে একদ। গুর্জর দেশে দু'ভিক্ষ উপস্থিত হইলে 
অনক্রিষ্ট প্রজাগণ রাজকীয় কর হইতে সেই বংসরের জন্য অব্যাহাত পাইবার আশায় 
অনাহল্লপুর পত্রনে আগমন কাঁর'লে মূলরাজ তাহাদের শীর্ণ বদনমণ্ল দৃষ্টে অনুকম্পা 
পরবশ হইয়। অশ্বারোহণ কল৷ প্রদর্শনপূর্বক নৃপাতিকে পাঁরতুষ্ট করতঃ প্রজাগণকে করমুন্ 
কারবার প্রার্থন৷ করেন । ভূপাতিও আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে পুত্রের মনোবাহ্থ পূর্ণ করেন। এই 
ঘটনার তৃতীয় দিবসে মূলরাজ কুমার দ্বর্লোকগত হয়েন। 

কর্ণ টাধিপাঁত জয়কেশী ভূপাতির ময়নললদেবী নাকী কন্যা বহু সোমেশ্বর যাত্রীর রাজকর 
প্রদানে অক্ষমতাহেতু ভগ্রহদয়ে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ অবগত হইয়। এই কর উঠাইয়৷ দিবার 
আশায় গুররাঁধশ কর্ণদেবকে বিবাহ কাঁরতে প্রীতশ্ুত হন। জয়কেশী নৃপাঁত কন্যার 
বিবাহের জন্য কর্ণদেবের নিকট অমাত্য প্রেরণ কাঁরলে 'তাঁন কন্যার কুরুপের কথা শ্রবণ 
করিয়। সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করেন । প্রত্যাখ্যাত হইয়া ময়নজ্লদেবী অষ্ট সখী সমাভব্যাহারে 
চিতায় প্রবেশ পূর্বক প্রাণদানের সঞ্ক্প করিলে কর্ণদেবের মাত। উদয়মতি এই সংবাদ 
অবগত হইয়। পুত্রের অনঙ্গল আশঙ্কায় উত্ত কন্যাকে বিবাহ করিবার জন বারংবার 
অনুরোধ করায় ও বিবাহ না কারলে স্বয়ং চতানলে দেহত্যাগ কাঁরবেন বলিয়৷ ভয় 
প্রদর্শন কাঁরলে কর্ণদেব মাতার নিবন্ধাতিশয়ে ময়নল্লদেবীর পাণিগ্রহণ করেন । প্রথমতঃ 
কর্ণদেব রাজ্ৰীর প্রাতি অত্যন্ত বিমুখ ছিলেন কিন্তু পাঁরশেষে মুঞ্জাল নামক মন্ত্রীর কৌশলে 
অনুরন্ত হন। কিয়ংকালানস্তর ময়নল্পদেবী শুভললগ্নে এক পুত্র প্রসব করেন। এই 
বালকই উত্তরকালে 'সদ্ধরাজ জয়াঁসংহ নামে বিখ্যাত হন। 

সংবং ১১৫০ অব্দে পৌব মাসীয় কৃষ্ণা তৃতীয়৷ তিথিতে ইনি ব্রিবর্ষমাত্র বয়ঃক্রমে 
পিত৷ কর্তৃক রাজ্যাভাষন্ত হন। 


লোরষ্ঠ, ১৩৮৩ ৪৭ 


কর্ণদেব পুন্নকে রাজপ্রদান পূর্বক স্বয়ং আশাপল্লী নিবাসী ষ্টুলক্ষাধিপাঁতি জনৈক 
ভীলরাজকে পরাস্ত কাঁরয়। কর্ণাবতী (যাহা৷ অধুনা আশাবরী নামে কাঁথত হয়) নামী 
নগরী স্থাপন করতঃ পুত্রের শিশুত্ব নিবন্ধন স্বয়ং রাজকার্ষ পাঁরচালন কাঁরতে লাগলেন। 
ইনি কর্ণাবতীপুরে জয়ন্তীদেবী ও কর্ণেশ্বর দেবের মন্দির এবং কর্ণ সাগর নামক তড়াগ ও 
পট্টনে কর্ণমেরু নামক সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন । 

[কয়ৎকালপর কর্ণদেব মৃত্যুমুখে নিপাঁতিত হইলেন ৷ মহারাজ জয়াঁসংহদেব তখনও 
অপ্রাপ্তবয়গ্কতাবশতঃ রাজকার্য পঁরিচালনে অক্ষম হওয়ায় তদীয় মাতুল মদনপাল তাহার 
প্রতানাধরূপে রাজকাধ নিবাহ কাঁরতে লাগলেন । মদনপাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়। 
অত্যন্ত অহঙ্কারী হওয়ায় ও-বহু অন্যায় আচরণ এবং প্রজাপীড়ন করিতে আরন্ত করায় 
সান্তু নামক মন্ত্রীর কৌশলে নিহত হয়েন। 

মদন পালের মৃত্যুর পর সাক্তু মন্ত্রী রাজকার্য সম্পাদন কারতে লাগলেন । হান 
উদয়ন নামক তীক্ষু বুদ্ধিশালী জনৈক বাঁণককে সহকারী মন্ত্রী করেন। ইহার উভয়েই 
জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন । উদয়ন মন্ত্রী কর্ণাবতী নগরীতে উদয়ন বহার নামক প্রীসদ্ধ 
জিন মন্দির প্রস্তুত করান । 

জয়াসংহদেব প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়। রাজ্যভার গ্রহণ কাঁরলে মাত। ময়নল্লদেবীর অনুরোধে 
সোমেশ্বর যান্রীগণের নিকট হইতে রাজকর সংগ্রহ স্থগিত করেন । 

একদ। সদ্ধরাজ সোমেশ্বর তীর্ঘে গমন করিলে সুযোগ পাইয়া মালবাধিপাতি যশোবম- 
দেব গুর্জরাক্মণ করতে আগমন করেন, কিন্তু প্রধান অমাত্য সান্তুর সুকৌশলে প্রত্যাবৃত্ত 
হন। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কাঁরিয়া যশোবমদেব কর্তৃক গুর্জরাক্রমণ বার্ত। শ্রবণে ক্রোধ- 
বশে বিপুল সমরায়োজন সংগ্রহ পূর্বক মালবাক্রমণ করেন । দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ভীষণ 
সংগ্রামের পর ধারানগরী অবরোধ ও তাহার দুরয় দুর্গ ভঙ্গ করতঃ যশোবর্মদেবকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত ও বন্দী করেন । মালবদেশে গুজ রাধীশের জয় পতাকা উদ্ডীন হইল । 
এই প্রসঙ্গে কোন কাঁব কৌতুক কাঁরয়৷ বলিয়াছিলেন যে “বেড়ায়াং সমুদ্রোমগ্নঃ ৷ হেমকোষ 
প্রভীত বহু গ্রন্থ রচায়ত। প্রখ্যাতযশাঃ শ্রীহেমচন্দ্রাচারষ এ সময়ে শনৈঃ শনৈঃ কীতি সৌধে 
অধিরোহণ করিতোছিলেন। ইনি স্বগুণে জয় সংহদেবের প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ কারিয়া- 
ছিলেন ও তাহার অনুরোধে পসদ্ধহেম' নামক এক নূতন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। 
হেমচন্দ্রাচাষ 'সদ্ধরাজের পরবর্তাঁ ভূপাতি কুমার পালের সময় বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিলেন, 
তৎসন্বন্ধে যথাস্থুলে প্রকাঁটত হইবে ॥ নবঘন নামক জনৈক আভীররাজ একাদশবার 'সিদ্ধ- 
রাজের সৈন্যকে পরাজিত করায় ক্লোধবশে স্বয়ং নৃপাঁত বহু যুদ্ধ সম্ভার একিত ও বর্ধমান 
পুরের (অধুন৷ ব়বান নামে পাঁরচিত ) দুর্গ সংঙ্কার করিয়৷ নবঘনকে আক্রমণ করেন। 
নবঘনের ভাগিনেয় রাবণ-ভ্রাতা বিভীষণের ন্যায় জুনাগড়ের (নবঘন বোধ হয় জুনাগড়ের 
রাজ। ছিলেন) দুর্গের গুহ্য পথাদি জ্ঞাত করাইলে 'সদ্ধরাজ দুর্থ জয় কাঁরয়। 


৪৮ শ্রমণ 


নবঘনকে পরাভূত ও নিহত করেন। জন্নাসংহদেব সঙ্জন নামক ব্যান্তকে সৌরাষ্ট্রের 
দণ্ডাধপাঁতর পদে নিযুক্ত কারয়া প্রেরণ কাঁরলে হীন তিন বংসরের সংগৃহীত রাজকর ব্যয় 
কারয়। রৈবতাচলের দ্বাবংশাঁততম তীর্থংকর শ্রীনোমনাথ স্বামীর “কাষ্ঠটময় চৈত্য সংস্কার 
কারয়া পাষাণময় সুদৃঢ় মন্দির নিম্াণ করাইয়। দেন। তিন বৎসর পরে ভূপাঁত সজ্জবন 
দণ্ডারধিপতিকে ডাকাইয়। বধন্রয়ের সংগৃহীত রাজকর আনয়ন করিতে অনুজ্ঞ। কাঁরলে 
সঙ্জন জৈন বাঁণক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ পূর্বক নৃপাঁতির সম্মুখে স্থাপিত 
কাঁরয়া বাললেন, *প্রভো, সৌরাষ্ট্রের সংগৃহীত রাজকর দ্বারা আম শ্রীনোমর চৈত্য 
সংগ্কার করাইয়াছি কিন্তু ভবদীয় ক্লোধাশঙকায় সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভবংসকাশে 
উপস্থিত কারয়াছি, যাঁদ জীর্ণোদ্ধারের পুণ্য লইতে আঁভলাষী হন তবে সমস্ত অর্থ 
আমাকে প্রত্যাপিত করুন নতুব৷ ইহ। গ্রহণ কারতে আজ্ঞ। হয়।” সঙ্জনের এইপ্রকার 
বাকচাতুষে প্রীত হইয়া তৎসমস্ত অর্থাঁদ সঙ্জনকে প্রত্যপিত কাঁরলেন ও পুনরায় তাহাকে 
সৌরাম্ট্রের দণ্ডাধিপাতির পদ প্রদান পৃক তথায় প্রেরণ কারলেন। 

[সদ্ধরাজ কাপটিক বেশে জৈন তীর্থ শ্রীশনুঞ্জয় গিরিতে তীর্ঘযান্তরা কাঁরয়।৷ তত্তীর্থ 
সান্নীহত দ্বাদশগ্রাম দেবপৃজার জন্য প্রদান করেন । 

সদ্ধরাজ জয়াসংহদেব তদানীন্তন অন্যান্য হিন্দু নরপাঁতির ন্যায় 'বিদ্যোৎসাহী 
ছিলেন । ইহার রাজসভা বহু পাওতর সম্মিলনে সুশোভিত থাকিত । ইহার সভায় 
বহু পাঁওতের মধ্যস্থতায় তাৎকালীন সুবিখ্যাত 'দ্বপ্থিজয়ী পাঁওত 'দগম্বর জৈনাচার্ষ 
শ্রীকুমুদচন্দ্র মুনির সাঁহত শ্রেতান্বর জৈনাচার্য বাদীপ্রবর শ্রীদেবসূরীর 'কিয়াদ্দবস ব্যাপী 
তুমুল তর যুদ্ধ হয় ; তাহাতে 'দগস্বর গুরু পরাজিত হইয়৷ ক্ষুন্ধান্তঃকরণে ও অবলাঞ্চত 
মস্তকে গুজরাত ভূমি পারত্যাগ করিয়। পলায়ন করেন । 

কোন এক সময়ে 'সদ্ধরাজের মালব হইতে প্রত্যাগমনের পথ ভাঁলগণ কর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইলে সান্তু মন্ত্রী বু সংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য একান্ত করতঃ রাজার 
আনুকূল্যে আগমন করিলে ভীলগণ ভীত হইয়া পলায়নপর হয়। 

ই*হার রাজাকালে পন্রন (অনহিল্পপুর পদ্রন সংক্ষেপে প্রন বা পান নামেই 
আ1ভাহত হইয়া থাকে) নগর নিবাসী আভড় নামক জনৈক জৈন বাঁণক জৈনগণের অনেক 
তীর্ঘস্থানে বহু অর্থ ব্যয়ে জীর্ণ সংস্কার করাইয়াছিলেন ৷ কাথত আছে ইনি প্রথমে অত্যন্ত 
দরিদ্র ছিলেন । ভাগ্যক্রমে পরে প্রভূত অর্থ উপার্জন ও সংকর্মে ব্যয় করেন। ইনি 
1তন লক্ষের বেশী মুদ্র। নিজে রাখিতেন না; বেশী হইলেই সদ্ধ্যয়ে নিঃশেষ কাঁরতেন । 

সংবং ১১৯৯ অন্দে (১১৪৩ খুঃ অঃ) ৪৯ বর্ষ রাজ্য ভোগ করিয়া 'সিদ্ধরাজ 
জয়াঁসংহদেব পরলোগত হন । 

॥ ইতি 'সদ্ধরাজ প্রবন্ধ ॥ 
প্রবাসী, মাঘ, ১৩১২ [ ক্রমশঃ 


(মদিনীপুরে জৈন মুতি আবিষ্কার 
ক্ষিতিশ চন্দ্র চক্রবর্তণ 


[ পুবানুবাত্ত 


তারপর অনেকগুলি মৃতির সন্ধান পেয়ে আবার নেপুরায় ছুউলাম । এবারে বহুদূর 
পাঁড়ীদতে হবে এবং পদব্রজে যাওয়৷ ছাড়া আর উপায় নাই। পশুপাতবাবু, নিবারণ- 
বাবু ও গোষ্ঠবাবু আমার সঙ্গে কোমর বেধে বোরয়ে পড়লেন । আমাদের প্রথম গন্তব্য 
চ্ছান ছিল বাকুড়া জেলায় কোলমুরারী গ্রাম ৷ খেয়েদেয়ে প্রথর রৌদ্র মাথায় করেই প্রথম- 
কার সেই বুড়ে। শিবকে প্রণাম করে বোৌরয়ে পড়লাম । তখন প্রাণে অদম্য উৎসাহ । 
প্রথমে যাত্রামুখে কিছু দূর গিয়েই পিপাসায় কাতর হয়ে পশুপাঁতিবাবুর একটি বার্থফু 
প্রজার দ্বারে হাঁজর হওয়া গেল । সে বেচারী শীতল জল, ঘরের গাই-এর দুধ ও বাগানের 
ফলমূল 'দিয়ে আমাদের সম্বন্ধন৷ করলে সরল প্রাণের অকৃনিম শ্রদ্ধা বড়ই 'মাঁষ্ট 
লাগলো । তারপর কোলমুরারীর পথে গ্রোষ্ঠবাবুর শ্বশুরালয় জামদা গ্রাম পড়ল। 
কাজেই তার জন্যেও একবার সেখানে থামতে হল। আবার সরবং খেয়ে সেখান থেকে 
কোলমুরারা যাওয়া গেল কিন্তু সেখানে যেয়ে দেখি দু'টি পাথরের স্তম্ভ মাটিতে গাড়া 
আছে। না আছে লেখা, না৷ আছে মূতি। মনটা একটু দমে গেল। তবুও নৃতন 
আশায় বুক বেঁধে সাতপান্ট্। গ্রাম অভিমুখে চললাম । অজান৷ পথে পথ দেখাবার জন্য 
একটি বাবারওয়ালা সাওতাল যুবককে সঙ্গে করে নিয়ে চললাম । সে আগে আগে ঝুমুর 
গাইতে গাইতে চলল, আমরা সেই গানের রেশ ধরে পাছু পাছু চললাম । কোথাও ধান- 
ক্ষেতের মাঝখানের সরু পথ 'দিয়ে কোথাও বা অড়হরের ঘন বনের মধ্য দিয়ে, কোথাও বা 
উপল সঙ্কুল ছোট নদী পার হয়ে আমর৷ সন্ধ্যার কিছু পৃবে ক্লান্ত চরণে সাতপাট্া গায়ে 
এসে পৌছুলাম। সন্ধান নিয়ে জানা গেল শিব মন্দিরের কাছে দুটি মৃতি রয়েছে । শিব- 
মান্দরের নিকট এসে দেখি কাচ। মাঁন্দরের পশ্চান্তাগে মাটির দেওয়ালে দুটি মৃতি পাশা- 
পাঁশ গাথ। আছে। দেখে পথশ্রমের সব ক্লান্তি ঘুচে গেল । সত্যই যার সন্ধানে ফির- 
ছিলাম এ সেই মূতি বটে। এ দুটিও জৈন মতি, সেইরূপ দিগস্বর, সেইরূপ পনের 
ওপর দণ্ডায়মান, হাত দুটি রাখার ভঙ্গীও সেই এক রকমের, দু'পাশে দুজন দেবত। চামর 
হাতে দীঁড়য়ে আছে, তবে তফাতের মধ্যে মাথায় সাপ নেই। আছে 'কারট আর 
পদানিম্ে বৃষমূ্তি। আশেপাশে দু'চারটি ছোটথাট মূর্তিও আছে ; সেগুিল এখনও ধরতে 


৫০ শ্রমণ 


পারিনি । তবে এটা বেশ বোঝ। গেল যে এদু'টি পার্খনাথের মৃতি নয়, আর কোন জৈন 
তীর্থংকরের মূতি। [আদিনাথ বা ধষভনাথের__সম্পাদক ] 





সাতপাট্া গ্রামে (শবমন্দির সংলগ্ন জৈন মুি 


প্রথম মৃ'তিটি ৫.৫" দীর্ঘ ও ২৬” প্রস্থ ; দ্বিতীয়টি ৪'.৪" দীর্ঘ ও ২ প্রস্থ। এ 
দুটর কোন পৃজাই হয়না আর কোন বিশেষ নামও নাই। কেবলমান্র গাজনের সময় 
পিঁদুরের ফেণটা দেওয়। হয় । ূ 

আলোকচিত্র নেওয়া শেষ হওয়ার পর সন্ধার অণধার ঘিরে এল । সারাদিন ১৪ 
মাইল রোদে রোদে হাটার পর শরীরটা তখন বিশ্রামের জন্য কাতর হয়ে পড়োছল কিন্ত 
এমাঁন পোড়। দেশ-ন। জুটল আহার, ন৷ মিলল মাথা গু'জবার একটু ঠশই । আমাদের 
সহযা্রীদের মধ্যে দু'জনের সেখানে কুটুন্ব ছিলেন ; ভায়ার। ছল করে তাদের বাড়ী ২১ 
বার ঘুরে এলেন, যাঁদ ডাকে ৷ কিন্তু কেউ ভুলেও ডাক দিলে না। শুনা গেল প্রায় 
৪ মাইল দূরে মগ্লকুলি নামে একটি গগ্গ্রাম আছে । সেখানে ময়রা৷ দোকান ও হাট, 
গোলা, গঞ্জ সকলি আছে এবং আরও শুনা গেল সৌঁদন রান্রে সেখানে যা হবে। 
অমানি স্থির কর। গেল কোন মতে সেখানে গিয়ে ময়য়া দোকানে আড্ডা নেওয়া যাবে ও 
রান্রে যারা শুনা যাবে । সেখানে কোন মূর্তির সংবাদ ছিল ন। । কেবল আশ্রয়ের জন্যই 
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যাওয়া গেল। ক্লান্ত চরণগুলিকে কোন রকমে টেনে নিয়ে উমেশ ময়রার দোকান পর্যস্ত 
পৌছান গেল। সেখানে কিছু লাজ্ড ও শীতল জল:খেয়ে একটু সতেজ হওয়া গেল । 
কলমে কমে অনেকেই এই অল্তুত জীবগুঁলকে দেখবার জন্য সেখানে জমায়েৎ হলেন-_মায় 
যান্নাদলের ওস্তাদ পর্যস্ত । জনতার মধ্যে একজন পাঁরাঁচিত লোককে পাওয়া গেল । সে 
সব কথা শুনে বললে যে গ্রামপ্রান্তে একটি অশ্বথ গাছের তলায় কতকগুলি এর্প মতি 
আছে। তৎক্ষণাৎ সেখানে 1গয়ে দেখা গেল যে আমর৷ যার সন্ধানে ফিরাছি সেই মূ্তিই 
বটে তবে ভগ্র। 

এখানে আবার নাম হয়েছে সাকাসান্ন । সাওতালরা মাঝেমাঝে তাদের অন্য 
বনদেবতার সঙ্গেই পূজো করে থাকে । সকালে আলোকচিত্র নেবার ব্যবস্থা করে আবার 
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মগ্ডলকুলী গ্রামে ভগ্ন জৈন মুঠি 


সেই মোদকালয়ে ফিরে আসা গেল । জলযোগ সেরে বান্র। শুনে রাত্রিটা কাটিয়ে দেবার 
মতলব করা যাচ্ছিল । এমন সময় সেখানকার আর একটি দোকানদার ভদ্রলোক 
দয়াপরবশ হয়ে তার দোকান বাটীতে শোবার জন্য আহ্বান করলেন । তারপর 
খানিকক্ষণ যাত্রা শুনে সেখানে গিয়ে শোয় গেল। প্রাতঃকালে আলোকচিত্র নিয়ে 
গ্রামান্তরে যাবার পথে গ্রামবাসী কয়েকজন ভদ্রলোক আমাদের পথ আগলে দাড়ালেন । 
বললেন, রানে তারা কোন ব্যবস্থা না করতে পারায় বড়ই লজ্জিত কিন্তু সদন তাদের 
আঁতথ্য গ্রহণ না করলে গ্রাম থেকে যেতেই দেবেন না। অগত্যা সেবেল।৷ সেখানে 
থাকতেই হল। সকাল বেলাটা কাটল মন্দ নয়। আমাদের সঙ্গে সুকষ্ঠ গায়ক 


৫ শ্রমণ 


পশুপতিবাবু ছিলেন, তাদের গ্রামের অন্তাদ গোপালবাধু এসে জুটলেন। 
বেশ গানের মৌফিল হল, তারপর আকণ্ঠ ভোজন করে আবার সেই প্রথর রোদ্র মাথায় 
করে বেরিয়ে পড়। গেল । আমাদের সহযা্রী গোষ্ঠবাবুর মথুরাপুরীর টানটা সহসা খুবই 
প্রবল হয়ে পড়ল, কাজেই তিনি আবার জামৃদা ফিরে গেলেন । আমাদের পথট। এবারে 
বড়ই দুর্গম বোধ হল। আগাগোড়। ক্লোশের পর ক্রোশ শুধু ধানের ক্ষেত। দূর থেকে 
সেই হরিং শোভ৷ দেখতে খুবই সুন্দর কিন্তু তার মধ্যবর্তী আইলপথ বড়ই ভীষণ । একে 
পিচ্ছিল তাতে আবার মাঝে মাঝে কাদা, তাও আবার ভারী প্রভুভন্ত, চরণ ধরলে আর 
ছাড়তে চায়ন৷ । যা হোক অনেক কষ্টে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে লাউপাড়৷ গ্রামে পৌঁছান গেল। 
এখানে এসে দৌখ মৃতির চারাদকে সেয়াকুল কীটার দুর্ভেদ্য প্রাচীর । একটি আসন গাছ 
তলায় মৃতাট দণ্ডায়মান । পৃজারী রঘু সাওতালকে ধরে.আন৷ গেল। সে তাড়াতাড়ি 
সমস্ত কাট৷ কেটে পারষ্কার করে দিল। কিন্তু এখানকার লোকের! যে লঙ্গজ্ঞানহীন 





বিগ 





খাদারাণী নামে পরিচিত জৈন মুভি শিব মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত জৈন মুঠি 
লাউপাড়া নেপুরা, বলরামপুর 


এটা আমার জান ছিলন। । পুরুষমূতির নাম রেখেছে 'খাঁদারাণী'। এখানের প্‌জা 
পদ্ধতি আবার অদ্ভুত । মদ দিয়েও পূজা হয়, মোরগ বাল পর্যন্ত হয় । কোথায় জৈন- 
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দের আঁহংস। ধর্ম আর কোথায় মদ্য ও মাংস! কালের কি কুটিল গাঁত! মৃ'তাট দৈথ্যে 
৫.৯ প্রস্থে ২.২" । সেখান থেকে কা্লদা গ্রামে সহযাত্রী নিবারণবাবুর শ্বশুরালয়ে 
যাওয়া গেল । এথানে ভুরভোজনের পর রান্র ৩টার সময় আবার নেপুরায় ফিরে 
এলাম । এ দিনও পদরজে প্রায় ১৪ | ১৫ মাইল ভ্রমণের কম হয়ান। 

সর্বশেষে প্রথমের সেই নেপুরা বলরামপুরের শিবমন্দিরের নিকট একাঁট ছোট মৃতি 
পেয়োছি সোঁট আম পাঁরষদে নিয়ে এসৌছ। 

এই শেষের মৃতিগুলি জেন তীর্ঘংকর আ'দনাথের মৃতি বলে মনে হয়, কারণ সবগাঁল- 
তেই বৃষ চিহ্ন আছে । এ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ এখনও সংগ্রহ করতে পারানি। 

এই আমার আঁবষ্কারের সধক্ষপ্ত পরিচয় । এ বিষয়ে বিশেষ এীতিহাঁসক গবেষণা 
চাই কিন্তু সে শান্ত আমার কইঃ এরপর বস্তুত ববরণ ও এঁতিহাসিক তথ্য 
আপনাদিগকে শোনাবার ইচ্ছা রইল | 

আজ এই সব মূতিগুলির পারচয় দিতে গিয়ে কোন্‌ অতীত যুগের কত মধুর চিন্ুই 
না চোখের সামনে ভেসে উঠছে, আর এই সব অমূল্য রত্ব মৃতিগুলির দুর্দশা দেখে বারবার 
মনে হচ্ছে আর কি ত৷ ফিরে পাওয়া যায় না । 


বঙ্গীয় সাহতা-পাঁরষদ মোঁদনীপুর শাখার ষোড়শ বাধষিক অধিবেশনে লেখক কতৃক 
পঠিত । মাধবী, ৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৩৬ ] 


জৈন ধর্ম ও ব্াউলাদেশ 
ডঃ স্ধীর কুমার করণ 
[ প্রানুবত্ত | 


॥৪ ॥ 


মহাবীরের নির্বাণলাভের পরে, কয়েক শতাব্দী ধরেই রাঢ়ভূমিতে জৈনধমের আস্তিত্ব 
প্রবল ভাবেই ছিল । রাজশান্তর ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণের ফলে জৈনধর্ম কিছু পরিমাণে 
সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং শেষপর্যন্ত তার প্রত্যক্ষ আস্তত্বের বিলুপ্ত ঘটে। কিন্তু এক 
সময় তার প্রভাব এবং আস্তত্ব যে প্রবল ছিল, রাড অঞ্চলের ধ্বংসপ্রাপ্ত জৈনমান্দর ও 
জৈনতীর্ঘংকরদের মূতি দেখে তা” বোঝা যায় । শুধু রাঢ় অণ্চল কেন, সুন্দরবন অঞ্চল 
থেকেও বেশ কয়েকটি জৈনমুতি আবৃত হয়েছে। বাকুড়া এবং পুবুলিয়াতে অনেক 
জৈনমূতি তো পাওয়৷ গেছেই, বারভূমেও কিছু কিছু মুত পাওয়া গেছে । এ সব মূতির 
আধিকাংশই খষভনাথ আ'দনাথ, শাঁন্তনাথ, নোমনাথ এবং পার্খনাথের । পার্্নাথের 
মৃতির সংখ্যাই বেশী । 

বীরভূম জেলায় জৈনপুরাকীঁতির আস্তত্ব অপ্প । অন্ততঃপক্ষে এখনও বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই প্রসঙ্গে ঘুঁড়ষা গ্রামের জৈনমূতর 
উল্লেখ করা যেতে পারে । মলারপুরে মলেশ্বর শিবমন্দিরের সংলগ্ন একটি দালানে 
ধ্যানমুদ্রায় উপাবষ্ট এক দেবমূতিকে জৈন্তীর্৫ঘংকরের মৃতি বলেই অনুমান কর৷ হয়। 
মহম্মদবাজারের মহাবীর পাহাড়*তৈ জৈনমান্দরের অস্তিত্ব ছিল বলে মনে করা হয়। 
তা; ছড়া পাঁশ্চম বাঁরভূমের সীমান্তব্তাঁ অগ্ুলের সরাক অধ্যুষ্তি কয়েকটি গ্রামও 
জৈনস্মীতির ধারক ৷ বাঁরভূমের বাঁভন্ন জায়গায় খনন কার্য চালালে হয়তো-বা জৈন- 
ইাতহাসের পাতায় নোতুন কথ। লেখ হতে পারে । বরাকর নদীর তীরবর্তী কোন 
কোন জায়গাতে জৈনমূতি পাওয়া গেছে। 

বাকুড়। ও পুরুলিয়ার পুরাকীতির সান্লিধ্যে এসে লক্ষ্য কর৷ যায়-_এঁ দুটি জেলায় 
জৈনধর্মের অস্তিত্ব বিশেষভাবেই ছিল । মালভূম এবং তংসাল্নাহত ধলভূম এবং ঝাড়গ্রাম 
মহকুমার সঙ্গে বাকুড়া জেলাকে যুন্ত করলে যে অণ্ুলটি দৃঁক্টিগ্রাহ্য হয়, সেই অণুলটির 
মধ্যে সমগ্র রাঢ়ভামির বৃহত্তর অংশকেই আঁবষ্কার করা যায় এবং নিঃসন্দেহে বলা যায় 
যে, মহাবীরের পরিক্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখিত বজজভুমি ও সুব্ভ ভূমির আস্তত্ব ছিল 


জ্োষ্ঠ, ১৩৮৩ ৫৫ 


উত্ত অণ্চলেই । আসলে এঁ অণুলের প্রাচীন ইতিহাস আজও যথাযথভাবে লিখিত 
হয়নি । তবু, জৈনগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্রের মাধ্যমেই__যার রচনাকাল খৃষ্টপৃর তৃতীয় শতাব্দী 
বলে পাঁওতদের অনুমান,_-এঁ অঞ্চলের প্রথ্চীন বিবরণের সঙ্গে পাঁরাচত হওয়। যায়। 
উত্ত অণ্ণলের নদীতীরবতাঁ পথ ধরেই জৈনধর্মের বিস্তার ঘটোছিল । প্রমাণম্বরূপ, বেগলার 
সাহেব উত্ত অণুলে কিছু প্রাচীন পথরেখার আঁবঞ্কার করতেও সক্ষম হয়োছলেন । 

পাঁশ্চমসীমান্ত বাঙ্‌লায় একদা জৈনধর্মের বহু কেন্দ্রই প্রাতষিত হয়োছল । 
পরবতাঁকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভবের যুগে অনেক জেনকেন্দ্রই ব্রাহ্মণ্য-উপাসন। মান্দরে 
রূপান্তারত হয়। বহু 'জৈনতীর্থংকরের মূতি ভৈরব নামে অদ্যাবাঁধ হিন্দুদের দ্বারা 
পুজিত। বিহারীনাথ, বহুলাড়া, ধরাপাট, হাড়মাসড়া, আঁম্বকানগর, ছড়রা, পাকবিড়রা 
গুভাঁতি স্থানে জৈনপুরাকীতির বহুবিধ নিদর্শন এখনও বিদ্যমান । যথাযথভাবে খনন- 
কার্ষের আয়োজন করলে জৈন হাতহাসের আরও অনেক স্মারক লাভের যথেষ্ট সন্তাবনা 
আছে। 

বাকুড়া জৈন কেন্দ্র ॥ পশ্চিমসীমান্ত বাকুড়ার আম্বকানগরের মাত্র কয়েক মাইল দূরে 
পরেশনাথের নামাংকিত একটি গ্রাম প্রাচীনকালে একটি বািঁশষ্ট জৈনকেন্দ্ররূপে প্রাতিচিত 
ছিল। জৈনদেবী আস্বকা৷ ব্রাহ্মণ্যুগে হিন্দুদেবীতে রৃপান্তারত হয়েছেন, এ ধারণাও 
অযৌ্তুক নয় । কাসাই ও কুমারী নদীর সঙ্গম স্ছলে অবাস্থত আঁম্বকানগরের শিবমান্দরের 
পাশেই আদ তীর্থঙ্কর খাষভনাথের মূর্তি দেখে মনে হয় এক সময় সেই মান্দির ছিল 
জৈন মান্দর । আঁম্বকানগরের সাম্নীহত চিতগাঁর বড়কোলা, চিয়াদা এবং কেঁদুয়াতে বহু 
জৈনমূতি পাওয়। গেছে । 

ধরাপাটের মন্দির-গান্রে দুটি বিশাল তীর্ঘংকর মুত সান্নবদ্ধ। একটি আঁদনাথের 
অপরটি পার্্বনাথের । সম্ভবতঃ, থুষ্টীয় নবম-দশম শতাব্দীতে সেখানে বিরাট ঠজন- 
মন্দিরের আস্তত্ব ছিল । পার্খনাথকে কিভাবে হিন্দুদেবত। বাসুদেবের রূপদান করা 
হয়েছে তার কৌতুহলোদ্দীপক 'নদর্শনও সেখানে বর্তমান, । 

বাকুড়া শহরের বারে। মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর,নদীর দক্ষিণ-তীরে বহুলাড়৷ নামক 
গ্রামের প্রাচীন ?শবমান্দরাট ভারতীয় মান্দর স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 
বলে মনে কর৷ হয় ৷ মান্দরাঁট আসলে জৈনমান্দির ছিল কনা, তা-অবশ্যই তর্কাতীত 
নয়, কিন্তু-মন্দিরের গর্ভগৃহে বিশালকায় পার্থনাথের মৃতি এবং আশেপাশে কিছু 
জৈনস্ত:প দেখে মনে হয়, একদা সেখানেও বেশ ঝড় একটি জৈনকেন্দ্র ছিল । 

বাকুড়। থেকে প্রায় মাইলদশেক দূরে অবস্থিত হাড়মাসড়৷ গ্রামেও অতীতে একটি 
জৈন কেন্দ্র ছিল। 

পুরুলিয়৷ জৈন কেন্দ্র ॥ সপ্তম শতাব্দীর চীনা পাঁরব্রাজক ইতাঁসং এর বিবরণ থেকে 
জান। যায় যে তাম্রীলপ্ত থেকে বুদ্ধগয়৷ হয়ে অযোধ্যা পর্যস্ত একটি পথ ছিল। 


৫৬ শ্রমণ 


সাধারণতঃ নদীতীরবর্তী অঞ্চল 'দিয়েই এই ধরণের পথ 'নামিত হতো ৷ এ ধরণের একটি 
পথ 'নীশ্চতভাবেই কীসাই সুবর্ণরেখার পটভূঁমর সান্নধ্যে ছিল। পুরুলিয়। জেলায় 
যে সব জৈনমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান তার আঁধকাংশই কসাই বিধৃত অণ্চলে 

এই জেলায় প্রাচীন জৈনকেন্দ্রের আস্তত্ব বিশেষভাবেই ছিল । পাকাঁবড়রা, ছড়রা 
আড়সা, দেউলী, পবনপুর, পলম প্রভৃতি স্থানে তার স্মৃতিবাহক আস্তত্ব এখনও বর্তমান । 

ছড়রা নামক গ্রামে ধষভনাথ, চন্দ্প্রভ, পার্্বনাথ প্রভাতি তীর্থংকরদের মৃতি রাক্ষত 
আছে । পাকবিড়রা নামক স্থানে একদা 'বাঁশষ্ট একাঁট জৈনকেন্দ্র ছিল--তা+ মান্দরের 
ভগ্নাবশেষ দেখে অনুমান করা যায়। বত'মান মৃতিগুলি সেখানে ভৈরব দেবতা। নামে 
স্থানীয় আঁধবাসীদের দ্বারা পূজাপ্রাপ্ত । 

সুবর্ণরেখাতীরব্তাঁ দুল্মী নামক স্থানেও একটি জৈনকেন্দ্রের অস্তিত্ব অনুমান করা যায় । 

বলাবাহুল্য, মহাবীর ধর্মপ্রচারের কালে যে ভূমিতে ঘোরতর বাধাবপান্তর সম্ম:খীন 
হয়োছলেন, সেই ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়োছল অনেক জৈনকেন্দ্র । এই সব কেন্দ্রের কথ৷ 
মনে পড়লেই, মনে পড়ে মহাবীর কি অসীম ধৈর্যশীল এবং সাহু ছিলেন । মানুষের 
হদয়পাঁরবর্তনের জন্য তাকে কি দুঃসহ কষ্টভোগ করতে হয়োছল। তারই ফলে 
অরণ্যপরতময় কংকরা শ্রত সেই বজ্রকঠিন ভামিতেও তানি চূড়ান্তভাবে মানাবকতাবোধের 
ভাব বিস্তারে সক্ষম হয়োৌহুলেন | সীমান্তবাঙ্লায় জৈনধর্ম সম্পর্কে বিশদ গবেষণার 
মাধ্যমে উত্ত অণ্চলের জৈনকেন্দ্র এবং জৈনধম্ম সম্পর্কে প্রভূত আলোকপাত করা যেতে 
পারে । সে কাজ এখন সুরু করা দরকার । 

প্রাচীন জৈনসংস্কাতির অবশেষ এখনও লক্ষ্য কর৷ যায় সরাক নামে, একাট জাতির 
মধ্যে । সম্ভবতঃ প্রাচীন রাঢ় দেশের মধ্যে এই জনগোষ্ঠী সবপ্রথম জৈন ধর্মের ছন্চ্ছায়াতলে 
আশ্রয় গ্রহণ করে । পরবতাঁকালে ব্রাহ্মণপ্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে তবৃ, অন্যান্য 
হিন্দুজনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, অন্তঃসলিল। 
ফন্পুর মত তাদের মধ্যে জৈন সংস্কাত প্রবাহিত । 

সামান্তবাঙূলার এই সরাক জাতি মূলতঃ নিরামিষভোজী ৷ তাদের পক্ষে জল না 
ছেঁকে পান কর! নাঁষদ্ধ। ডুমুর আর বট ফলের মধ্যে আঁতসৃক্ষমদেহী জীবের 
আস্তত্ব আছে বলে-উন্ত ফল দুঁট তাদের কাছে অভক্ষ্য । আঁহংসক এই জাতিকে 
উন্ত কয়েকটি আচারের মানদণ্ডে বিচার করলে তাদের জৈনত্ব প্রমাণ করা৷ সহজ হতো না, 
যাঁদ না তার৷ সফত্কে 'সরাক' শব্দটিকে আত্মবৎ রক্ষা না করতেন। স্যার হার্বাট রিজাল 
এদের জৈনকুলের অবশিষ্ট বলেই মনে করেছেন ।« 
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ময়ূরভ্জ, সিংভূম, পুরুলিয়া, বাঁরভূম এবং মোঁদিনীপুরের বহুগ্রামে এদের বসাঁতি 
বতমান। 

সরাকদের পদবী দেখেও অনুমান কর৷ যায় আদতে এদের কোন পদবী ছিল না। 
বত'মানে পদবাঁ হিসাবে ষে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় সেগুলি গৃহাঁত উপাঁধ বিশেষ । মাঝি, 
মণ্ডল, সং, খা, পান্র, নায়েব প্রভাতি উপাধিতে তার৷ হ্বীকৃত। এ হচ্ছে পরবর্তীকালের 
[হিন্দু প্রভাবের ফল । 

এ'দের কিছু কিছু গোত্রনামেও জৈনপ্রভাব এখনও জীবিত । গোন্রনাম আদিদেব 
বা আদ্যেব, ধষভদেব বা ধাঁষদেব, অনম্তদেব প্রভৃতি জৈনস্মীতির ধারক । বলাবাহুল্য 
সীমাস্তবাঙূলার বিস্তৃত ক্ষেত্রে ব্যাপক অনুসন্ধান চালিয়ে প্রাচীন জৈন প্রভাবের সম্যক্‌ 
ইতিহাস আঁবষ্কার করার কাজ-এখনও বাকী । 


॥& ॥ 


শ্রাবক ॥ জৈনধর্ে শ্রাক বল৷ হতে। তাদেরই ধার৷ ছিলেন গৃহীভন্ত । শ্রাবক 
শব্দাট-_-পরব্তাঁকালে সীমাস্তবাঙ্লায়সরাক' রূপে দেখা দিয়েছে । 
অধুন। অন্যন্ন জেন গৃহীভন্তদের শ্রাবক ব। সরাক নামে আভাঁহত কর৷ হয় কিনা 
জানি না। তা" যাঁদ ন৷ হয়ে থাকে, তা'হলে পশ্চিমসীমান্তবাঙালায় বিশেষ একটি 
সম্প্রদায় ব৷ জাতির উপর এ নাম আরোপিত হলো। কেন এবং কেনই বা এঁ নামাঁটকে 
জাতিগতভাবে গ্রহণ করা হলো সে বিষয়ে ভেবে দেখ। উচিত । 
ধর্ম-উপদেশ দানের ব্যাপারে জৈন ধর্ম উচ্চনীচ বিচারের পরিপোষক নয় । (জনধর্ষের 
উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষমান্রকে মুন্তর পথে নিয়ে যাওয়। । আর্-অনার্ষ-শৃদ্র-্নেচ্ছ নিবিশেষে 
সকলেই জিনমার্গ অবলম্বন করে মুস্তি লাভের আঁধকারী হতে পারে । এখানেই মনুশাসিত 
রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে জৈনধর্মের বৈসাদৃশ্য । জিনোপদেশে_ 
মস্তক মুণ্ডন করলেই শ্রমণ হয় না, 
ওমূ উচ্চারণ করলেই ব্রাহ্মণ, 
বনে বাস করলেই মুনি হয় না, 
বন্ধল ধারণ করলেই তাপস । 
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৬৮ শ্রমণ 


আমি তাকেই ব্রাহ্মণ বলি 
যে জীবসমুদায়কে জানে, 
যে কারুর হিংস। করে না, 
ক্রোধে বা.পারহাসে 
লোভে ব৷ ভয়ে 
মিথ্যা বলে না। 


আম তাকেই ব্রাহ্মণ বাল 

যে রাগদ্ধেষহীন ও ভয়শৃন্য, 

ও পরীক্ষিত বা আগ্মদদ্ধ 

স্বর্ণের মত দীপ্যমান ।* 
পশ্চিমসীমান্ত বাংলার কোন এক জনগোষ্ঠী--যার৷ চতুবর্ণ প্রথার অঙ্গীভূত ছিল ন, 
তারাই একদ। জৈন প্রচারকদের প্রভাবে হিংসা বর্জন করে, সদাচার পালন করে তাদের 
গোষ্ঠীগত প্রথা বর্জন করেছিল । যেহেতু ওরা তখন বর্ণাশ্রমের বাহভূত ছিল, সেই 
কারণে তাদের উপর “সরাক' নাম আরোপিত হয়েছিল বলে মনে করার যুন্ত সংগত কারণ 
আছে। হিংসা বর্জন, মিথ্য। বর্জন, চৌধবৃত্তি ত্যাগ, পরপ্ীত্যাগ, অভক্ষ্য বর্জন, দানধর্ম, 
সেবাধর্ম প্রভাতি মানবিক গুণ অঞ্জন করে 'জিনদেবতার পূজা করলেই ষে কোন 
লোকই সরাক হতে পারে। পশ্চিমসীমাস্ত বাঙলার সরাকদের, একটি জাতিরূপে 
প্রাতষ্িত হওয়ার মূলের ব্যাপারাট তাদের বর্ণবাহভূতি অবস্থার জন্যই ঘটেছে এ কথা 
অসঙ্গত নয় । 


ভ্রম সংশোধন 
শ্রমণ, বৈশাখ, ১৩৮৩ ॥ ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
পৃঃ ২৭, লাইন ২৭ । রায় স্থানে লাঢ়। 
' পৃঃ ২৮, পাদটীক। ৩ ॥ রায় হ্থানে রাড়, 
বায়ু স্থানে রাড, । 
পৃঃ ২৮ পাদটীকা ৪। 'শিগরভূম ম্ছানে 


* অনুবাদ- গণেশ লালওয়ানী | 


মধ্যযুগীয় বাঙজা সাহিত্যে 'সরাক: 


সরাক বৈসে গুজরাটে জীবজন্তু নাহি কাটে 
সর্বকালে করে নিরামিষ । 

পাইয়। ইনাম বাড়ী বুনে নেত পাট সাড়ী 
দেখি বড় বীরের হরিষ ॥ 


_কাঁব কঙ্কণ চণ্তী 


কাব কঞ্কণ চণ্ডীতে সরাকদের নামোল্লেখ বিশেষ কৌতুহলবহ । মুকুন্দরামের সময় 
থৃষ্ঠীয় ষোড়শ শতক । তাই একথা বল যায় যে থুষ্ঠীয় ষোড়শ শতকেও লোকে সরাক- 
দের কথা জানত । বর্তমান যুগে তাদের কথা অবশ্য আমরা ভুলে যাই এবং তাদের 
প্রথম পরিচয় পাই যুরোপায় গেজোঁটয়ার লেখকদের লেখা হতে । 

গুজরাট পত্তনের কথাও কম কৌতুহলদ্দীপক নয় । এ গুজরাট অবশ্য কাথিয়া- 
ওয়াড়-গুজরাট নয়, কলঙ্গ সান্নীহত মৌদনীপুর সীমান্তবতাঁ কোনে গুজরাট ৷ কিন্তু 
গুজরাট নাম কেন ? কৃত্তবাসী রামায়ণে গুজরাট নিবাসী হেমচন্দ্রাচার্ষের জৈন রামায়ণের 
ব্যাপক প্রভাবের কথা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন তার 'বঙ্গভাষ। ও সাহিত্যে বলেছেন । 
এও কি সেই রকম কোনে। প্রভাব ? 

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে লেখক প্রশ্ন করেছেন অধুন। অন্যত্র জৈন গৃহীভন্তদের শ্রাবক বা সরাক 
নামে আভীহত কর৷ হয় কিনা? হয়, সরাক নামে নয়, শ্রাবক নামে । কিন্তু সরাক- 
এর মত ত৷ জাতি বাচক শব্দ নয়, যেমন শ্রাবক-এর বিপরীত সাধু শব্দ জাতি বাচক 
শব্ধ নয়। এতদণলে ব্রাহ্গণ্য ধর্মের অভ্যুদয়কালে স্বধর্ম রক্ষার জন্য শ্রাবকদের দুরধিগম্য 
অণ্ুলে পশ্চাদপসরণ করতে হয় । চলমান জীবন হতে 'বাচ্ছন্ন হবার ফলে ও 'ভন্ন 
ধর্মীয়দের দ্বার সরাক নামে বার বার আঁভাহত হওয়ায় সরাক শব্দটী ক্রমশঃ জাতিবাচক 
শব্দে পাঁরণত হয়ে পড়ে বলে মনে হয়। 


সুলভগ্র 
[ পরানুবৃত্তি 


তৃতীয় দৃশ্য 
[ উপাশ্রয়। আচার্য চৌকীতে বসে । নবীন শিষ্য জয়ঘোষ তার কাছে বসে 
পাঠ নিচ্ছে ] 
জরঘোষ £ [জোরে জোরে ] 
পঢমা আবাঁষ্সয়া নাম 
বিইয়া য 'নিসীহিআ । 
আপুচ্ছণা য তঈয়া 
চউহ্থী পাঁড়পুচ্ছণ। ॥ 
পণ্চম।*"" 
ভগবন্‌ ! 
আচার্য 8 কি জয়ঘোষ ? 
জয়ঘোষ : সামাচারী কি জন্য প্ররাপত কর৷ হয়েছে 2 
আচার্য £ জয়ঘোষ, সামাচারীর অর্থ সম্যক ব্যবন্থা । এতে জীবনের সেই ব্যবস্থার 
নিরূপণ কর৷ হয়েছে যাতে সাধুদের পরস্পরের মধ্যের ব্যবহার ও কতব্যের 
সংকেত রয়েছে । যেমন, সাধু যাঁদ কার্যবশে বাইরে যায় তবে যেন গুরুজনদের 
জানিয়ে যায়, কার্ষপৃতির পর যখন ফিরে আসে তখন আবার তার সূচনা 
দেয়। সাধু নিজকৃত অসৎ ব্যবহারের বিষয়ে যেন সবদা সঙ্জাগ থাকে ও 
শ্রমশীল হয়। . অন্যের অনুগ্রহ যেন সহষ স্বাকীর করে ও গুরুজনদের 
যথাযোগ্য সম্মান দেয় ও সেবা করে । সে সবদ৷ যেন নম্র ও অনাগ্রহা হয় । 
জয়ঘোষ £ ভগবন্‌! একে কি কণ্ঠস্থ কর দরকার 2 
আচার্য £ হ। জয়ঘোষ। সামাচারী জীবনে বৃপাঁয়ত ত করতেই হয় কিন্তু সেই সঙ্গে 
কণ্ঠন্থ করাও প্রয়োজন ৷ না করলে শাস্ত্র বিচ্ছেদ হয় । শ্রমণ ভগবান মহাবার 
গোঁতম গণধরের প্রশ্নে অনেক বিষয়ই প্রব্পত করেছিলেন যেগুলি আজ লুপ্ত 
প্রায় হতে চলেছে । কারণ আমরা তা স্মৃতিতে রাখতে পাঁরান ৷ এই জন্যই 
কষ্টস্থ কর৷ প্রয়োজন । 


ঠাষ্ঠ, ১৩৮৩ ৬১ 


জয়ঘোষ £ ভগবন্‌ ! আপাঁন ঠিকই বলেছেন । নির্রস্থ সং্ঘও এইজন্য এদের লিপিবদ্ধ 
করার কথা ভাবছে '। 

আচার্য £ কিন্তু আজ পর্যন্ত ত আগমশাস্ত্র শ্ুত রূপেই চলে এসেছে । প্বসাহিত্যের 
দিকে যখন তাকাই তখন কেমন যেন নৈরাশ্য অনুভব করি । সম্ভবতঃ সেই 
সাহিত্য আমার পর বিলুপ্ত হয়ে যাবে । 

জয়ঘোষ £ ভগবন্‌! আপনার শিষ্যদের মধ্যে এমন কেউ 'কি নেই যে তা গ্রহণ করতে 
পারে 2 

আচার্য £ সেরকম ত কাউকে চোখে পড়ছে না । কিন্তু হা, শ্ুলভদ্রু মেধাবী ও তেজন্বী । 
তবু নিশ্চিত করে এখনে৷ কিছু বলা যায় না। আচ্ছ৷ জয়ঘোষ, তুমি 
অকম্পিত, সিংহনন্দী, শাস্তরক্ষিত ও স্থুলভদ্রকে এখানে ডেকে দাও । এই 
চাতুর্মাস্যে কে কোথায় যাবে তা নির্ণয় করে নেওয়। দরকার কারণ আগামীকাল 
কদ্াদনের জন্য আম অনান্র চলে যাব । 

জয়ঘোষ £ ভগবন্‌ ! আমার জন্য কি প্রত্যাদেশ 2 

আচার্য £ জয়ঘোষ, তুমি এখানে অবস্থান করে বৃদ্ধ সাধুদের পরিচর্যা ও শান্ত্রাভ্যাস 
কর। 

জয়ঘোষ £ যেরুপ আপনার আদেশ । 
[ জয়ঘোষ উঠে বাইরে যাবে । একটু পরে একে একে অকাম্পিত, সিংহনন্দী, 
শান্তরাক্ষিত ও স্মূলভদ্র প্রবেশ করবে । আচার্যকে বন্দনা করে সকলে আসনে 
উপবেশন করলে ] 

আচার্য £ চাতুর্মাস্য এসে গেছে । এই চাতুর্মাস্যে তোমর। কে কোথায় যাবে ও 'কি 
তপস্যা করবে কিছু শ্ছির করেছ ? 

[শিষ্যরা £ হা, ভন্তে, হা । 

আচার্য £ উত্তম। অকাম্পিত, তুমি কি শ্মির করেছ ? 

অকাঁন্পত £ ভস্তে, আম স্থির করোছি গ্রামের বাইরের মর। জলের কুয়োর কাণ্ঠ পাট্রকায় 
বসে চার মাস জপ করব। ই 

আচার্য £ খুব ভালো । তুমি সিংহনন্দী ? 

ণসংহনন্দী £ আম ভস্তে, স্থির করেছি গ্রাম হতে বহু দূরে ষে পাহাড় রয়েছে, সেই 
পাহাড়ের ঘে গুহায় পশুরাজ ীসংহ বাস করে, সেই গুহার বাইরে দাঁড়য়ে চার 
মাস ধ্যান করব । 

আচার্য £ খুব ভালো । তুম শাস্তরক্ষিত 2. 

শাস্তরাক্ষত £ আম ভত্তে, স্থির করোছ অরণ্যের ভেতরে ইরান তন 
সেই বিবরের ধারে দাঁড়য়ে চার মাস কায়োৎসর্গ করব । 


৬২ শ্রমণ 


আচার্য £ খুব ভালে । আর তুমি স্থুলভদ্র ? 
স্ুলভদ্রঃ আমি ভত্তে, পা্টলীপুত্রের বারবিলাসনী কোশার নাচ ঘরে এই ব্রতের 
উদ্যাপন করব । 
[.সকলে একসঙ্গে ] 
অকাম্পত £ কোশার নাচ ঘরে? ছি ছি কিলজ্জা ! 
1সংহনন্দী £ আজে৷ কোশাকে ভুলতে পারল না যাকে ভালবেসে যার সঙ্গে দীঘ বারো 
বছর কাটিয়ে এল । 
শান্তরক্ষিত ঃ বার বলাসিনীর ঘরে চাতুর্মস্য রত? এ শ্রামণ্যের অপমান । 
আচার্য £ তোমরা চুপ করো । [ স্থুলভদ্রের দিকে চেয়ে ] সে খুব শস্ত কাজ। তুমি 
পারবে ? 
স্থুলভদ্রু ঃ ভস্তে, আপনার আশীবাদ লাভ করলে নিশ্চয়ই পারব । 
আচার্য £ তোমার যেমন আভরুচি। [তারপর সকলের 'দকে চেয়ে] আমি 
আগামীকাল সকালে বিশেষ এক তপস্যার জন্য নেপালের তরাই অণ্চলে গমন 
করব। সমণায়ুষ ! চার মাস পর তোমাদের সকলের সঙ্গে আবার 
এইখানেই দেখ! হবে । 


চতুর্থ দৃশ্য 
[ কোশার শয়ন ঘর । সময় প্রভাত । কোশ৷ অর্থশায়িত। ] 
পরিচারকা £ ম্বামিন, এক শ্রমণ দরজায় অ:পক্ষা। করছেন । 
কোশা। £ শ্রমণ ! - 
পারচারক। £ হী স্বামনি ! তাকে বললাম, আপনার কোথাও ভুল হয়েছে । এ এক 
গণিকার ঘর। প্রত্যুত্তরে তান শুধু বললেন, জানি । জিজ্ঞাসা করলাম, 
নাম? বললেন, শ্রমণের আবার নাম কি ? 
কোশা £  এলে। ঢুলে গ্রন্থি দিয়ে উঠতে উঠতে ] আশ্চর্য ! 


[ স্থুলভদ্রের প্রবেশ ] 
পারচারকা £ ওঃ এইযে! আপনা হতেই এখানে চলে এসেছেন শ্রমণ ৷ 
[ কোশ। নিনিমেষ চোখে স্থুলভদ্রের দিকে চেয়ে থাকে ] 


স্থলভদ্র £ কোশা, তোমার এখানে চাতুমাস্য ব্রতের উদ্যাপন করতে এসোছ। 

কোশ। £ তুমি, তুমি স্থুলভদ্র ? 

স্থুলভদ্র £ হ। আমি । আমায় কি চিনতে পারছ না ? 

কোশ। £ না, সাঁত্য তোমায় চিনতে পারাছ না। আজ দীর্ঘ আট বছর তোমার 
প্রতীক্ষা করে রয়েছি । জানি তুমি আসবে- তুমি আমার । কিন্তু-এই কি 


জোষ্ঠ, ১৩৮৩ ৬৩ 


তোমার আসা ? নান৷ সাত্য আমি সহ্য করতে পায়ছি ন৷ শ্মুলভদ্, সাঁতা-_ 
[ ফুণফয়ে ফুীফয়ে কান্না ] 
গ্ুলভদ্র ঃ কোশা ? 
কোশা £ এই দিনটীকে নিয়ে কত আশা কত কপ্পনা ছিল আমার মনে । তুমি 
আসবে । বসবে আমার পাশে । আমার মাথা নিয়ে রাখবে তোমার বুকে । 
কিন্তু ওঃ ! তুমি কি নিষ্ঠুর |... [ মৃচ্ছ? ] 
পারচারিকা £ স্বামিন ! স্বামান ! 
[ পাঁরচারিক। চোখে মুখে জলের ছিটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করবে। 
স্থুলভদ্র নস্পন্দ ভাবে চেয়ে থাকবে ॥ 
[ কোশা জ্ঞান ফিরে পেয়ে স্ূলভদ্রের দিকে তাকাবে ] 
স্থলভদ্র £ অনুমতি দাও, কোশা । 
[ কোশা বাইরের দিকে চেয়ে থাকবে । আকাশ 'দিয়ে আলুথালু মেঘ ভেসে যাবে] 
স্থলভদ্র : কোশ। ! 
কোশ। £ 1 বিরন্ত স্বরে] আঃ! অমন করে জালয়ো ন৷। থাকবে বলেই যখন 
এসেছ, তখন-_নাচ ঘরেই থাকবে ত ? 
স্থলভদ্র ঃ ক্ষাতকি? কিন্তু তোমার দামী দামী আসবাবগুলো ? 
কোশা £ ওগো তার তোমার ভয় নেই, সে আম সামলাবো । 
স্থুলভদ্র ঃ' ভয় কিসের কোশ। ! সে ভয় যাঁদ থাকত তাহলে আঁম এখানে আসতাম না । 
তবে আমাদের আচার বিচার 
কোশ। £ আচার বিচার'? কোথায় ছিল তোম৷র সেই আচার তোমার সেই বিচার দা 
বারো বছর 2? তোমার কাছে সম্ভাবের পাঠ নিতে পারব না, তোমাকে আম 
জানি ঠাকুর । 
কোশা, তখন আম ছিলাম অজ্ঞানের অন্ধকারে । কঠিন সেই মায়ার আবরণ । 
মাছ যেমন ডুবে থাকে জলের গভীরে, তোমার প্রেমে আমারো ছিল সেই দশা । 
ভুলে ছিলাম আম কে ? আমার অনেক কালের ঘরোয়ান৷ । 
কোশা £ ঘরোয়ানার উদ্দেশ পেয়ে তবে কেন এলে আবার আঁবদ্যার ঘরে । না মনের 
আনাচে কানাচে এখনে রয়েছে লালসা ? শ্থুলভু্র, তোমায় বলে রাখি আমার 
প্রেম করবে না সাদা গোলাপের পুষ্পবৃষ্ট, করবে কাটার অভ্র্থন৷ । সে 
কথা ভ'বান কেন ? 
স্ুলভদ্র ঃ না কোশা, আম পেয়েছি সত্য পথের সম্ধান। সেই পথে তোমায়ও তুলে 
নিতে চাই । 
পারবে 2 আচ্ছ। দেখা যাবে । [ ক্রমশঃ 


সুলভ 


শ 


শ্রনণ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
উ বৈশাখ মাস হতে ব্য আরন্ত । 


& বে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বা্ষক গ্রাহক 
াদ। ৫.০০। 


গ শ্রমণ সংস্কাতি মূলক প্রবন্ধ, গ্প, কবিতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 


উ যোগাযোগের ঠিকান৷ ঃ 
জৈন ভবন 
শি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 


অথবা 


জৈন সূচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস. টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 'পি-২৫ কলাকার স্ট্রাট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টু'ডও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কলিকাতা-১২ থেকে মুদ্রিত । 
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জৈনভবন কর্তৃক প্রকাশিত 


অতি 


সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীক্ুনীতকৃমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
বলেন £ 

“এই সুন্দর বইখানি বাংলা ভাষার একটি ক্ষুদ্র সম্পদ 
হইয়াছে । জৈনধর্ম, অনুষ্ঠান, হীঁতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিন্তু 
কিছু বই বাংল। ভাষায় আমরা পাইতেছি। কিন্তু জৈন শাস্থুগ্রস্থ 
হইতে এইর্প উপাখ্যান সংগ্রহ আম আগে দেখি নাই ।---এই 
ক্ষুদ্র, কিন্তু আত সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চলিত' বাংলায় লিখিত 
'আতিমুন্ত' বইখানি, বোধহয়, রসোন্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহত্ভকে 
বিদগ্ধ-আনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস ।” 


দাম £ চার টাকা 


পারবেশক £ 
আঁভাজৎ 


৭২/১ কলেজ বব 





গবামাডি 1 ১৩৮৩ 


চতুথ বধ; 





ভুভীয় সংঘ 


পরটিঞ পপর প্িপ্ঠূতেন 
£2?7%74% £ 


পা০৮৫০পু্কর্তে ঠ্‌ ৮ 
£ 74 € 
? 771 রর 


₹লপ্র্তা ৫ 


॥ প০৮০৫৫৫7০ 


৬ উস 


২ 


৯১১ 


এ 
রর 
ু 





2 
৮ 

$৬ 2৮৮৫ ৮৮৮৯ 
৫ রে 
2 ৮? 


1554 


কক পর 


৫ 
দের 
121/-4% 


77754 
৮০০ 


গণ 


এনা 









শুসগ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুলক আঙিক পাক্কা] 
চতুর্থ বব ॥ আষাঢ় ১৩৮৩ & তৃতীয় সংখ্য। 


সূচী'পর 
মেঘদূত ও জৈন দৃতকাহয 
নন্দীসেন [ কথানক এ 
প্রবন্ধ-চক্তামাঁণ 
পূরণ চাদ সামসুখ। 
স্কুলভদ্র | 


সমরাদত্য কথ। 
শ্রীহারিভদ্র সূরী 


পরুলোকে ভারতীয় বদ্যার অক্লান্ত জ্ঞাল-ত।পস 
মুন শ্রীজনাবজয় 


দ্ুমপন্রক 


সম্পাদক 
গণেশ লালওয়ানী 


৬৭ 


০৮০] 


৪৯২ 


৯১৫ 


লে রো ন্র্জার 





মহাবীর, বৈভার গিরি, রাজগৃহ 
মধ্যকালীন 


মেঘদুত ও জৈন দূত কাব্য 


কবিবর, কবে কোন বিস্মৃত বরষে 
কোন পুণ্য আষাটের প্রথম দিবসে 
লিখেছিলে মেঘদূত, মেঘমন্দ্র শ্লোক 
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক 
রাঁখয়াছে আপন আধার স্তরেস্তরে 
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত করে 
_রবীন্দ্রনাথ 
অমর কাঁব কাঁলদাসের অমর কাব্য মেঘদূত যে যুগে যুগে বিশ্বের বিরহী হৃদয়কেই 
কেবল উদ্বদ্ধ করেছে ত'ই নয়, বিশ্বের কাব ও ভাবুক হদয়কেও অনুপ্রাণিত করেছে । এর 
ক্পনা, এর ধ্বাঁন, এর শব্দবিন্যাস, এর রূপ বৌচত্র সহজেই ভোলা যায় না। ভোলা 
যান না তাই অধ্যাত্ম সাধক গৃহ পরিত্যাগী জৈন সম্ভ কাঁবরাও ভুলে যেতে পারেন নি । 
পা:রননি বলেই তার।-একাদিকে যেমন মেঘূতের মত একাধিক দূত কাবে/র রচন। করেছেন 
তেমনি অন্যাদকে তার মেঘদূতের পদের প্রথম ব৷ শেষ পধান্ত তাদের কাব্যের পাদপৃতি 
রূপে গ্রহণ করেছেন। জিনসেন ত তার পার্াভ্যুদর কাব্যে সমগ্র মেঘদূতকেই আত্মসাৎ 
করে নিয়েছেন । এক আধ পখান্ত বা প“দর সান্মবেশ তেমন শন্ত নয় কিন্তু একখানি 
সমগ্র কাব্যের ধারাবাহকত। অক্ষুণ্ন রেখে নিজের কাব্যে সান্নবোশিত করা বিশেষ ক্ষমতার 
পারচায়ক এবং ত। যাঁদ রংসান্তীর্ণ হয়। বোধ হয় এই জন্যই অধ্যাপক কাশীনাথ পাঠক 
উজিনসেনকে কাঁলদাসের চাইতেও বড় কাব বলে আঁভাহত করেছেন । তার ভাষায় £ 
713 0150 001808  2180170 110181) [0915 15 8110190 1০ 16211099590 
0/ ০9071958111 01 811. 417856179, 170/8৬917; 0198115 10 108 0051091- 
60 8 11101161 09101613 081) 119 80110101019 0/040 1195591709/. 
দূত কাব্য বরহ বা বপ্রলন্ত শূঙ্গার রসের ওপর আঁশ্রত। এতে নায়ক বা নায়কা 
কোনে দূতের মাধ্যমে নিজের ভালোবাসা বা আতির কথ। নায়িক। বা নায়ককে জানায় । 
অবশ্য এ ধরণের দূত প্রেরণের প্র।চীনতম উদাহরণ খণ্ধেদের ১০ম মগ্ডলে সরমা-পাঁণ 
সংবাদে পাওয়।৷ গেলেও মহাকাঁব কালিদাসের মেঘদূতই দূত কাব্যের এক অনন্য উদাহরণ । 
সংস্কৃত সাহত্যে যত দূত কাব্য রচিত হয়েছে ত। এর অনুকরণে এবং এরই অনুপ্রেরণায়। 
জৈন সন্ত কাঁবর৷ অবশ্য এর শৈলী গ্রহণ করলেও এতে কিছু কু পাঁরবর্তন সাধন 


৩৮ শ্রমণ 


করেছেন । যেমন (১) বিপ্রলন্ত শঙ্গাররসের স্থানে তার৷ শান্তরস প্রবাহিত করেছেন; 
(২) দৃতকাব্যকে ধর্মীয় তত্ব প্রতিপাদনে ব্যবহার করেছেন; ও (৩) কাব্যাতঝক পন্র 
রচনায় এই শৈলীর প্রয়োগ করেছেন । জৈন বাত্ময়ে এ"দর বিজ্ঞাপ্ত পন্র বলে আঁভাহিত 
করা হয় । বিজ্ঞাপ্ত পত্র সাধারণতঃ জেন শ্বেতান্বর সাধুর পর্যুষণ পরের পর তাদের 
আচার্ষের কাহে প্রেরণ করতেন । এই ধরণের বিজ্ঞাপ্তপন্র খুষ্টীয় সপ্তদশ শতক হতে 
বহুল পাঁরমাণে লাখত হয়েছে । এ হতে মনে হয় যে দূত কাব্যের শৈলী জৈন সন্ত 
কাঁবদের বিশেষ 'প্রয় ছিল । "প্রিয় হবার কারণ জন মানসের সঙ্গে পারচিত জৈন সাধুর! 
তাদের নিরস ধর্মীয় তত্ব ও নিয়মকে সরস ও সাহাত্যক রূপ দেবার জন্য এই 'বাঁধর 
আশ্রয় গ্রহণ করোছলেন । তাদের কাতিত্ব এইখানে যে ধম্নীয় তত্ব ও নিয়ম প্রাতপাদন 
করেও সাহত্যিক সৌন্দর্য ও সরসত। কোথাও ক্ষুণ্ন হতে দেন নি। 

জৈন সম্ভ কাঁবদের রাঁচত সমস্ত দূত কাব্যও সংস্কৃত ভাষায় । প্রাকৃত ভাষায় একটিও 
নয়। প্রধান দূত কাব্যে পার্থনাথ ও নোৌমনাথের জীবন বৃত্ত অংাকত। এর সব চাইতে 
প্রাচীনতম উদাহরণ জিনসেনের পাসস্থাভ্যুদয় কাব্য (খৃষ্ঠীয় ৭৮৩ অব্দ পূর্বের )। ১৩শতক 
হতে দূত কাব্যের পরম্পরায় জোয়ার আসে । তার কয়েকাঁট বাঁশষ্ট রচনা £ বিক্লমের 
নোমদূত ( খৃষ্ঠীয় ১৩ শতকের শেষ পাদ ), মেরুতুঙ্গের জৈন মেঘদূত (€১৩৪৬-১৪১৪ খুঃ 
মধ্যবতাঁ কোনে। সময ), চারিব্র সুন্দর গাঁণর শীলদ্‌ত (১৫ শতক ), বাঁদচন্দ্রের পবনদৃত 
(১৭ শতক ), বিনয় বিজয় গাঁণর ইন্দুদূত (১৮ শতক ), মেঘ বিজয়ের মেঘদ্‌ত 
সমস্যালেখ (১৮ শতক), অজ্ঞাত কতৃক চেতোদূত ও বিমল কাঁতি গাঁণর 
চন্দ্রদূত | 

নীচে এই সমস্ত গ্রন্থের সামান্য পাঁরচয় দেওয়৷ হচ্ছে। 

পার্থাভ্যুদয় £ এই কাব্য ৪ সর্গে বিভন্ত । ১ম সর্গে ১১৮, ২য় সর্গে ১১৮, ৩য় সর্গে 
৫৭ ও ৪র্থ সর্গে ১১টি মোট ৩৬৪টি পদ আছে। এর প্রত্যেক পদ মেঘদুতের ধারা- 
বাহক পদের এক ব৷ দুই পদ সমস্য রূপে নিয়ে পৃতি করা হয়েছে । মেঘদূতের মতই 
ছন্দ মন্দাক্রান্ত, ভাষাও সেইরূপ পৌঁড়। 

এই কাব্যের বাঁণত বিষয় ২৩ সংখ্যক তীর্থংকর পার্শবনাথের ওপর কৃত উপসর্গ । 
উপসর্গকারী সন্বর যক্ষের পূর্বজন্মের সঙ্গে এই কাহিনী গ্রাথত। অবশ্য পুরাণাঁদতে 
পার্থচারত্র যের্প পাওয়া যায় কাব প্রয়োজন মত তার কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। 
তবুও মেঘদ্‌তের প্রচালত অর্থকে ভিন্ন কথা মানসে প্রসঙ্গোচিত অর্থে তানি যেভাবে 
প্রযুন্ত করেছেন তার প্রশংসা ন। করে পার৷ যায় না । অবশ্য একে দূত কাব্যের পধায়তুস্ত 
কর৷ যায় ন৷ তবুও মেঘদুতের স্মস্যাপৃতির জন্য এর এখানে উল্লেখ কর৷ গেল । 

পার্থাত্যুদয়ের রচাঁয়ত৷ জিনসেন রাষ্টকুট নরপাঁতি অমোঘবর্ষের সমকালীন ছিলেন । 
পাঙ্থাভ্যুদয়ের উল্লেখ ২য় জিনসেন তার হি বংশ পুরাণে (৭৩ খুঃ) করেছেন । তাই 


আধা, ১৩৮৩ ৬৯ 


এর রচনা ৭৮৩ থৃষ্টাব্দের পূর্ববতাঁ সময়ে অনুমান কর৷ হয় । জিনসেনের শ্রেষ্ঠ রচন। 
মহাপুরাণ বা আদি পুরাণ । 

নোৌমদূত £ এতে ১২৬ঢী পদ রয়েছে । এখানে মেঘদৃতের প্রাতাট পদের আসন্তম 
চরণ সমস্যা পৃতি রূপে নেওয়া হয়েছে । এতে ২২ সংখ্যক তীর্ঘংকর নোৌমনাথ ও রাজী- 
মতী ব৷ রাজুলের বিরহ বণিত হয়েছে । তাই মেঘদ্‌তের ওপর আঁধত হলেও একে এক 
মোৌলিক কাব্য বল! চলে । নাম নোৌমদত হলেও নোম বা নোমনাথ দৌত্যের কাজ 
করোছিলেন তা নয়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে এখানে দূত রূপে প্রেরণ করা হয়েছে । 

নেমিনাথ রাজীমতীকে বিবাহ করতে এসে পশুদের আত চীৎকার শুনে ও তাদের 
তার বিবাহে রাজন্যদের আহারের জন্য হত্যা কর৷ হবে অবগত হয়ে সেখান হতেই সংসার 
পারত্যাগ করে রৈবতক পর্বতে চলে যান । বধূ রাজীমতাঁ সেই সংবাদ অবগত হয়ে তাকে 
ফাঁরয়ে আনবার জন্য এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দূত রূপে প্রেরণ করেন । এখানে দ্বারকা হতে 
রৈবতক পর্যন্ত পথের সুন্দর বর্ণনা আছে । অবশ্য শেষে রাজীমতীর বিরহ সমভাবে 
রূপান্তারত হয়ে যাচ্ছে ও তিনিও সাধবীধর্ম গ্রহণ করে সংসার পারত্যাগ করে যাচ্ছেন। 

নেমিদূত ভাষা, ভাব ও কাব্য সমস্ত গুণেই উৎকৃষ্ট । কাব বিরহিনী রাজীমতাঁর যে 
চন্র আঁঙ্কত করেছেন তা পড়তে পড়তে চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসে। তাই দূত 
কাব্য না৷ বলে একে বিরহ কাব্যই বলা উচিত । 

নেমিদূতের রচাঁয়ত।৷ বিক্রম কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন ত৷ ঠিক জান৷ যায় না। 
এই কাব্যের প্রাচীনতম যে পু পাওয়া গেছে তা ১৪৭২ সম্বতের। তাই কাব তার 
প্রবরাঁ সময়ে বর্তমান ছিলেন সেকথ। বলা যায় । 

জৈনমেঘদূত ৪ জৈন মেঘদূতও নোৌমদূতের মত নৌমনাথ ও রাজীমতীর জীবন প্রসঙ্গ 
নিয়ে রাচত। জৈন মেঘদূত হলেও মেঘদূতের সমস্য। পৃতির্পে আশ্রয় নেওয়া হয়নি । 
একমান্র নাম ছাড়। শৈলী, রচন। বিভাগ সমস্তই স্বতন্ত্র । জন মেঘদূত ৪ সর্গে বিভন্ত। 
প্রত্যেক সর্গে ক্রমশঃ ৫০, ৪৯, ৫৫ ও ৪২টি পদ রয়েছে । 

এই কাব্যের বিষয় নেমিনাথের প্ররজ্যা গ্রহণের সংবাদে রজীমতী মৃচ্ছিত হয়ে যাচ্ছেন । 
জ্ঞান ফিরে এলে মেঘকে তার দুঠীখত অবস্থার * বর্ণনা করে নোৌমনাথকে যা জানাবার 
ছিল ত৷ জানিয়ে দতরুপে প্রেরণ করছেন । সখীর৷ তখন রাজীমতীকে নানাভাবে বুঝিয়ে 
বলছে, কোথায় মেঘ, কোথায় তোমার বিরহ আর কোথায় তার বাঁতরাগী প্রবৃত্ত ? 
তান আত্ম কল্যাণের জন্য সংসার পরিত্যাগ করে গেছেন। রাজীমতী তখন শোক 
পারত্যাগ করে নোৌমনাথের কাছে গিয়ে সাধবীধম গ্রহণ করছেন। 

এই কাব্যে পদলালিত্য, অলঙ্কার বাহুল্য আদ থাকলেও গ্লেষপদ ও ব্যাকরণের ক্রিষ্ট 
প্রয়োগের জন্য একটু কঠিন হয়ে গেছে । তাছাড়। মেঘ ও নোমনাথের পারিচয় 
থাকলেও ভৌগাঁলক ম্ছানের কোনে নির্দেশ নেই । 


৭0 শ্রমণ 


রচয়িতা মেরুতুঙ্গাচার্ প্রবন্ধ চিন্তামাণর রচয়িত৷ মেরুতুঙ্গাচাষ নন্‌। ইনি অঞ্চল 
গচ্ছীয় মহেন্দ্রপ্রভ সূরীর শষ্য । কাব্যে রুনা সময় দেওয়া নেই। তবু তার কাল 
হতে বিক্রম সংবত ১৪০৩ থেক্রে ৭৩ এর মধ্যে কোন সময় এটি রচিত হয়ে থাকবে 
বল৷ যায় । 

শীলদূতঃ কালিদাসের মেঘদতের অনুকরণে রাঁচিত ও মেঘদৃতের পদের আস্ত চরণ 
সমস্যাপৃতি রূপে গৃহীত ॥ ছন্দ তাই মন্দাক্রান্ত। । পদ সংখ্যা ১৩৭। এতে স্ুলভদ্র 
ও রূপজীব। কোশার প্রাসদ্ধ কথানক নিয়ে স্মূলভদ্রের ব্রহ্মচর্য রূপ শীলের বর্ণনা কর! 
হয়েছে । কোশ। নানাভাবে স্ুলভদ্রকে প্রলোভিত করে শীল হতে চুযত করবার চেষ্টা 
করছে 'কন্তু স্থুলভদ্র তার অনুপম উপদেশে তাকেই শীলব্রত গ্রহণ করাতে সমর্থ 
হচ্ছেন । 

শীলর্প ভাবাত্মক তত্বকে দূতর্প দিয়ে কবি নিজের মৌলিক কষ্পনার পাঁরচয় 
দিয়েছেন । এতে দীধ সমাস নেই বললেই চলে । অলঙ্কার ও উতপ্রেক্ষ। দর্শনীয় । 
মেঘদৃতর শৃঙ্গার ধম পখীন্তকেও শাস্তরসধমাঁ করতে কাব অস্তুত প্রাতভার পারচয় 
দিয়েছেন । 

রচাঁয়ত।৷ চা'র্রসুন্দর গাঁণ খন্তাতে ১৪৮৪ সন্বতে এট রচন৷ করেন। 

পবনদৃত £ এটি মেঘদুতের সমস্যাপৃতি না হয়ে একটা স্বতন্ত্র রচন। । তবুও একে 
মেঘদ্‌তের ছায়া বল! যায় । এতে ১০১টা মন্দাক্রান্তা বৃত্ত রয়েছে । 

গণ্পের বিষয় বস্তু খুব ছোট । উজ্জায়নীর রাজ। বিজয়ের রানী তারাকে অশাঁনবেগ 
নামক এক 'বিদ্যাধর ঢুরী করে নিয়ে যায় । রাজ। পবনকে দূত করে তারাকে সংবাদ 
পাঠাঅজন। পবনও সাম, দান দণ্ড ওভেদ প্রয়োগ করে শেষ পর্ধস্ত তারাকে বিজয়ের 
কাছে এনে প্রত্যর্পণ করতে পারছেন । 

পবনদৃত এক বিরহ কাব্য । বিপ্রলন্ত শৃঙ্গারের সঙ্গে সঙ্গে কাব নোতিক, সামাজক 
ও ধামিক শিক্ষাও কিছু কিছু দিয়েছেন । 

এর রচাঁয়ত। ভট্রারক বাদিচন্দ্র ১৭ শতকের লোক । 

১৭-২০ শতকের দূত কাব্য £ ১৭ শতকে মুনি বিমপকাতি চন্দ্রদূত নামে এক 
দূত কাব্যের রন করেন। এতে ১৬৯টী পদ আছে। মেঘদতের পাদপৃ্তির্পে 
রচিত হলেও কোথাও কোথাও ভবের স্পব্টীকরণের জন্য আঁধক পদও রচন৷ কর। 
হয়েছে । কাব এখানে চন্দ্রকে সম্বোধিত করে শবুঞ্জয় তীর্থঘস্থ প্রথম তীর্থংকর খধাষভ- 
দেবকে নিজের বন্দনা জানিয়েছেন । কবি কোথা হতে বন্দন জানিয়েছেন ত৷ না জান। 
গেলেও কাব্য ভাব ও বিদ্বতাপূর্ণ। রচনাকাল ১৬৮১ সম্বৎ। 

১৮ শতকে 'তিনাট দূত কাব্য পাওয়।৷ যায়। প্রথম চেতোদূত, দ্বিতীয় মেঘদত 
সমস্যালেখ, তৃতীয় ইন্দুদূত ॥ চে'তাদুতের অজ্ঞাত কাব গুরুচরণের কৃপাদৃষ্টিকে নিজের * 


আষাঢ়, ১৩৮৩ ৭১ 


প্রেরসী রূপে কপ্পন৷ করে তাকে নিজের চির পাঠাচ্ছেন । এতে গুরুর যশঃ, বিবেক ও 
বৈরাগ্যের বর্ণণ৷ আছে । কাব্যাট মন্দাত্রান্ত৷ ছন্দে রচিত, ১২৯টাঁ গদ সম্বালত । 

মেঘদৃত সমস্যালেখের কাঁব উপাধ্যায় মেঘাঁবজয় ওরঙ্গাবাদ হতে গুরুর বিরহে কাতর 
হয়ে মেঘকে গুজরাটের দেবপত্তনে দূতরুপে প্রেরণ করছেন। মেঘ গুরুর নিকট হতে 
প্রীতিসন্দেশও নিয়ে আসছে । এতে ১৩০টা মন্দাকু।স্ত। ছন্দের পদ ররেছে । শেষেরাট 
অনুষ্টভ | ওরঙ্গাবাদ হতে দেবপত্তন পর্বস্ত প:থর বর্ণনও মনোহর ; বিষয়, ভাব, 
ভাষা ও শৈলী সমস্ত দৃষ্টিতেই এই কাব্য সমস্ত দূত কব্যের মধ্যে শ্েষ্ঠ । 

এই কাব্যের রচয়িতা বিদ্বান মহোপাধ্যয় মেঘ বিজয়জী । তান অনেক গ্রন্থ রচন। 
করেন । বর্তমান কাব্যের রচনাকাল সমন্বত ১৭২৭ । 

১৮ শতকের তৃতীয় দতকাবা ইন্দুদূত । এতে ১৩১ টি মন্দাক্লান্ত। পদ রয়েছে । 
ইন্দ্রদ্‌তে চাতুর্মাস্যের সময় যোধপুর 'নবাসী বিনয় বিজয় গাঁণ সুরত নিবাসী গুরু বিজয়- 
প্রভ সৃরির কাছে চত্দ্রমাকে দূত বৃপে প্রেরণ করে সাংবাংসাঁরক ক্ষমাপন৷ জানাচ্ছেন। 
কাব্যে যোধপুর হতে সুরত পর্যন্ত পথের জৈন মান্দির ও তীর্থের বর্ণনা আছে । তাই 
একভাবে একে বিজ্ঞাপ্তপত্রও বল৷ যায় । ভাব প্রবাহমর ও প্রসাদপূর্ণ। দৃতকাবোর 
পরম্পরায় এ ধরণের প্রয়োগ নবীন । 

ইন্দুদ্‌ত জাতীয় দ্বিতীয়কাব্য ময়রদূত ১৯৯৩ সম্বতে রচিত । এতে ১৮০টি পদ 
রয়েছে যার আঁধকাংশই শিখাঁরনী ছন্দে। কাঁবর নাম ধুরগ্ধর বিজয় । মযূরদূতে 
চাতুর্মস্যের সময় কপড়বণজ নিবাসী বিজবামৃত সৃরি জামনগর নিবাসী গুরু বিজয়নোৌম 
সঁরকে বন্দনা ও ক্ষমাপন৷ জানাচ্ছেন। এখানে দূতর্পে মযূরকে নেওয়৷ হয়েছে । 
ময়রের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে কপড়বণজ হতে জামনগর পধস্ত পথের বর্ণনাও দেওয়। হয়েছে । 

উপরোন্ত দূত কাব্য ছাড়াও আরও বহু দ:তকাব্যের নাম গ্রন্থভাগ্ারের পুস্তক 
তাঁলকায় পাওয়৷ যায়। যেমন জন্বুকবির ইন্দ্রুদূত, বিনয়প্রভের চন্দ্রদূত অজ্ঞাত 
কাবর মনোদৃত, ইত্যাদি । 


নন্দীলেন 


[জৈন কথানক ] 


ভগবান মহাবীরের কাছে প্রব্লজিত হবার জন্য পতৃআজ্ঞ। 'নিয়ে গৃহ হতে বাহর্গত 
হলেন রাজপুত্র নন্দীসেন । নবোধার আলোকমান্র তখন স্ফারত হয়েছে । রস্তাধরা 
পূরাদগবধূদের রাগময় চুম্বনে আকাশ অনুরাগ রাত । সেই প্রথম উষার ক্লিগ্ধতায় 
মনের আনন্দে পথ ধরে চলেছেন নন্দীসেন । 

রাজ প্রাসাদের লৌহ ও প্রস্তরের প্রাকার আতক্রম করে শ্যাম বনভূমির উপাস্ত 
পার হয়ে তিনি এক ক্ষীণধার। স্রোতান্বনীর কাছে এসে থামলেন । গুণশীল চেত্যে 
যাবার সেইটিই পথ । 

সেই ম্রোতাশ্বনী আতক্রম করে গুণশীল চৈত্যে যাবার জন্য তিনি যেই পা তুলেছেন 
তেমনি কার পায়ের শব্দে উৎকর্ণ হয়ে পেছনের দিকে ফিরে চাইলেন । কিন্তু দু* চোখ 
দিয়ে ধত দূর দেখ। যায় ততদুর দৃষ্টি প্রসারিত করেও কোথাও কাউকে তান দেখতে 
পেলেন ন। | মনে মনে ভাবলেন, আশ্চর্ব। [তান যে পায়ের শব্দ স্পষ্ট শুনেছেন । 

আবার এগিয়ে যাবার জন্য তান প৷ তুললেন ৷ কিন্তু এবারে শব্দ নয়, কার কণ্ঠ- 
স্বর ষেন শুনতে পেলেন । সেই কণ্ঠস্বর তার খুব নিকট হতেই যেন বলছে, তুমি কোথায় 
যাচ্ছ নন্দীসেন £ তোমার কামন।৷ আজে অপারত্প্ত । সেই কামন। পাঁরত্ৃপ্ত করে 
প্রন্জ্য। গ্রহণ, করে । 

ম্লোতান্বনীর তারে দাঁড়িয়ে নন্দীসেন আবার চারদিকে চেয়ে দেখলেন | কিন্তু নিকটে 
দূরে, সামনে পিছনে, ওপরে নীচে, কোথাও কাউকে দেখতে পেলেন না । তবে কি 
1তনি ভুল শুনেছেন 2. তাও ত নয়। তান যে স্পষ্ট শুনেছেন । 

নন্দীসেন এগিয়ে যাবার জন্য আবার পা তুললেন । আবার সেই কণ্ঠস্বর শোন৷ 
গেল, ধীমান, অসময়ে কৃত কর্ম সফল হয় না । 

নন্দীসেন ফিরে তাকালেন । না, কেউই কোথাও নেই। তবু তান এবার 
প্রত্যুত্তর ন৷ 'দিয়ে পারলেন না । বললেন, হে অশরীরি ! আপনি কে তা আমি জানি 
না, আপনার উপদেশ বাক্যের জন্য ধন্যবাদ । কিন্তু আমার মনে কোনো কামনা আম 
দেখতে পাই না। তাই আম নিজেকে প্রব্রজ্য। গ্রহণের আধকারী বলে মনে কাঁর। 

আবার সেই কণ্ঠস্বর শোন৷ গেল, না নন্দীসেন, তুমি তোমার অন্তপ্তলশাঁয়নী কামনা- 
কে আজে, প্রতাক্ষ করে। নি। কিন্তু আমি তাকে নগ্ন নিরাবরণরূপে দেখতে পাচ্ছি। 


আধাঢ়, ১৩৮৩ ৭৩ 


তোমার মধ্যে কামিনীর কামন৷ রয়েছে । তাকে দয়িতারূপে তোমায় গ্রহণ কর্ধতে হবে। 
তাই তোমাকে প্রাতানবৃন্ত হতে বলাছ। 

বিস্মিত হন নন্দীসেন। কিন্তু সমগ্র অন্তর তন্ন তন্ন করে দেখেও কোথাগড কোনো 
কামনী-কামনার সম্ধান পান না । তার হৃদয় জলমগ্ন ওই পাষাণশীলার মতোই কঠিন, 
নিম । আ্রোতাদ্বনীর জলধার। তার ওপর সলজ্জ কলহর্য তুলে প্রবাহিত হয়েই যেতে 
পারে, তাকে বিচ্ষুব্ধ ব৷ দ্রীবত করতে পারে না। 

তাই সেই উপদেশ উপেক্ষা করে তান গুণশীল চৈত্যের দ্বারদেশে গিয়ে উপাশ্ছিত 
হলেন। 


মহাবীরের কাছে দীক্ষিত হলেন নন্দীসেন। 

মহাবীরও অবশ্য তাকে প্রাতাঁনবৃত্ত হতে বলোছলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আগ্রহ 
দেখে তাকে তিনি দীক্ষিত করে নিলেন । 

নন্দীসেন সেই পদ শব্দ, সেই -কষ্টপ্বরের কথা মহাবীরের কাছে বলেছিলেন । কিন্তু 
মহাবীর তার প্রত্যুত্তর দেন নি। কেবল জ্যোতল্লার মত এক সুঁষ্মাত হাঁস ভার মুখমণ্ডল 
উন্তাঁসত করে তুলেছিল । 

কিন্তু যত দিন যায় নন্দীসেন- ্রত্যুন্তরের জনা তত ব্যাগ্র হয়ে ওঠেন। কারণ সেই 
পদশব্দ, সেই কণ্ঠস্বর তাকে সর্বদাই অনুসরণ করে চলেছে । হয়ত অশোকতনুর ছায়ায় 
বসে তান শাস্ত্র পাঠে মনোণভানবেশ করতে যাবেন হঠাং শুঞ্চপন্রে কার পদধবাঁন বেজে 
ওঠে । মরালীর মত এক নর্ত মৃদুগতি তৃণদলে শিহরণ তুলে দূর বনান্তের ছায়ায় গিয়ে 
'মালয়ে যায় । হয়ত ধ্যানের গভীরতায় ডুবে যাবার জন্য শরীরকে ধর্জু করে কায়োৎসর্গে 
স্থিত হয়েছেন ওমান কার কণ্ঠস্বর দূরশুত গীতধবনির মতে তার কানে বেজে ওঠে । কে 
যেন বলে ওঠে, নন্দীসেন,তোমার এই কঠোর ব্রতীর জীবন বৃথা । 

নন্দীসেনের মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যই কি বৃথা ? 

আরো কঠোর হন নন্দীসেন। কঠোরতর কূরে তোলেন জীবন চর্যা। যেন কৃচ্ছ- 
তার প্রাকার রচন৷ করে সুরাক্ষিত রাখবেন নিজেকে। 

হাস্য করে ওঠে সেই কষ্টস্বর । অপেক্ষা.কর নন্দীসেন, তোমার যে অঞ্কশায়িনী হবে 
সে তোমার মধ্যেই রয়েছে । 

আমার মধ্যে 2 না-না-না। বিচাঁলত হন নন্দীসেন। তাক করে সম্ভব ? 

কু এক দেখছেন তিনি ?*দেখছেন এক যৌবনবতী নারীর লীলায়িত অঙ্গশোভা । 
[শাথল নিচোল, বিগাঁলত বেণী, চণ্টল._সমীর কৌতুকে উদ্বোলত বসন- আধাড়ের সঘন 
মেঘের স্টারের মত অশোকের নীল ছায়ায় নিস্তব্ধ হয়ে সে ষেন দাঁড়য়ে রয়েছে । সেই 
কমনীয় দেহকাস্ত না জ.নি_কেন প্রবল দাহিকারূপে তার ধমনী ধারায় প্রবাহত হয়ে বাক্স । 


৭8 শ্রমণ 


নন্দীসেন স্থির করেন উপবাস [বশীর্ণতায় জয় করবেন তিনি এই চিত্ত চাণুল্য। 
দীর্ঘ উপবাসে শরীর শুক হয় কিন্তু তার গৌরবর্ণ দেহের রজত কান্ত দহনোতীর্ণ 
স্বর্ণের মত আরো উজ্জল হয়ে ওঠে । 


এক দীঘ উপবাসের পর ভিক্ষা করতে এসেছেন নন্দীসেন। কোথায় এসেছেন ত৷ 
তিনি নিজেও জানেন না। কে যেন চালিত করে নিয়ে এসেছে তাকে কুসুমাকীর্ণ বৃক্ষ- 
রাজ বোষ্টত শঙ্খধবল এক শিস্পরুচিরম্য সৌধের দ্বার প্রান্তে । সেখানে এসে নন্দীসেন 
থমকে দড়ান। তার মনে হয় এক লঘু ত্রস্ত পদধবনি সেই দ্বারপ্রাস্ত আতক্লম করে 
অভ্যন্তরের দিকে এগিয়ে যায় । 'বাস্মিত হন নন্দীসেন। 'বাস্মত হন আরো যখন 
দেখেন সুধবনিময় সঙ্গীতের মুখরতা ও নাবড় সৌগন্ধেযর আবেশ নিয়ে এসে দাড়ায় তার 
সামনে মোহময় এক নারী--বিলোল হারাবলীতে লাঁলত যার পীনোন্নত বক্ষ, হরিচন্দনে 
চান্তুত যার চিবুক, কুন্দাভ স্মিত চীন্দ্রকার মত যার হাসি, 'সিন্ধুজল বিধৌত রক্ত প্রবালের 
মত যার অধর দ্যাতি। নন্দীসেন নিস্পলক চেয়ে দেখেন আর ভাবেন এই কি তার 
অন্তরশাঁয়নী সেই নারা যে দাঁয়তা রূপে তার অজ্কশাঁয়নী হবে । 

জঠর বৃভুক্ষার চাইতেও কেমন যেন দুবার হয়ে ওঠে দেহের বৃভুক্ষা 

সেই নারীর চোখেও আবার স্ফৃরিত হয় মোহময় হর্ষের বিদ্যুৎ । কে এই পথভ্রান্ত 
তরুণ কান্ত শ্রমণ রাজপুত্রের মত কমনীয় যার রূপ, যৌবনাঢ্য দেহ যেন শ্রামণ্যের কৃষ্ছুত। 
ঘেরা এক রমণীয় উপবন ! আরো৷ আয়ত হয় সেই নারীর আয়ত লোচন, দত হয় বক্ষের 
নিঃশ্বাস । 

সেই নারীই প্রশ্ন করে নন্দীসেনকে, কি চান আপাঁন, ধীমান ? 

মুরজ ধ্বনির চাইতেও মধুর মনে হয় সেই কণ্ঠস্বর । সেই কণ্ঠস্বরে নন্দীসেনের সমস্ত 
শরীর রোমাণ্িত হয়ে ওঠে। তারপর কিছু বলবার জন্য ধীরে ধীরে তিনি মুখ তুলে 
তাকান সেই বরনারীর মুখের দিকে কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। শুধু বলেন, 
ভিক্ষ। | 

বিস্ময় জাগে সেই নারীর কজ্জলিত নয়নের শোঁিমায়। ভিক্ষা! তার কেমন 
যেন মনে হয় এত 'ভিঙ্গাপ্রার্থা শ্রমণের মুখ নয়, এ এক প্রণয় প্রার্থা_বিহ্বল প্রণয়ীর 
মুখ । তখন বিদ্যুংলতার মত এক বক্ু হাসি খেলে যার তার রাগরন্ত অধরে । বলে 
আমি রপজীব৷ রুচির । আমার রূপ ও যৌবন ছাড়া আপনাকে আমি কি ভিক্ষা 
[দিতে পারি ? 

নিজের কণ্ঠপ্বরে নিজেই 'বাম্মত হন নন্দীসেন । তার মধ্য হতে কে যেন বলে ওঠে, 
আমি ধন্য হলাম বরনারী । তুমি আমার জীবনের প্রথম বিস্ময়, যৌবনের স্বপ্ন, 
দ্বপ্নলোকের মাধুরী । তুমি ছাড়। আমার সব ধ্যান সব কৃচ্ছুসাধন। বৃথা | 


আধাঢ়, ১৩৮৩ ৭৫ 


এক প্রগল্ভার হাঁস হেসে ওঠে. রুচির । তারপর শ্রমণের বাহুবন্ধনে ধর৷ দেবার 
জন্য এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে তার 1দকে । তারপর এক তরুণ প্রোমকের 
ব্যগ্ন দুই বাহুর বন্ধনে সে বিলীন হয়ে যায় । 


ছয়াঁট লঘু মুহূর্তের মত ব্যতীত হয় ছয়টি মধুবসম্ত । নন্দীসেন তার কিছুই 
জানতে পারেন না । কখন আংশুমালী উাঁদত হন, কখন অস্ত যান, কখন নিশাপাঁত 
বিস্তৃত করেন তার কুহেলী জাল । সমস্ত কিছু তার লুপ্ত হয়ে যায় এক মহাশূন্যে 
ন্রভুবনে কেউ কোথাও নেই । শুধু আছেন তান ও তার রুচির । 

তারপর এক সময় মোহ উপশাস্ত হয়। 'বিহগকণ্ঠকৃজত এক প্রভাতে রুঁচরার 
আশ্লেষ হতে মুস্ত হয়ে বাহিপ্রাঙ্গণৈ এসে দাঁড়ান নন্দীসেন। প্রভাতের রন্তরাগ তখন 
সবেমান্র প্রস্ফাটিত হতে আরগ্ত করেছে । 

বাস্মত রুচিরা পথরোধ করে দাড়ায় নন্দীসেনের । প্রশ্ন করে, কোথায় চলেছ, হে 
বরতনু ? 

নন্দীসেন রুচিরার মুখের দিকে চেয়ে দেখেন। এই কি সেই বিপুল যৌবনা 
তার স্বপ্নের নারী যাকে দেখে তান একাঁদন আত্মহার৷ হয়ে গিয়োছলেন। 
আজ তার দৃঁষ্ট তার দেহ সৌোন্দর্কে আতন্রম করে আরও গভীরে অবগাহন 
করে। 

তার চোখ বাম্পাকুল হয়ে ওঠে। তারপর রুচিরার মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 
আমায় ক্ষমা কর, বুচিরা । 

ক্ষমা ! এক দীধ নিঃশ্বাস উঠে আসে বুচিরার অন্তস্তল হতে । 

ধীরে ধীরে বলেন নন্দীসেন, আজ প্রভার্তী স্বপ্নে দেখেছি ভগবান মহাবীরের 
ম্নেহসিন্ত করুণার্দু চোখ । সেই চোখ আমায় আহ্বান করছে । 

এক বিষগ্ন ও বেদনার্ত শঙ্কায় কম্পিত হয় রুচিরার দেহবল্পরী । আবেগে ঝণপিয়ে 
পড়ে নন্দীসেনের প্রশস্ত বক্ষদেশে । জাঁড়য়ে ধরে তাকে একান্ত বুকের কাছে। বলে, 
বল নন্দীসেন, তুমি আমায় পাঁরত্যাগ করে যাবে না ঃ 

উত্তর দেয়না নন্দীসেন। 

তাকে আরো আবেগে জাঁড়য়ে ধরে রুঁচিরা । বলে, বল, বল নন্দীসেন, ভীরু কেন 
তোমার অধর, কুঠিত কেন তোমার নিঃশ্বাস ? 

আসন্ন এক মৃত্যুর বঞ্জুনাদ যেন শুনতে পেয়েছে বুচিরা । বুঝতে পেরেছে কিছুতেই 
ধরে রাখ। যাবে না নন্দীসেনকে । তাই ধারে ধীরে সে তাকে আশ্লেষ মুন্ত করে দেয়। 
অশ্রু বিগাঁলত হয়ে বিধৌত করে সুতনুকা বহুবল্পভ৷ রুচিরার কপোলতল । আসাস্তর 
মৃত্যু হয়েছে । সত্য শুধু সেই প্রেম, সেই মিলন । 


৭৬ শ্রমণ 


আর একবার সেই স্লোতাস্বনীর তীরে এসে দাঁড়ান নন্দীসেন ৷ ঘ্রোতান্বনীর ক্ষীণ 
জলধারা কলনাদ তুলে তেমান প্রবাহত হয়ে চলেছে । জলমগ্র পাষাণ শীল৷ আজে। 
তেমন পড়ে রয়েছে । 

নন্দীসেন সেই শীলার দিকে চেয়ে আর একবার প্রশ্ন করেন নিজেকে, তার হৃদয় 
[ক ওই জলমগ্র পাষাণ শীলার মতই কঠিন, নির্মম ? 

কেমন যেন এক বেদন৷ অনুভব করেন নন্দীসেন, ঘ৷ করুণায় আদ্র, প্রেমে মহীয়ান । 

গুণশীল চৈত্যের দ্বারদেশে অপেক্ষা করেন নন্দীসেন। মহাবীর যাঁদ আহ্বান 
করেন তবেই তিনি প্রবেশ করবেন নইলে সংলেখনায় পাঁরত্যাগ করবেন সেই মরদেহ । 

1কন্তু অপেক্ষা করতে হয় না অধিকক্ষণ । শুনতে পান তান মহাবীরের কণ্ঠত্বর, 
তুমি সত্যানষ্ঠ । অরাঁণর মতোই তুমি শুঁচি ও অপাপাবিদ্ধ । 

উচ্ছাসিত বাম্পাসারে প্লাবিত হয় নন্দীসেনের বেদনার্দর চোখ । 


প্রবন্ধ চিত্তাসণি 


পুরণঠাদ সামন্তখা 
[ প্রানুবৃত্তি । 


[৩] 


বিখ্যাত গুর্জরাধিপাঁতি ভীমরাজের চাউল। দেবী নাম্রী রাজ্জীর গর্ভে হারপাল দেব 
জন্মগ্রহণ করেন। ন্রিভুবন পাল তাহার পুন্র এবং এই ন্লিভুবন পালের পুন প্রাথতযশ। 
কুমার পাল। ভীমরাজের মৃত্যুর পর তাহার প্রধানা মাঁহষীর গভ'জাত পুন্র কর্ণদেব 
রাজত্ব প্রাপ্ত হন ও তৎপরে তংপুন্ন সুবখ্যাত জয়াসংহদেব সিংহাসনাধরোহণ করেন । 

জয়াঁসংহদেব কুমার পালের উপর অত্যন্ত 'িরন্ত ছিলেন, এমন কি তাহার প্রাণবধ 
কাঁরতে কৃত সংকপ্প হইলে কুমার পাল ভয়ে সন্ব্যাসী বেশে পলায়ন করেন । কয়েক 
বংসর নান। দেশে পারিভ্রমণ করিয়া একদ। গুপ্ঠভাবে পুনরায় গুজরাটে প্রত্যাগত হন। 

এই সময়ে সিদ্ধরাজ জয়সংহদেব 'িত। কর্ণদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে সবসন্ন্যাসগণকে 
নিমন্ত্রণ কারলে কুমার পালও তাহাদের সাঁহত গমন করেন । ভূপাঁত ন্বৃহন্তে সন্ন্যাস- 
গণের পদপ্রক্ষালন কাঁরতে কাঁরতে কুমার পালের পদে উর্ধরেখাদ রাজোচিত চি 
নিরীক্ষণ কারয়া সন্দেহক্রমে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখের দিকে লক্ষ্য কারতে লাগিলেন । 
কুমার পাল রাজার ভাবগাঁতক বুঝতে পারিয়া কোনরূপে গোপনে পলায়ন প্বক আলিঙ্গ 
নামক জনৈক কুন্তকারের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন । কুমার পাল পলায়ন কাঁরলে, রাজ। 
তাহার অনুসন্ধানের জন্য আঁবলম্বে কয়েকজন অশ্বারোহীকে তাহার পশ্চাৎ প্রেরণ করেন । 
কুমার পাল এই সংবাদ অবগত হইয়া কুগ্তকার গৃহ হইতে বাহির হইয়া এক ক্ষে্রস্বামীর 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কাঁরলে সেই ক্ষেন্রস্থামী ঠাহাকে কণ্টক পাঁরপূর্ণ কাষ্ঠরাঁশর মধ্যে 
লৃকাইয়৷ রাখিল । অশ্বারোহী গণ তাহার অনুসরণ কারিতে করিতে তথায় আগমন করিয়া 
ইতস্ততঃ অনুসন্ধান পূর্বক প্রস্ছান কাঁরলে কুমার পাল কণ্টকরাশর মধ্য হইতে বাঁহ্গত 
হইয়া বেশ পাঁরবর্তন পূর্বক তথ হইতে পলায়ন করেন । 

এই সময় কুমার পাল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন । কখনও অল্নাভাষে দুই তিন দিবস 
উপবাস কারয়া থাকিতে হইত, কখনও ব৷ ভিক্ষা কাঁরতে গিয়া কত দুষ্ট লোকের নির্যাতন 
সহ্য করতে হইত, আবার কখনও ধৃত হইবার আশঙ্কায় নানা প্রকার. ছদ্রবেশে গ্রাম 
হইতে গ্রামাস্তরে পদব্রজে ক্রমাগত ভ্রমণ করিতে হইত । এইরূপে পরিশ্রমণ করিতে করিতে 


৭৮ শ্রমণ 
স্তভতীর্ঘে (খস্বাত বা 0817)08) গমন করেন | তথায় উদয়ন মন্ত্রী অবস্থান কারতেছেন 
জানিয়া পাথেয় ভিক্ষার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন। সে সময়ে সুবিখ্যাত জৈন 
সাধু শ্রীহেমচন্দ্রাচার্যও তথায় উপাস্থত ছিলেন । ই'হার শরীরে বহু সুলক্ষণ দেখিয়। তান 
বালিয়াছিলেন যে কালে এই ব্যস্ত পরাক্রাস্ত নরপাঁতি হইবেন। উদয়ন মন্ত্রী সংকার 
কারা উপযুন্ত পাথেয় প্রদান কাঁরলে কুমারপাল মালবাভিমুখে প্রস্থান করেন । 

মালবে অবস্থানক'লে কুমারপাল 'সিদ্ধরাজ জয়াঁসংহ দেবের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। 
এই সংবাদ প্রাপ্তিমান্র তিনি কপর্দক শূন্য হস্তে তংক্ষণাৎ গুর্জর প্রদেশের রাজধানী অনাহল্ল- 
পুর প্টনাভিমুখে যাত্রা করেন ও পথের মধ্যে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া কয়েক দিবসের পর 
ক্ষুংীপপাসা শ্রমপাঁড়িত দেহ লইয়। পট্রনে উপাস্থত হইয়। তাহার ভিনীপতি কাহড়ুদেব 
নামক জনৈক পরাকাস্ত সামস্তের আশ্রয় গ্রহণ করেন । এঁদকে জয়াঁসংহদেবের পুত্র না 
থাকায়, সিংহাসন লইয়৷ মন্ত্রীগণের মধ্যে গোলযোগ উপাস্থত হয়। রাজবংশীয় দুইজন 
কুমারকে যথারুমে সিংহাসন প্রদান ও ক্রমে অযোগ্য বিবেচনায় উভয়কেই অপসৃত কর 
হর। ইত্যবসরে কাহড়দেব কুমারপালকে লইয়া সসৈন্যে উপা্থত হন এবং তাহাকে 
[সিংহাসনোপার স্থাপন কাঁরয়। সর্বাগ্রে প্রণত হন । অনন্তর কুমারপাল গুর্জরাধীশ বালিয়। 
1বঘোঁষত হইলেন। 

সংবং ১১৯১৯ (১১৪৩ খুঃ অন্দে) প্রায় পণ্াশদৃবধ বয়সে কুমার পাল রাজত্ব প্রাপ্ত 
হন। 

কুমারপাল কঠোর শাসনে রাজ্য পালন কাঁরতে লাগিলেন বলিয়া শনুমিত্র সকলেই 
সশঙ্ক হইয়া উঠিল । হীন স্বয়ং রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন ও বহু দেশ ভ্রমণ করায় ও জীবনে 
নান৷ কষ্ট প্রাপ্ত হওয়ায় বহুদর্শী হইয়াছলেন ; সুতরাং মন্ত্রীগণের মুখাপেক্ষী হইয়। থাঁকি- 
তেন না। করেকজন প্রধান প্রধান রাজপুরুষ ই'হার প্রাত অসন্তুষ্ট হইয়। ই'হাকে বিনাশ 
কাঁরতে ষড়যন্ত্র করেন ; কিস্তু তাহ প্রকাঁশত হওয়ায় তাহাঁদগের প্রাণদণ্ড হয় । 

কাহুড়দেবের সাহায্যে কুমারপাল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াঁছলেন বলিয়৷ তিনি অত্যন্ত 
অহঙ্কারী হইয়। উঠিয়াছিলেন। এমনাঁক সভাস্ছলেও রাজার অসম্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ 
কাঁরতে দ্বিধা বোধ করিতেন না । কুমারপাল কয়েকবার নিভৃতে ইহাকে এইরূপ কারতে 
[নিষেধ করেন; কিন্তু তাহাতেও ইনি নিবৃত্ত না হওয়ায়, ই'হার উভয় চক্ষু উৎপাটত করা৷ 
হইয়াছিল । 

যে কুন্তকার ও ক্ষেত্রপাঁত বিপদের সময় কুমারপালকে আশ্রয় দিয়াছল, তাহাঁদগকে 
রাজপ্রাপ্তির পর উপযুক্ত পুরষ্কার প্রদান করা হইয়াছিল । 

কুমারপাল উদয়ন মন্ত্রীর পুর বাগৃ্ভঃকে মহামাত্য পদ প্রদান করেন। 

উদয়ন মন্ত্রীর অপর পুরু বাহড় সদ্ধরাজ জয়াসংহদেবের আত "প্রয়পান্র ছিলেন ; 
এমন কি সিদ্ধরাজ তাহাকে পুর্বৎ পানন কাঁরিতেন। কুমারপাল সংহাসনারোহণ 


আবা, ১৩৮৩ ৪৯ 


কাঁরলে হান সপাদলক্ষীয় ( আজমীড় ) চাহমান বংশের আনাক নামক ভূপাঁতর শরণাপন্ন 
হন ও তাহাকে গুজরাট আক্রমণের জন্য উত্তোজত করায় চাহমান ভূপাতি স্তয়ং সসৈন্যে 
গুজরাটের সীমান্ত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন । কুমারপালও নিজ সামন্তগণকে একন্র 
করিয়। যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন , কিন্তু বাহড়ের প্রদত্ত উৎকোচ দ্বার বশীভূত হইয়া 
সামস্তগণ যুদ্ধের সময় অগ্রসর হইলেন না । কুমারপাল মহাবিপদাশঙ্ক। কাঁরয়াও 
সাহসবলে মান শরীররক্ষক সৈন্য সমভব্যাহারে আনাক ভূপাঁতর দিকে তীব্রবেগে হস্তী 
চালিত কাঁরলেন । বাহড় পথমধ্যে কুমারপালের হস্তীর উপর সশস্ত্র পাঁতিত হইবার ইচ্ছা 
কাঁরয়। স্ব-হস্তী হইতে লক্ষপ্রদান কাঁরলে, গুর্জরাধীশের হাঁস্তচালকের কৌশলে ভূপাঁতত 
হইয়।৷ তাহার শরীর রক্ষক সৈন্যগণ কর্তৃক বন্দী হইলেন । ইত্যবসরে কুমারপাল 
চাহমান ভূপাঁতির সান্নিকটবাঁ হইয়। ভীমবেগে তাহাকে আক্রমণ কারিয়া বধ করেন। 
আনাক ভূপাঁত ও বাহড় উভয়ের পরাভবে সপাদলক্ষীয় সৈন্যগণ ভীত হইয়া পলায়ন 
করে। বিজয়শ্রী কুমারপালের অঞ্কশায়নী হইলেন । 

একদা গুর্জরাধপাঁত স্বীয় অন্বড় নামক মন্ত্রীকে সসৈন্যে কঞ্ষণদেশের নাথ- 
মল্লিকার্জনের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। অনড় কঙ্কণদেশে উপাচ্ছত হইয়৷ উভয়কুল- 
পূর্ণ কলাঁবনী নাস্ী নদী উত্তীর্ণ হইয়৷ মাল্পিকার্জনকে আরুমণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে 
কঞ্কণপাতি কর্তৃক সম্পর্ণরূপে পরাভূত হইয়া আতিকষ্টে অবাঁশষ্ট অপ্পমান্র সৈন্যের 
সাঁহত পষ্টনে প্রত্যাগমন করেন । কুমারপাল পুনরায় বহু সৈন্য ও বিপুল যুদ্ধ সভ্ভার 
প্রদান করিয়। মল্লিকা্জনকে জয় কারবার জন্য অন্বড়কে প্রেরণ করলেন । এবার অস্বড় 
কলাঁবনী নদীতে সেতু নিম্নাণপূরক পশ্চান্তাগ সুরাঁক্ষত কাঁরয়া, মাল্পকাজুনিকে আক্রমণ 
করেন । ভীবণ সংগ্রামের পর অস্বড় স্বৃহস্তে কঞ্কণারধীশকে নিহত করিয়। তদ্দেশে গুজরাটের 
জয় পতাক। উদ্ভীন করেন । কঞঙ্কণ হইতে আনীত দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে কয়েকচীর নাম 
আমাদের পাঠক বর্গের অবগাঁতর জন্য উল্লেখ কর৷ হইল £ পাপক্ষয় নামক মুস্তাহার, 
সংযোগাঁসাদ্ধ সিপ্রা, শঙ্গারকোটি সাড়ী, বান্রশটি স্বর্ণকুস্ত, সার্ধ চতুর্দশ কোটি মুগ্রা, 
চতুদশ হস্তী, ইত্যাঁদ । 

এই সময়ে শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য কুমারপালের নিকট আগমন করেন । নৃপাতি যথোচিত 
সম্মান ও ভাঁন্তর সাহত তাহার অভ্যর্থন৷ কারলেন ও তাহাকে পষট্টনে অবস্থান কারিতে 
অনুরোধ করিলেন । আচার্ষের সদুপদেশে কুমারপাল জৈনধশ্ন গ্রহণ কাঁরয়৷ মদ্য ও মাংস 
ভক্ষণ পাঁরত্যাগ করেন ; স্বরাজ্যে চতুদ্ণশ বর্ষ পর্যন্ত জীবাহংস। নিবারণ ও ১১৪০টি 
সুশোভন জিনমান্দর প্রস্তুত করাইয়াছলেন। কুমারপাল জৈন সুশ্রাবকের পালনীয় 
দ্বাদশত্রত£ অঙ্গীকার এবং রাজকোষে অপুরুকের ধন গ্রহণ প্রথা চুগিত কারয়াছিলেন । 


পাশপাশি 


১ জৈন শ্রাবককে (গৃহস্থ) এই দ্বাদশ ব্রত অঙ্গীকার করিতে হয়। যথা (১) স্থুল প্রাণাতিপাত 
বিরমণত্রত, (২) স্থুল মৃধাবাদ বিরমণ ব্রত (৩) স্থুল আদত্তাদান বিরমণব্রত (9) স্থল ব্রহ্ষচর্যব্রত 





প্পীশিশীীশ্শট শপ শশা শি স্পাশিশা শ্শ্্ী্পীশী 


৮০ শ্রমণ 


সোপান দে সুংবর নামক জনৈক রাজ-বিরোধীকে দমন কারবার জনা মন্ত্রী সুসৈন্যে 
প্রৌরিত হন। পথে শনুঞ্জন্নৎ তীর্থ প্রাপ্ত হওয়ায় তন্ত্য কাষ্টময় মান্দরের জীর্ণোদ্ধার 
করাইয়া পাপ মন্দির প্রন্থুত কল্াইবার জন্য এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে পর্যন্ত পাষাণ 
মন্দির প্রন্থুত না হইবে, সে পর্যন্ত দিবসে মাত্র একবার আহার কাঁরবেন । তৎপরে তথা 
হইতে অগ্রসর হইয়। সুংবরকে আক্রমণ করেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মন্ত্রীর সৈন্যগণ 
পরাজিত হয় এবং মন্ত্রী স্বয়ং গুরুতরবৃপে আহত হইয়া শিবিরে আনীত হন। বাগভট্ 
ও আম্রভট্ট নামক তাহার পুরদ্ধয়কে শলুঞ্জয় ও ভূগুকচ্ছপুরাস্থিত শকুনিকা বিহার নামক 
জিন মান্দরের জীর্ণোদ্ধার করিব।র প্রাতিজ্ঞার কথা বালতে কয়েকজন আত্মীয়কে অনুরোধ 
কারম্ন। উদয়ন মন্ত্রী দেহত্যাগ*করেন । 

বাগভন্ট ও আম্রভট্র পিতার আদেশানুসারে দুই বংসরের মধ্যে শনুঞ্জয় গিরিতে পাষাণ 
মন্দির নির্মাপ করাইলেন কিন্তু হঠাং এক দিবস তাহ। ভূমিস্যাৎ হয় । এই সংব'দ অবগত 
হইয়া বাগভটু কপদাঁ নামক মন্ত্রীকে কার্যভার প্রদান পূক চারি সহস্র অশ্বারোহীর সাঁত্ত 
দ্বয়ং তথায় গমন করেন ও গার সান্নিধ্যে বাগভট্রপুর নামক নগর স্থাপন কারয়। পুনরায় 
মন্দির নির্মাণ' কার আরভ করেন। তিন বৎসরে মন্দির নির্মাণ কার্য সংসাধিত হইলে 
বাগভট্টু মহোৎসব সহকারে সম্বং ১২১১ অন্দে মন্দিরের প্রাতিষ্ঠা করেন । কুম।র পালও 
বাগভট্টপুরে শ্পিতা ন্রিভুবন পালের নামে ন্রিভুবন পাল বহার নামক জৈন ব্রয়োবংশাঁতিতম 
তীর্থংকক্প পার্থনাথ স্বামীর মান্দর নিম্াণ করাইয়া ছিলেন। শনুঞ্জয় গিরির মান্দর 
নির্মাণ, কাঁরতে এক কোটি ষষ্ঠ লক্ষ মুদ্রা ব্যায়ত হইয়াছিল । 

এদকে আম্রভট্র ভূগুকচ্ছ পুরাস্ছিত শকুনিক৷ বিহারের জীর্ণোদ্ধার কার্য আরপ্ত করেন । 
মন্দির প্রন্তুত হইলে ধবজা রোপণ উৎসব উপলক্ষে শ্রীহেমচন্দ্রাচার্য ও কুমার পাল নৃপাতি- 
কে আমন্ত্রণ করেন এবং বিপুল আড়্বরে উত্ত উৎসব সমাধ। করেন । 

একদ। বাগভট্রের অনুজ বাহড় মন্ত্রীকে (বোধ হয়, বাহড় পরে কুমার পালের বশ;ত। 
স্বীকার কারয়৷ মন্ত্রীত্ব স্বীকার কারয়াছিলেন ) সসৈন্যে সপাদলক্ষীয় ভূপাঁতর বিরুদ্ধে 
প্রেরণ কাঁরলে, বাহড় রংবেয়। নামক স্থানের দুর্গ জয় কাঁরয়। সপ্তকোটি স্বর্ণ মুদ্র। ও এক'দশ 
সহন্্র তুরঙ্গ, লুষ্ঠন পূর্বক প্রত্যাগমন, করেন । 

সংবৎ ১২২৯ অন্দে ( ১১৭৩ খৃঃ অঃ) সুবিখ্যাত মনীষী শ্রীহেমচন্দ্রাচা চতুরশীতি বর্ষ 
বয়সে দেহত্যাগ'করেন। ইহার মৃত্যুতে মহারাজ কুম:র পাল অত,ম্ত শোকাভভুত হইয়। 


(৭) হুল পরিগ্রহ পঙ্গিমাণ বত, (৬) দিক্‌ পরিমাণ ব্রত, (৭) ভোগোপতোগ পরিমাণ ব্রত, 
(৮) অনর্থদণ্ড বিরমণ ব্রত, (৯) সামারিক ব্রত, (১০) দেশাবকাশিক ত্রত, (১১) পৌধধ ব্রশ্ত, 
(১২) জতিথি সংবিভাগ ব্রত । 


২ শত্রঞন গিনি ঝ৷ সিক্ধাচল কাধিক্সাবাড়ের অন্তর্গত । ইহা জৈনগণের প্রধান তীর্থরাপে পুজিত । 


আমা, ১৩৮৩ ৮১ 


ছিলেন। সং্ুত ও প্রাকৃত ভাষায় ইনি সম্প্্ণ পারদর্শাঁ ছিলেন এবং জৈন শাস্ত্রে 
সম্যকবেস্ত ছিলেন । ইনি সটীক যোগশাস্ত্র, সটণক দেশীনামমালা, হৈম ব্যাকরণ, পাঁর- 
শিষ্টপর্ব, ন্রিষস্টি-শলাকা-পুরুষ-চাঁরব্, প্রভাতি বহু গ্রদ্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন । এই সমস্ত 
গ্রন্থ এখনও ই“হার নাম 'উজন সাহিত্যে অমর কারিয়। রাখিয়াছে। কথিত আছে যে ইনি 
সার্ধান্নিকোট শ্লোক রচনা কারয়াছিলেন। 

আচারের মৃত্যুর প্রায় ছয়মাস কাল পরে মহারাজ কুমারপাল সংবং ১২৩০ অব্দে ৩১ 
বংসর রাজ্যভোগ করিয়৷ দেহত্যাগ করেন । কুমারপাল গুণজ্ঞ ও 'বিদোোংসাহী ছিলেন। 
সঙ্গীতাদি দ্বারা মোহিত কারয়া অনেকে ইণ্হার নিকট হইতে প্রভূত পুরস্কার প্রাপ্ত হইত। 
জৈন ধর্ম অঙ্গীকার কারবার পূর্বে ইনি সোমনাথের কাষ্ঠময় মন্দিরের সংস্কার করাইয়া 
পাধাণময় সুদৃশা মন্দির প্রস্তুত করাইয়াছিলেন । 

কুমার পালের মৃত্যুর পর তাহার পুন অজয়দেব সিংহসনারোহণ করেন । ইনি রাজ্য 
প্রাপ্তিমান্র, পতৃকৃত সুন্দর জিন মান্দর সমূহ বিনষ্ট কারতে আরম্ভ করেন; কিন্তু পরে 
সীল নামক জনৈক ব্যান্তর বিদ্রুপ বাক্যে লক্জ। প্রাপ্ত হইয়৷ এই কুকর্ম হইতে বিরত হন । 

কুমার পালের সম্মানিত সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান কপরাঁ মন্ত্রীকে হীন প্রথমতঃ প্রধান 
অমাতোোর পদ প্রদান কারবার ইচ্ছায় আহ্বান করেন ; কিন্তু পরে দুষ্ট লোকের পরামর্শে 
হঠাৎ মন্ত্রীকে বন্দী করাইয়া নিহত করেন । ও 

সুকবি রামচন্দ্রও এই রাজ। কর্তৃক হত হন। 

[খ্যাত আম্রভট মন্ত্রী অজয়দেবের অত্যাচার সহ্য কারতে অসমর্থ হইয়৷ তাহার 
সম্মুখে প্রপত হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন পৃৰক সশস্ত্র বহুলোককে নিহত করিয়৷ হ্য়ং হত 
হন । 

এবংবিধ বহু অত্যাচারে জনসাধারণকে প্রপ্ণাঁড়িত করিয়া অজয়দেষ স্বকৃত উৎকট 
পাপের প্রাতফল স্বর্প বয়জনদেব নামক জনৈক দ্বারপাল কর্তৃক ছু'রিকাবিদ্ধ হইয়া 
প্রাণত্যাগ করেন । সংবধ ১২৩০ হইতে ১২৩৩ পর্যস্ত মান্র তন বংসর হীন রাজ্য 
কারয়াছিলেন। 

তৎপরে "দ্বিতীয় মৃূলরাজ দ্বিবর্ষকাল রাজ্যপালন কাঁরয়৷ পরলোক গমন করেন । 
ইহার মাতা নাইকী দেবী দ্বিতীয় ভীমদেবকে দত্তক গ্রহণ করিয়া রাজ্যরক্ষা করিতে লাগি- 
লেন। এই বীর্ষবতী মাঁহল৷ গাডয়ার ঘাট নামক স্ছানের যুদ্ধে ম্লেচ্ছ রাজকে (সাহাবুঁদ্দন 
মহম্মদ ঘোরী ) সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া 'বতাঁড়ত করেন। 

দ্বিতীয় ভীমদেব সংবৎ ১২৩৫ হইতে অরন্ত কারয়।৷ ৬৩ বংসর রাজ্য করেন । ইহার 
সময়ে মালব রাজ সোহড় গুজরাট আক্রমণ কাঁরতে আগমন করেন ; কিন্তু মন্ত্রীর কৌশলে 
প্রত্যাবৃন্ত হন। তংপরে সোহড় ভূপতির পুন অন্জুনিদেব গুজরাট আক্রামণ ও লুষ্ঠন 
করেন। 


৮৭ শ্রমণ 


ভীমরাজের পর ব্যাঘ্রপল্লী নামক চ্ছানের সামন্ত রাজ লবণপ্রসাদ রাজ্য গ্রহণ পূর্বক 
বহু কাল রাজত্ব করেন। ই“হার অপর পুন্ন বীরধবল পিতৃদত্ত ও স্ববলাজিত রাজ্য লইয়া 
স্বতন্ত্র রাজ্য কারতে লাগিলেন। 

বারধবল তেজপাল নামক জনৈক জৈন বাঁণককে প্রধান অমাত্যপদ প্রদান করেন। 
তেজপালের জোষ্ঠদ্রাতা বন্তুপালও অন্যতর অমাত্য ছিলেন । ই'হার৷ উভয় ভ্রাতা সীর্থা 
পণ সহম্্র বাহন সংযুস্ত এক বিংশাতি শত জৈন সহ তীর্থ যান্র। করেন। ই'হাঁদিগকে 
রক্ষা কারবার জন্য এক সহহ্ত্র অশ্বারোহণ ও সপ্তশত উদ্ট্রীরোহী সৈন্যের সাহত চারজন 
পরাক্রাম্ত সামন্ত নিযুস্ত ছিলেন। ইত্হার৷ যে যে তীর্ঘস্থলে গমন কারয়াছলেন, সেই 
সেই স্থলে নৃতন [জন মান্দর নির্মাণ, পুরাতন মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার, প্রভৃতি বহু সংকার্য 
কাঁরয়াছিলেন । এখনও বস্তুপাল ও তেজপালের নাম (জন সম্প্রদায়ে অমর হইয়া 
আহছে। 

বন্তুপালের সাহত খস্বাত (08109) নগরের সৈয়দ নামক নৌবিত্তকের ( সমুদ্র- 
বাঁণক ) সংগ্রাম হয় । সৈয়দ ভূগুকচ্ছপুরবাসী শঙ্খ নামক মহাপরাক্রমশালী পুরুষের 
সাহায্য লইয়। বস্তুপালকে আক্রমণ করে । বস্তুপালও গুড় জাতীয় (নীচ জাতি বিশেষ ) 
ল্‌ণপালের সহায়ত। অবলম্বন করেন । যুদ্ধে শঙ্খহস্তে লূণপাল হত হয়; কিন্তু বস্তুপাল 
আঁমিত তেজে শঙ্খের সৈন্যগণকে আক্রমণ কারয়। পরাস্ত ও সৈয়দকে সংহার করেন । 

দিল্লীর সুলতানের সন্মানিত আলম খা নামক ফকির, গুজরাটের মধ্য দিয়া মর 
যাইতেছেন জানয়৷ লবণপ্রসাদ ও বাঁরধবল তাহাকে ধৃত কাঁরতে মনস্থ করেন; কিন্ত 
বন্ুপালের পরামর্শে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়েন। ফাঁকরের নিকট এই সংবাদ অবগত 
হইয়। সুলতান বন্তুপালের প্রাতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পত্র প্রেরণ কিয়া ছিলেন । 

পণগ্রামের আধিকারত্ব লইয়৷ বারধবলের সহিত তাহার শ্বশুরপক্ষীয় আত্মীয়গণের 
সংগ্রাম হয় ; তাহাতে বীরধবল নিহত হন। কিন্তু লবণপ্রসাদ শনুগণকে সমূলে ধ্বংস 
করেন। বাঁরধবলের মৃত্যুর পর তংপুন্র বিশালদেব রাজ্যে আভাষিন্ত হন। 


॥ ইতি কুমারপাল প্রবন্ধ ॥ 
ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২১ 


সুলভ 
[ প্বানুবৃত্তি | 


পণ্ম দৃশ্য 


[ কোশার নাচঘর । সময় মধ্যাহ ৷ স্থলভদ্র ধ্যানস্থ ) 
[ কোশার প্রবেশ ] 
কোশা £ | খাবার নাঁময়ে রেখে | ওগো ধ্যানী, খাবার নিয়ে এলাম আমি তোমার 
দাসী । 
[ স্ুলভদ্র চোখ খুলে কোশাকে. দেখছেন ) 
কোশা £ ওত করে কী দেখছ বলত 2 তাড়াতাঁড় দুটো মুখে দিয়ে নাও । তোমার 
ধ্যানের বেল৷ যে বয়ে যাচ্ছে । 
স্থুলতদ্র £ এসব আমার জন্য ঃ সব আয়োজন ব্যর্থ হল, কোশ। | 
কোশ। £ ব্যর্থ কেন? এসবত তুমি এক সময় ভালবাসতে । 
স্থুলভদ্র £ ভালবাসতাম সত্য । কিন্তু আম শ্রমণ। আমার জন্য যে অন্ন প্রস্তুত 
হবে সে অন্ন আমাকে গ্রহণ করতে নেই । যার ঘরে থাকব তার ঘর হতে 
[ভক্ষে নিতেও না। তুমি তাই বাস্ত হয়ো না, কোশা। প্রয়োজন মত 
অনাখান হতে 'ভক্ষে করে আনব । 
কোশ। £ তুমি কর:ব ভিক্ষে ! তুমি কেন আমায় দুঃখ দেবে ? 
স্গলভদ্র £ এতে দুঃখ পাবে কেনঃ এইত শ্রমণের জীবন । 
কোশ। £ সে তুমি বুঝবে না, সুলভ ৷ 
[ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে যায় । সময় মধ্যরাত । বাইরে তুমুল ঝড় । ঘরের 
জানাল। দরজ। খড় খড় করে কাপবে ] 
[ কোশার প্রবেশ | 
8 কে? 
কোশ৷ 8 আমি কোশ। । 
স্থলভদ্রু ঃ কোশা, তুমি এত রাত্রে ? 
কোশ।£ কেন, সে তুম জানন৷ ? বিল্লীর ঝংকারে বেণুবনের অন্ধকার যখন থরথর 
করে কাপছে, ঘরের প্রদীপ যখন কেঁপে কেঁপে নিভে গেল, তখন থাকতে 


৮৪ শ্রমণ 


পারলাম না৷ আর। তোমার স্পর্শ দিয়ে ভারয়ে দাও আমার চির বিরহের 

বেদনাকে । 

সে হয় না, কোশা । 

কোশ। £ কেন হয় না। সোঁদনের কথা কি তোমার মনে পড়ে যোদন তুমি প্রথম এসে 
ছিলে আমার ঘরে । কি অদ্ভুত ছিল তোমার চোখ । সেই চোখই আমায় 
তোমার দিকে আকর্ষণ করোছিন । আম বারাবলাসিনী, তবু পড়ৌগিয়েছিলাম 
তোমার প্রেমে । সেই প্রেমই হল আমার কাল । 

স্থুলভদ্র ঃ কোশা ! 

কোশ। ঃ তারপর দা বারো বছর তুমি ছিলে আমার কাছে। সৌঁদনের সেই দিনগুলো 
মনে হয় আজ স্বপ্নের মত । তখন কি কখনো ভেবোছলাম তোমার সঙ্গে 
আমার বিচ্ছেদ হবে-?-" তুমি চলে গেলে রাজাদেশ পেয়ে, আম পড়ে 
রইলাম এইখানে । খবর এলো৷ তোমার পিতার স্থানে মন্ত্রীপদে তোমায় 
নিয়োগ করা হবে । আবার খবর এলে তুমি ত৷ প্রত্যাখ্যান করে অন্যন্ন চলে 
গেছ। তারপর আর কোন সংবাদ আসেনি । উৎকাষ্ঠত হয়ে কত 'দিন 
কত রাত বসে রইলাম তোমার অপেক্ষায় । কিন্তু তুমি এলে না। কিন্তু 
আমি জানতাম মনে:মনে তুমি আমার, তুমি একদন আসবেই আসবে । তুমি 
একমান্র আমার তাই তোমার ন। এসে উপায় নেই । তাই উপেক্ষা করলাম 
নৃতন বন্ধুত্ব প্রয়াসীদের । কঠোর বিচ্ছেদ বেদনায় কাটিয়ে দিলাম বিরহশীর্ণ 
দিনগুলো । আর আজ অশ্রুভর৷ হৃদয় যখন বাদল হাওয়ায় চণল হয়ে কাপে 
তখন তুমি আবচাঁলত । 

[ ধীরে ধীরে মেঘ কেটে যায় । আকাশ জ্যোত্য়ায় প্লাবিত হয় । কোশ৷ স্থুলভদ্রের 
সামনে বসে পন্পফুলের আলপন। আকে ] 

স্থলভদ্র ঃ এ তুমি কি করছ কোশা ? 

কোশ। £ কেন দেখতেই পাচ্ছ । আজ প্ুর্ণম। । চাদের রূপোলি আলোর প্লাবনে 
হৃদয়ের বাঁধ ভেঙ্গেছে । তাই সামান্য নৃতাগীতের আয়োজন করোছ। 
কেন, ভয় হচ্ছে ? 

স্থলভদ্র £ না, ভয় কিসের ? 

কোশ। £ আশ্বস্ত হলাম । শুনে আগেই হার মেনে বস এই ভয় ছিল। তাহলে এত 
আয়োজন সব ব্যর্থ হত । [ আক। শেব করে নেপথ্যের দিকে চেয়ে 1 মদাঁনকে! 

মদনিক। £ [ প্রবেশ করে ] শ্বামিনি, কি আদেশ ? 

কোশ। £ ভদ্র স্বামীকে প্রস্তুত হতে বল । 

মদানক৷ £ তানি প্রস্কুতই আছেন । দলবল নয়ে এখুঁন এসে পড়বেন । আঁম খবর দিচ্ছি 


আমাড, ১৩৮৩ ৮ 


কেশ: 


স্ুলভদ্র ঃ 
কোশ। ঃ 


সুলতদ্র 


কোশ। £ 


সুলভ 


কোশা £ 


0 


| ভদ্রদ্র।মীর দল্সবহ সহ প্রবেশ ও যপ্াবথ স্থানগ্রহণ । কোশার উত্তেজন। 
নৃত্য । নৃত্য শেষে ] 

শ্রমণ, তবু ভাঙ্গতে পারলাম ন।৷ তোমার ধ্যান! ছাই রূপ! ছাই কলা! 
[ ভদ্রস্বামী তার দলবল নিয়ে চলে বাবে ] এর এত গর! [কোশা একে 
একে ফুলের অলঙ্কার খুলে ফেলবে ] 

কোশ। ! তুমি এত অশান্ত কেন ? 

[ মুখ তুলে ] অশান্ত ! সে তুমি কি করে বুঝবে, স্থুলভদ্র । আমার বুকের 
বেদনা কি তোমার বুকে বেধে 2 

বেঁধে বই কী, কোশা। তাইত এসোছি তোমার এখানে চাতুর্ম।স্য করতে । 
মনে করো কোশ। সোঁদনের কথ। যোদন তোমাকে ভালবেসে সব কিছু ছেড়ে 
এসেছিলাম । তোমার বাহুবন্ধনে সুখ হয়ত পেয়েছি, কিন্তু সেই সুখ ক 
ছিল আঁবামশ্র ঃ রাত্রি রভসের পর এসেছে ক্লান্ত, অবসাদ, অতাপ্তি, 
বেদনা ! সত্য নয় কি, কোশ৷ ? আজ আমি পেয়েছি দেই সুখের সন্ধান যে 
সুখে ক্লাস্ত নেই, অপূর্ণতার অতৃপ্ত নেই। আজ আম পূর্ণ। সেইত 
আনন্দ। সেই আনন্দে আমি তোমাকে ভালবাস যেমন ভালবাসি 'বশ্বের 
প্রাতাট অণুপরমাণুকে । তাইত এসোছ তোমাকে সেই আনন্দলোকে 
নিয়ে যেতে। 

কিন্তু আম পাঁতিত। । আমিও ক সেই আনন্দলোকের আধকারিণী । 

কেন নয়ঃ তোমার মধ্যেও রয়েছে সেই পরম পূর্ণত। । আবিলতার উদ্দে 
উঠে এসো । অনুভব করে৷ জ্োতির্ময়ের আভাস । এই জীবনেই ঘটে 
যাবে জন্মজন্ম স্তর । 

তবে শোনাও আমায় সেই খাঁষবাক্য। 

সংবুজ্মহ কিং ন বুজ্মহ 

সংবোহী খুল পেচ্চ দুপ্পহ। । 

নো৷ হৃবণমীস্ত রাইও 

নে। সুলভং পুণরাব জীবিয়ং ॥ 


ষষ্ঠ দৃশ্য 


[ উপাশ্রয়। আচার্ধের আসন শূন্য । ম।টিতে বসে অকাম্পত, সিংহনন্দী ও 


শান্ত রাঁক্ষত | 
শ্াস্তরাক্ষত £ এখনে। ফিরল ন। স্ুলভদ্বু। 


৮৬ শ্রমণ 


সিংহনন্দী £ ও আর ফিরেছে । গাঁণকার চোখের জলে সংবমের বেড়া থাকবে--সে 
আশ! দুরাশ। । 
অকাম্পত £ আচার্যত নিষেধই করোছিলেন । বলেছিলেন, সে খুব শন্ত কাজ ৷ আচার্ষের 
নিষেধ উপেক্ষার এই পারণাম । 
শান্তরক্ষিত ঃ তবে এখনে। ফেরবার সময় সম্পূর্ণ আত্রান্ত হয়ে যায় নি। 
[সংহনন্দী £ তুমি ওই আশায় বসে থাক । 'কস্ত্ু আম লিখে দিতে পাঁর ও ফিরবে না। 
[ আচার্ধের প্রবেশ । সকলে উঠে দাঁড়াবে । আচাধ আসন গ্রহণ করলে সকলে 
বসবে । 
আচার্য £ তোমর। সকলে তপস্যা করে নিবিঘ্বে ফিরে এসেছ । 
শিষ্যরা 8 হা, ভন্তে । 
আচার্য £ [চার দিক দেখে] কিন্তু স্থুলভদ্রকেত দেখতে পাচ্ছ না । ও কি এখনো 
আসোন। 
অকাম্পত £ না, ভস্তে ! 
[সিংহনন্দী £ ওর ফিরে আসবার সম্তাবন। কম। 
শান্তরক্ষিত ঃ না সিংহনন্দী, ওই স্থুলভদ্র আসছে । 
[ স্ুলভদ্রের প্রবেশ । আচার উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ম্বাগত জানাবেন ] 
আচার্য £ এসো এসো স্মুলভদ্র ! তুমি অসাধ্য সাধন করে এসেছ । 
স্থুলভদ্র ঃ 1 আচার্ষের পায়ে মাথ। ঠোঁকয়ে ) ভস্তে, সে আপনার আশাবাদে । 
1সংহনন্দী £ [ নিজেদের মধ্যে ] এ অচাধের অন্যায় ! এ পক্ষপাত! আমরা যার৷ 
কঠোর সাধন করে এলাম তাদের তানি সন্মানিত করলেন না । করলেন 
স্থলভদ্রকে যে ছিল গাঁণকার ঘরে- হয়ত 'বিলাসে, বিভ্রমে । আগামী 
বছর আমিও করব কোশার ঘরে ব্রত উদ্যাপন । দোঁখয়ে দেব আমিও 
স্থলভদ্রের চাইতে কোন অংশে কম নই। 
আচার্য £ 1সংহনন্দী ! তোমর! ওখানে কি কথ। বলাবাঁল করছ 2 
[সংহনন্দী £ ভংস্ত! আগামী বছর কে কোথায় যাব স্থির করছিলাম । আগামী বছর 
পাটলীপুন্রের বারবণিত। কোশার ঘরে আমি আমার চাতুর্মস্য ব্রতের 
উদ্‌যাপন করব । 
আচার্য £ তোমার সেই সামর্থ নেই, সিংহনন্দী । কেবল ঈর্যার বসে গেলে তাতে কলযান 
হবেনা । তুমি এই দুঃসাহস পাঁরত্যাগ করো । 
[সংহনন্দী £ ভত্তে ! এ দুঃসাহসের প্রশ্ন নয় । এ আমার প্রাতিষ্ঠার প্রশ্ন । আমাকে 
তাই যেতে হবে । আমার সঞ্কপ্প শ্হির হয়ে গেছে। 
আচার্য ঃ তোমার যেমন আভরুচি । [ ক্রমশঃ 


সএল্রাদিত্য কথ। 
[ কথাসার 


শ্রীহরিভদ্্ শ্রী 
[ পূর্ানুবৃত্তি | 


॥& & 


[শখী মুনির না জান কি হয়েছে । কথ। বলতে বলতে সে কেমন অন্যমনগ্ক হয়ে 
যায় । তর্ক ও প্রমাণে তার ধারালে। বুদ্ধ কেমন যেন ভেগত৷ মেরে গেছে । মনে করবার 
চেষ্টা করেও সে অনেক কিছু মনে করতে পারে না । আর তর সেই নির্মল হাসি যা 
সমস্ত উপবনকে প্রফুলিত করে রাখত ত। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে । কি এক গভীর 
মম বেদনা শিখী মুনিকে অভিভূত করে ফেলেছে । এ বেদন। এমাঁন য৷ মুনি জীবনে 
মুখ ফুটে বল। যায়' না, আবার সহ্য করাও সম্ভব হয় না । 

[শিখী মুনর দীক্ষাকাল ও এই মুহূর্তে অনেক পারব্তন হয়ে গেছে। এই 
পাঁরবর্তন তাদের ধরার কথ। নয় যশাদের দৃষ্টি বাঁহরঙ্গ কিন্তু ষণদের দৃষ্টি অন্তরগামিনী, 
যর সুম্বম মনোবকারেরে। অনুধাবন করতে পারেন তার। শিখী মুনির মনে কোনো 
অদৃশ্য কাটা বিধে রয়েছে সেকথা ন। বলেও পারবেন না। 

[শখী জন্ম দুঃখী, ম। বোন ব। এ ধরণের কারু প্লেহ সে কোনে। দিনই পায় নি। 
ত।ই যখন হতে সে জালিনী মায়ের আমন্ত্রণ পেল তখন হতে সে যে মায়ের দেবদুর্লভ 
ভালবাস৷ পেয়ে এজন্মেই ভাগ্যশলী হয়ে উঠবে এই ধরণের একাঁট আশা মনে 
মনে পোষণ করতে আর্ত করল । এ আশার ঘুতোয় যেন এখন শিখীর সমস্ত জীবন 
নির্ভর করছে। যে শিখী সমস্ত রকম আসান্তকে বন্ধন বলে মনে করে, যে সৃক্ষা অদৃশ্য 
আসীন্তকেও ছিখড়ে ফেলতে তৎপর, সেই শিখী আজ মায়ের প্লেহভর।৷ আমন্ত্রণের কথা 
ভুলতে পারছেন । তার অবস্থা অনেকটা সেই কাঙালের মতে, দরজায় দরজার ভিক্ষে 
করতে করতে হঠাৎ যে কুবেরের রত্ন ভাগ্ডারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ৷ দরজ। খুলবার 
অপেক্ষ। মানু । 

_. ীশখী তার মায়ের সঙ্গে দেখ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠোছল। তাই সে প্রাত 
মুহূতে মায়ের সঙ্গে মালত হবার দিবাস্প্ন দেখতে আরম্ত করল। মায়ের সঙ্গে দেখ 
হলেই ষে সে কিছু দেবদুর্লভ বন্ধু লাভ করবে ত। নগ্ন । মহার্ঘ বস্তুতে তার কোনে। 


৮৮ । শ্রমণ 


আভলাষও নেই ৷ সে চায় তার মা বাংসল/ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে 
দেখুক । বলুক, বাবা, তুই এীঁল। তাহলেই তার জন্মের সমস্ত ক্ষুধা যেন তৃপ্ত 
হয়ে যায়। 

শিখী 1নহার বিন্দুর পিছনে পাগল হয়ে দৌড়চ্ছে এ কথা তাকে কে বোঝাবে ? 
যাকে সে প্লেহ, ভালবাসা, বাংসল্য আ'দ নামে আভাঁহত করছে বাস্তবে ত৷ মোহ, মমতা 
ও বাসনাই । গুরু কপাপ্রাপ্ত শিখী মুনির চোখেও আজ মোহের আবরণ ! 

[বিজয় 'সংহ সূরীর শ্রমণ সম্প্রদায় প্রর্জন করতে করতে এক সময় কোশনগরের খুব 
নিকটে এসে অবস্থান করল । শখ এরই প্রতীক্ষা করছিল । তাই অনুকূল অবসর 
প্রাপ্ত হয়ে সে গুরুর কাছে গিয়ে বলল, ভগবন্, আম মার সঙ্গে দেখা করতে চাই। 
অনুমাত দিন । 

গুরু কিছুক্ষণ আর নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন । একট৷ ভাঁবষ্যং অনিষ্টের 
আশঙ্ক। তার মনে না জানি কেন কালো ছায়াপাত করে গেল । জ্পঞ্ট অনুমাঁত দিতে 
তার জিহ্বা কেন যেন অসমর্থ হল । তানি এইটুকু মান্রই বলতে পারলেন £ 

যাঁদ যাবার থাকে তবে আনন্দের সঙ্গে যাও । তবু মুন জীবনে এই দুবলতা, হোক 
ন৷ তা সৃন্ষম, ভালে৷ নয় । কে জানে তা বিরাট রূপ পাঁরিগ্রহ করবে না 2 

[শখী বিনম্র ভাবে প্রত্যুত্তর দিল, ভগবন্‌। মার প্লেহ জীবনে এই প্রথম আম লাভ 
করোছ। তাই আমায় আকর্ষিত করছে । দুশতন দিনের বেশী সেখানে থাকব ন৷। 

গুরু প্রত্যুত্তর দিলেন, তুমি যে মায়ের ঘ্লেহের কথ। বলছ তা আম দেখতে পাচ্ছি না । 
তার যাঁদ সাত্য প্লেহ উীদ্রন্ত হয়ে থাকত তবে তান নিজেই এখানে ছুটে আসতেন । 
দুরতন দিনের জন্য তোমাকে দূরে পাঠাতে গিয়ে আমার ত মনে হচ্ছে তোমাকে যেন চির- 
1দনের মতে। দূরে পাঠাঁচ্ছ। তাই তোমায় আনান্দত মনে অনুমাত দিতে পারাছি না । 

শিখা প্রত্যুত্তর দিল, ভগবন্‌, সেত আপনার আশঙ্কামান্ন । মার কাছ হতে আমার 
1ক ভয় ঃ মাকেও ধম্মোপদেশ দিয়ে সংপথে নিয়ে আসব, এই আমার ইচ্ছা । 

শিখীর এই ইচ্ছাই শেষ পর্যন্ত গুরু বিজয় সৃরীকেও পরাভূত করে দিল । মাকে ধর্ম 
লাভ করানোতে মা'র. পুরের প্রাত যে উপকার তার খানিকটা পরিশোধ হয় । এই কথা 
চিন্ত। করে দুণতনজন বৃদ্ধ সাধু সঙ্গে দিয়ে তিনি শিখীকে কোশ নগরে যাবার অনুমতি 
দিলেন। 

অনুমতি তিনি দিলেন কিন্তু শিখী চলে যাবার পর পরই তার মনে হল তান যেন 
ব্যস্ততার সঙ্গে এই অনুমাত দিয়ে ফেলেছেন। শিখীত এখন যুবকমান্র, ভাবাবেগে 
প্রবাহত হওয়। তার পক্ষে সম্ভব । কিস্তু তান? শিখীর সংযম 'নিবাহের দায়িত্বও ত 
ঠারই ওপর । সেই দায়িত্বে কোথায় যেন তিনি একটু প্রমাদ করে ফেলেছেন । জালনীর 
যে আকর্ষণকে শিখা মাতৃঘ্নেহ বলে মনে করছে, তা বাঁদ জালিনীর হৃদয়ে থাকত তবে সে 


আবাড়, ১৩৮৩ ৮৯১ 


কি করে এতাঁদন শিখাঁকে অবহেল। করে এসেছে ? মাতৃহদয়ের প্নেহ নির্বর যাঁদ মূহুর্তের 
জন্যও বুদ্ধ হয় তবে তা৷ পর মুহূর্তেই আরে৷ উচ্্বাসত বেগে প্রবাহত হয় । তাই শিখার 
আনষ্ট আশঙ্কায় তার মন কেমন যেন বেদনধ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু ভাঁবষাধকে 
কে কবে নিবারণ কর.ত পেরেছে-চিস্ত। করে তান আবার মনকে শান্ত করে 
নিলেন । 

কোশনগরীর আলতে গলতে আজ সাড়া পড়ে মেছে । শিখী মুনি বৃদ্ধ শ্রমণসহ 
মেঘবন উদ্যানে অবস্থান করছেন । তারা সমস্ত গ্রাম ঘুরে এসেছেন । সাড়া পড়বার 
কারণ প্রথমতঃ শিখী মুন এই গ্রামের সম্ভন । 'দ্বিতীরতঃ ত্যাগী, তপন্থী ও বিদ্বানদের 
মধ্যে শিথী মুন সবাগ্রগণ্য। তাই কোশনগরীর আধবাসীরা যে তাকে বহুমান প্রদর্শন 
করবে সে ত স্বাভাবিক । 

কোশ নগরীতে এসেই শিখী খবর পেল সংসার সম্পর্কে তার পিতা রুহ্গদত্তর মৃত্যু 
হরেছে। সৌঁদন নয় ত'র পারর দিনই শিখী নিজে হতে মার কাছে গিয়ে উপস্ফিত 
হল । জাঁলনী অবশ্য তার আসার খবর অগেই পেয়োছলেন । শুনেছিলেন শিখীর 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পাঁগুত্যের কথ । কিন্তু বিধির ধান এমান ববাচত্র যে যা শিখীর 
প্রশংসামূলক তাই তার নিজের ঘৃণা, নিন্দ। ও তিরগ্কার বলে মনে হল । তার মনে বৈর 
থাকায় সেই কথাগু'লাকে 'তাঁন স্বাভাবক ভাবে নিতে পারলেন না । তার মনে হল যাকে 
[তান পাঁরত)গ করেছেন সে যাঁদ বহু মান পায় ত। তার নিন্দা । যাকে তান চোখের 
বালি বলে মনে করেন, সে বিশ্বের চোখেরও বালি হোক । ত৷ যাঁদ না হয় তবে তাকে 
শেষ করে দেওয়াই দরকার | জািনী নিজের জালে নিজেই আবদ্ধ ছিলেন । তার পথের 
এই কাটাকে 'তান তাই শীঘ্রই তুলে ফেলতে চাইলেন । বাৎসল্যের নামে, ধামিকতার 
আড়ালে তানি তার মনের সঙ্কষ্পকে রূপ দেবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হলেন । 

শিখী ভদ্র ও সরল বলে মার মুখে ক্লুরতার যে কালে। ছায়৷ পড়তে দেখোঁছল, ত৷ 
দেখেও দেখল না । ভাবল মার মন শোক-সন্তপ্ত-তাই ওই কালো ছায়৷। তার 
সেকথাও মনে পড়ল তাকে নিয়ে ম৷ ও বাবার মধ্যে প্রত্হই কলহ হত । িত৷ স্ধদাই 
তার পক্ষ নিতেন। সেকথা মনে হতে শিখা কেমন যেন বেদন৷ অনুভব করল । কালের 
এই অমোঘ নিয়ম সেকথ। বলে মাকে প্রবোধ দেবার চেষ্ট। করল । 

তার কথ শুনে জালিনী যেন আঁভভূত হয়ে গেছেন এমন ভাব দেখালেন ও আত্মার 
উদ্ধারের জন্য ব্রতগ্রহণে উৎসুক সেকথাও বললেন । শিখা মাকে ধর্মসংদ্ধার দেবার জন্য 
উৎসুক ছিল তাই ঠাকে সহজভাবে ধর্মোপদেশ দিল । কিন্তু জালিনী সেই সময়ও তার 
আনিষ্টের কথাই চিস্ত। করছিলেন । পাখী এবারে হাতের মুঠোয় এসে গেছে-সে যেন 
এবার কিছুতেই উড়ে যেতে না পারে। তাই শিখী যখন যাবার জন্য উঠল তখন 
বললেন, আজ যাঁদ আমার হাতে ভিক্ষা। নাও ত আম কৃতকৃত্য হয়ে যাই । 


ন শ্রমণ 


শ্রমণের সে পথ বন্ধ বলে শিখা প্রত্যুত্তর দল । জালিনী নিরাশ হলেন। কিন্তু 
আবার প্রষত্র করবেন স্থির করে সোঁদন তাকে 'বিদায় দিলেন। এভাবে কয়েক দিন 
কেটে গেল। শিখা মুনির কোশ নগর হতে বিহার করার দিনও প্রায় এসে পড়ল। 
যতই সে-দিন নিকটে আসে জালিনী ততই আঁ্ছুর হয়ে পড়েন। তার অপকীতি ও 
শিখীর কাঁতি সংসারে ঘোষিত হোক এ তার পক্ষে অসহ্য । 

চতুর্দশীর দিন ছিল। জালিনীর মনে হল আগামীকাল মাস কস্প শেষ হবে ও 
[শিখী এখান হতে বিহার করে চিরকালের মতে। তার জাল হতে বোরয়ে যাবে । 

সে কথ। মনে হতেই জালিনীর অন্তরে আক্রোশের বাহ ধকৃধক্‌ ক.র জলে উঠল । 
ধমনীতে তীব্রগাঁতিতে রন্ত সণ্টারত হল । যে করেই হোক তাকে আজই রুার্য সিদ্ধ 
করতে হবে । একাজে তিনি যে অন্য কারে। সহায়ত। পাবেন সে অশ। দুরাশা-__তাই 
একাজ তাকে একাই করতে হবে । 

জালিনী তখন তাড়।তাঁড় রান্ন।ঘ:র মেলেন.। সুমিষ্ট মোদক তৈরী করলেন । 
তারপর কয়েকটা মোদকে তীর বিষ মাশ্রত করে একাঁট স্বতন্ত্র পাত্রে রাখলেন । তারপর 
সমস্ত মোদক নিয়ে তান মেঘবন উদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হলেন । 

শিখী মাকে মোদক নিয়ে আসতে দেখে বলল, মা, শ্রমণেরা এরুপ আহার্য গ্রহণ 
করেন না৷ । তাদের জন্য প্রস্তুত দ্রব্য তাদের গ্রহণ করতে নেই। এ আমাদের আচার 
বিরুদ্ধ । 

[শিখা যাঁদ সেই মোদক গ্রহণ না করে তবে তার এত পাঁরশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায় । তাই 
উৎকণ্ঠা ও ভয়ে তার সমস্ত দেহ স্বেদে ভরে উঠল । তান দীন ও ্থালত কণ্ঠে বললেন, 
আমি অজ্ঞান, শ্রমণাচারের আমি কি জানি । কিন্তু তুমি কি আমার ভান্তর দিকে একবার 
তাকিয়ে দেখবে না 2 'দ্বিতীর বার এ ভুল আম করব না। 

জাঁলিনীর চোখের জল ও দেহস্থিতি মৃহুতে'র জন্য শিখীর মনকে দুবল করে দিল। 
[সশড়তে উঠতে গিয়ে যাঁদ একাটি ধাপেরও ভুল হয় তবে মাটিতে এসেই পড়তে হয়-- 
সেকথ। জেনেও শিখী মার ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য তৈরী হয়ে গেল। সে অবশ্যই প্রমাদ 
করছে। কিন্তু প্রমাদেরও ত প্রায়শ্চিন্ত আছে । সে নিজে প্রায়শ্চিত্তই করবে, মার এই 
ধশ্ম শ্রদ্ধাকে অনাদর করতে পারবে ন। । 

জালিনী শেষ পর্যন্ত তাই তার হাতে বিষ 'মাশ্রত মোদক তুলে দিতে সমর্থ হলেন। 

জাঁলনী তখন ঘরে ফিরে গেছেন । আর 'শিখী ঃ সেই মোদক আহার করার 
সঙ্গে সঙ্গে শিখীর সবাঙ্গে বিষের প্রভাব দেখ। দিল । চোখে সে অন্ধকার দেখতে আর্ত 
করল । তারপর এক সময় মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ল । 

1শখীকে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়তে দেখে বৃদ্ধ শ্রমণেরা তার কাছে ছুটে এলেন। 
কিন্তু তখন কিছু করবার ছিল না। 


আবা?, ১৩৮৩ ১১ 


কিছুক্ষণ পরে শিখী যখন শেষবারের মত চোখ খুলল তখন তার ঠেঁট হতে এ ক'ট। 
শব্দই বার হরে এল £ আম শান্ত ভাবে এই দেহ পাঁরত্যাগ করছি। আমার কথ 
কেউ যেন চিন্ত। না করে। আমি সবাইর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি ও সবাইকে ক্ষম৷ 
করাছ। সেই অসহ্য বেদনার সময়ও এত শান্ত ও ওদাধর ভাব দেখে বৃদ্ধ শ্রমণদের 
চোখেও জল এসে গেল । 

[বিজয় মুনির কাছে যখন শিখীর দেহত্যাগের সংবাদ পৌছুল তখন 'তান অতত্ত 
দুঃখিত হলেন । তার মনে হল শিখীর মা শিখার পূর্বজন্মের কোন শতু ছিলেন। 'তাঁন 
যাঁদ শিখীকে ন। যেতে দিতেন । কিন্তু ভাবতব্যকে কি ভাবেই বা নিবারণ করা যায় । 

সমস্ত কিছু দেখে তাই মনে হয় এই সংসারই এক নাটক । নাটক ছাড়া আর কি? 
এই নাটকে আঁভনয় করবার জন্য আগ্রশমার জীব জালিনী ও গুণসেনের জীব তার সন্তান 
শিখা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল । জালিনী যে তার সম্ভানকে বিষ দেবে তাতে আর 
আশ্চর্য কি কারণ সে নিজেই বৈর বিষে দগ্ধ হচ্ছিল । 

সংসারে বৈর বিদ্বেষ আছে বলেইত উপশমের এত প্রয়োজন । একটুখানি শান্ত, 
একটুখাঁন ক্ষমা, বৈর ও 'বিদ্বেষর্পী কাণ্ঠকে দগ্ধ করবার ক্ষমত। রাখে । তাই ফার৷ 
পারদর্শা তারা উপশমের জয়গান করেছেন। 'শিখীমুনির দেহের আহুতি হতে 
সেই উপশমের ধপই উঠছে । 


[ ক্রমশঃ 


পরলোকে 
ভারতীয় বিস্তার অক্লান্ত 
ড্ঞান-তাপস 
মুনি ভ্রীজিনবিজয় 





[বগত ৩ জুন, ১১৭৬ মুন শ্রীজনাবিজয়জী ৮৯ বছর বয়সে পরলোক গমন করেহেন। 
তার মৃত্যুতে ভ'রতীয় বিদ্যার, বিশেষ করে জৈন বিদ্যার যে ক্ষতি হল তা অপ্রণীয়। 
শতাধিক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও অপদ্রংশ গ্রন্থের সম্পাদন ও প্রকাশন করে তিনি তার প্রাতভার 
যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে । 

1জনাঁবজয়জী মেবার রাজে/র অন্তর্মত রাও পহেলী গ্রামে রাজপুত পাঁরবারে ২৭শে 
জানুয়ারী ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । তার পিতৃদত্ত নাম ছিল কিষণ [সং । 
1িষণ সং যে কালে খ্যাঁতলাভ করবেন সে কথা সেখানকার এক জৈন যাঁত তার 
[পতাকে বলেছিলেন ও তার শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করতে তাকে অনুরোধ করোছলেন। 
কন্তু এই ঘটনার কিছু দিন পরেই 'কিষণ সং-এর পিতার সহসা মৃত্যু হয় । সেই জৈন 
যাঁতই তখন কিষণ 'সিংকে নিজের কাছে রেখে শিক্ষা দিতে আরস্ত করেন । জৈন যাতর 
কাছে থাকায় জৈন ধূমনর সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং ক্লমে জৈন সাধুদের সম্পর্কে এসে 
মান্ন ১৫ বছর বয়সে তান সাধু দীক্ষ। গ্রহণ করেন । 

িষণ সিং প্রথমে স্থানকবাসী সম্প্রদায়ের সাধু সত্যে প্রবেশ করোছিলেন। কিন্তু কিন 
[দন পরে তান দেখতে পান যে তাদের জীবনে জ্ঞানের অনুশীলনের চাইতে উপবাসাদি 
বাহা আচার অনুষ্ঠানই মুখ্য । তিনি তখন সেই সম্প্রদায় পারত্যাগ করের মৃতি-পৃজক সাধু 
সত্যে যোগ দেন । মৃতি-পৃঙ্গক সম্প্রদায়ের সাধুদের ব্রাহ্মণ পাঁওতের কাছে ব্যাকরণ, ভাষাতত্ব 
ইত্যাঁদ শেখ। নাঁষদ্ধ ছিল না। মূতি-পৃজক সাধু সম্প্রদায়ে প্রবেশ করার পর তার নাম 
হয় 'জনাঁবজয়। তখন তার বয়স ২২ বছর । এর কিছু পরে তিনি প্রখ্যাত জৈনাচার্য 


আবাঢ়,। ১৯৩৮৩ ৯৩ 


শ্রীবিঙ্গয়বল্লভ সূরীর সম্পর্কে আসেন ও তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্য সাধন ও 
গবেষণার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। হন্দী ও গুজরাতী ভাষায় 'লাখত নিবদ্ধাঁদ 
বাভন্ন পন্র পান্রকায় প্রকাশিত হতে আরম্ত করে ও বিদ্বং মহলে তাকে সুপাঁরচিত করে 
দের । বরোদ। চাতুর্ম।স্যের সময় তার দ্বার সম্পাদিত 'কুমারপাল প্রাতবোধ' প্রকাশিত 
হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হলে পুনার ভাগারকর ও'রয়েপ্টাল রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট হতে 
গবেষণার কাজে সাহাযোর জন্য ভার কাছে আমন্ত্রণ আসে । তিনি সেই আমন্ত্রণ স্বীকার 
ক.র দীধ পথ পদরুজে আতক্রম করে পুনায় এসে উপাঁস্থত হন । 

পুনায় থাকবার সময় লোকমান্য তিলকের সম্পর্কে এসে তান দেশপ্রেমে উদ্বনন্ধ হন। 
প.র মহাত্মা গান্ধীর সান্নিধ্যে তার চিন্তাধারা আরে পাঁরবাতিত হয় । ১৯১৯ খুষ্টাব্দে 
মহাত্মা গান্ধী যখন দেশব্যাপী আঁহংস আন্দোলনের সৃত্রপ।ত করেন তখন 1তাঁন মহাত্মাজীকে 
সর্পপ্রকারে সাহায্য করতে প্রাতশ্রুত হন। মহাত্মাজী সে কথ! ভোলেনান। তাই যখন 
আহমদাবাদে জাতীয় শিক্ষার জন্য গুজরাট 'বদ্যাপীঠের প্রাতষ্ঠা হয় তখন তান জিন- 
বিজয়জীকে ডেকে পাঠান ও গুজরাত পুরাতত্ব মান্দরের অধ্যক্ষতার ভার গ্রহণ করতে 
ব'লেন। জিনবিজয়জী সানন্দে ত৷ স্বীকার করেন ও জৈন সাধুবেশ পাঁরত্যাগ করে 
সধধারণ মানুষের মত সেখানে যোগ দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন । মহাত্স। গান্ধী ও 
তার বন্ধু ও শুভ চিন্তক পাওত সুখলালজী তাতে অকুষ্ঠ সমর্থন জানান ৷ গুজরাট 'বিদ্- 
পীঠে তান ৮ বহর কাজ করেন । সেই সময় তান যে সবগ্রন্থাদি সম্পাদন ও প্রকাশ 
করেন তাতে তার খ্যাতি আরে বাদ্ধিত হয় । এমন কি তীন প্রখ্যাত প্রাচ্য 'বিদ্যাবিদ 
জার্মান পাঁওত হারমন জেকোবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন । জেকোবী গ্রন্থ সম্পা- 
দনের কাজে তাকে সাহায্য করতে জ'মানী যাবার জন্য অনুরোধ জানান । মুনিজী সেই 
অনুরোধ রক্ষা করবার জন্য ১৯২৮ সালে জাম্নানী যান ও সেখানে দেড় বছর অবস্থান 
করেন । জার্মানীর 'বাভন্ন বিশ্বাবদ্যালয়স্ছিত প্রাচ্যবিদ্যার কেন্দ্রগুলি তিনি পাঁরদর্শন 
করেন ও তত্রস্থ বিদ্বংমগ্লীর সঙ্গে পারচিত হন। ভারত জার্মান মেত্রীর জন্য তান 
জার্মানীতে 11110151191) 1100158 নামে ,এক সংস্থা স্থাপিত করেন। দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এই 11170191181 1109059-এ কিছুকাল 
অবস্থান করোহলেন। জাম্মানীতে থাকাকালীন তান যে কেবল মান্র জানম্নান ও 
ফরাসী ভাষা শিখোঁছলেন তাই নয়, তার চিন্তা ধারায়ও অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে । 
সত্য বলতে ক জাশ্ননী হতে 59018| 36৬০1010781 রূপে তান" ভারতবর্ষে 
প্রত্যাগমন করেন । 

এই সময় স্ব্গায় বাহাদুর সিং 'সংঘী তার তার স্মৃতি রক্ষ।৫থ সিংঘী জৈন জ্ঞানপাঁঠ 
স্থাপনের আভিপ্রায় ব্যন্ত করেন ও সেই কাধ গ্রহণ করবার জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানান । 
জনাবজয়জী সে কাজ গ্রহণ করবেন বলে প্রাতিশ্ুতও দেন। কিন্তু হীতমধ্যে লবণ 


৯৪ শ্রমণ 


সত্যগ্রহ আর্ত হওয়ায় তিনি ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। কারাবাস হতে মুন্ত হওয়ার পর 
[তান শাস্তানকেতনে সংঘী জৈন জ্ঞানপাঠের স্থাপন করেন ও তার কাধ সণ্টালন করতে 
থাকেন। কিন্তু এখানকার জলবায়ু তার দ্বাস্থ্যের অনুকূল ন৷ হওয়ায় তিন বছর পর তাকে 
এই স্থান পরিত্যাগ করে যেতে হয় । 

স্বীয় কে. এম, মুন্সী সেই সময় মুনিজীকে বন্বের ভারতীয় বিদ্যা ভবনে যোগ দেবার 
জন্য আমন্ত্রণ জানান ও সেখান হতে সংঘ জৈন গ্রন্থ মালার গ্রন্থাঁদ প্রকাশন করবার 
অনুরোধ করেন । কিন্তু হঠাং ৪২-এর ভারত ছাড় আ.ন্দালন শুরু হওয়ায় তখন তখনই 
এই কাজে যোগদান করা তার পক্ষে সন্তব হয় না। সেই সময় কিন্তুকাল জৈসলমীরের জ্ঞান- 
ভাগ্ডারে অবস্থান করে তানি ২০০ প্রাচীন গ্রন্থের অনুপ প্রস্তুত করেন ও পরে ভারতীয় 
বিদ্যাভবন হতে সংঘ জৈন গ্রন্থ মালা সম্পাদন ও প্রকাশনের কাজে আত্ম নিয়োগ 
করেন। 

স্বাধীনতা লাভের পর মুনিজী গ্রামে গিয়ে সবোদয়ের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করবেন 
সির করেন কিন্তু রাজস্থানের প্রথম মুখ্য মন্ত্রী হীরালাল শাস্ত্রীর অনুরোধে রাজস্থান পুরাতত্ব 
মান্দর স্টালনের কাজ তাকে গ্রহণ করতে হয়। ১৯৬৭ পর্যস্ত তিনি রাজস্থান পুরাতত্ব 
মন্দিরের কাজে ব্যাপৃত থাকেন। তারপর তান সমস্ত রকম সাক্য় কাজ পারিত্যাগ 
করেন ও চন্দেরীর সবেদয় নিবাসে নির্জন বাস কর.ত শুরু করেন । 

১৯৫২ থুষ্টাব্দে তানি ওারয়েণ্টাল সোসাইটি অব জামানীর মাননীয় সদস্য নিষুস্ত 
হন। ভারতীয়দের মধ্যে তানই বোধ হয় 'দ্বতীয় 'যাঁন এই সম্মান লাভ করেন। 
১৯৬১ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার তাকে পন্ুশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। 

ভারতীয় বিদ্যার তৃতীয় ভাগে মুনি শ্রীজনাবজয়জী বাহ।দুর সিং সিংঘীর মৃত্যুর 
পর ঠার বিস্তৃত স্মীত কথা লেখেন । সেই স্মৃতি কথায় সিংঘা জৈন জ্ঞানপাঁঠের 
প্রতিষ্ঠা সম্পাকিত তথ্য সহ মুনজীর বিচার ধারার সঙ্গেও পারাচত হওয়৷ যায় । শ্রমণের 
পরবর্তী সংখ্যা হতে সেই স্মৃতি কথার অংশ বিশেৰ ধারাবাহক ভাবে শ্রমণে প্রকাশিত 
হবে। 


বদ পজ্জ ব 


কাল গত হলে যথ। বৃক্ষ-পত্র পীত হয়ে ঝরে 
সেন্ুপ মানব জন্ম, প্রমাদ করে। ন। ক্ষণতরে ॥ 


[শাশর কুশাগ্রলগ্র হয় যথ। ক্ষণকাল 'স্হত 
সেরুপ মানব জন্ম, হও তুমি প্রমাদ বাহত ॥ 


নাশবান এই দেহ, স্বপ্পা আয়ু, বিদ্ধ বহু হয়, 
কম্নরজঃ করে। নাশ, বৃথ। নষ্ট করো না সময় । 


দুর্লভ মানব জন্ম জীবগণ বহুকষ্টে পায়, 
কমফল গড় আত, নষ্ট এরে করে৷ না৷ হেলায় । 


ণদনে ঠদনে জীর্ণ দেহ, শ্বেতবণ হয় তব কেশ, 
ইীন্দ্রযস বিকল আরে।, প্রম।দে করে না আঘমুহ শেষ । 


স্বচ্ছ জল হতে যথ। শরতে বে। ?নরলশ্ত কমল 
সেবরুপ নিলিন্ত হও, কর ত্যাগ বাসনা সকল । 


পাঁরহার ভবপথ. ম্বাস্তপরথথ পেয়েছ উত্তম, 
সেই পথ ধাঁর চল, কালক্ষয় করে না গোৌতিম ॥ 


আগতন্রাঁম ভব 'সন্ধু, কুলে এসে 'ন্বধাগ্রস্হথ কেন 2 
পার হও সুচারত্র, মোহবন্ধ হইও ন। যেন । 


শুভজ্কল্স যেই লোকে 'সন্ধগণ করেন গমন, 
সেই লোক পাবে তুমি, অপ্রমাদে কর [বিচরণ । 


উত্তরাধ্যযন । দশম আধ্যমন 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
$ বৈশাখ মাস হতে ব্য আরন্ত । 


&$ যে কোনে সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাষিক গ্রাহক 
টাদা ৫.0০। 


€ শ্রমণ সংদ্কাত মূলক প্রবন্ধ, গণ্প, কাঁবতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 


& যোগাযোগের ঠিকানা £ 
জৈন ভবন 
1প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কালকাতী-৭ 


ফোন ৪ ৩৩-২৬৫৫ 
অথব৷ 


জৈন সূচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কালকাত। ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কতৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
কাঁলকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কঁলিকাতা-১২ থেকে মুদুত। 
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জৈনভবন কর্তৃক প্রকাঁশত 


আত 


সম্পর্কে জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুন্নীতিকমার চট্রোপাধ্যায় মহাশয় 
বলেন £ 

“এই সুন্দর বইখানি বাংল। ভাষার একটি ক্ষুদ্র সম্পদ 
হইয়াছে । জৈনধর্ম, অনুষ্ঠান, ইতিহাস ও দর্শন সম্বন্ধে কিছু 
কিছু বই বাংল৷ ভাষায় আমরা পাইতোছ। কিন্তু জৈন শাস্তগ্রন্থ 
হইতে এইর্প উপাখ্যান সংগ্রহ আঁম আগে দেখি নাই ।-..এই 
ক্ষুদ্র, কিন্তু আতি সুন্দর ভাবে প্রাঞ্জল চলিত বাংলায় গলাখত 
'আতিমুস্ত' বইখানি. বোধহয়, রসোত্তীর্ণ জৈন উপাখ্যান-সাহিতাকে 
[িদন্ধ-জনসমাজে পরিচিত করিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস |" 


বাম চর ঢাক। 


পরিবেশক £ 
আভজৎ প্রকাশনী 
৭২/১ কলেজ স্ম্ীট । কাঁলকাতা-১২ 











শ্রসণ 


শ্রমণ সংস্কতি মুলক মাসিক পাক্কা 


চতুর্থ বব ॥ শ্রাবণ ১৩৮৩ & চতুর্থ সংখ্যা 


সৃচীপন্ত 
প্রাগোতহাসিক সভ/তার উত্তরণে ধবভের অবদান ১১১ 
শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 
মৃগাপুন্র কথা | কাঁবতা ] ১০৩ 
শ্রীমধুসুদন চটোপাধ্যায় 
জৈন তত্ব তন্তান এবং চার ১০১১ 
উপেন্দ্রনাথ দত্ত 
স্মুলভদ্র ৯১৬১৬ 
প্রশ্নোত্তরে জেন তত্ব ৪ 
স্মৃতি চারণ ১২৩ 
মুনি জিন বিজয় 
সমরাদিত্য কথ। শি 
হারিভদ্ু সৃরী 
সম্পাদক 


গণেশ লালওয়ানী 





কাষভনাথ, ভেলোয়।, দিনাজপুর 


খুষ্লীয় ১১ শতক 


প্রাগেতিহাসিক সভ্যতার উততরণে এষভেব্র অব্রদান 
শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগপ্ত 


মানব-সভ্যতার প্রথম প্রভাতে 'দিব্য পুরুষদের অবদান ও লীল৷ 'বাভল্ন জন-জীবনের 
উত্তরণকে প্রাতফলন করে সন্দেহ নেই। এই উত্তরণ অতীতের নান৷ প্রহরসমূহের 
সাক্ষ্যম্বর্প এবং তার আখ্যানে রাঁচত হ'য়েছে প্রাসার্গক পাঁরবেশের হীতিবৃত্ত এবং সমন্বয় 
সাধনের অভীম্স। । সাংস্কাতক আঁধনায়কত্বের এই কাঁহনী ইতিহাস-শাস্ত্রের আপন 
এশ্বর্ষ । প্রাচীন সভ্যতার উধাকালে প্রীতি, মনম্্বীতা, বীরত্ব, উদ্তাবনীশান্ত অথব৷ 
নেতৃত্বের উপাখ্যান কিংব৷ হীতিহাস প্রায়শঃই দূরত্বের বর্ণাঢ্যতায় সমুজল ও স্মৃতিময় । 
[মিশরীয় সংস্কাতির প্রথম পর্বে দেবতা থথ্‌-এর ভূমিকা এবং গ্রীসদেশে ক্যাভমাস-এর 
আগমন গবেষণার আলোকে যথাযথরৃপে অর্থবহ । মিশরের থথ্‌ এবং ইয়োরোপার ভ্রাতা 
[থবসৃ-এর ক্যাডমাস দুইজনেই আপনাপন ক্ষেত্রে পরিচয় দেন নবান জ্ঞানের যা সভ্যতার 
উত্তরণে সহায়ক । থথ্‌ যেমন বিজ্ঞানী, চিাকংসক ও কৃত-কম্মের সংবাদ সংরক্ষক তথ৷ 
আচার্ষ, ক্যাডমাস তেমাঁন নবীন বর্ণমালার প্রবর্তক । প্রাচীন আস্যারয়ার অন্যতম 
মহানগরী 'নিনেভের ধ্বংসাবশেষে অসুর বানিপালের গ্রন্থাগারে একদ। রক্ষিত ফলকাদিতে 
বাঁণত হ'য়েছে বীরশ্রেষ্ঠ গিলগামেশের কাহনী । এরেচ নগরীর আঁধপাঁত গিলগামেশ 
ও তার অন্তরঙ্গ সুহৃদ ইয়াবানি অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন এরেচ নগরীর শন এবং দেবী 
ঈশতার-প্রোরত 'বাভন্ন বিরুদ্ধ শীন্তকে পরাভূত করবার জন্য । অমৃতের সন্ধানে একক 
গিলগামেশের আঁভযান যেন এক বিস্মৃত 'সাগা” অথবা মহাকাব্যের বিষয়বন্ু । ব্রিটিশ 
[মউাজয়ামে সংরাক্ষত একাঁট নলাকাঁতি “সীল, (সিলিগার সীল )-এ রূপাঁয়ত আছে 
আরুমণকারী বৃষভদের সঙ্গে গিলগামেশ ও ইয়াবানর যুগ সংগ্রাম-চিন্ত। অতীতের 
বাশিষ্ট প্রেক্ষাপটে বিবেচ্য মিশরের দেবতা থঞ্চ অথবা তেহাতর কাঁহনী--এ কথা 
ইীতপ্রেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রাচীন মোক্সকোয় প্রাতাষ্ঠত আ্যজ-টেক সভ্যতায় 
পাঁরদৃষ্ট হয় কোয়েজালকোতলীর অনন্য ভূমিকা ৷ অনুমিত হয়, এই দেবতাকে ঘিরে যে 
কাহনীসমূহ রচিত হয়েছে সেখানেও খুজে পাওয়৷ যাবে প্রাকৃ-কলম্বীয় পরবে সমুদ্রপথে 
আগত কোন বীর আঁভযাব্রীর কীতি-গাথা । এইভাবে প্রাচীন আবিক্রয়া৷ 'কিংবা 
আঁভিযানের হীতিবৃত্তগুবলি বরংবার সূচিত করেছে সভ্যতার প্রগাঁতকে । বাভন্ন 
দেশে ও জন-মগ্ডলীতে এই প্রেক্ষাপ) সৃজন করেছে তার আপন প্রভামণ্ডল । 
এখানেই যেন নাহত আছে গ্রীক পুরাণে বাঁণত পরম করুণাময় দেবাঁচিকিংসক 


১০০ শ্রমণ 


এসক্লোপিয়াসের উপাখ্যান অথব৷ মানব-প্রেমের শাস্ত-স্বর্প বিজন পর্ধতে শৃঙ্খলিত 
প্রমোথউসের মর্মস্পর্শী কাঁহনীর অন্তলাঁন সংলাপ । ভারতের ইতিহাস ত' 'বাভন্ন 
ধাঁষ ও বীরদের কাহনীতে দীপ্তিময় । ইন্দ্র, সুদাস, দরধীচ, অগন্ত্য, রামচন্দ্র 
ভগ্ীরথ ও অপরাপর বাঁর, পাঁথকৃত ও ব্যক্তিত্বের উপাখ্যান-মালা সুবাদিত। পাওবদের 
শোর্ষের উপাখ্যানসমূহে ও নান! পুরাণ-কাহনীতেও 'নাহত আছে সভ্যতার সংঘাত, 
আকাঙ্খা এবং পাঁরবেশ সম্বন্ধীয় নানা তথ্য । অনুর্প বিবেচনায় জৈন তীর্থঙ্করদের 
জীবনোপাখ্যানেও পাঁরচিত হওয়া যায় মানব-সংস্কাতর এক অনন্য উত্তরণের সঙ্গে । 
নবাম্মীয় জীবন-চর্ধার অঙ্গস্বর্প কাঁষ ও পশু-পালনের ওপারে কিংবা পরবর্তাঁ সভ/তার 
উত্কর্ষকে আতন্রম করে যে আত্মদর্শনের 'দিগস্ত রহস্যময় বর্ণাঢ্যতায় সঙ্ফেতময় তারই 
বাত? যেন প্রতিবোঁদত হয় তীর্থগ্করদের উপলান্ধতে ৷ মহাবীরের পূে পার্থনাথ এবং 
তারও পূে কৃষ্ণের খুল্পতাত সমুদ্রবিজয়ের পুত্র আরিষ্টনৌমর জীবনকে হীতহাসের 
ম্বচ্ছতায় অনুধাবন কর৷ যায়। কৃষ্ণের আবির্ভাবকালে এবং শ্বভাবতঃই আরষ্টনেমির 
(নোমনাথ ) জীবদ্দশায় কুরুক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত মহাযুদ্ধের এীতহাসিকতা সম্বন্ধে গবেষকগণ 
ক্রমশঃ প্রত্যয়শীল যাঁদও এর কাল-দিগন্ত প্রসঙ্গে বিরোধের অন্ত নেই। এই যুদ্ধ যে 
বাস্বসারীয় যুগের বহু পরের ঘটনা তা! স্পষ্টতঃই প্রাতভাত হয়। জৈন তীর্থকরদের 
পরম্পরায় একাঁট এীতহাঁসিক 'ভাত্ত আশ করা যায়। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 
সন্ধু-সভ্যতার এক বাশিষ্ট ভগ্কর্য-কষ্পনায়ও 'কায়োৎসর্গ ভাঙ্গির প্রাতিচ্ছায়৷ হীতপূর্বেই 
পুরাতত্বাবদদের দৃঁষ্ট আকর্ষণ করেছে । স্থির খজু পুরুষমৃতিগুলর নগ্নতায় এমন এক 
বৈরাগ্য-নিষ্ঠা ও অবিচল সংকল্প বিধৃত যা+ সাক্ষ্য দেয় সুগভীর তত্ৃজ্ঞানের | স্মরণাতীত 
কাল থেকে ভারতীয় জন-মানসের শ্রদ্ধার দেবায়তন এই উপলান্ধ । প্রাচীন গ্রীক বিবরণী 
থেকে অবগত হওয়া যায় অনাবৃত সম্ষ্যাসীদের (জিমনোসোফিস্ট ) কথা যারা 
আলেক্সেগ্ারের ভারত আক্রমণ-কালে এদেশে আতশয় নিরাসন্ত জীবন যাপন করতেন । 
প্রুটার্ক প্রদত্ত বৃত্তান্তে আছে আযলেক্েগ্ডার ও তৎসঙ্গী ডায়োজেনিস-পন্থী দার্শানক 
ওনোৌসাক্রটাসের সঙ্গে এই নগ্ন সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ ঘটেছিল । 'জিমনোসোফিস্টদের 
নরাসান্ত ও 'নিভাঁকতা৷ আক্মণকারীদের মনে সম্ভ্রম ও বিস্ময় সৃষ্ট করে । আরিয়ানের 
বৃন্তান্তেও এই ধরণের কাহিনী বিদ্যমান । মৌরধযুগে নিগ্র্থ ও আজীবিকগণ যে, 
জনমানসে এক বিশিষ্ট স্থান আঁধকার করেছিলেন সে বিষয়ে আলোক-পাত করে 
সম্রাট অশোকের আদেশে উৎকীর্ণ শিলা-লাপি। গ্রীক বৃন্তাস্তে উল্লিখিত 
জিমনোসোফিস্টদের হীতবৃত্ত অবশাই এক অস্পষ্ট অতীত পর্যন্ত প্রসারত। এই 
ইাতহাসের দূরত্ব বিবৌচত হ'তে পারে ব্রোঞ্জযুগ কিংবা তাম্যুগের প্রেক্ষাপটে । এখানে 
উল্লেখ্য £$ মানবসভ্যতার ইতিহাসে, বিশেষতঃ যে ভূখণ্ডে সাংস্কাতিক স্রোত বহুকাল 
প্রবহমান সেখানে ধর্মীয় কিংবা প্রতায়ের ধারাবাহকতাও দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে। বাভন্ন 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ১০১ 


জনমণ্ডলীর সমাজ-জীবনে এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। এই দৃষ্টিভাঙ্গতে ম্যাঁসিঙন-বাঁর 
এবং তার গ্রীক সহচর ও অনুগামীদের আঁভজ্ঞত। হয়ত এমন এক শ্রেণীর তাপস ও 
দার্শনিকদের প্রসঙ্গে স্মরণীয় যাদের ভাব-মু্তি পার্খবনাথ ও আঁরষ্টনোমর জীবন-কাল 
থেকে মোহেঞ্জো-দারোর কাল-অধ্যায় পর্ত প্রসারিত । এ সবই হীতিহাসের আধিকতর 
তথ্য ও গবেষণার আলোকে বিবেচ্য । সম্াট অশোকের দিলী-টোপরা শিলা-স্তনে 
উৎকীর্ণ সপ্তম অনুশাসনে সংঘ ও ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিগ্রন্থ ও আজীবিকগণের উল্লেখ যেন 
আলেক্সেগারের সমকালীন যুগের ণজমনোসোফস্ট'দের বর্ণনাকে আরও অর্থবহ করে 
তুলেছে ।১ সংসার ও বাসনার প্রাত পরম নিস্পৃহত৷ এই নগ্ন সন্ব্যাসীদের আদর্শকে 
একটি স্বাতন্ত্র দান করেছে যা” প্রাসাঙ্গক আলোচনায় অবশ্যই তাংপর্ষময় । 

জৈন তীর্থঙ্করদের পরম্পরার সৃন্রপাত ঝাষভনাথ থেকে । এই প্রথম জিন অথবা 
অহ্ৎ-এর আবির্ভাব কষ্পনা৷ করা যায় এক সবিশেষ কাল-গত দূরত্বে কারণ 
পার্শনাথ ও নোৌমনাথেরও বহু পৃবে তার স্থান। যাঁদও আদি তীর্থগকরদের 
ইতিহাস আরও তথ্য-সাপেক্ষ তবুও খষভনাথের মহান জীবন-কাহিনীর তাংপর্য 
প্রশ্নাতীত। ভাগবতে তিনি বাঁণত হয়েছেন বিষ্কর অবতাররূপে । খণ্ডেদের 
দশম মণ্ডল তার উদ্দেশে স্তুতি উচ্চারিত । খর্থেদে ধধভ মহান দেবতা, 
অহ্ঁন এবং বিশ্বের প্রথম প্রাশিক্ষকরূপে বাঁণিত হ'য়েছেন। এই ঝযভ যে আভম্ন সে 
[বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । দুরশট ক্ষেত্রেই ধষভ মহান শিক্ষকের মর্যাদা 
লাভ করেছেন । জন সাঁহত্যে প্রথম তীর্থঙকরের 'বাভন্ন অবদান বাঁণত হ'য়েছে। 'ি 
গৃহ-ীনমাণ, দি রথ-সৃষ্ট, ক প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রীতষ্ঠা, কি কারু-শিল্পের প্রবর্তন 
অথব৷ মুন্ময় তৈজসপন্রাদ নির্মাণ সবই খাষভদেবের স্বীয় প্রাতভার ফল। তার আরও 
এমন সব অবদান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নাতর সহায়ক ছিল। কাঁথত আছে, হস্তী- 
বাহনী, অশ্বারোহী সেনা, পদাতিক যোদ্ববৃন্দ এবং শান্ত-রক্ষকদের 'তানই সাজিয়ে 
তুলোৌছলেন । ভারতের প্রাচীন 'ব্াহ্গী' লিপির নামাঁটও গৃহীত হ'য়েছে খষভ-কন্যার 
নাম অনুসারে । সভ্যতার পাঁথকৃতর্পে খাষভের স্থান স্মরণীয় । সুসভ্য সমাজ- 
জীবনের কল্যাণ-নামত্ত তার সুগভীর মনীষা ও* মৌলিকত। প্রদাঁশিত হ'য়েছে সংসার- 
ত্যাগের পূে । এরপর সবই পরমার্থে নিবোদত ও একাঙ্গীভূত। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের 
মধ্যে স্মরণ কর৷ যায় ষোড়শ শতাব্দীর সৃষ্টি একটি চিত্রিত পুশ যার একটি পৃষ্ঠায় 


১ সংঘ" এখানে ন্বভাবতঃই বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক । মুলভান ফিরোজ শাহর ্রতিহাসিক 
শীমস্ই-সিরাজ-এর বিবরণ অনুসারে এই শিলা-স্তভটি একদা শিবালিকে আত্বালা ও সিরদাওয়ার 
মধ্যবতাঁ টোপরায় দণ্ডায়মান ছিল। ফিরোজের আদেশে স্ত্তটি দিল্লীতে আনীত হয় এবং সার 
প্রাসাদ-গৃহ 'কোটলা'র উপর-তলে স্থাপিত হয়। এই সপ্তম অনুশাসন একমাত্র দিল্লী-টোপরা 
শিলা-স্তস্ভেই উৎকীর্ণ আছে । 


১০২ শ্রমণ 


চিন্তিত আছে হস্তীপৃষ্ঠে আরূড় খষভদেব ৷ চচিন্লে দেখা যায় হস্তীর শুগধৃত প্রথম নিমিত' 
কলস এবং কারি-কুন্তে স্থাঁপত কুস্তকারের চক্র ।২ এখানে খষভদেবের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় সভ্যতার আলোকবাহী আবিষ্কারক ও সংগ্কারকরূপে । প্রকৃতপক্ষে, ধশ্থেদে ও 
[বিশেষতঃ জৈন সাহিত্যে ধষভের যে উল্লেখ আছে তার দ্বারা মানব-সভ/তার অগ্রগাতির 
প্রসঙ্গটিই উল্লাখত হ"য়েছে । আপাতজ্ঞানে এই উত্তরণ পাঁশ্চম-এীশয়া এবং ভারতের 
পটভূমিকায় কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা' নির্ণয় কর। সপ্ভব নয়। তবে প্রাচীন প্রাচ্যভামতে 
তাম্র অথব৷ ব্রোঞ্জ ব্যবহারের সঙ্গে যে নাগাঁরক সভ্যতার স্ফূুরণ পাঁরলাক্ষিত হয় তারই 
প্রসঙ্গে ধষভদেবের ইতিহাস গুরুত্বপূর্ণ । এই সামাজিক তথা অর্থনোতক হীতহাসে 
প্রথম দেখ। যায় কৃষক, ব্যাধ ও ধীবরদের উপর নির্ভরশীল কাঁরগরদের অভ্যুদয় । 
পুর/তাঁত্বক গরডন চাইল্ড এর ধারণায় এই সময়েই উদ্বৃত্ত খাদ্য অথব৷ সণ্য়ের তথ। 
কেন্দ্রীভূত সম্পদের সূন্নপ।ত হয় যার দ্বারা সপ্তব হয় নগর অথব। অতীতের কীতিসমূহের 
সৃষ্ট ("দ প্রাহস্ট্রি অব ইয়োরোপিয়ান সোসাইটি"র অন্তভূন্ত "আরবান রেভল্যুশান 
ইন দি ওরিয়েন্ট” শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য )। সাধারণক্ষেত্রে পূর্বের নবাম্ময় ( নিওালাঁথক ) 
অর্থনীতিতে এতটা সুযোগ ছিলনা । চাইল্ড-এর মতে ধাতুর এই প্রচলন বহু 
পরবতাঁকালের শ্রম-বিপ্লবের ন্যায়ই সামাজিক ও অর্থনৌতিক জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন 
আনে । তিনি এই বিপ্লবের নাম দিয়েছেন 'আরবান রেভল্যুশান' । এই পাঁরবর্তনের 
মূলেও আছে দীর্কালের হীতিবৃন্ত। বিপ্লবের এই পটভূঁমিকায় যে নিমিত হ'য়েছে 
প্রাচীন মিশর, সুমের, হরপ্পা ও মোহেঞ্জো-দারোর কাঁতিনিচয় সে 'বষয়ে তান তথ্য- 
প্রমাণাদির অবতারণ।৷ করেছেন। খাষভদেবের অবদানসমূহের বৃত্তান্ত সভ/তার এক 
প্রথম উল প্রভাতকে স্মরণ কারয়ে দেয় | প্রত্বতত্বীয় গবেষণা ও আবীক্রুয়ার মাধ্যমে 


এর মূল্যায়ন অপেক্ষমান । খণ্ধেদের প্রসঙ্গে এর বৃত্ত প্রসারিত হ'তে পারে বাহভারতে, 
পশ্চিম এঁশয়ায় । 


২ গ্রাগণেশ লালওয়ানী সম্পাদিত “জৈন জারনাল” চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা ( এপ্রিল, ১৯৭*), 
২২ংনং চিজ ও পৃষ্ঠা £ ২৪৫ দ্রষ্টব্য। 


স্বগাপুত্র কথ 


[ শ্রমণ সংন্কাতির কবিতা অবলম্বনে ॥ 
গ্রীমধুস্তদন চট্টোপাধ্যায় 


একদ। মৃগাপুত্র গিয়ে 
কহেন 'পিতামাতায £ 
আজ্ঞা দেহ, প্রব্রজ্যা নেই-_ 
যাহা আমারে মাতায় । 
ভোগেতে মন আর তে। নেই, 
হব যে সংযমী । 

এসংসার বড় অসার 

হেথা যে সুখ কমই । 
আপাতমধুর সে-সুখ যেন 
ফল সে কিংপাক, 

আগুন হয়ে পুড়ায়ে তাই 
করবে কালে খাক ॥ 

এই এ দেহ আনত্য কী-_ 
কয়না বিচক্ষণ 2 

অশ্যুচি অপাঁবততার 
জন্ম-লক্ষণ ! 

দুঃখ-ক্রেশের আকর আরে। 
বড় যে ভঙ্গুর, 

রোগ-শোক আর জরা-মরণ 


১০৪ 


শ্রমণ 


সংসারে জীথ যারাই থাকে 


দুঃখভোগ্গী তাই । 
ধনজন-স্ী-পুর-জাঁম 
বন্ধু ও বান্ধব__ 

এমন কী এই শরীরটাও 
কালে 'বিবশ সব! 
পাথেয় ন৷ নিয়ে যেজন 
দীধপথের পাঁথক, 

ক্ষুধা এবং তৃফায় তার 
হয় যেমনই গাঁতক, 
ধর্মাচরণ না করে যে 
পরলোকে যায়, 
আধি-ব্যাধির ভারে সেজন 
তেমনি কষ্ঠ পায়। 
ঘরে আগুন লাগলে যেমন 
গৃহস্থ সজ্জন 
অসার ফেলে পালায় নিয়ে 
সঙ্গে বুকের ধন, 

তেমাঁন জরামরণরূপ এ 
সংসারাপ্ন থেকে-- 
আজ্ঞ। দেহ, পালাতে চাই 
আত্মাটকে ঢেকে । 


এসব কথ। শুনে মৃগা- 
পুনের মা কনঃ 
শ্রমণ-ধর্ম কঠিন বড় 
শান্ত প্রয়োজন । 
শরীর তোমার কোমল, কম- 
নীয় বলেই ভয়, 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ 


৯০৬ 


সুখে মানুষ দুঃখসাধন 
সে কী তোমার হয়? 
শ্রমণ হওয়ার নিয়ম 
লোহার মতোই গরুভার, 
সারা জীবন পেলেও তে৷ 
নিষ্কাত কই তার ? 
আকাশগঙ্গা পার হওয়া সে 
যেমনই দুক্ষর, 

খরম্রোতের প্রাতিকুলে 
বাহুর রেখে ভর 

সমুদ্র পার হওয়ার আশ 
যেমন আত ক্ষীণ, 
সংযমর্প সাগরাবজয় 
তেমান সুকঠিন ! 

সংযম কী নয় সে নীরস 
বালুকাভক্ষণ 2 
তপশ্চরণ--আসধারার 
উপর বিচরণ 2 

লোহার যব চিবিয়ে খাওয়া 
যেমন সহজ নয়, 

সংযমও তাই পালন করা 
বড়ই দুর্জয়! * 

এই এ কীাচ। বয়সকালে 
শ্রমণ-ধম্ন গ্রহণ, 

প্রদীপ্ত সেই আগ্রাশিখা-_ 
পানেরই তে। দহন ! 
হাঁনবী্ যে করে এই 
সাধনমার্গ সার, 


৯০৬ 


থলের ভিতর বাতাস ভরার 
ব্্থ প্রয়াস তার ! 
তুলাদণ্ডে যেমন মাপা 

যায় ন৷ মেরু পাহাড়, 
সন্দেহ কী শত্কাবহীন 
সেই বিচরণ তাহার ? 


মৃগাপুন্ন বলেন তখন £ 
যা কহ মা ঠিক, 
তবে গততৃষ্ণ কাছে 
সবই স্বাভাবিক ! 
অনস্তবার শরীর এবং 
মনের যাতনায়, 
দুঃখভারে কাতর আমি 


চলোছ ছুটে ধায় ! 
জরামরণর্প সে বনের 


দেখোঁছ ভীষণ রূপ, 
জন্ম এবং মৃত্যুজালা 
অসহ তদুপ! 
আগ্মজ্ঞালা কঠিনতম 
জানি তো ভুবনেতে, 
অনস্তগুণ দহন তারও 
সয়েছি নরকেতে ৷ 
তীক্ষধার ছুরিকা মোরে 
করেছে কতিত, 

চম মোর শরীর হতে 
হয়েছে অপনীত ! 
মৃগের মতো বিবশ স্নায়ু 
পড়োছি জালে বীধা, 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ 


৯০৭ 


বদ্ধ ধৃত রুদ্ধ মোর 
শোনোনি কেউ কাদ। ! 
মংস সম বড়াঁশ-জালে 
হয়েছি পড়ে হত, 
অনস্তবার বুদ্ধ আম 
ছিন্ন বিক্ষত! 
পক্ষীসম শ্যেনের মুখে 
কত যে আয়ু শেষ, 
আঠায় সংলগ্ন জীব-__ 
জীবন আনর্দেশ ! 

বৃক্ষ হয়ে কুঠারাথাতের 
সয়োছি যন্ত্রণা, 
খও-ীবখণ্ড দেহ-_ 
সেকথা ভুলব না । 
ছাঁড়য়ে ছাল হয়েছে নেওয়া 
এই অঙ্গ থেকে, 
হাজারবার মৃত্যু তার 
গিয়েছে ডাক ডেকে ! 


সেকথ! শুনে কহেন মৃগা- 
পুন্র-পিতা, শোনো, * 
শ্রমণাচারে আছে যে মান। 
সেবাঁদ নেওয়৷ কোনে । 
অসুখ হলে তাই তে। ভাঁব- 
কী হবে প্রাতিকার 2 

দুঃখ সারা সে হবে ঠিক-- 
অসুখ হবে যার! 


১০৮ 


শুলে তা মৃগাপুণ্র বলেন, 
কথা তো পিতা ঠিক, 
কিন্তু যবে পাঁড়ত হয় 
বনের আবাঁসক-_ 
সে-সব পশু-পক্ষীকুলে 
কে করে প্রাতকার ? 

বন্য প্রাণী তারা তে৷ জানে 
এড়াতে রোগভার ! 
আঁমও তাই বেড়াব একা 
বন্য মৃগবৎ, 

তপস্যা আর সংযমেতে 
আত্মা রেখে সং। 

মৃগ যেমান খাদ্য খুজে 
ফেরে অনেক স্থান, 
স্থানবিহারী তেমনি হব 
আমিও আগ্ুয়ান। 

মৃগ যেমান খাদ্য খু'জে 
ফেরে বনাস্তর, 

মুন্তপথে তেমান হব 
আমিও অগ্রসর । 


সেকথ। শুনে পিত। ও মাতার 
মনে জাগে তো প্রীতি, 

কহেন তবে ঃ বংস দিলাম 
তোমারে নিষ্কৃতি । 

ইচ্ছা তোমার পূর্ণ হউক-_ 
মনে-প্রাণে চাই, 

মোক্ষে যার পড়েছে মাতি, 
আতি তার নাই ! 


জৈন তত্তজ্ঞান এবং চাব্রিত্র 
উপেন্দ্রনাথ দত্ত 


জৈন তত্ব জ্ঞান (21111950017) বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হইয়া সকলেরই এই 
প্রকার একটা ধারণা এবং বিশ্বাস হইতে পারে যে ইহার 'সিদ্ধান্তগুলি পরস্পর সম্বস্থ 
রাহত, সামান্য রকমের, মূলীভূত তত্ব বুঝ ইহাঁদগের একাঁটও নাই। তাহারা অবশ্য 
এটাও মনে কাঁরবেন যে এই প্রকার একট অব্যবাস্থিত ধর্ম স্বধীনভাবে নিজের পায়ে নিজে 
দাড়াইয়। উঠিল কি কারয়া 2? এবং এই দাড়ানোর আবশ্যকতাই বা কি? কিছুদিন 
পূর্বে আমারো এমাঁন রকমের একটা ধারণ। ছিল । অবশ্যই সেটা ভুল ধারণা, ভুলটা৷ 
ভাল কাঁরয়াই চোখে পাঁড়য়াছে। এখন আঁম এক নৃতন আলোকে জৈন ধর্মকে দৌখতে 
পাইয্নাঁছ । আম বুঝিতে পাঁরয়াছ এর নিজস্ব কিছু আছে, একটা বাস্তব [ভান্ত 
আছে; এর তত্বগুল সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং খাটি, ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধমতের অনুকরণ নহে । 
এখানে আম এই বিষয়াটই যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা কারব। 

সেই আত প্রাচীনকালে যে ভারতে খাঁষ যাজ্ঞবন্ক্য উপানষদের ভিতর 'িয়৷ ব্রহ্গের 
(আত্মার ) নিত্যত্ব এবং মুখাত্ব কীর্তন করিয়াছেন, যেখানে মহাবীর স্বামীর সমসামীয়ক 
মহাআ। গোতমবুদ্ধ ক্ষাণকবাদ প্রচার কাঁরয়াছেন, সেই খানেই আঁন্তম জৈন তীর্থংকর 
মহাবীর স্বামী জেন ধর্মের পুনরুদ্ধার কাঁরয়। প্রচার কাঁরয়াছেন। ব্রাহ্মণ এবং বৌদ্ধ এই 
দুই পরস্পর পৃথক ধর্মের মাঝখানে এই ঠজৈন ধমকে একট। নিদিষ্ট স্থান লইতে হইয়া 
ছল এবং সেইখানেই স্বতন্ত্র অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল । 

উপনিষদের খাঁষ যে সমস্ত সত্য আবিষ্কার কাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান এবং মহত্তম 
এইট £ প্রত্যেক পদার্থে সমস্ত বিশ্বত্রদ্মাও ব্যাঁপয়। এক অখগ্ড নিত্য আত্মা বিদ্যমান । 
উপানিষদকার, এই শাশ্বত আবনাশী তত্বের সাহত জড় জগতের 'কি সম্বন্ধ স্পম্ট কাঁরয়। 
যাঁদও কিছু বলেন নাই, তথাপি একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়। খুঁজয়া দেখলে প্রত্যেক 
[নিরপেক্ষ ব্যান্তই দেখিবেন, এই দৃশ্য জগৎ সত্য এবং বাস্তব বিবেচিত । এই কথাটিকে 
বেদানুসরণকারী 'বাভন্ন সম্প্রদায় ভিন্ন 'ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিচার 
কাঁরয়াছেন। 

এই নিতশুদ্ধ ব্রহ্মবাদ সন্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষণিকবাদ, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই ধবংস- 
শীল, ক্ষাঁণক-বুদ্ধদেব প্রচার কারলেন। আত্মবাদ, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের মূলে এক 
শাশ্বত আত্ম। বিদ্যমান, বৌদ্ধগণ একথ মানেন না । এই না মানাই, অর্থাৎ যাবতীয় 


১১০ ভ্রমণ 


পদার্থ একট। দৃশ্য (01617071618) মান্র, বৌদ্ধাদগের প্রধান কথন বুদ্ধের কথায়,_ 
ইহ। ধর্মমান্র, ইহার কোনে। আধার বা কোনে ধমনী নাই, যাহাকে এই ধর্ম আশ্রয় কাঁরতে 
পারে। 

এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ এবং বৌদ্ধগণ আত্মা সম্বন্ধে পরস্পর বিভিন্ন মত স্থাপন 
কাঁরলেন । ইহার কারণ একমান্র এই যে, তাহার৷ আত্মাকে একভাবে দেখেন নাই, 
[বাঁভন্নভাবে দোখয়াছেন। আত্ম এক নিত্য আদ্বিতীয়, আত্মা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণের এই 
ধারণ । তত্ব জ্ঞান দ্বার যখন বিচার কার, তখন এই িদ্ধান্তকেই সত্য বেধ হয়। 
আর যখন স্বকীয় অনুভব দ্বার৷ বিচার করি তখন বৌদ্ধাদগের সমস্ত জগৎ জন্মমরণের 
পরম্পর৷ মানত, এই সিদ্ধাস্তকেই সত্য বোধ হয়। অপ্রতংক্ষ জ্ঞাত বস্তুর নির্ণয় কারতে 
ব্লাহ্মণগণের তাত্বক প্রাতপাদনের (৪/97/0// ) িংব। বৌদ্ধাদগের অনুভবালস্কী মতের 
( 9/09515//0// ) যে কোনটির সাহায্য গ্রহণ করন। কেন, প্রত্যেকাঁটর ভিতরেই বিস্তর 
আপাঁন্ত উত্থাপিত হইতে পারে । গৃহীত সিদ্ধান্তে যে পর্যন্ত অন্ধ [শ্বাস না জান্মিবে, 
সেই পর্যন্ত এই সকল আপাঁত্ত থাকিবেই । 

এই তত্ব সম্বন্ধে জেনীদগের কিরূপ মত, একবার দেখা ষাক্‌ £ 

উৎপাদব্যয়ধোব্যযুন্তং সং । 

প্রত্যেক পদার্থই উৎপত্তি, স্থিতি এবং বিনাশ এই ন্রিবিধ অবস্থাযুন্ত। জৈনগণ 
তাহাদের সিদ্ধান্তকে অনেকান্তবাদ বলেন। বেদান্তের নিত্যবাদ এবং বৌদ্ধগণের 
[বনাশবাদ হইতে পৃথক বুঝাইবার জনাই এই নামকরণ হইয়াছে । জন মত এই 
দাড়াইল, ধর্মী নিত্য 'কন্তু উহার ধর্ম বা গুণ (৪01100195 ) আনত্য। গুণ 
সমুদয় যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি 'বনাশপ্রাপ্তও হয়। প্রত্যেক জড় পদার্থ 
পুদ্গল স্বরূপাপেক্ষ। (মূল দ্রব্যাপেক্ষা ) নিত্য; জড়পদার্থের পরমাণু সময় সময় 
পৃথক পৃথক আকার এবং গুণ ধারণ কারয়া থাকে, এই পর্ায়াপেক্ষা জড় পদার্থ 
আনিত্য । পদার্থত্ব ( পদার্থের মূলত্ব ) অপেক্ষা মৃত্তিকা শাশ্বত এবং আবনাশী, কিন্তু 
ঘট (আকৃতি ) অথব৷ রং (গুণ ) অপেক্ষা মৃত্তিকা আনিত্য অর্থাৎ উংপাত্ত এবং বিনাশ 
উভয়ই সম্ভব । . 

সাধারণভাবে বিচার কাঁরলে, এই সিদ্ধান্তে যে একটা বিরাট মহত্ব নাহত রাহয়াছে, 
এরুপ বোধ হইবে না। বোধ হইবে, ইহাতে কোনো জটিলতা এবং গুরুত্ব নাই। 
যাহাই হউক এইটই সমস্ত জৈন তত্বৃজ্ঞানের 'ভাত্ত ৷ স্যাদ্বাদন্যায় (সপ্তভঙ্গীন্যায় ) দ্বার 
[বিচার কাঁরলে ইহার বাস্তব মহত্ব বেশ উপলান্ধ হয়। 

“জৈন প্রবচন" স্যাদ্বাদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়। 'মিথ্যাজ্ঞানের জাল হইতে নিস্তার 
পাইবার উপায় এই “জৈন প্রবচন” জৈনাদগের একটি গর্ষের বিষয় সন্দেহ নাই । 
স্যাদ্বাদের মোটামুটি কথা আস্তত্ব অর্থাৎ সত্তায় উৎপাত, শ্ছিতি এবং লয় এই 'তিন্টী 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ১১৯ 


বিরুদ্ধগুণের একন্ন সমাবেশ । প্রত্যেক আস্তত্ব গুণ যুন্ত পদার্থে এই প্রকার অনেকাস্ততা 
(অনেক ধর্ম) বিদ্যমান । যে সিদ্ধান্ত এক দৃঁষ্টতে সত্য, তাহার বিরুদ্ধ 'সদ্ধান্তও অন্য 
আর এক দৃঁষ্টতে সত্য। এই প্রকারে প্রত্যেক পদার্থকে 'স্যাদ্‌ আস্ত', 'স্যাদ্‌ নাস্ত' 
প্রভৃতি সপ্ত ভঙ্গী ন্যায়াপেক্ষা বিচার করা যাইতে পারে। স্যাদৃশন্দের-অর্থ-_ কথাৎ, 
এক প্রকারের, কোনে। অপেক্ষায় ৷ 'স্যাদ্‌* 'আস্ত'র বিশেষণ এবং আস্তত্বের অনেকাস্ততা 
প্রকট করে। এই প্রকার বলা যাইতে পারে 'স্যাদাস্ত ঘটমৃ* অর্থাৎ একপ্রকারে ঘট 
আছে । “ঘট আছে", কখন যখন স্বকীয়াপেক্ষ। ধরা যায় । আর “ঘট নাই' কখন, যখন 
পরকীয়াপেক্ষা ধর! হয় অর্থাং ঘটাপেক্ষা ঘট আছে, পটাপেক্ষা ঘট নাই । 

এই স্যাদ্বাদ সিদ্ধান্তের উপযোগিতা ভাস। ভাস। রকমে বিচার করিলে অত্যন্ত রুক্ষই 
প্রাতপন্ন হইবে, কিন্তু তলাইয়। দৌখলে, 'একমেবাদ্বিতীরং এবং “সবব্যাপী পররব্রহ্মবাদ, 
এই মূল মহাসত্য নিরাকরণ কারবার জন্য ইহা একটি প্রকৃষ্ট উপায় । 

আন্ত নাস্ত অবন্তব্য এই তিন পদাভিধেয়, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে এই তিন পদ 
দ্বার৷ প্রকাটিত বাক্য স্বীকার কাঁরতে হয়। কোনো পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন অপেক্ষায় 
'আস্ত' এবং 'নাস্ত' এই দুই শব্দ প্রযুস্ত হইতে পারে, তৃতীয় 'অব্ন্ত উল্লাখত পরস্পর 
বিরুদ্ধগুণের উল্লেখ, এই শব্দ (অবস্তব্য) দ্বারাই কাঁরতে হয়, কেননা একই সময়ে একই 
পদার্থের বিরুদ্ধ গুণ, অর্থাং একই সময় বস্তু আছে এবং নাই, প্রকাশ করিতে পারে এমন 
কোনো শব্দ কোনে। ভাষায় নাই । সেই জন্যই এইটিকে “অবস্তব্য' নাম দেওয়া হইয়াছে । 
এই তিন পদাভিধেয়কে গুণাকার করিলে সাত ভাগ হইয়া পড়ে। এই সাত ভাগকে 
সপ্তভঙ্গী ন্যায় বলে ।১ 

সপ্তভঙ্গ £ (১) স্যাদাস্ত, (২) স্যান্নাস্ত, ৩) স্যাদান্ত নাস্ত, (৪) স্যাদ্‌ 
অবস্তবা, (৫) স্যাদান্ত অবস্তব্, (৬) স্যান্নাস্তি অবস্তবয, (৭) স্যাদান্ত নাস্ত 
অবস্তব্য--এই সপ্তভঙ্গকে স্যাদ্বাদু বা সপ্তভঙ্গী ন্যায়ও বলা হয়। এই সিদ্ধান্তের 
সম্যক ব্যাখ্য। এখন 'নম্প্রয়োজন । কেবল এইমান্ত্র বাল এই অনেকান্তবাদ হইতে উৎপন্ন 
সপ্তভঙ্গী ন্যায় এবং সপ্ত নয় সকল সত্যের দ্বার উদ্ঘাটনে সমর্থ । 

পদার্থের ভিন্ন ভন্ন শ্বভাবের প্রকাশ কারবার পদ্ধতি সমূহকে নয় বলা হয়। নয় 
সাত প্রকার £ (১) নৈগম, (২) সংগ্রহ, ৩) ব্যবহার, (৪) খজুসূর, (৫) শব্দ, 
(৬) সমাভর্ঢ়, এবং ৭) ভূত। ইহাদের ভিতর চার অর্থ নয় এবং তিন শব্দ নয়। 
জৈন মতের মন্তব্য এই সপ্তনয়ের প্রত্যেকটি একান্তিক (0179-51090), কেননা একাটি 


১ সপ্ত ভঙ্গীর বিস্তৃত বর্ণনা! 'সপ্তভঙ্গী তরঙ্গিনী" এবং সপ্তনয়ের বিস্তৃত বিবরণ “মোক্ষশাস্ত্ে'র 
টীক৷ 'আলাপ পদ্ধতি' এবং “নয়চক্র" নামক জৈন গ্রন্থে আছে। 'বয়চক্র' প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, 
অন্যান্ত কয়টি সংস্কতে । -_সংকলনকর্তা । 


১১৯৭ শ্রমণ 


নয় পদার্থের এক অংশমান্্ বিষয় কারয়৷ থাকে এবং পদার্থের স্তা সম্বন্ধে আধাশক 
জ্ঞানমান্রই প্রকট করে । 

' এই সব বিচারে বিশেষ গভীরত। নাই বটে কিন্তু এই "সিদ্ধান্ত উপাঁনষদের 
পরস্পর বিরুদ্ধ কথন সমূহকে সহজ কাঁরয়া বুঝাইবার একটি সুন্দর পদ্ধীত। 
বৌদ্ধ মত ক্ষাণকবাদের বিরুদ্ধে দাড়ান ইহার অভিপ্রার় নহে, একথা 
এীতহাঁসিক দৃঁষ্টতেও সত্য । মহাবীর স্বামীর সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সদ্ধান্ত হইতে অনেক 
বাভন্ন । 

এখন সাঙ্খ যোগের সহিত জৈন সিদ্ধান্তের কি সন্বদ্ধ, দেখা যাক । এর্‌প আশা করা 
যাইতে পারে যে উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল আছে । কেনন৷ উভমই একই শ্রেণীর 
ধর্মবীরদ্বয় কর্তৃক প্রবতিত। একই শ্রেণী শ্রমণ, সন্ন্যাসী, যোগী । এ কথা প্রমাঁণত 
হইয়াছে যে যোগ শিক্ষার উদ্দেশ্য, হেতু এবং মাঞ্গ”, ব্রাহ্মণ, জৈন এবং বৌদ্ধ এই তিন 
ধর্মের প্রায় একই । অতএব এ কথা বল। যাইতে পারে যে এই তিন ধর্ম একই মূল 
প্রশ্রবণের বাভিন্ন ধার। । এখানে কেবল সাধু ধর্মের (সন্ন্যাস জীবনাভ্যাস ) আবশ্যক 
কথ। সম্বন্ধে তাত্বক কষ্পনা দ্বারা বিচার কর! যাইবে । 

বাইরে আস্তত্ব সম্বন্ধে উপানষদের মত, সাঙ্খমত এবং সাধারণ বুদ্ধ যাহা বলে, 
তাহাতে পরস্পরের একরকম বেশ মল আছে । সাথ্খ্যমতে আত্ম৷ অথবা পুরুষ 'িত্য, 
পরায়রাহত (৬/101081 0118199) প্রকৃতি অথণৎ জড় পদার্থ আনত্য নিয়ত 
পাঁরবর্তনশীল । এই মতে আত্ম। অর্থাৎ পুরুষ ব্যতীত সমস্তই জড়, 'বশ্ব প্রকৃতি হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । জৈন মতানুসারে আত্ম। জীব ছাড়। সমস্ত জগৎ পুদ্গল (7781191) 
হইতে জাত। পুদৃগল এক রকমেরই মান্ন। সুতরাং দেখ যাইতেছে সাঙ্খ ও জৈন মত 
এই বিষয়ে ( প্দগল হইতে সমস্ত জড় উৎপন্ন হইয়াছে ) একমত, এই মত আতিশয় 
প্রাচীন । 

প্রাঈীনগণ এটকে বিশ্বসত্য বালয়৷ বিশ্বাস কাঁরতেন যে জড় জগতে যে পাঁরবর্তন 
হইতেছে, তাহা। ম্বাভাবিক অথব৷ মন্ত্রাদ উপায়েই হউক এই সিদ্ধান্ত দ্বারাই স্পষ্ট জ্ঞাত 
হওয়া যায়। বল৷ যাইতে পারে, সাঙ্খ্বাদ এবং জেন মত জড়দ্রুব; সম্বন্ধে এই প্রুকার 
কষ্পনার ছায়া অবলম্বনে নিজ নিজ "সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছে । 

সাঙ্খারা বলেন, অত্ম্ত সৃষ্থম (বুদ্ধ ) হইতে স্থল জড় পদার্থ পর্যন্ত সমস্ত বন্তুরই 
উৎপত্তি এবং নাশের ক্রম নিশ্চিত এবং নিয়মিত । জনগণ এই বিষয়ে একমত নন । 
তাহারা বলেন, বিশ্ব অনাদ নিধন এবং নিত্য শ্িত। জড় স্াষ্ট পরমাণু হইতে 
হইয়াছে । এবং তাহার (জড় সৃষ্টির) স্বরূপে এবং রচনাতে (মিশ্রণে) পারবর্তন 
হইয়া থাকে । কতকগুলি পরমাণু সৃষ্ষন অবস্থায় € পৃথক পৃথক্‌ ) গস পরমাণু 
্কহ্ধাবস্থায় (পিগাকৃতি )। 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ১৯৩ 


জৈনাদগের মতের বিশেষত্ব এই যে অসংখ্য সৃক্ষা পুদৃগল পরমাণু এক হ্ুল পরমাণুর 
চ্ছানে অবস্থান কারতে পারে । এই মতের সাঁহত তাহাদের আত্মবাদের সম্বন্ধ 'কি 
এখন তাহাই দেখা যাক । 

সাঙ্্েরা বলেন, বুদ্ধি হইতে আরম্ত কাঁরয়া স্ুলভূত সমষ্টি পর্বস্ত সমস্ত প্রকৃতিগত 
পদার্থই 'নাঁদষ্ট নিয়মেই আবিভূতি হয় এবং জগতের সৃষ্টি ও লয়ের সেই নিয়মই অনু- 
সৃত হয়। জৈন মতে এর্প নয়। জৈন মত এই বিষয়ে অত্যন্ত সরল এবং স্পূষ্ঠ । 
তাহাদের 1সদ্ধান্ত এইরূপ ঃ জীবের শুভ এবং অশুভ পাঁরণামানুসারে কর্ম পরমাণু জীবের 
সাঁহত সম্বন্ধ কাঁরয়া থাকে এবং জীবকে অশুদ্ধ কাঁরয়। তাহার স্বাভাবিক গুণ ঢাকিয়া 
ফেলে। জৈনগণ স্প্ষই বলেন, কর্ণ একপ্রকার পুদ্‌গল পরমাণু (জড় পরমাণু )। 
তাহাদের এই কথ৷ আলঙ্কাঁরক নহে, যথার্থই (10191811) সত্য । আত্মা অর্থাং জীব 
অত্যন্ত লঘু (197), এই কারণে তাহার ন্বভাব উর্ধগাঁত, িস্তু ইহাকে কর্ম পরমাণু 
প্রভাবে জড় বন্ধুর ন্যায় নীচে থাঁকতে হয়। যখন ইহা কর্ম পরমাণু হইতে সম্পূর্ণ রূপে 
নিষ্কাত লাভ করে, তখন সরল রেখায় উর্ধে গমন করিয়া লোকাগ্রভাগে 'সদ্ধশীলায় 
(016 001110118 01 1168 16198590 30415) অবস্থান করে ৷ কণ্ন যে জড় পরমাণু 
তাহার অন্যতম প্রমাণ এই-যে সকল-কম্ম পরমাণুর আত্মার সাঁহত সম্বন্ধ হয় তাহার! 
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ধারণ কারয়া থাকে । কর্ন পরমাণু কোনে। সময় ঘোল। জলে মিশ্রিত 
মৃত্তকার ন্যায় উদয়াবন্থায় থাকে । কোনো সময় এঁ মাঁট নীচে-বসিয়৷ যায়, উপরের 
জল স্বচ্ছ হয়; মাটির এই অবস্থার ন্যায় যখন কর্ম পরমাণুর উদয়াভাবাবস্থা হয় তখন 
এই অবস্থাকে উপশমাবন্থা বলে । যখন এ মাটি জল হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া 
যায়, কেবল মান্ন শুদ্ধ জল থাকে, কর্ম পরমাণুর এই প্রকার অবস্থাকে অর্থাং জীব হইতে 
পৃথক হইয়া যাওয়ার অবস্থাকে কর্মের ক্ষয় অবস্থা বলে । তখনই সেই কর্মের আত্মাকে 
( আত্মার গুণকে ) অভিভূত করিবার শন্ত লোপ পায়। যাঁদও কর্ম পরমাণু মৃত্তিকা 
পরমাণুর অপেক্ষা অনস্তগুণ সৃন্ষম তথাপি ইহাকে পুদৃগল বা জড়ই বল৷ হইয়াছে । 
এতদ্বাতীত আত্মার কৃষ্ণ, নীল, কপোত পোরাবত সদৃশ), পীঁত, পদ্ন, শুরু এই ছয় লেস্যার* 
এবং তাহাদের রংএর [বিচার করিলেও এটি স্পঞ্টই অনুভব করা যায়। অজীবিক 
নামক সম্প্রদায়েরও এই মন্তব্য + এই বিষয়ে 01. 11091119 সাহেব £/70)/0/0/999019 
০07169/10/017 ৮ 2%7/05 নামক গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণন করিয়াছেন ।৩ লেস্যার রং 
কর্মপরমাণুর সাঁহত 'মিশ্রত হওয়ায় আত্মা এবং শরীর অনুরাঞ্জত হইয়া থাকে । এই 
জন্যই কর্ম জড় (পৌৃগাঁলক )। 


২ কাবায়ানুরঞ্রিত যোগ প্রবৃত্ধিলেন্তা ।-_-সর্বাসিদ্ধি। 
৬ ৬০1, 1,100. 259 5ণ্. 


১১৪ শ্রমণ 


যে সকল কর্মপরমাণু আত্মার প্রদেশে একক্ষেত্রাবগাহী হয়, সে সকল কর্ম আট 
প্রকারের ৷ যে প্রকার তুন্ত পদার্থ র্ত রস মজ্জাঁদ অষ্টধাতু রূপে পরিণত হয়, সেই 
প্রকার কর্মও আত্মার সাহত সম্বন্ধযুন্ত হইয়া অন্ট প্রকৃতিতে পারণত হয়। সংগৃহাঁত 
কর্মপরমাণুসমূহ দ্বার৷ একটি সৃক্ষম ( কামণ) শরীর উৎপন্ন হয়। যে পর্যন্ত জীবের 
মোক্ষ লাভ না হয়, সে পর্যন্ত বরাবর জীবের (আত্মার) সাহত এ শরীর লাঁগয়াই 
থাকে । জৈনাদগের এই সৃষ্ষ কার্মণ শরীর সাখ্যাঁদগের লিঙ্গ শরীরের সঙ্গে তুলনা 
করা য।ইতে পারে ।*& এই কমন শরীরের কাধ বুঁঝ.ত হইলে, অষ্প্রকার কর্মের 
কিং পারচয় আবশ্যক । অক্প্রকার কর্ন--€১) জ্ঞনাবরণীয়,। (২) দর্শনাবরণীয়, 
ইহাদের দ্বারা আত্মায় জ্ঞান ও দর্শন গুণের (দর্শন__সামান্য জ্ঞান ) ব্যাঘাত হইয়া থাকে । 
(৩) মোহনাঁয় কর্মদ্বার মোহ (অতত্ব-্দ্ধা) ও কবায়ের (ক্রোধ, মান, লেভ, 
মায়াদর ) উৎপাত্ত হয়, 6৪) বেদনীয় কর্ম সুখ দুঃখদায়ক সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া দেয়, 
৫) আয়ুকর্ম জীবকে নিয়ীমতকাল পর্যন্ত শরীরে অবস্থান করায়, ৬) নাম কর্ম দ্বারা 
শরীর সন্ব্থীয় ষ। কিছু রাঁচত হয়, (৭) গোন্ কর্ম ফলে জীব উচ্চনীচকুলে জন্মগ্রহণ 
করে, (৮) অন্তরায় কর্ম দ্বার৷ দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ এবং বীর্ধ প্রাপ্তর অন্তরায় 
হইয়। থাকে । এই অফ্কপ্রকার কর্মের পাঁরণাম ( পাঁরপাক অর্থাৎ ফলপ্রাপ্ত ) ভিন্ন 
ভন্ন নির্ধারিত সময়ে হইয়া থাকে । ফল ভোগের পর সেই সকল কর্মের নির্জর৷ হয় 
( নির্জরা- আত্মা হইতে কর্মের ঝারয়া পড়ন বা জ্ঘলন )। আত্মায় কর্মপরমাণুর 
আগমনকে আস্রব বলে । মন বচন কায় এই যোগন্রয়ের ক্রিয়৷ দ্বার৷ কর্মের আস্্রব হইয়া 
থাকে । মিথ্য। দর্শন, অব্রত, প্রমাদ এবং কথায় দ্বারা আত্মার সঙ্গে কম্নপরমাণুর সম্বন্ধ 
হয়। এই সন্বন্ধকে বন্ধ বলে | যে ক্রিয়। দ্বার কম্মাত্রবকে রুদ্ধ করা যায় এবং যাহা 
বন্ধ হইতে দেয় না, তাহাকে সংবর বলে । 

জৈনগণ স্বকীয় তত্বজ্ঞানের প্রাসাদ এই সকল সরল এবং স্পঞ্জ কম্পনার উপর খাড়া 
করিয়াছেন এবং সংসারের অবস্থা এবং মুন্তর উপায় প্রকাশ কাঁরয়াছেন । সাথ্খযবাদীরাও 
এই প্রকারের বিচার করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের প্রণালী 'বাভন্ন রকমের । 

মন বচন কায়াকে বশ করা, সমাকচারত্র পালন, ধর্মধ্যানাদি তপশ্চরণ কর! সুখে দুঃখে 
মাধ্যস্থভাব রাখ প্রীতি কর্মদ্বার৷ সংবর হইয়া থাকে.। ইহাদের মধ্যে তপশ্চরণই 
সর্বোন্তম । ইহার দ্বারা কেবল কর্মের নিরোধ মাত্রই হয় ন। প্বসণ্িত কর্মের ক্য়ও 
হইয়া থাকে। এই জন্যই এট মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। জৈন মতে 
তপশব্দের অর্থ একটু বিলক্ষণ রকমের । তপশ্চরণ অন্তরঙ্গ ও বাহরঙ্গ ভেদে 
দুই প্রকার। অনশন, অবমৌদর্য (অপ্পাহার ), বৃত্তি পারসংখ্যান (ভোজনাদি ব্যাপারে 


৪ জৈনদের মতে শরীর পাঁচ প্রকারের £ “ওদারিকবৈক্রিয্নিকাহারকতৈজনকা্মশানি শরীরাণি” 
( তত্বার্থ হু) অর্থাৎ ওদারিক বৈর্রিয়িক, আহারক, তৈজস এবং কার্মণ। 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ১১৫ 


কঠিন প্রাতিজ্ঞ। ), রসপারত্যাগ, কায়ক্লেশ, বিবন্ত-শয়নাসন (একান্ত স্থানে শয়ন ও 
আসন ) এই ছয় প্রকার বাহরঙ্গ তপ। প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, বৈয়াবৃত্য (7101789110 
0095), স্বধ্যায়, ব্যুংসর্গ, ধ্যান এই ছয় অন্তরঙ্গ তপ। সাখ্যযোগের সঙ্গে জৈন ধর্মের 
তুলন৷ কারবার সময়, এই সকল ধ্যানের মাহাত্ম্য প্রকট করা হইবে । সাথ্খয মতে জৈন- 
তপের কিছু কিছু স্থান পাইয়াছে কিন্তু তাহাদের মাহাত্ম্য ধ্যানাপেক্ষ। কম বল৷ হইয়াছে । 
সুতরাং ধ্যানই যোগের মধ্যে মুখ্য, অন্যান্য তপ গৌণ । যীাহার। জ্ঞানকেই মোক্ষ প্রাপ্তির 
উপায় বলিয়াছেন, তাহাঁদিগের এই তিনাট স্বাভাবক । সাঙ্খ্য মত যে বুদ্ধি, অহংকার, 
মন প্রকৃতির পাঁরণাঁত বাঁলর়। 'নাশ্চিত কাঁরয়াছে, তাহা। বেধ হয়, ধ্যানের মাহাজ্ম্ বৃদ্ধি 
কারবার জন্যই । সাখ্থয যোগে যাতি ধর্ম যে প্রকার আলোচিত হইয়াছে, জেনগণ তাহ। 
হইতে ভিন্ন প্রকারের বলেন । জৈন যাঁতধূম্ররও উদ্দেশ্য আত্মাকে কর্ম হইতে মুন্ত করা । 
প্রাচীনকালে যাঁতধর্মে শরীরকে অত]াধিক কষ্ট প্রদান করা হইত । জৈন ধর্ম এই আধিক্য 
নষ্ট কাঁরয়াছে, একট৷ মাঝামাঝি রকমের কারয়। [দয়াছে । রাহ্গণ ধর্মের এবং যোগ 
(5/51977) আবক্কারের পৃবে যে সন্ন্যাস ধর্ম ছিল, তাহাকেই জৈন ধম পুনরুজ্জীবত 
কাঁরয়া লইয়াছে। 

উপসংহারে ভারতীয় তত্বজ্ঞানের (21119501017) মধ্যে ন্যায় ও বৈশোঁষক দশনের 
উল্সেখ আবশ্যক বোধ হইতেছে । সংস্কৃত ভাষাবিদ্‌ সকল ব্)ন্তর সাধারণ বিচার পদ্ধাতকে 
শনাশ্চত কর। এবং নিয়ম বদ্ধ করিয়। সাজাইয়া তোলা এই দর্শনের কার্য ৷ অনুভব জ্ঞানের 
দিকে যাহাঁদগের ঝেশক তাহাদিগের এই প্রকারের ন্যায় দর্শনের উপর প্রীতি হওয়াটা 
স্বাভাবিকই । অংনক জেনাচার্ধ ন্যায় বিষয়ে অনেক গ্রন্থ লিখিয়। গিয়াছেন।* আধুনিক 
সময়ের মত মহাবীর স্বামীর সময়ে নৈয়ায়িকগণ বোঁদিক ধর্ম হইতে সর্বদ৷ পৃথক ছিলেন না। 
জৈন গ্রন্থে এরূপ অনুসন্ধান পাওয়। যায়, মহাবীর হইতে অষ্ স্থাবিরমহাগাঁরর শিষ্য জৈন 
চালুহ্য রোহগুত্ত (08108 3017894018 ) দ্বারা শ্থাপিত হইয়াছিল । বৈশোঁষকের 
পরমাণুবাদ জৈন ধর্ম গ্রন্থে উহার স্থাপনের অনেক আগে বাঁণিত হইয়াছে । সুতরাং 
এটি একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে ন্যায় দর্শন জৈন ধর্মের অনেক পরে স্থাপিত হইয়াছে । 

জৈন ধর্ম সবথা স্বৃতন্ত্র ধর্ম । আমার বিশ্বাস এই ধর্ম কোনো ধর্মের অনুকরণ নহে । 
ধাহার। প্রাচীন ভারতের তত্বজ্ঞানের এবং ধর্ম পদ্ধাতর বিষয় অবগত হইতে আভিলাষী 
তাহাদের নিকট এটি একটি আত প্রয়োজনীয় এবং মহৎ বস্তু । 


জাম্নানীর সংস্কৃত ভাষাভজ্ঞ পাঁওুত প্রফেসর 11. 18০0101 কর্তৃক 
অক্সফোর্ডে ধর্মোতহাস পাঁরষদে পঠিত প্রবন্ধাবলম্বনে লিখিত 


€ স্যায়বিনিশ্যয়ালঙ্কার, শ্যায়কুমুদরচন্ট্রোদয়, প্রমেয়-কমলমার্ত, আগুমীমাংসালস্কৃতি ( অষ্ট 


সহশ্রী), আগ্ুপরীক্ষা, পরীক্ষামুখ, প্রমেয়-রত্মালা, ক্লোকবাতিকালম্কার গ্রভৃতি অনেক ন্যায় গ্রন্থ 
বিছ্ধমান । 


সুলভ 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


সপ্তম দৃশ্য 
[ আসবাবপন্রহীন কোশার নাচঘর ] 


[সংহনন্দী £ তুমি কোশ। ? 
কোশা £ হা, প্রভু । 
[সংহনন্দী £ তোমার এখানে চাতুষ্মাস্য ব্রতের উদ্যাপন করতে এসেছি । 
কোশা £ সেত আমার ভাগ্য । আজ হতে এক বছর অগ্গে শ্রমণ স্থুলভদ্রুও এসোঁছলেন। 
আর আজ আপনি । আপনাদের পাদস্পর্শে এই পাঁতিতার গৃহ পাবন্র হল, 
ধন্য হল। আপাঁন কোন ঘরে থাকবেন ? 
সিংহনন্দী £ যে ঘরে শ্কুলভদ্র ছিল । 
কোশা £$ এই সেই ঘর। 
[সংহনন্দী £ এই সেই ঘর! কিন্তু সেত নাচঘর ছিল ? 
কোশ। £ এইটাই নাচঘর । আসবাবপন্র আর নেই । সব বিক্রী করে ফেলোছ । তাতে 
আর আমার প্রয়োজন ছিল ন৷ । 
[সংহনন্দী £ কিন্তু তামিই কি কোশ। ? 
কোশ। £ হা,প্রভু! আপাঁন সেই একই প্রশ্ন কেন বারবার করছেন ?_-তাতোঁক 
কোনে। সন্দেহ আছে ? 
সিংহনন্দী ঃ£ না। তবে এক সময় আমিও এখানকার আঁধবাসী ছিলাম কিন।। 
যাঁদও তোমাকে দেখবার বা তোমার এখানে আসবার সৌভাগ্য আমার হয় 
নি তবে তোমার খ্যাতির কথা অনেক শুনোছ। তুমি অসম্ভব রূপবর্তী 
ছলে । 
কোশ। £ আপান সেক বলছেন। রূপত গাছের মগডালের আলো । এই আছে, 
এই নেই। 
1সংহনন্দী £$ সে কথা বোলোনা কোশা, এখনো তোমার গায়ের কাটাল্লী ঠাপার রও 
অনেক মল্লকুমারীদের লঙ্জ৷ দেবে । তবে তোমার মধ্যে সেই উচ্ছলত। 
দেখাঁছ না তাই*** 


শ্রাবণ, ১৯৩৮৩ ১৯৭ 


কোশা £ [মনে মনে, ছি'! ছি! ] আপাঁনত এই ঘরেই থাকবেন 2 আম পারচারি- 
কাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি_সে আপনার থাকবার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেবে । 
[ কোশার প্রস্ছান 1 
1সংহনন্দী £ এই নারী কোশা 1: এর ভয়! হু! স্থুলভদ্র, তুমি কিছু অসাধ্যসাধন 
করোনি । অসাধ্যসাধন করোছি আম পশুরাজ [সিংহের গুহার বাহিরে 
দাঁড়িয়ে ধ্যান করে । আর এও করে দোঁখয়ে দেব যে আমও কোন 
অংশে তোমার চাইতে কম নই । 


অস্টম দৃশ্য 
[ কোশার নাচঘর ] 


[সংহনন্দী £ তোমার.ম্বামিন কোথায় ? 

পাঁরচারকা ৪ তিনি আতর্গৃহে আছেন । 

[সংহনন্দী 8 আতর্গৃহ 2 সেখানে তান কি করেন ? 

পাঁরচারিকা ৪ আর্ত ও পাঁড়িতের সেবা । হ্থুলভদ্র চলে যাবার পর 'তাঁন তার অলঙ্কার 
ও আসবাবপন্র বিকী করে 'দিয়ে আর্ত গৃহের প্রাতিষ্ঠ। করেছেন । সেখানে 
তিনি দুঃ্ছ, আত" ও.পীঁড়তের সেব৷ করেন । 

[সংহনন্দী-ঃ8 তবে তিনি তার কুলব্যবস। সম্পূর্ণ পাঁরত্যাগ করেছেন । 

পারচারকা £ সে অনেক দিন। যে দিন মন্ত্রীপুত স্থুলভদ্র প্রথম এখানে আসেন সে 
দন হতে । স্বামনীর ম৷ তাকে কত বোঝালেন । বললেন যার য৷ কুল- 
ধর্ম, সেই ধর্ম পালন করতে হয় । প্রেমে পড়া রূপোপজীবিনির শোভ। 
পায়না । কিন্তু স্বামিনী কারো৷ কথা কানে নিলেন না। এ তাঁর পাঁরণাম। 

[সংহনন্দী ঃ$ কিন্তু আত'গৃহের ব্যয় তাহলে কী করে চলে ? 

পাঁরচারিক। £৪ এতাঁদন পূব সত অর্থ দিয়ে চলাছল । এখন ভিক্ষে। 

[সংহনন্দী £ বুঝোছি। তুমি একবার তাকে গিয়ে বল যে আমি ডেকোছি। 

পারচারকা £ যাই বাল। ৃ [ পারচারিকার প্রস্থান ] 

[সংহনন্দী £ কোশা ! কোশা ! কোশ। ! কিছুতেই তাকে ভুলতে পারি না। তার 
নাম রিন রিন করে আমার রন্তে, আমার সমস্ত সত্বায়। আগে সে মাঝে 
মাঝে আমার কাছে আসত । এখন একেবারেই আসে না। তার 
আসবার অপেক্ষায় উৎকণ হয়ে.থাকে আমার সমস্ত দেহ । এ এক নূতন 
আঁভজ্ঞতা ; এ এক অপ্ব অনুভুতি ! এই অনুভূতির কাছে সব কিছু হেয় 
মনে হয় । 

[ কোশার প্রবেশ ॥ 
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১১৮ শ্রমণ 


কোশা £ প্রভু, আমায় স্মরণ করেছেন । 

সিংহনন্দী £ হা, কোশা। 

কোশ। £ আদেশ করুন । 

1সংহনন্দী £ না কোশ।, আদেশ নয় ; কিন্তু তার আগে তুমি বল- আগে তুমি এখানে 

মাঝে মাঝে আসতে, এখন এঁদকে আর একেবারেই আসনা । কেন কোশা ? 
কোশ। £ সময় পাইনা প্রভু, অনেক কাজ । 

[সংহনন্দী £ কাজ তোমার আগেও ছিল । 

কোশা £ প্রভু ! 

[সংহনন্দী 8 শোন কোশা ? কেন তা আমি জানি। কিন্তু কিজান, তুমি না৷ এলে 

সময় আমার কাটতে চায় না । সব কিছু বিস্বাদ মনে হয়। 

কোশ। £ মনে মনে ] ছিঃ ছিঃ! কি লজ্জা ! [িংহনন্দী কোশার মুখের দিকে চেয়ে 

থাকে ] আমায় আর কিছু বলবেন ? 

[সংহনন্দী £ হা বলব। যে কথাটা অনেকাঁদন হতে বলব বলব করছিলাম সেই 
কথা)। আজ বলব । তুম কি সুন্দর কোশা ! তোমায় দেখে আমার তৃপ্ত হয় 
না। মনে হয় যেন লক্ষ লক্ষ বহুর তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাঁক-_ 

কোশা £ প্রভু, আমি যাই । [যাবার উপক্রম ] 

[সংহনন্দী 8 1 পথ রোধ করে] না, না কোশা, এখুনি তুমি যেয়োনা । শোনো, 
আমাকে সমস্ত কথ। বলতে দাও । আম- আম তোমাকে ভালবাসি । 

কোশ। £ নিজেকে সংযত করে । আধান হবেন আমার আঁতাঁথ সেত ভাগ্য । কিন্তু 
আমি গাঁণক৷ ৷ ভালবাসার বিনিময়ে গ্রহণ কার দান। স্থুলভদ্র যোদন 
প্রথম এসোছল সেদিন এই অঙ্গুরীয়ক আমায় দিয়েছিল যার মূল্য 
এক কোটি 'ন্ফ। আর সব বিক্লী করে ফেলেছি । এটি আজে বি 
করতে পারান। বলুন, আমি আপনাকে পারচষা করব তার বিনিময়ে 
আপাঁন ?ি আমায় দেবেন দান 2 

[সংহনন্দী $ আমি তোমাকে কি দেব দান? এবার তুমি আমায় ভাবনায় ফেললে 
কোশা ! আম শ্রমণ আম তোমায় ক দতে পার ? 

কোশ। ৪ ি দিতে পারেন? হা এক উপায় আছে। শুনেছি, নেপালাধিপাঁত 
সাধু শ্রমণদের রঞ্ কম্বল দান করেন। সেই কম্বলের একটীরই মূল্য এক 
কোটি 'নষ্ক । সেই কম্বল যাঁদ একটা আপনি এনে দিতে পারেন । 

1সংহনন্দী ঃ সে কি আর এমন শন্ত কাজ কোশা ! আমি আজই যাচ্ছি নেপাল । মাস 
খানেকের মধ্যেই রক্সকস্বল নিয়ে ফিরে আসব। তোমার প্রসন্ন দৃঁষ্ট 
চোখের সামনে রেখে মরতেও আমার ভয় ? 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ১১৯) 


নবম দৃশ্য 
[ কোশার শয়ন গৃহ ] 


[সংহনন্দী £ কোশা ! 

কোশা £ | ধড়ড় করে উঠে বসে ] ওঃ আপানি ! 

গসংহনন্দী £ হ্যাআমি। তুমি কি ভেবোছলে আম ফিরব না! এই নাও তোমার 
রত্ন কম্বল। তোমার সত পূর্ণ হয়েছে, কোশ। । 

কোশা 8 দোঁখ। 

[ কোশ। রত্ন কম্বল হাতে 'নয়ে দেখে ছিড়ে ফেলে দেয় ] 

[সংহনন্দী £ তুম কি পাগল হোলে, কোশ। 2.*তুমি এত বুদ্ধিহীনা। ত। জানতাম ন। | 
যাঁদ জানতে এর জন্যক কি কষ্ট করতে হয়েছে আমাকে, কত পাহাড়পর্বত 
[ডাঁঙয়ে আনতে হয়েছে, তবে এভাবে এর অমর্যাদা করতে পারতে না। 

কোশ। 8 সি কি আমিও জানতাম শ্রমণ, সমস্ত জীবনে অনন্য সাধনায় যে চারিন্ন লাভ 
কর৷ যায়, সেই চাঁরন্র এক পাঁতিতা নারীর জন্য ছু'ড়ে ফেলে দেওয়া যায় 
এক মুহতে। 

[সংহনন্দী ৪ [ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ] সাঁত্য বলছ কোশা, সাঁত্য। অন্ধ আমি। 
এসে দীঁড়য়োছলাম এক বিরাট পতনের মুখে । তুমি আমায় বাচিয়ে 
নিলে । স্পর্ধা করোছলাম কামাঁজৎ স্থুলভদ্রের সঙ্গে। ভেবৌছলাম 
তোমার নাচ ঘরে চাতুম্মাস্য ব্রতের উদ্যাপন করে সে অসাধ্য সাধন করেনি । 
অসাধ্য সাধন করোছ আম পশুরাজ সিংহের গুহার দ্বারে ধ্যান করে । সেই 
অহমিক। আমার দৃ'ঁষ্ট আচ্ছন্ন করে দিয়োছিল। তাই আচার্ষের সাবধান 
বাণী উপেক্ষা করে তোম।র এখানে চাতুমাস্য ব্রত উদযাপন করতে এসে 
ছিলাম । ভুলে গিয়োছিলাম আমার মনের অবচেতনে রয়েছে যে শাসন 
না মানা অবোধ । ভূলে গিয়েছিলাম, পশুরাজের গুহার দ্বারে আর যাই 
থাক চাঁরন্য পাঁরক্ষার অবসর ছিলনা । ছিল তোমার ঘরের কুলহার। 
কামনার ধারে । সেখানে আমার হার হয়েছে । কোশ।, কিন্তু তুমি 
আমাকে বাঁচিয়ে িয়েছ__-তোমাকে আমার শতকো্টট প্রণাম । তবে চাঁল-__ 
আচার্য আমায় ক্ষম৷ করুন । সুলভ, তুমি আমায় ক্ষম। করে৷ । 


প্রশ্নোতব্রে জৈন তত্ব 


[ জৈন তত্ব সংগ্রহ শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ক্রীর সম্পাদনায় ১৩২৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। 
এই সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়েছে ৪ “এই পুস্তক পাঁওত শ্রীউমাচরণ স্মৃতি- 
রব দ্বার জৈন ধর্মের প্রশ্মোন্তরমাল৷ রূপে সংগৃহীত হইয়। কুমার শ্রীদেবেন্দ্রপ্রসাদের ব্যয়ে 
মুদ্রুত হইল । প্রকৃত তত্ব-বুভূৎসুগণের সহজে বোধগম্য হওয়ার নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিষয় 
সমূহ প্রশ্নোত্তররূপে এবং আঁত সুসঙ্গত ভাবে লাপবদ্ধ করা হইয়াছে-_যাহাতে পাঠকবর্গের 
বরান্ত উৎপন্ন ন৷ হয় তান্নামন্ত সংক্ষেপাকারে সকল বিষয় গঠিত হইয়াছে । ইহাতে 
সম্যগ্‌ দর্শন, সম্যগ্‌ জ্ঞান, সম্যগ- চারির্র প্রভৃতি আত 'বশদভাবে বাঁণত আছে, এবং জেন 
মতে পদার্থ সকলের বভাগ, অনুবিভাগ হ্বপ্পাঁবস্তর সান্নবোঁশত আছে । শোক, মোহ, 
দুঃখাদি দ্বারা বদ্ধ জীবগণ কি উপায়ে শোকাঁদ হইতে অব্যাহতি লাভ কাঁরবে এবং বিশুদ্ধ 
কর্মানুসমূহের আকর্ষণ দ্বারা আত্মোন্নীত সাধন ও মুন্তপথ উদ্‌ঘাটিত হইবে এই পুস্তক 
পাঠে সুধীগণ সে সকল বিষয় অবগত হইবেন ।” জৈন তত্ব সংগ্রহ বর্তমানে পাওয়া যায় 
না। তাই প্রশ্নোত্তর রূপে ও আঁত সুসঙ্গত ভাবে 'লাপবদ্ধ গ্রন্থটি শ্রমণে'র পৃষ্ঠায় পুন- 
মুশদ্রুত করা হচ্ছে । এই প্রসঙ্গে জৈনধর্ম ও শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারে আরা নিবাসী স্বগাঁয় 
কুমার দেবেন্দ্রপ্রসাদ জেনের অর্থব্যয়, শ্রম ও আন্তীরকত। স্মরণ না করে পারা 
যায় না ।__সম্পাদক | 

১। প্রঃ সাংসারিক জীবমণ্ডলীর আকাঙ্ক্ষণীয় বস্তু কি? 

১। উঃ সুখ ও দুঃখ-মোচন | প্রাণী মাতুই প্রার্থনা করে আমার সুখ হউক ও দুঃখ 
না হউক । 

২। প্রঃ এমন কোন অবস্থা আছে কি যখন প্রাণণীগণকে কখনও আর দুঃখ পাইতে 
হয় না এবং নিরন্তর তাহার৷ সুখসাগরে নিমগ্ন থাকিতে পারে ? 

২। উ? আছে। মোক্ষাবস্থা লাভ করিতে পারিলে জীবগণকে আর দুঃখাতিশয্য- 
পূর্ণ-সংসার চক্রে প্ারভ্রমণ করিতে হয় ন৷ এবং মোক্ষ প্রাপ্ত অর্থাৎ মুন্ত জীব চিরস্থায়ী 
পরমানন্দে মগ্ন থাকে । 

৩। প্রঃ মোক্ষাবস্থ। লাভ কর৷ যায় কিরুপে ? 

৩। উঃ সমগ্‌ দর্শন, সম্যগ্‌ জ্ঞান, সম্যগ চাঁরন্র--এই ধর্মন্য়কে প্রাপ্ত হইলে । 
তাই সৃন্রকার বাঁলয়াছেন-_সম্যগদর্শন-জ্ঞান-চ।রিতাণ-মোক্ষমার্গঃ১ অর্থাং উত্ত ধমন্রয়ই 


১ তত্বাধাধিগমন্ত্র (:-১-১)। সম্াগ, জ্ঞান হইতে মুক্তি বা নির্বাণ সকল দর্শনের সিদ্ধান্ত 
একরূপ। শব্ধতঃ নানা দর্শনের মুক্তি বিভিন্ন হইলেও অর্থতঃ একরূপ। 


শ্রাবণ, ১৩৮৩ ৯২১৯ 


মোক্ষধাম গমনের মার্গ (পথ ) স্বরূপ । (এই ধর্মরয় আত্মার অকী্চি স্বভাব বা গুণাত্মক 
--সেই জন্যই ) এই ধর্ম-ন্রয়কে আত্মার স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম বলে । 

৪1 প্রঃ সম্যগ্‌ দর্শন কাহাকে বলে ? 

৪1 উঃ বন্ধুর স্বরুপ সাঁহত জীব, অর্জীব, আম্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ”_এই 
সপ্ত পদার্থের শ্রদ্ধাকে সম্যগ দর্শন বলে। 

৫ । প্রঃ সম্যগ্‌ দর্শনে কক ভেদ আছে ? 

$। উঃ সমাগ্‌ দর্শন প্রথমতঃ দুই প্রকাক়ের £ (১) নিসর্গজ, ২) আঁধগমজ । 
পরের উপদেশ ব্যাতরেকে শ্বভাবতঃ আত্মার যে সম্যগ: দর্শন হয় তাহাকে “নসগ্গজ' 
বলে। আর শাস্ত্র ও গুরুর উপদেশ অনুসারে ষে সম্যগ- দর্শন উৎপন্ন হয় তাহাকে 
'আঁধগমজ' বলে । নিশ্চয় ও ব্যবহারিক ভেদে সম্যগ্‌ দর্শন আবার 'দ্বিবধ। 

৬। প্রঃ নিশ্চয় সম্যগ্‌ দর্শন কিরূপ ? 

৬। উঃ অন্যান্য বস্তু হইতে আত্মাকে পৃথক রূপে জানিতে পারিয়। আত্মাতে দৃঢ় 
বিশ্বাস হওয়াকে নিশ্চয় সম্যগ্‌ দর্শন বলে । 

৭। প্রঃ ব্যবহারিক সম্যগ দর্শন কি প্রকার ? 

৭। উঃ জীব, অজীব, আত্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জরা, মোক্ষ এই সপ্তাবধ পদার্থে দৃঢ় 
বিশ্বাস অর্থাৎ শ্রদ্ধাকে ব্যবহারক সম্যগ্‌ দর্শন কহে । যথার্থ দেব, যথার্থ গুরু ( সদৃগুরু ), 
যথার্থ শাস্ত্র এত ন্রিতয়ে শ্রদ্ধ। থাকাকেও সম্যগ্‌ দর্শন বলে ; কারণ স্দেব, সদৃগুরু ও 
সচ্ছাক্ত্রে বিশ্বাস থাকিলে উত্ত সপ্ত পদার্থের বিশ্বাস অবশ্যই জন্মে । অর্থাৎ যথার্থ 
(সং ) দেব, গুরু ও শাস্ত্রের শ্রদ্ধা৷ এবং পৃজ। দ্বারা যে উপদেশাঁদ লাভ হয়, তাহাতেই 
পৃোন্ত সপ্ত পদার্থে শ্রদ্ধা সমুংপন্ন হয় । 

৮। প্রঃ যথার্থ (সং) দেব কাহাকে বলে ঃ 

৮। উঃ যান বাঁতরাগ, সবজ্ঞ এবং হিতোপদেশক ব৷ প্রার্ণীগণের হিত সাধনকারী 
তাহাকে যথার্থ দেব বা আপ্ত বলে। 

৯ । প্রঃ বীতরাগ কাহাকে বলে ? 

৯। উঃ যিনি ক্ষুধা,:তৃষণ, নিদ্রা, জন্ম, মরণ, বার্ধক্য, রোগ, ভয়, গর্ব, রাগ, দ্বেষ, 
মোহ, চিন্তা, রাত, অরাঁতি, থেদ, স্বেদ, আম্চধ এই অষ্টাদশ প্রকার দোষ হইতে 'বমুস্তৎ 
তাহাকে বাঁতরাগ ব। বীতরাগী বলে। 

১০। প্রঃ সর্বজ্ঞ কাহার নাম ? 

১০। উঃ যান সমস্ত পদার্থের ভূত, ভাবষ্যৎ, বর্তমান, এই ন্ৈকালিক যাবতীয় বৃত্তান্ত 


২ অর্থাৎ যিনি ক্ষুধাদি ত্বারা কাতর হন না 'বীতরাগ জন্মাদর্শনাৎ*-_স্যায়দর্শণের মতে 
বীতরাগের জগ্মমরণাদি নাই । 


১২২ শ্রমণ 


ৃহ্ষাণুসৃক্ষরূপে অবগত আছেন, যাহার আবাদত কিছু নাই তাহাকে “সর্বজ্ঞ' বলিয়া 
জানিবে । 

১১। প্রঃ হিতোপদেশক কাহাকে কহে ? 

১১। উঃ যশহার উপদেশ দ্বার দেব, মনুষ্য, তির্ধক, নারকী এই চতুর্গাতিসম্পন্ন 
প্রাণীমগ্ডলীর মধ্যে কাহারও অমঙ্গল সাঁধত হয় না, অথচ সমস্ত জীবেরই কল্যাণ 
উৎপাদিত হয়, তাহাকে হতোপদেশক কহে । 

১২। প্রঃ উত্ত বীতরাগত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, হিতোপদেশকত্ব, এতদৃগুণন্নয় বিশিষ্ট যথার্থ 
দেব কে ? 

১২। উঃ চতুবিংশাত তীর্কর । বতমানক্পে ভারতবর্ষে চব্বিশ তীর্থংকর 
হইয়াছেন, ই*হারাই যথার্থ দেব বলিয়া আভাহত হন । 

১৩ প্রঃ ভারতক্ষেত্রের চতুবিংশাঁত তীর্থংকরের নাম 'কি 

১৩। উঃ (১) শ্রীধষভদেব, ২) আঁজতনাথ, (0৩) সম্ভবনাথ, (8) আভনন্দন 
নাথ, (৫) সুমাতনাথ, (৬) পন্রপ্রভ, (৭) সুপার্্বনাথ, (৮) চন্দরপ্রভ, (৯) পুষ্পদস্ত, 
(১০) শীতলনাথ, (১১) শ্রেয়াংশনাথ, (১২) বাসুপূজ্য, (১৩) বিমলনাথ, (১৪) অনস্তনাথ, 
(১৫) ধর্মনাথ, (১৬) শান্তিনাথ, (১৭) কুস্কনাথ, (১৮) অরনাথ, (১৯) মাল্লনাথ, 
(২০) মুনিসুরত, (২১) নামনাথ, (২২) নোৌমনাথ, (২৩) পার্থনাথ, (২৪) বর্ধমান 
বা মহাবীর। 

১৪। প্রঃ যথার্থ গুরুর লক্ষণ কি ? 

১৪। উঃ যে মহাত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বিষয়রূপ কুহকীর মোহ হইতে প্রত্যাহত 
করিয়া মায়াবিনী ভোগ বাসনার কঠিন প্রেমশুঙ্খল হইতে বিমুস্ত, যশহার কোন প্রকার 
হিংস। নাই, যান দশাবধ বাহ্যপারগ্রহ ও চতুর্দশ অন্তরঙ্গ পাঁরগ্রহ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট, যণহার 
চিত্ত প্রাতিনয়ত তপস্যা, জ্ঞান, ধ্যান, ধারণাঁদ ধর্মকর্মে নিমগ্ন তাদৃশ সমাগ্‌ দর্শনাদি 
বিশিষ্ট পুরুষ পুষ্গবই যথার্থ গুরু বা সদৃগুরু । 

[ ক্রমশঃ 


স্মৃতি চাব্লণ 
মুনি জিন বিজয় 


১৯২৯ এর ডিসেম্বর মাসে আম জাঞ্জানী হতে ফিরে আঁস ও লাহোর কংগ্রেসে 
্ষ্টারুপে উপাস্থিত হই । যাঁদও জার্মানী যাবার আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহাতাক 
কাজে বিশেষ ধরণের ও আঁধক যোগ্যত। লাভ কর! কিন্তু সে বিষয়ে আম সেখানে কোন 
অনপোঁক্ষত বা অজ্ঞাত বন্তু দেখতে পেলাম না । কিন্তু তৎকালীন সেখানকার সমাজবাদী, 
সাম্যবাদী, অরাজকবাদী আদি িদ্ধান্তের আবহাওয়।৷ আমার মূল লক্ষ্যকেই শাথিল করে 
দিল এবং আমি সেই সব বিচার ও আন্দোলনের ছাত্র হয়ে গেলাম । ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্কী বহুবিধ বিদ্বানের সেখানে অত্যধিক সম্পর্কে আসার সুযোগ 
প্রাপ্ত হওয়ায় আমার চিন্তাধারাতেও অনেক কিছু বিপ্লব ঘটে গেল। জীবনের চলমান 
প্রবাহে জিজ্ঞাস৷ রূপে আর্বতের সৃষ্টি হতে থাকল । সাহিত্যিক সংশোধন ও সম্পাদনের 
কাজে শাথিলত। এল । নিীল্রয় আধ্যাত্মিকতা ও অর্থহীন ধামিকত৷ সম্বন্ধে উদ্বেগ 
দেখা দিল । জীবনকে অন্য কোনে খাতে প্রবাহত্ করবার ইচ্ছা মনে তরাঙ্গত হতে 
থাকল । এই বিক্ষুব্ধ মনোভাব নিয়ে আমি জামানী হতে এখানে ফিরে এলাম ও 
শুফ সাহিত্য সেবার চাইতে কোন সজীব সামাজক ব৷ রাষ্ত্রীয় জাতির কাজে নিজেকে 
উৎসর্গ করার কথ৷ চিন্তা করতে লাগলাম । কংগ্রেস হতে পুনরায় আহমদাবাদে ফিরে 
এলাম ও নিজের মনের নৃতন ইচ্ছানুকুল কাধ ক্ষেত্রের বিষয় চিন্তা করতে লাগলাম । 
এক একবার বিদেশে ফিরে যাবার কথাও ভাবছিলাম । সেখানে কোন কেন্দ্র যার বীজ 
বাঁলনে বপন করে এসৌছলাম স্থাপন করবার কথাও মনে হচ্ছিল । 

লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে দেশের স্বরাজ্য 'সাদ্ধর জন্য কোন জোরদার 
আন্দোলন প্রারন্ত করার কথ৷ মহাত্মা গান্ধী 'চিন্ত। করাছলেন যার জন্য দেশের রাজনোতিক 
আবহাওয়া তখন বেশ গরম ছিল । একাঁদন আঁম এমান মহাত্মাজীর কাছে আমার 
আবার [বদেশ যাবার ইচ্ছ। ব্যস্ত করলাম । তিনি বললেন, এখনত আমাদের দেশের 
স্বাধীনতার জন্য জোরদার আন্দোলনের সূরপাত করতে হবে এবং তাতে তোমার মত 
বদ্যাপীঠের সেবকদের অগ্রগামী ভমিক। নিতে হবে । এই সময় দেশই নিজের করমক্ষেত্ 
হওয়া উঁচত না বিদেশ ইত্যাঁদ ৷ মহাত্মাজীর কথ। শুনে আমি চুপ করে গেলাম এবং 
পুনরায় বিদেশ যাবার ইচ্ছাকে মন হতে দূরে করতে লাগলাম । 
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০ 


মার্চ মাসে পাটন৷ হতে কয়েকজন জৈন সজ্জনের আগ্রহ পূর্ণ আমন্ত্রণ পন্র পেলাম । 
স্প্ত্রীবাহাদুর 'সিংজী 'সিংঘাঁ তাদের মধ্যে একজন ছিলেন । 

শ্লীসংঘাঁজী অনেকাঁদন হতেই তার ঘ্বর্গত পিতা পুণ্যশ্লোক ডালাদজী 'সংঘাঁর 
স্মৃতিরক্ষার্থ গবেষণা মূলক কোনে। ভালে। প্রাতষ্ঠান স্থাপন করবার কথা চিন্ত। 
করাছলেন কিন্তু তার জন্য তান কোনে উপযুন্ত পরামর্শদাত। ব৷ সংগঠক খুজে 
পাঁচ্ছলেন না । পাঁগুতাগ্রগণ্য শ্রীসুখলালজীর নিকট তান আমার আহমদাবাদীস্থিত 
প্র:তত্বমন্দিরের কাজ ও তারপর বিদেশ গমনাদি বিষয় নিয়ামত অবগত হতে থাকতেন । 
আম বিদেশ হতে ফিরে এসোছি শুনে ও পাঁওতজীর সমর্থন পেয়ে সিংঘীজীর এমন 
ইচ্ছ। হল যে আম কলকাত। বা এরীদকেই কোনে জায়গায় গিয়ে বাঁস ও এই কাজ 
গ্রহণ করি। এই সম্পর্কে সাক্ষাৎ বিচার বািনময় হতে পারবে ভেবে আমি পাটন৷ চলে 
.এলাম। কিন্তু আমার পাটনা পৌহবার আগেই হঠাং কোনো জরুরী কাজের জন্য 
[সংঘাঁজীকে কলকাত। চলে যেতে হল । তাই সেখানে আমাদের সাক্ষাৎ হল না। 

"আমি যখন পাটনায় ছিলাম তখন একদিন কলকাতা হতে 'সিংঘাঁজীর টোলগ্রাম 
পেলাম যাতে তিনি কমপক্ষে একাদিনের জন্যও আঁম কলকাত। যাই সেই অনুরোধ 
জানিয়েছিলেন । আমারও তার সঙ্গে দেখা করার ছিলই তাই কলকাত৷ যাওয়াই স্থির 
করলাম । 

[ ক্রমশঃ 


সমব্লাদিত্য কথ। 
[ কথাসার ] 
হরিভদ্র স্থরী 
[ পূরবানুবৃত্তি ] 
চতুর্থ খণ্ড 


॥১॥ 


বৈশ্রমণ সার্থবাহের ঘরে যখন ধনদেব কুমারের জন্ম হল তখন বৈশ্রমণ যক্ষোপাসনার 
ফল বলেই তাকে গ্রহণ করলেন । বৈশ্রমণ ও তার স্ত্রী শ্রীদেবী অনেক দিন হতেই পুণন 
কামনায় যক্ষের পূজে৷ করে আসাঁছলেন তাই ঘখন তারা পুর লাভ করলেন তা যক্ষের 
দুয়া বলেই ধরে নিলেন ও তার নামও যক্ষের নামানুসারে ধনদেব রাখলেন । ক্ষ কৃপার 
সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তার৷ তাদের পূর্ধজন্মের সুকতিও যে এর পেছনে কাজ করেছে তাও মনে 
করলেন । ধনদেব যেই কু বড় হল ও অন্য বালকদের সঙ্গে খেলাধূলো করতে আরম্ত 
করল তখন তার প্রকাতি একটু 'বিচন্র বলে তাদের মনে হল। তারা দেখলেন ধনদেব 
প্রায়শঃই নিজের কোনে। নৃতন ও মূল্যবান কাপড়, গয়না ব৷ খেলন৷ হারিয়েই ঘরে আসে, 
হয়ত কেউ তার কাছ হতে ত৷ কেড়ে নেয়। কিন্তু সে তার কোনে প্রতিকার করে না। 
এতে মনে হল যে সে স্বভাবতঃই দুবল বা ভীতু । জিজ্ঞাসাবাদ করে জান৷ গেল যে সুন্দর 
কাপড় গহণাঁদতে ধনদেবের কোনো৷ মোহ নেই ; অন্য কেউ যাঁদ তা তার কাছে চায় ত 
তা'দিয়ে দিতে তার একটুও সংকোচ হয় না। তখন তার ম। বাবার মনে হল যে 
তাদের ঘরে যক্ষ কৃপায় কোনো মহা পুণ্যশালী জীব জন্ম গ্রহণ করেছে৷ সোঁদন হতে 
ধনদেব কুমার কেবল মান্র তাদের গ্লেহ পান্রুই রইল না, আদর ও সম্মানের আধিকারীও 
হয়ে উঠল । ৃ্‌ 

ধনদেব কুমার যখন আরো একটু বড় হল তখন তার স্বভাবে আবার এক পারিবর্তন 
দেখা দিল । আগের মত চাওয়া মাতুই এখন সে অকারণে আর কোনো কিছু দেয় না, বাধ্য 
হলেই তবে দেয়। দীন দারিদ্রের অন্নবন্ত্র দিতে তার আনন্দই ছিল কিন্তু দান দেবার সময় 
কে যেন তার হাত ধরে নিত ব৷ ভেতরে ভেতরে মানা করত এরকম মনে হত । ধনদেবের 
বাপ মা ব৷ অন্য গুরুজন তাকে দান করতে মান৷ করেছেন ত৷ নয়, বরং তারা এতে থুশীই 
হতেন। পূর্বজন্মের পুণোর জন্যই যাঁদ ধনদেব তাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে ও অন্ন ও 
বস্ত্র দিয়ে আনন্দ পায় তবে সে আনন্দ তাকে পেতে দেওয়া হোক এই ছিল তাদের মনো- 
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ভাব। তাহলে ধনদেব কঞ্জুষ কি করে হয়ে গেল? তার মুখের সদ প্রফুল্ল ভাব 
কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল ? সে কথা তার নিকটবর্তাঁ বন্ধুর। ব৷ গুরুজনেরা কেউই বুঝতে 
পারলেন না। 

একাঁদন ধনদেব রাজপথে দাঁড়য়েছিল। ঠিক তার সামনের এক 'বিরাট সৌধের 
জানালায় বসে এক শ্রেষ্ঠী দীন দুঃখী পঙ্গু ও বৃদ্ধদের তাদের প্রয়োজন মত অন্ন ও বন্ধু 
বিতরণ করছিলেন । ক্ষুধা পাঁড়িত কাঙ্গালের৷ প্রয়োজন মত অন্ন ও বন্ধু প্রাপ্ত হয়ে যখন 
ফিরাছল তখন তাদের মুখের ওপর যে আনন্দ নৃত্য করছিল ধনদেব ত। গভীর তন্ময়ত৷ 
নিয়ে দেখাঁছল আর ন। জানি কোন গভীর চিন্তায় নিজেকে সে হারিয়ে ফেলোছিল । 
এমন সময় তার এক বন্ধু সোমদেব এসে তাকে জাগৃত করল ও বলল, আজ কাতিকী 
পৃণিম। । আম ভেবেছিলাম তুমি কোনে উদ্যানে বা রঙ্গ শালায় গেছ । এই কাঙ্গালদের 
মধ্যে দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখছ ? 

ধনদেব সোমদেবের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল । তার জিভও একটু যেন নড়ল 
কিন্তু তার মনে হল তার অন্তর বেদনা সোমদেব ঠিক ঠিক বুঝতে পারবে না। তবুও 
ধনদেব, এইমান্র ঘুম ভেঙ্গেছে সেই ভাবে সংক্ষেপে বলে উঠল, এই দীন দরিদ্রের মুখে যে 
আনন্দ রেখ ফুটে ওঠে তার সামনে জগতের সমস্ত আনন্দ উল্লাস কৃত্রিম বলে মনে হয়। 
তাই যখনই এই দৃশ্য দেখতে পাই তখনই দীঁড়িয়ে পাঁড়। চোখ ও মনের এই বাসন৷ 
কখনে। যেন তৃপ্তই হয় না। 

তুমি যাঁদ ইচ্ছা কর তবে ঘরে বসেই গরীবদের দান দিয়ে আনন্দ পেতে পার। 
-_মাঝখানে সোমদেব বলে উঠল । জীবন ভর যাঁদ খরচ করো তবু ত৷ ফুরোবে না এত 
এশ্বর্য তোমার পিত। সংগ্রহ করেছেন । তোমাকে কি কেউ দান করতে মানা করেছে ? 

ধনদেব এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল । এই দীর্ঘ নিঃশ্বাসই তার একমান্র উত্তর এব্‌প 
ভেবে সে চুপ করে গেল । তার বেশী কিছু বলতে তার কেমন যেন সংকোচ করতে 
লাগল । ন৷ জান কিছু বলতে গিয়ে সে পতামাতার মনে কষ্ট দিতে পারে। তবু 
সোমদেবের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত তাকে বলতেই হল, পিতার উপাঁজত অর্থে আমার কি 
আঁধকার ? পিতার সম্পান্ত আমি দান করি তাতেই ব৷ কি পুরুষার্থ ঃ 

সোমদেব ধনদ্বেবকে বুঝল কিনা তা কে বলতে পারে কিন্তু ধনদেব যে নজের 
পুরুষার্থ প্রাতাষ্ঠত করতে চায় ও নিজের শ্রমোপাজিত অর্থ দান করতে চায় তা এ হতে 
সুল্পষ্ট হয়ে গেল । সোমদেব এর মধ্যে ধনদেবের সরলতাই দেখতে পেল, আর কিছু 
নয় । 

বৈশ্রমণ সার্থবাহ বিদেশ যাত্। করেই এই ধন একনিত করোছলেন এবং এ ধন এক 
[দন ধনদেবই লাভ করবে । ধনদেবও ত৷ জানত । কিন্তু যখন সে বড় হল তখন তার 
মনে হল পিতার মত সাহস করে বিঘ্ন ও বিপদের সম্মুখীন হয়ে যত দিন না সে নিজে 
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ধন উপার্জন করছে ততাঁদন ত। সে অকাতরে দান করতে পারে না। পিতার ধন দান 
করে দানী হওয়। সন্তায় খ্যাতি লাভের মত তার মনে হল । যাঁদও তার বন্ধুবান্ধবদের 
সকলেই পিতার ধনে বিলাসব্যসন করত তবু তাতে তাদের কাঙালীপনাই তার চোখে 
পড়ত। তা-ই দান ব৷ ত্যাগ কর৷ যায় যার ওপর নিজের নোৌতক আঁধকার 
আছে। পিতার ধনকে নিজের বলতে তার মন সায় 'দাচ্ছল না৷ এবং একথা স্পষ্ট করে 
বলতেও তার সংকোচ হচ্ছিল । 

সোমদেব ও ধনদেব সোঁদন এক সঙ্গেই ঘরে ফিরল । ধনদেবের সেই উীন্ত ধারে 
ধীরে বৈশ্রমণের কানে গিয়েও পড়ল । পুত্রের উদাসীনতার কারণ তখন তান বুঝতে 
পারলেন । সার্থবাহের পুন্ুত সার্থবাহই হবে। এতে তার 'কিছু অযৌন্তক মনে হল 
না এবং ধনদেবকে বিদেশ যাত্রার অনুমাত দিতে তার কোনো বাধাও ছিল না। 

কন্তু সে যুগে যাতায়াত এত সুগম ছিল না । তাই বহু লোক একন্রিত হয়েই সেকালে 
[বদেশযান্রা করত । এবং যাত্রা করলেই যে তার৷ 'নাবিঘ্ে গন্তব্য স্থানে পৌছবে তাও 
নয় ; দস্যু তদ্করের উপদ্ুবত পথে ছিলই । 

কিন্তু ধনদেবের সার্থবাহ হবার সাধ পূর্ণ হল। দু'মাসের রসদ ও বিরাট সংঘ নিয়ে 
িতামাতার সহযোগিতায় তাম্রীলপ্ত নগরীতে বাণিজ্য করতে যাবার জন্য সে একদিন 
বোরয়ে পড়ল । সেই নগরের অনেক ব্যবসায়ী তার সঙ্গ নিলেন । ধনদেবের স্ত্রী ধনগ্ত্রী 
ও তার এক আত্মীয় মিত্র নন্দনও তার সঙ্গে গেল । 


[ কমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
উ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরগ্ত | 


গড যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রীতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাধষিক গ্রাংক 
টাদা ৫.০০। 


গ শ্রমণ সংস্কাত মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কাঁবতা, ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 
জৈন ভবন 
ি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কালকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 


অথব। 


জৈন সূচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 'পি-২৫ কলাকার স্্রীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্ট,ডিও ৭২/১ কলেজস্ম্ীট। 
কাঁলকাত।-১২ থেকে মুদ্রিত ৷ 





“এই সুন্দর বইখানি বাংলা ভাষার একটি কু সম্পদ 
হইয়াছে । ভৈনধর্ম, অনুষ্ঠান, হীৃত্বহাল ও দর্শন সহবদ্ধে কিছু 
কিনতু বই বাংলা ভাষার আমা । কিন্তু জৈদ শান্তগ্রস্থ 
হইতে এইরূপ উপাখ্যান সংগ্রহ অর্মীম আগে দেখি নাই ।...এই 
'আতিগুষ্ঠ' বইখানি, যোষহর, রসোন্তী্ণ জৈন উপাখ্যান-স্যাহতাকে 

ক বিদদ্ধ-জনসমাজে পাঁয়িচিত কারিয়া দিবার প্রথম প্রয়াস ।” 
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শ্রাঙ্গণ সংস্কাতি মুলক জামিক পরজ্জিষ। 


চতুর্থ বর্ষ ॥ ভাদু ১৩৮৩ ॥ পন্চম সংখ্যা 


সুঙগীপন্র 
জৈন ধর্মের বোশিষ্টা ১৩১ 
গচস্তাহরণ চক্রবর্তী 
স্মৃতি ভারণ ১৩৭ 
মুনি জিন বিজয় 
প্রশ্নোস্তরে জৈন তত্ব ১৪১ 
বজ্জ ও সুবৃভ ভূমি প্রসঙ্গে ৯৪৭ 
ক্ষমাপন। সৃত্ত ১৪৯১ 
সমক্নাঁদত্য কথ। ১৬১ 
হাঁরিভদ্র সৃরী 
লীল্গাজন। ১৬৬ 
সম্পাদক 


গণেশ লালওয়ানী 





শাক্তনাথ, মাইল, 1দনাজপুর 
মম ১১ শতক 


জৈন ধর্মের বৈশিষ্ট্য 


চিস্তাহরণ চক্রব্তণ 


সর্বপ্রথম যখন জেনধমের আলোচনা কারবার আঁভপ্রায়ে আমি জৈন শাস্ত্রীয় 
গ্রন্থাদ অধ্যয়ন কারতে আরম্ত কার তখন আমার কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু বাঁলয়াছিলেন 
_বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানাদেশীয় পাঁওতগণ যের্প বাবিধ পাওত্যপূর্ণ আলোচনা 
কারয়াছেন জেনধর্ম সম্বন্ধে তাদৃশ প্র্ুর আলোচনা হয় নাই সত্য, তবে জৈনধর্সে 
আলোচনা কারবার উপযোগী তেমন 'বাঁশষ্টী 0171017981 বা মৌলক কোন বিষয় 
আছে বলিয়া মনে হয় না। বর্তমান পর্যস্ত আমি জৈনধর্মাবলাস্বগণের বিশাল 
শাস্ত্রীয় গ্রচ্থভাগ্ডারের মধ্য হইতে আত অস্প যে কয়েকখান সংস্কৃত বা প্রাকৃত গ্রন্থ 
অধ্যয়ন কারবার অবসর পাইয়াছি তাহাতেই আমার একর্‌প দৃঢ় ধারণা জাম্মিয়াছে 
যে আমার পৃবোন্ত বন্ধুগণের আঁভমত আদৌ সত্যের উপর প্রাতষিত নহে । আমি 
সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পাঁরয়াছি যে আমাদের দেশের পাঁণত মণ্ডলী জৈনধর্ম সম্বন্ধে যে 
ধারণা হৃদয়ে পোষণ করেন তাহা তাহাদের জৈনধর্ম সম্বন্ধে তাদৃশ আলোচনার অভাবই 
সৃচিত করে । ফলতঃ যে কোন ব্যন্তি পক্ষপাতশূন্য চিন্তে শ্থিরভাবে জৈনাদগের 
শস্তরগ্রস্থসমৃহ আলোচন৷ কাঁরলে স্পষ্টই বুঝিতে পারবেন যে তাহাদের মধ্যে বুঝিবার 
ও ভাববার বহু জিনিষ রাহয়াছে__বুঁঝবেন, জেন শাস্তুগ্রন্থসমূহ কেবল প্রাচীন পূর্ব- 
প্রচালত মত ও ভাব সমূহের চবিত চরণ বা পিষ্ট পেষণের ফল নহে, তাহাদের 
মধ্যে স্বাধীন চিন্তাধারা এবং মৌলিক গবেষণার 'বাশষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়। 
যায়। জৈন শান্ত্ের সেই সকল স্বাধীন চিন্তার পারচায়ক বৌঁশষ্ট্যগুলির দিকে 
স্থলভাবে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কারবার উদ্দেশেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা 
যাইতেছে । জৈনধর্ম সম্বন্ধে ব্রাহ্গণ্য ধর্ম/বলঙ্কী বতমান লেখকের কোনও পক্ষপাতের 
আশঙ্ক। কারবার কারণ নাই; সুতরাং এ সম্বন্ধে তাহার মতগ্ুল সাধারণের আলোচ্য 
বষয় হইবার উপযুস্ত বাঁলয়।৷ মনে করা যাইতে পারে। যাহা হউক, ক্ষুদ্র প্রবন্ধের 
দীর্ঘ মুখবন্ধা না কাঁরয়৷ এখন প্রকৃত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। 

জৈনধর্ের_ জৈন দর্শনের সবশ্রেষ্ঠ বস্তু হইল স্যাদ্বাদ । বস্তুর যথার্থ দ্বরূপ নির্ণয় 
কারবার জন্য দার্শানকগণ এই যে নবীন পদ্ধাতর আবিষ্কার কারয়াছেন ইহা সত্য 
সত্যই ঠাহাদের অসাধারণ চিন্তাশীলতার পাঁরচয় প্রদান করে। জৈন দার্শীনকগণ 


১৩২ শ্রমণ 


স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কোন বস্তু সন্বন্ধেই কোন একটী মান্ত ধর্মের আরোপ 
কারলে এ বন্ধুর যথার্থ স্বরূপ 'নর্ণীতি হইতে পারে না ;বাঁভন্ন দিক (51810 1017) 
হইতে দৌথলে একই বস্তুতে বাভন্ন রূপ ধর্মেয় সমাবেশ দোঁখতে পাওয়া যায়। আমি 
কোন একটি দিক হইতে দেখিয়৷ বস্তু বশেষে কোন একটি ধর্মের আরোপ কারলাম। 
কিন্তু অপর কোন ব্যান্ত বাভন্ন দিকৃ হইতে দেখিয়া সেই বন্তু বিশেষেই সম্পূর্ণ বািভন্ন 
ধর্মের আরোপ করিতে পারেন। ইহাতে আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহারও মত 
সম্পূর্ণরূপে ভ্রমসঙ্কুল হইতে পারে না। অবশ্য সত্য কথ। বলিতে গেলে, এরূপ ক্ষেন্রে 
এইনৃপ দুইজনের মধ্যে কাহারও মত সম্পূর্ণ নিছক সত্যও হইতে পারেনা । 

একটি উদাহরণ দিলেই আমার বন্তব্য সরল হইয়া আসবে । কোনও মধ্যমাকীত, 
পুরুষকে দেখিয়া কেহ তাহাকে এক ক্ষুদ্র বালকের সাঁহত তুলনা করিয়া বলিল, তিনি 
দীর্ঘ । অপর একজন এক আত দীর্ঘ পুরুষের সহিত তাহার তুলনা কারয়৷ বলিল 
[তান দীর্ঘ নহেন। এস্থলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে এই দুই ব্যান্তর 
কাহারও উত্তি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সম্পূর্ণ ভ্রান্তও নহে । দেখা যাইতেছে দীর্ঘত্ব 
ও হৃত্বত্ব আপেক্ষিক ধর্--একের অপেক্ষায় যাহা দীর্ঘ, অপরের অপেক্ষায় তাহাই 
হুস্ব। সুতরাং বস্তুর যথার্থ স্বর্প নির্ণয় কারতে হইলে এই অপেক্ষা দৃষ্টিতেই 
তাহার বিচার কারতে হইবে-_অপেক্ষ। দৃঁষ্টতে বিচার ন৷ কাঁরয়া কোন একটির উপর-_ 
একমাত্র ধর্মের উপর আগ্রহ রাখিলে বন্ধুর যথার্থ স্বরূপ কখনই নিাঁত হইতে পারেন৷ । 

অপেক্ষা দৃষ্টিতে বা তুলনাত্বক পদ্ধতিতে বন্তুর স্বরুপ নির্ধারিত করিবার চেষ্টা 
না কাঁরলে উহা আংঁশকরূপে নিণাঁতি হইতে পারে বটে কিস্তু কখনই পূর্ণরূপে 
নিদ্ধারিত হইতে পারেনা ! এই বিষয়টি সম্যক অবধারণ কারয়াই জৈন দার্শশনকগণ 
'স্যাদৃবাদ' বা “অনেকান্তবাদের অবতারণ৷ কাঁরলেন। এই মতানুসারে কোন বস্তুকে 
একটিমান্ন বিশেষণে বিশোষত কাঁরলে বা উহাতে একটিমান্র ধর্মের আরোপ কাঁরলে 
উহার স্বর্প সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হইল না; সুতরাং যে কোনও বস্তুর প্রকৃত 
স্বরূপ নির্পণ কারতে হইলে তুলনাত্বক পদ্ধতিতে বা অপেক্ষা দৃষ্টিতেই উহার 
সম্বন্ধে বিচার করা সঙ্গত। ইহাই হইল স্যাদৃবাদের মূল তত্ব। সাদৃবাদ সম্বন্ধে 
বিস্তারত আলোচনা করার স্থান এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে হইবে না। জৈন দাশশীনকগণ 
স্যাদ্বাদের ব্যাখ্যা কারবার জন্য 'বিবিংগ্রন্থে নানার্প গভীর পাণ্ডিত্যপৃণণ আলোচনা 
কারয়া গিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠক এ সম্বন্ধে বিস্তুত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে 
স্যাদ্বাদ মঞ্জরী, সপ্তভঙ্গী তরাঙ্গনী প্রভীত স্যাদৃবাদ বিষয়ক গ্রন্থ আলোচন৷ কাঁরতে 
পারেন । 

স্যাদৃবাদ সম্বন্ধে যে শ্ব্প পরিচয় প্রদান কর৷ হইল তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত 
হয় যে উহা যে ভীত্তর উপর হ্ছাপিত তাহ৷ নিতান্ত অদৃঢ় নহে। বস্তুতঃ যে যুক্তি- 


বাদের উপর ইহ। প্রতিষ্ঠত হইয়া;ঃহ ত.হ।৷ আত সঙ্গত বাঁলয়াই মনে হয় । সুতরাং 
স্যাদ্বাদের মূলীভূত এই সকল যুন্ত পরম্পরার দিকে লক্ষ্য কাঁরয়৷ ইহাকে প্রশংস৷ 
করা বিশেষ দোষাবহ বাঁলয়া বিবোচত হইতে পারে না । 

হয়ত স্যাদ্বাদের চিন্ত। প্রণালীর অনুরূপ চিন্তা প্রণালীর সূচন। প্রাচীন উপানিষদে 
বা প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থে দৌখতে পাওয়া যায়।২ তপাঁপ জন দার্শীনক গণই জবপ্রথমে 
ইহাকে নবীন আকারে জন সমাজে উপস্থাপিত কাঁরয়াছেন তাহ। অস্বীকার কারবার 
উপায় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব, চিন্তাশীলত। ও মনস্কীত। বিশেষ 
প্রশংসার বিষয় সন্দেহ নাই। 

তাহার পর, সৃক্ষভাবে আলোচন। করিলে দেখিতে পাওয়৷ যায় যে ব্যবহার জগতেই 
হউক বা দাশশানক বচারেই হউক, প্রত্যক্ষতঃ এই স্যাদৃবাদের প্রামাণ্য স্বীকার কার 
আর নাই করি, ইহার প্রবতিত মতবাদের অনুসারে জ্ঞাতসারেই হউক ব৷ অজ্ঞাতসারেই 
হউক আমাদিগকে কার্ষে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে । ব্যবহার জগতেও যে অপেক্ষ। দৃষ্টিতে 
বস্তুর স্বর্প বিচার করা সঙ্গত তাহ৷ স্যাদৃবাদ বর্ণন প্রসঙ্গে যে উদাহরণ 'দয়াছি তাহ। 
হইতেই বুঝা যায় । 

আবার, ন্যায়াদ দর্শনে স্যাদৃবাদের প্রামাণ্য স্বীকৃত না হইলেও স্যাদূবাদের যাহ। 
ফস তাহা৷ উহাতে স্পষ্টই দোখতে পাওয়। যায় । উপাধি ভেদে একই বস্তুতে বিভিন্ন 
ধমের সদভাব নৈয়ায়কগণ মুস্তকষ্ঠে স্বীকার করেন; পরমাণু তাহাদের মতে নিত) 
হইলেও পরমাণুসমাষ্ট আনত্য--জলীয় পরমাণু নিত্য বটে তবে জলীয় পরমাণুসমষ্টি 
রূপে যে জল পদার্থ তাহা অনিত)--একথ৷ তাহারা অবাধে স্বীকার কাঁরয়া থাকেন । 
সাংখ্যকার পুরুষকে মুন্ত, অসংসারী বাঁলয়৷ স্বীকার করিলেও প্রকৃতি সম্পর্কে তাহার 
বদ্ধাবস্থা অঙ্গীকার কারয়া থাকেন । বেৈদান্তিক নিগুণ ব্র্দগকে উপাসনার অতীত 
বালয়। মানিলেও সগুণ ব্রদ্মের উপাস্যত্ব ও ব্যবহারিকত্ব স্বীকার কারয়া থাকেন । এই যে 
একটি বস্তুতে উপাধ ভেদে 'বাভন্ন ধর্মের আরোপ ইহ স্যাদ্বাদের প্রতিকূল হওয়া ত 
দূরের কথা-_স্যাদূবাদ এই সত্য প্রচার কারবার জন্যই ত আবিভূত হইয়াছে। সুতরাং 
স্যাদৃবাদের প্রামাণ্য স্বীকার করুন আর নাই করুন স্যাদ্বাদের প্রচারত যে সত্য--স্যাদৃ- 
বাদের যাহা মূল তত্ব তাহা সকল দারশীনককেই মানিয়। লইতে হইয়াছে এবং ব্যবহারিক 
জগতেও সকল বিচার বিষয়েই সেই তত্ব আবহমান কাল হইতে মানিয়া আসতে 
হইতেছে । হন দাশশনক সেই অথও সত্যকে (07191581 10100) ভাষায় 
প্রকাশিত কাঁরয়া নবীন স্যাদৃবাদের অবতারণ। দ্বারা যে কাঁতি ও যে গৌরব অর্জন 
কাঁরয়াছেন তাহ। সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধার বিষয় । 


১ জৈন দর্শনে স্তা্বাদ-_বঙীপ্ন সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৩১, পৃ, ৬-৮। 


১৩৪ প্রাণ 


সত্য বটে, দাশশীনক প্রবর শঙ্করাচার্য স্বীয় বেদান্ত ভাষ্যে স্যাদ্‌বাদকে খণ্ডন কারবার 
প্রয়াস পাইয়াছেন-__সত্য বটে, জৈনেতর বহু দার্শীনকই ইহার প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন । 
কিন্তু সত্যের খাতিরে বাঁলতে হয় তাহাদের প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সফল হয় নাই। দার্শ- 
নিক কুলচূড়ামাণ শক্করাচার্ধ স্যাদ্‌বাদ বুঝতে পারেন নাই এরুপ কথা বলা উন্মন্ততা 
ভিন্ন আর কিনুই নহে । তবে একথ। ঠিক যে হয়ত তিনি স্যাদৃবাদের পূণ আলোচন৷ 
করেন নাই, অথব। আলোচনা কাঁরলেও উহার পৃর্ণতত্ব বিরোধির মতবাদ বলিয়। তান 
স্বীয় গ্রন্থে স্থান দেন নাই এবং সাধারণের দৃষ্টিতে উহাকে দোদুষ্ট বালয়। প্রাতপন্ন 
কাঁরবারই চেষ্টা করিয়াছেন । 

ফলতঃ, শঙ্করাচাষকৃত স্যাদ্‌বাদ খণ্ডন যে সফল হয় নাই তাহা৷ যে কেহ স্যাদ্বাদের 
আলোচনা! করিবেন তানই স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হইবেন ।ৎ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
যে শঙ্করাচার্য স্যাদৃবাদ খণ্ডন কারবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াস কাঁরয়াছেন তাহারই গ্রন্থমধ্যে 
স্যাদৃবাদের চিন্ত। প্রণালীর অনুরূপ ধারা পরিলক্ষিত হইয়৷ থাকে, ইহা৷ স্যাদূবাদ বিষয়ে 
আভিজ্ঞ ব্যান্তগণের অভিমত 1০ 

ভারতীয় সমস্ত দর্শনই ( একমান্র চাবাক দর্শন ছাড়া ) মোক্ষের উপায় আলোচনা ও 
1নর্দেশ কারবার জন্যই উদৃভূত ও প্রচারত হইয়াছে । এই জন্য এই সকল দশ'নই 
ধর্মপরতন্ত্র--ইহাদের মধ্যে কেহ ব৷ বেদোঁদত ধর্মের অনুমোদিত বিষয়ালোচনায় ব্যাপৃত 
হইয়াছে-_কেহব৷ বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার না৷ কাঁরয়৷ স্বৃতন্ত্রভাবে ধর্মোৎকর্ষের উপায় 
অনুধাবনে যয়বান হইয়াছে । কিন্তু উদ্দেশ্য সকলেরই অনেকটা অনুরূপ । 

জৈন দর্শন সম্বন্ধেও উপারালাখত উান্ত প্রযোজ্য । জেন দর্শনও জৈনাগম সম্মত 
গোক্ষোপায় নির্দেশ কারবার জন্যই প্রণীত হইয়াছিল । উহার মধ্যে প্রসঙ্গর্রমে 
আলোচিত স্যাদ্বাদ জৈন পাঁওতগণের পাওত্যের পরাকাষ্ঠার পারিচয় প্রদান 
কাঁরলেও উহা সেই মোক্ষ লাভের উপায় রূপেই আলোচিত হইয়াছে__কেবল 
বাহ্ক জগতে পাঁওত্য প্রকাশ করিবার জন্য উহা আদৌ বিরচিত হয় নাই। 
মোক্ষ প্রাপ্তর পক্ষে জীবাদিতত্বের পূর্ণ জ্ঞান লাভ সম্পূর্ণ প্রয়োজনীয় আর সেই 
জীবাঁদর হথার্থ স্বরূপ অবগত হইতে স্যাদৃবাদের উপযোগিতা কতদূর তাহা ইতঃপূর্বেই 
আলোচিত হইয়াছে । সুতরাং মোক্ষ বিষয়ে স্যাদূবাদের মুখ্য উপযোগিতার জন্যই 
ইহাকে জৈন ধর্মের একটা বোশিষ্ট্য বলিয়৷ উল্লেখ করা হইল । স্যাদ্বাদ থণ্ডন বিষয়ে 
জৈনেতর দাশশীনকগণের একান্ত আগ্রহও ইহার বৌশষ্ট্যের বিষয়ই সূচিত করে। যাহার 


২ স্টাদ্বাদ আলোচন। করিয়া মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার গঙ্গানাথ বা, গ্যার রামকৃষ্ণ গোপাল 
ভাওারকর প্রভৃতি পঙ্ডিতবর্গ শঙ্করাচার্ধকৃত স্তাদ্বাদ খণ্ডন-প্রয়াসকে পওশ্রম বলিয়া বর্ণনা করিয়া- 
ছেন। সত্যার্থদর্পণ, অজিতকুমার শাস্ত্রী, পৃঃ ৪ -৪২। 

ও। জৈন দর্শনে শ্াদ্বাদ, বঙলীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্তিকা, ১১৩১, পৃঃ ৭-৮। 


ভানু, ১৩৮৩ ৯৩৫ 


কোনও বোশিষ্ট্য নাই ব৷ যাহা আত নগণ্য তাহ। শ্রাস্ত বঙিয়। প্রমাণ করিবার জন্য পাঁগডত 
সমাজে এত প্রয়াস দেখা বায় না। 

জৈন ধর্মের অপর বোঁশক্ট্যের কথা আলোচনা কাঁরতে হইলে প্রথমেই আঁহংসার কথা 
মনে উদিত হয়। অবশ্য জগতে বোধ হয় এমন কোন ধর্মই নাই যাহাতে আহংসায়. 
আদর কর৷ হয় নাই- আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঘোর হিংসাময় হিন্দু ও বৌদ্ধ তর্গেও 
আহংসার ভুয়গী প্রশংসার প্রচুর পাঁরচয় পাওয়। যায়। বোঁদক ধর্মে অহিংসাকে আত 
উচ্চ স্থানই প্রদান করা হইয়াছে । বেদমতাবলম্বী মহষ পতঙ্জাল আঁহংসার ভূয়সী 
প্রশংস৷ কারয়াছেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তানি বালিয়াছেন-_ষাহার হৃদয়ে আহিংসার ভাব পৃ 
রূপে প্রাতাষ্ঠত হইয়াছে তাহার সম্মুখে হংস্র জীবও বৈরভাব পাঁরত্যাগ করেন ।* 
আহংসার এমনই মাহাত্ম্য । বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রেত আঁহংসার স্থান আঁতি উচ্চেই কা্পত 
হইয়াছে । কিন্তু জৈনশাস্ত্রে আহংসার আসন কেবল আত উচ্চস্থানে স্থাঁপত হইয়াছে 
তাহা নহে, আহিংসার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য এঁ শাস্ত্রে যে প্রকার অবলম্বিত হইয়াছে 
তাহা সত্য সত্যই বিস্ময় উৎপাদন করে । কোন চিত্তবৃত্তি হইতে হিংসার সূর্ূপাত হয় 
-আঁহংস৷ প্রাতষ্ঠ। করতে হইলে কোন চিন্তবৃত্ত দমন করিতে হয়-কত উপায়ে কত 
প্রকার হিংস৷ অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে_হংসার কার্য কাঁরয়াও অনেকে রুপে আঁহংস 
বালয়৷ প্রতীষ্ঠত হন এবং কি কারণেই ব৷ কাধতঃ হিংসার অনুষ্ঠান না কাঁরয়াও কেহ 
কেহ হিংসাদোষে দুষ্ট হইয়া থাকেন--যে চিন্তবৃত্ত হৃদয়ে হিংসার বীজ উপ্ত কারয়। 
থাকে, হিংসার অনুষ্ঠান দূরীভূত কাঁরতে হইলে সবাগ্রে সবপ্রযত়ে সেই চিত্ত বৃত্তি দমন 
করাই প্রধান কত'ব্য প্রভৃতি বিষয়গুলি যেভাবে জৈন শাস্ত্রে বণিত হইয়াছে তাহা একদকে 
যেমন জৈন শাস্ত্রকারের সৃক্ষমদশিতার পাঁরচয় দেয় অপর দিকে তেমনিই পাঠকের হৃদয় 
আঁহংসার দিকে আকৃষ্ট করে । আমার মনে হয় হিন্দুই হউন আর বৌদ্ধই হউন 
অথবা অন্য ধর্মমবলন্বীই হউন প্রত্যেকের পক্ষেই জৈন শাস্ত্রের যে অংশে হংস৷ ও 
ও আহংসার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ কর৷ হইয়াছে সেই অংশ পাঠ করা৷ অবশ্য কর্তব্য । এই 
অংশে সাম্প্রদায়কত৷ ব৷ কোনরূপ সঙ্কীণণতার লেশমান্র নাই। সুতরাং এই অংশ পাঠ 
কাঁরলে কাহারও স্বধর্মের প্রাত কোনরূপ বিরাগ' উপস্থিত হইবার আশঙকাও করা যায় 
না। পক্ষান্তরে ইহার অধ্যয়নে হদয়ে আহংসার মহনীয়ত্ব স্বতঃই জাগরিত হইয়। উঠে । 
মনোবিজ্ঞানের (25৮০1701099 ) দিক হইতে দৌখলেও এই অংশ দর্শন জগতে আতি 
উচ্চস্থান পাইবার উপযুক্ত বালয়া বিবোঁচত হইবে । 


৪ অহিংস! প্রতিষ্ঠায়াং তৎন ন্বধোৌ বৈরতাাগঃ, যোগসুত্র, ২৩৫ | 
« এই এই বিষয়ে ধাহারা শিস্তুত বিবরণ জানিতে চাহেন তাহার “পু বার্থ সিদ্ধ্যোপায়' প্রভৃতি 
গ্রন্থপাঠ করিলেই নকল বিষয় জানিতে পারিবেন। 


২৪৫ উনিধ 


সুঃখের বিষয় অনেকে জেন শাস্ত্রের প্রকৃত তাংপর্যের দিকে দৃষ্টিপাত না৷ করিয়৷ উন 
শাস্ত্রোন্ত আহংসান্ততকে আত কঠোর এবং সমাজের পক্ষে আঁহতকান্নক বাঁলরা মনে 
করেন। কেহ কেহ অহিংসার এই আদর্শক্েই ভারতের অধঃপতনের কারণ বলিয়। 
নিদেশ করিয়া থাকেন। “জনশাস্্ের তাৎপর্য আমি কতদুর বুথিতে পারিয়াছি তাহাতে 
অস্মর মনে হয় ঠজন শাস্ত্র বপিত অহিংস সম্বন্ধে এ সক্ষল ধারণা সত্য নহে--উহার৷ 
সম্পূর্ণ রূপেই ভ্রান্ত ৷ ইতিহাসও এই ধারণ। ভ্রমপূর্ণ বলিয়াই প্রমাণ 'ফরে ৷ অহিংগাকেই 
জীবনের আদর্শ করিয়াও জৈন ধর্মাবলম্বী অমোঘবর্ষ প্রন্থাত কতিপয় রাষ্টুকুটবংশীয় 
নরপতি এবং অন্যান্য রাজন্মূহ বিপুল সাম্মাজ্যের অধীগ্র পে ইহলোকে প্রন্ুর উন্নাত 
লাভ কারা বিপুল খ্যাতি অর্জন কাঁরতে সমর্থ হইয়াছিলেন ৷ আহংসান্ত্রত তাহাদের 
উন্ভির প্রতিবন্ধক হয় নাই। 
আহিংসার মহনীয় উচ্চ আদর্শ জৈন শান্ত্ে বাঁণত হইয়াছে সত্য কিন্তু এ আদর্শের 
অনুর কার্য কর৷ যে সমাজের সকল ব্যাস্তর পক্ষেই সভভবপর ব৷ এ আদর্শ লাভ কারবার 
জন্য প্রথম হইতেই সবাবধ হিংনা পাঁরত্যাগ কর৷ মুস্বিযুতত একথ। জৈনশাস্ত্রফারগণ মনে 
করেন নাই। জ্রামক উন্নতিই তাহাদের আন্ভিপ্রেত ছিল। 
[ ক্রমশঃ 


স্মৃতি চাব্রণ 
মুনি জিন বিজয় 
 পূর্বানুবৃততি : 


পাটনা-সাহেবগঞ্জ লুপ লাইন হয়ে কলকাতা যাবার সময় পথের মধ্যে শাঁস্তানকেতন 
পড়ে। 'বশ্বভারতীর'জন্য বিশ্বের সংস্কাঁতীপ্রয় জনপদে .সুপাঁরচিত ও ভারতের সবশ্রেষ্ঠ 
দার্শানক কাবি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের বাসভাঁম রূপে পাঁবন্র এই তীর্থস্থান দেখবার বাসনাও 
অনেকাঁদন হতেই ছিল কিন্তু তা সফল করার এতাঁদন কোনো সুযোগ পাহীন । 
কিন্তু এবার কলকাত৷ যাবার সময় সেই অবসর অনায়াসই এসে উপস্থিত হল। আঁম 
একাঁদনের জন্য বোলপুর স্টেশনে নেমে শাঁস্তীনকেতন হয়ে এলাম । আমার চরপাঁরচিত 
সহদয় ও সদ্বন্ধু আচার্য শ্রীক্ষীতিমোহন সেন তখন সেখানেই ছিলেন । কিন্তু গুরুদেব 
তখন কোথাও গিয়োছলেন তাই:তার দর্শনের সৌভাগ্য হল না কিন্তু আশ্রম বাহ্য ও 
[কছুটা আন্তারকভাবে আমি অবলোকন করে নিলাম ৷ গুরুদেবের গাঁতাঞ্জলর মনন ও 
পাঠ অনেকাঁদন হতেই করে আসাঁছ কিন্তু ষে পুণ্যভামিতে বসে গুরুদেব বাক্‌দেবীর সেই 
লোকোত্তর এশ্বর্য লাভ করোছিলেন সেই খাদ্ধসম্পন্ন মাটির চিরাকাংক্ষিত দর্শন জীবনে 
প্রথমবার করে সেই দিনকে আমার জীবনের সব চাইতে বেশী আনন্দদায়ক ও সুধন্য বলে 
মনে করলাম । শাঁন্তানকেতনের প্রশান্ত, প্রস্ফুটিত ও প্রমুদিত তপোবন দেখে আমার 
হৃদয় উৎফুল্ল হয়ে উঠল । সেখানকার অনবদ্য অনাড়ম্বর ও অনাকুল পাঁরবেশেরও 
অনুভূতিতে অন্তরাত্ম॥। আনন্দে উচ্দ্রীসত হয়ে উঠল । মনে আপনা আপনি এই ভাব 
এল যে যাঁদ কখনে। অবসর আসে ত এই তপোবনে কমপক্ষেও চার ছয় মাস এসে 
অবশ্যই থাকতে হবে ও গুরুদেবের জ্ঞানগারমাপূণ্ণ অপ্রাতম প্রাতিভার প্রত্যক্ষ উপাসন। 
করে জীবনে এক মূল্যবান স্মৃতরত্বের বৃদ্ধি করতে হবে । 

দ্বিতীয় দিন আমি সেখান হতে কলকাতায় গেলাম । 1সংঘাঁজী তারে জানিয়ে- 
গিলেন যে কলকাতায় যাবার ও কোন গাড়ীতে কলকাত৷ যাব সে খবর যেন আম তাকে 
তারে দেই। কিন্তু আম ত৷ না 'দয়ে ঘোড়াগাড়ী করে খুজতে খুদ্জতে অগ্রত্যাশিত- 
ভাবে তার বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম । নীচে দারোয়ান দাঁড়য়োছল ৷ সে নাম ধাম 
জিজ্ঞাসা করল ও ওপরে গিয়ে 'সিংঘাঁজীকে খবর দিতেই তানি নীচে নেমে এলেন ও 


(সোজ। আমাকে তার বসবার ঘরে নিয়ে গেলেন ।. বললেন; আম ত 'ত্বিন দিন হতে 


৯৩৮ শ্রমণ 


আপনার টোলগ্রামের প্রত্যাশা করাছলাম আর আপনি জানান না 'দিয়ে এমাঁন চলে 
এলেন । খবর পেলে স্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিতাম । ্‌ 

1সংঘাঁজীর সঙ্গে এই আমার একরকম প্রথম সাক্ষাং। যাঁদও এর প্রায় দশ বছর 
আগে (১৯২৯ খৃষ্টাব্দে) কাঁলকাতাতেই তার দ্বর্গায় িিত। ডালপাদূজীর সঙ্গে আধঘণ্টার 
জন্য যে আমার সাক্ষাৎকার হয় তখন তিনিও সেখানে উপাস্থত ছিলেন কিন্তু সরাসাঁর 
কথ। বলার তখন কোনো সুযোগ হয়নি । এর আগের দিন কলকাতার এক জৈন 
সভার সামনে আমি এক আঁভভাষণ দি যাতে আমার রাজনৈতিক চিন্ত। কিছু ব্যস্ত করে- 
ছিলাম ও'সে সময় মহাত্ম। গান্ধী অসহযোগের যে আঁভনব কাধক্রম উপস্থিত করোছলেন 
তাতে জৈন সমাজ কি ভাবে ভাগ নিতে পারে সে কথাও ব্যন্ত করেছিলাম । শ্রীবাহাদুর 
সিংজী বরোদার পৃর্গায়ি লালভাই কল্যাণভাই ঝাভেরী ( আমার নিকট পারাচিতদের 
মধ্যে যিনি একজন ছিলেন )-র সঙ্গে সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। আঁভভাষণ 
শেষে লালভাই আমাকে ভালটাদজীর কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। সে সময় পুনায় 
নৃতন স্থাপিত ভাণ্ডারকার রীসর্চ ইন্সাটটযুট-এর জন্য জেন সমাজের পক্ষ হতে ৫০০০০ 
টাক। দান দেওয়ার এমন আমি প্রাতশুতি 'দয়োছলাম এবং সেই কাজে লালভাই এবং 
কলকাতার সুপ্রাসদ্ধ জৌহুরী শ্রীবদ্রীদাসজীর পুত্র শ্রীরাজকুমার সিংজী আমায় সর্বাধিক 
সহায়ত। 'দয়োছিলেন । 

লালভাই 'সংঘাঁজী ও তার পিতার ঘানিষ্ঠ মিন্র ছিলেন । তাই তার ইচ্ছা হল যে 
আমি ডালচাদজীর সঙ্গে দেখা কার ও ভাগ্ারকার রিসার্চ ইন্সটট্ুট-এর বিষয়ে তাকে 
সাবশেষ তথ্য জানাই । সেখানে জৈন সাহত্যেরও সংগ্রহ রয়েছে এবং সেখান হতে জৈন 
সাহত্যের প্রকাশন করবার বিষয় চিন্ত। করা হচ্ছে যেন তাও জানাই । দ্বিতীয় দিন রান্রে 
আটটার সময় লালভাই আমাকে ডালাদজীর কাছে নিয়ে গেলেন । আধ ঘণ্টা ধরে তার 
সঙ্গে কথাবার্তা হল। আমি ইন্সাঁটটয্যুট-এর পরিচয় দিলাম ও জৈন সাহিত্যের প্রকাশন 
বিষয়েও নিজের পাঁরকপ্পনার কথা৷ বললাম, সঙ্গে সঙ্গে আহমদাবাদে নৃতন স্থাপিত 
বিদ্যাপাঠ ও তদস্তগ্গত পুরাতত্ব মান্দরের বিষয়েও কিছু বললাম । ভালঠাদজী জ্ঞানপ্রেমী ও 
বিদ্যানুরাগী ত 'ছিলেনই এবং সাহিত্য প্রকাশনের কাজে তান যথোচিত সাহায্যও 
করতেন। আমার আসার উপলক্ষে ভাগারকার রীসার্চ ইন্দাটট্ুট-এর জন্য তানি 
সেই সময়ই ১০০০ টাকা দান দিলেন এবং লালভাইকে তা নিয়ে যেতে-বললেন । 
সে দিন স্বপ্নেও কি কেউ কপ্পনা করোছিল যে এর দশ বছর পর ডালটাদ্জী 'সিংঘার 
পুণ্য স্মীততে আমার শেষ জীবনের সমগ্র সাহিত্য সাধন৷ মূলীভূত হবে এবং আমান 
এই সাহত্য সাধনায় তার পুত্র শ্রীবাহাদুর সংজী অনন্য সহায়ক হবেন। 
[সংঘীর্জীর সঙ্গে এবার যখন প্রথম দেখা হল তান তখন সে কথা মনে 
কাঁরয়ে দিলেন। এ সমন সামানাই কথা হল। তারপর প্লান, খাওয়াদাওয়া ও 
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বিশ্রামের পর তিনটে সাড়ে 'তিনটের সময় সেই বিষয় নিয়ে বিচার বিমর্শ করতে 
বসলাম । নিজের ব্ব্গায় পিতার পুণ্যস্মৃতিতে জ্ঞান প্রসার ব৷ সাহিত্য প্রকাশের কোনে 
সুন্দর ও চ্ছায়ী কার্যক্রমের কথা 'তাঁন যে অনেকদিন হতে ভাবাছলেন সে কথা 'তিনি 
বিনয়ের সঙ্গে উপাস্থত করলেন। ও'র এই ইচ্ছা সম্বন্ধে বন্ধুবর পাঁগত 
শ্রীসুখলালজীর মাধ্যমে আম অনেক কিছুই জানতাম ও আমার জীবন ও কার্য সম্বন্ধে 
[তানও অনেক কিছুই জানতেন । তাই এই 'জানিষ বুঝতে ব। বোঝাতে কারু বিশেষ সময় 
লাগল না। বার্তালাপের সারাংশ এই ছিল যে আমি তার কাছাকাছি কোথাও 
এসে বাঁস এবং এই কাধের পাঁরচালনার ভার আমার ওপর নেই । এরজন্য যা 
খরচ হবে তান তা বহন করবেন। এ সম্পর্কে পাগুতজীর সঙ্গে যে কথাবার্ত। 
আগেই হয়ে ছিল তাও তান সব বললেন। ও'র সঙ্গের এই প্রাথামক 
বাতশলাপ তার ও আমার মধ্যে মুন্ত ও অনাবল আত্মীয়তার সম্পর্ক হ্থাঁপত 
করে দিল । 

প্রায় চার ঘণ্ট। ধরে আমরা কথাবার্তা বললাম । জৈন সাহিত্য সংশোধক ও 
পুরাতত্ব আঁদ পন্রে আমার যে সব প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হয়েছিল তার সঙ্গে তার পরিচয় 
ছিল। জৈন হীতহাসের বেশ ভালোভাবেই 'তাঁন চর্চা করোছলেন। মধ্যে মধ্যে 
এ সব বিষয়েও কথা! হল। এর আগে এমন*কোনে। জৈন গৃহস্থকে আমি দোঁখনি যশর 
তার মত এ সব 'বিষষের গভীর জ্ঞান ছল । 

তার সঙ্গের এই ৩-৪ ঘণ্টার প্রথম সাক্ষাতেই আম বুঝে নিলাম যে তিনি সংস্কার- 
প্রয় ও কলাভজ্ঞ মানুষ । যাঁদও তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো পড়েন নি তবু অনেক 
[বিষয়ে তার জ্ঞান বড় বড় পদবীধারীদের চাইতে অনেক বেশী ছিল । ভারতীয় স্থাপত্য- 
কল। ও চিনত্রকলার তিনি একজন মর্মজ্ঞ ছিলেন । প্রাচীন মুদ্রায় ছিলেন তিনি পারদরশাঁ। 
প্রসঙ্গরূমে কথাবাতর্ণার সময় নিজের সংগ্রহের চিন্র ও মুদ্রার কিছু কিছু বার করে দেখালেন 
যা ভারতবধের প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহের একটী। এবিষয়ে ঠার জ্ঞান ও ওৎসুক্য এত 
বেশী ছিল যে এ সব দেখাতে বা বলতে তান ক্লান্ত অনুভব করতেন না । সৌদন 
সন্ধ্যার খাওয়ার পর আবার আমরা গপ্প করতে বসলাম । 'তান বলতে বলতে ও 
সংগ্রহ দেখাতে দেখাতে রাত তিনটে হয়ে গেল । সে সব সংগ্রহ দেখে ত আমি বিস্ময়ে 
বিমূঢ় হয়ে গেলাম । আম বললাম, আপনার কাছে যে অমূল্য ও অপূব সংগ্রহ রয়েছে 
কমপক্ষে তার একটা সূচী করে দিন যাতে যারা গবেষক তারা৷ জানতে পারে যে অমুক 
1জানষ এই সংগ্রহে রয়েছে । আপনার কাছে এমন অনেক 'জানষ আছে যা বোধহয় 
পাঁথবীতে কোথাও নেই । এর উত্তরে তিনি হেসে বললেন, এই জন্যই ত আপনাকে 
ডাকাছ। সংগ্রহ করবার কাজ আমি করেছি । একে প্রকাশে আনবার কাজ আপনি 
করুন। তার সাঁত্যেকার মন হতে বোরয়ে আস। সেই কথ৷ শুনে আমি অবাক হয়ে 
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গেলাম । সেই কথা আজে৷ আমার কানে শুনতে পাঁচ্ছ। তারপরেও কয়েকবার তার 
সেই মনোভাব তান ব্যস্ত করেছিলেন । 
তিনটের পর গিয়ে আমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়লাম কিন্তু আমার ভালে ঘৃম 
হল না। আমি ঠার বিচার ও ভাবের নিজের মনে পৃথকীকরণ করাছলাম। কারণ 
দ্বিতীয় দিন আমর নাশ্চত কোনে। "সিদ্ধান্তে আসবার ছিল ও িংঘাঁজীকে তদনুর্প 
উত্তর দেবার ছিল । 
[ ক্রমশ £ 


প্রশ্নোভব্ে জৈন তত্ব 
[ পূরানুবৃত্তি । 


১৫ প্রঃ বাহ্য পারিগ্রহ কি কি? 

১৫ উঃ ধন, ধান্য দ্বিপদ (দাসদাী প্রভৃতি ), চতুষ্পদ (গো, মাহষ, অশ্বাঁদ, ) 
গৃহ, বাসন, পান্ধী, জলাশয়, শষ্যাসন ( বিশ্রামোপকরণ ), ভূমি এই দশ প্রকার । 

১৬ প্রঃ অন্তরঙ্গ পারগ্রহ কি কি ঃ 

১৬ উঃ মিথ্যাত্ব, বেদ (ক্ত্রীপুংনপুংসকানুরাগ ), রাগ, দ্বেষ, হাস্য, রাঁতি (বিষয় 
সতৃষণতা৷ ), অরাতি (বিষয়গ্রহণ শোথল্য ), শোক, ভয়, জুগুক্পা, ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ 
এই চতুদ্'শাটি অন্তরঙ্গ পাঁরগ্রহ | 

১৭ প্রঃ কোন শাস্ত্রকে যথার্থ বা সংশান্ত্র বলে 2 

১৭ উঃ যে শাস্ত্র পূর্োস্ত বীতরাগত্বাদি গুণ যুন্ত যথার্থ দেব ব৷ আপ্ত কর্তৃক আভ- 
[হত তাহাই সংশাস্ত্র । 

১৮ প্রঃ পদার্থ ব তত্ব কয় প্রকার ও কি কি? 

১৮ উঃ সাত প্রকার ঃ জীব, অজীব, আম্ত্রব, বন্ধ, সম্বর, নির্জরা ও মোক্ষ এই সাত 
প্রকার তত্বই সপ্ত পদার্থ । 

১৯ প্রঃ উত্ত সপ্ত পদার্থ বা তত্ব ও সম্যগদর্শনাদির অভিজ্ঞান হয় রূপে ? 

১৯ উঃ 'প্রমাণনয়ৈরধিগম$ প্রমাণ এবং নয় দ্বারা সমস্ত পদার্থ ও সম্যগ দর্শনাদর 
জ্ঞান জন্মে । 

(ক) প্রঃ প্রমাণের লক্ষণ ক 2 এবং প্রমাণ কয় প্রকার ? 

(ক) উঃ প্রমীয়তে অনেন হীত প্রমাণমূ' বদ্ধারা পদার্থের সর্বাংশের আঁভজ্ঞতা 
অর্থাং যথার্থ জ্ঞান লাভ কর। যায় তাহাকে প্রমাণ বলে ।£ 


ধন--গোৌমহিযাদি, ধান্য-ক্ষে, গৃহ, টাকা-পয়সা, কুবর, দাসী, বস্তাদি, বাসন। 
সাংখ্য মতে-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ এই তিনটি প্রমাণ । 

বেদান্ত মতে--প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি । 
বৌদ্ধ মতে-_-প্রত্যক্ষ, অনুমান এই ছুইটি প্রমাণ । 

চায় মতে-- প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব) এই চারিটি প্রমাণ । 

যোগ মতে-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব এই তিনটি প্রমাণ। 
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প্রমাণ দ্বিবধ £ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ । আত্মা যে জ্ঞান দ্বারা পদার্থাস্তরের সাহায্য 
ব্যাতরেকে পদার্থ নিচয়ের নিশ্চয় কারতে পারেন, তাহাকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলে। এবং 
যন্ার। ইন্দ্রিয়াদির সহায়ত৷ গ্রহণে আত্মার বিষয় জ্ঞান হয় তাহাকে পরোক্ষ প্রমাণ কহে। 
ইন্দ্রিয় করণক ও শাস্ত্র বা তর্কাদি দ্বারা জ্ঞান (অনুমান) ইহারা পরোক্ষ জ্ঞানের 
অন্তভুন্ত ৷ 

খে) প্রঃ নয় কাহাকে বলে* ও তাহার ভেদ কি কি ? 

(খ) উঃ যেজ্ঞান পদার্থের একদেশাবগ্রাহী অর্থাৎ একাংশকে বিষয় করে তাহাকে 
নয় কহে। নয় দুই প্রকার- দ্রুব্যাঁথক ও পর্যায়াথিক | পুরুষার্থ 'সাদ্ধ, দ্রব্য সংগ্রহ প্রভীত 
গ্রন্থে নয়ের নিশ্চয় ও ব্যবহার এই প্রকারান্তর ভেদদ্বয় বাণিত আছে। 

২০ প্রঃ নিশ্চয় নয় কিরৃপ ? 

২০ উঃ যে নয় দ্বার। পদার্থের নিজ স্বরুপকে প্রধান রূপে জান৷ যায় তাহাকে নিশ্চয় 
নয় বলে। এই নিশ্চয় নয়ও দুই প্রকার £ শুদ্ধ নিশ্চয় নয় ও অশুদ্ধ নিশ্চয় নয়। মোক্ষ 
শাস্ত্রোন্ত দ্রব্যাঁথক ও পর্যায়াথিক নয় নিশ্চয় নয়েরই প্রকারাস্তর ভেদ স্বরুপ । 

২১ প্রঃ ব্যবহার নয় কি প্রকার ? 

২১ উঃ যে নয় দ্বারা প্রয়োজন বিশেষের বশব্তাঁ হইয়া পদার্থান্তরের ভাব পদার্থা- 
স্তরে আরোপ করে বা পারামতাধীন উৎপন্ন নৌমান্তক ভাবকেই বস্তুর প্বকীয় ভাব রূপে 
উপলান্ধ করে তাহাকে ব্যবহার নয় বা উপচার নয় অথবা উপনয় বলে । 

২২ প্রঃ ব্যবহার বা উপচার নয় কত প্রকার ? 

২২ উঃ সন্ভত ব্যবহার, অসন্ভুত ব্যবহার ও উপচাঁরত ব্যবহার এই তিন 
প্রকার। 

২৩ প্রঃ দ্ুব্যাথিক নয় কাহাকে কহে ? 

২৩ উঃ যে পর্যায়কে উদাসীন রুপে ও দ্রব্যকে মুখ্যরূপে প্রকাশ করে তাহাকে 
দ্ব্যাথিক নয় বলে । 

২৪ প্রঃ: পর্যায়াথিক নয় কিরূপ ? 

২৪ উঃ যে দ্ুব্যকে প্রধানরূপে ন। বালিয়া পর্যায়কেই মুখারূপে ব্যস্ত করে তাহাকে 
পধায়াথক নয় কহেঁ। 


মীমাংসা মতে-_ প্রতাঙ্ষ, অনুমান, উপমাঁন, শব্দ, অর্থাপতি। 
কণা মতে--স্প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব । 


€ পপ্রমাণনয়ৈরাধিগম:-জীব প্রভৃতি সাত পদর্থের ম্বয়াপজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রম 1গ 
সবার এবং রব্যার্ধিক ও পর্বায়ার্ধিক নয় দ্বার! হইয়া থাকে। 
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২৫ প্রঃ দ্ুব্যাথিক নয় কয় প্রকার ? 

২৫ উঃ তিন প্রকার£ঃ নৈগম, সংগ্রহ ও ব্যবহার । 

২৬ প্রঃ নৈগম নয় কিরূপ ? 

২৬ উঃ যত দ্রব্য আছে, সে সমস্তই ভূত ভাবষ্যং বর্তমান কালীন স্ব স্ব পর্যায়ে সম্বন্ধ, 
কোন দ্রবাই নিজ নিজ পর্যায় হইতে ভিন্ন নহে । যদ্বারা অতীত ও ভাবিষ্যং পধায়ের 
বর্তমানবৎ জ্ঞান ও প্রয়োগ হয় তাহাকে নৈগ্ধম নয় বলে। যেমন যাঁদ কেহ অন্ন 
পাকের দ্রব্য জল, তওুল, কাষ্ঠাঁদ আহরণ কাঁরয়াছে তখন কেহ জিজ্ঞাসা করে কি কাঁর- 
তেছ ? সে বলিল অন্ন প্রস্ুত কাঁরতোছ। অন্ন প্রস্থুত রূপ পর্যায় এখনও উপাস্ছত 
হয় নাই। কেবল অন্ন প্রস্তুতের সামগ্রীই উপাস্ছিত হইয়াছে, তথাপি নৈগম নয় দ্বার৷ সে 
এইরুপে বালিতে পারে যে আম অন্ন পাক কাঁরতোছ । 

২৭ প্রঃ সংগ্রহ নয় কিরূপ ? 

২৭ উঃ যদ্বার জাত ও পর্যায় সংগৃহীত হইয়া একরূপে ব্যস্ত হয় তাহাকে সংগ্রহ 
নয় কহে। যের্প ঘট বালে সমস্ত ঘট ও দ্রব্য বললে জীব অজীবাদি দ্রব্যের সমস্ত 
ভেদ ও প্রভেদ সংগ্রহ নয় দ্বারা উপস্থিত হয়। 

২৮ প্রঃ ব্যবহার নয় কাহাকে বলে ? 

২৮ উঃ যদ্বারা ( সংগ্রহ নয় দ্বার ) গৃহীত পদার্থের বাঁধ পূর্বক ব্যবহারানুকূল 
ভেদ প্রভেদাঁদ বিশেষরূপে জানা যায়, তাহাকে ব্যবহার নয় বলে। যেমন সংগ্রহ নয় 
দ্বার দ্রব্য বললে সামান্যতঃ ভেদ প্রভেদ সাহত দ্রব্যের জ্ঞান হয়, পশ্চাং বিশেষরূপ 
ব্যবহারোপযোগী ভেদ প্রভেদের পারিজ্ঞান ( পুদৃগগল, ধর্ম, অধর্ম, ইত্যাঁদ জ্ঞান) ব্যবহার 
নয় দ্বার হইয়। থাকে । 

২৯ প্রঃ পরধায়াঁথক নয়ের ভেদ কি? 

২৯ উঃ খজুসূ্, শব্দ, সমভিরুঢ়, এবন্কৃত এই চত্ুবিধ। 


৩০ প্রঃ খজুসৃত নয় কিরূপ 2 
৩০ উঃ অতীত অনাগত পর্যায়দ্বয়কে পারত্যাগ করিয়া কেবল বর্তমান কালাঁন 


পর্যায় খজুসূঘ নয় দ্বারা গৃহীত হয় । কালের আঁত সৃন্ষম সময়বতাঁ পর্যায়কে অর্থপর্যায় 
বলে। এই অর্থ পায় খজুসূত নয়ের বিষয় । 

৩১ প্রঃ শব্দ নয়ের স্বরূপ কি 2 

৩১ উঃ যদ্বার৷ ব্যাকরণ-সম্বন্ধী-_লিঙ্গ, বচন, কারক, কাল প্রভৃতির ব্যভিচার (দোষ) 
[নিরাকরণ পূর্বক জ্ঞান বিশেষ জন্মে ব৷ বাক্য প্রয়োগ কাঁরতে পারে তাহাকে শব্দ নয় 
বলে। যেমন রাম যাইতেছে, এখানে রামকে যাইতেছে এরুপ প্রয়োগ হইবে না । কেন 
না রাম কতণ, কর্তাতে প্রথমা বিভান্ত হয়, রামকে এইরূপ দ্বিতীয় বিভীন্ত হইবে ন৷ 


ইত্যাদি । 
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৩২ প্রঃ সমাভর্ঢ় নয় কাহাকে বলে 2 

৩২ উঃ যে নানার্থক শব্দের এক অর্থ বিশেষ রূঢ়ত৷ অর্থাং প্রসিদ্ধত৷ জ্ঞাপক 
তাহাকে সমভিরূঢ় নয় বলে। যের্প গো শব্দের গরু, পৃঁথবী, গমন প্রভাতি অনেক অর্থ 
আছে তন্মধ্যে মুখ্যরূপে গো শব্দ গরুকেই উপস্থিত বরে, কারণ লোক গরুর চলা, 
বসা, শোওয়। সবন্র গো শব্দেরই ব্যবহার করে। এইরূপ নয়কেই সমাভর্ঢ় নয় 
বলে। 

৩৩ প্রঃ এবৃত নয় কিরূপ £ 

৩৩উঃ যেষে সময়ে যাদৃশ ক্রিয়াশীল তাহাকে তংকালে তাদৃশ ক্রিয়া বিশেষ 
পুরস্কারে জান৷ ব৷ বলা, এইরুপ নয় দ্বারা সাধিত হয়। যে প্রকার পরম এ্বর্যযুস্ত দেব- 
রাজকে ইন্দ্র বল৷ এবং যুদ্ধ ব্যাপৃত দেবরাজকে শনু বলা এইরূপ ক্রিয়ানুরুপ আভধান 
এই প্রকার নয়ের বিষয় । 

৩৪ প্রঃ প্রমাণ ও নয় দ্বারা যেরূপ জীবাদ ও সম্াগ্‌ দর্শনাদর জ্ঞন হয় সেই 
রূপ আর কোন্‌ কোন্‌ নিমিত্ত দ্বারা জীবাদি ও সম্যগ দর্শনাঁদর অনুভব করা যায় । 

৩৪ উঃ নির্দেশ, স্বামিত্ব, সাধন, আধিকরণ, স্থিতি, বিধান এবং সং, সংখ্যা, ক্ষেত্র, 
স্পর্শন, কাল, অস্তর, ভাব, অল্প, বহুত্ব এই সকল দ্বারাও জীবাঁদ ও সম্যগ্‌ দর্শনাদর 
আঁধগম অর্থাৎ জ্ঞান হয় । 

নিদেশ-_বস্তুর নাম মান্ত কথন। স্বামত্ব_বন্তুর আঁধকারত্ব। সাধন- বস্তুর 
উপাত্ত কারণ। আঁধকরণ-_বস্ুর আধার । স্থিত-বস্তুর স্থিতি কালের সামা । 
িধান-বস্তুর ভেদ-প্রভেদ। সং-_আস্তত্ব। সংখ্যা _বন্তুর পাঁরণাম গণনা | ক্ষ 
--পদার্থের বত্মান নিবাস। স্পর্শন_যে আঁধকরণে সবদা বাস করে । কাল- বস্তুর 
অবস্থান কাল-পারমাণ। অন্তর--বিরহ কাল । ভাৰ_ওপশামিকাঁদ ভাব । অস্প- 
বনুত্ব-এক বস্তুকে অন্য বন্তু হইতে ছোট ক বড় নিরদশশে করা। উন্ত নিেশাদি ছয় 
প্রকার বিষয়ের জ্ঞান হইলে এবং সৎ সংখ্যা প্রভৃতি আট প্রকার বিষয়ের জ্ঞানে জীবাদি 
ও সম্যগ্‌ দর্শনাঁদর অধিগম হয় । 

৩৫ প্রঃ জীবের লক্ষণ কি ? 

৩৫ উঃ 'উপযোগো। লক্ষণং উপযোগ অর্থাৎ চেতনা । যাহার চেতনা আছে 
তাহাকে জীব বলে । 

৩৬ প্রঃ চেতনা কয় প্রকার ? 

৩৬ উঃ দর্শন চেতনা ও জ্ঞান চেতনা এই দুই প্রকার। 

৩৭ প্রঃ দর্শন চেতন৷ কিরূপ ? 

৩৭ উঃ বন্ধুর আস্তত্ব মান্ন প্রকাশক জ্ঞান অর্থা বস্তুর সন্ত। মানের জ্ঞানকে দর্শন 


চেতন। বলে। 
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৩৮ প্রঃ জ্ঞান চেতন। কি প্রকার ? 

৩৮ উঃ বন্ুর [বিশেষ প্রকার জ্ঞান অর্থাৎ জাত, গুণ, ক্রিয়। প্রভীত ধর্মপুরদ্কারে 
বন্তুর জ্ঞানকে জ্ঞান চেতনা কহে । 

৩৯ প্রঃ জীবের কি কি ভেদ আছে ? 

৩৯ উঃ জীবের বহু প্রকার ভেদ, তন্মধ্যে কেহ বলেন জীব তিন প্রকার-বাঁহরাস্মা, 
অন্তরাত্ম। ও পরমাত্ব। । 

৪০ প্রঃ বাঁহরাত্ম জীব কাহাকে বলে ? 

৪০ উঃ যে মিথ্যা দর্শন যুন্ত তত্ব অজ্ঞানী শরীরকেই আত্ম। বাঁলয়। মনে করে 
তাহাকে বাহরাত্ম জীব (মধ্যাদৃষ্টি ) বলে । 

৪১ প্রঃ অন্তরাত্ম জীব কিরূপ ? 

৪১ উঃ যাহার আত্মজ্ঞান অর্থাং সম্যক দৃষ্টি আছে, তাহাকে অস্তরাত্ম 
জীব বলে। 

৪২ প্রঃ অন্তরাত্ম জীব কত প্রকার ? 

৪২ উঃ উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে অন্তরাত্ম জীব তিন প্রকার | 

উত্তম _চাঁব্বশ প্রকার পারগ্রহ শূন্য, শুদ্ধ পাঁরণামী আত্ম ধ্যানী মুনি । 

মধ্যম-দেশ ব্রতী (দ্বাদশ বিধ ব্রতচারী শ্রাবক') ও আগারী ( পঞ্চানুরতচারী 
শ্রাবক ) এই দুই প্রকার । 

অধম-_আঁবরত অর্থাৎ দ্বাদশ 'বিধ ব্রত রাঁহত কেবল সম্যগ্‌ দৃষ্ি যুস্ত গৃহস্থ । 

৪৩ প্র্$ পরমাত্ম জীব কি প্রকার ? 

৪৩ উঃ (যাহাকে জন্ম গ্রহণ কারতে হইবে না তাহাকে পরমাত্ম জীব বলা যায় )। 
পরমাত্ম জীব 'দ্বীবধ £ সকল পরমাত্ম। ও নিষ্কল পরমাত্মা। ৷ 'যাঁন বক্ষযমান ঘাতি কর্ম 
সমূহকে নাশ কাঁরয়াছেন এইরূপ লোকালোক দর্শক শ্রী অহ্‌ত ভগবান দেহ সাঁহতকে 
সকল পরমাত্মা বলে । আর যান ঘাঁত অঘাতি সমস্ত কর্ম ফল বাঁজত জড় শরীর শূন্য 
শুদ্ধ চৈতন্য-দ্বরূপ সেই মহান সিদ্ধ ভগবানকে নিদ্ধল পরমাত্ম। বলে । 

৪৪ প্রঃ জীবের প্রকার ভেদ কিরূপ ? 

8৪ উঃ জীব আবার দুই প্রকার £ সংসারী ও সিদ্ধ । 

সংসারী__অর্থাং যে কর্মের সাঁহত-ও কর্মের বশীভূত হইয়া নানারুপ জন্ম মরণ- 
শীল এবং দ্রব্য সংসরণ, ক্ষেত্র সংসরণ, কাল সংসরণ, ভব সংসরণ ও ভাব সংসরণ প- 
িধ সংসরণ রত তাহাকে সংসারী জীব বলে। 

সদ্ধ--অর্থাৎ মুস্ত, যে কোন রূপ কর্ম দ্বারা আবদ্ধ নয়। 

কেহ কেহ উন্ত সংসারী জীবকে ব্যবহারিক জীব বলেন ও সিদ্ধ জীবকে নিশ্চয় জীব 
বাঁলয়৷ থাকেন। 


১৪৬ শ্রমণ 


৪৫ প্রঃ সংসারী জীবের কি কি ভেদ আছে ? 

৪৫ উঃ সংসারী জীব চার প্রকার 8 দেব, মনুষ্য, তির্ক ও নারকী । উত্ত চার 
প্রকার জীবের মধ্যে কেহ লমনম্ক অর্থাং সংঙ্গী ও কেহ অমনগ্ক অর্থাং অসংঙ্গী, অপর স্থাবর 
ও ন্রস এই দুই প্রকার ভেদও আছে । যাহার মন আছে, তাহাকে সমনদ্ধ বলে ও যাহার 
মন নাই তাহাকে তমনদ্ক বলে । 

৪৬ প্রঃ স্থাবর জীব কিরূপ 2 

৪৬ উঃ জল, পৃথবী, তেজ, বায়ু, বনস্পাঁতি ইহারা স্থাবর জীব । এই পৃথিবী, 
অপ, তেজ, বায়ু ও বনম্পাঁত কায়িক স্থাবর জীবের একমাত্র স্পর্শোন্দ্িয়, শারীরিক বল, 
আয়ু ও শ্বাস-প্রশ্বাস আছে । 

[ ক্রমশঃ 


বজ্জ ও চ্ছবভ ভূমি প্রসঙ্গে 
£[ সংকলন ] 


জৈনাঁদগের সবপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ আচারাঙ্গ সূত্র পাঠে জান। যায়, _€ ২৪শ তীর্ঘংকর 
মহাবীর বা!) বদ্ধমান স্বামী “লাঢ়” দেশে 'বজ্জভূমি, ও 'সুবৃভভুঁম'র মধ্যে আত কষ্টে 
১২ বর্ষ কাটাইয়। ছিলেন । তংকালে বজ্জভূঁমতে কুকুরের বড় উৎপাত ছিল । অনেক 
সন্্যাসী কুকুর তাড়াইবার জন্য দণ্ড লইয়া বেড়াইতেন । জৈন সূত্রকার 'লীখিয়াছেন যে, 
লাঢ় দেশে ভ্রমণ করা কাঁঠিন।১ জৈনাঁদগের ৪র্থ উপাঙ্গ প্রজ্ঞাপনাসূনেও আর্য ব! 
পুণ্য ভাঁমিসমূহের মধ্যে কোটিবর্ষ ও রাঢ়দেশের উল্লেখ আছে ।২ 

জৈনাদগের সব্বপ্রাচীন অঙ্গ আচারাঙ্গ সূত্রে ষে বজ্জ্ভূমি ও সুব্ভভূঁমির উল্লেখ আছে 
তাহাই আমাদের পুরাণে বর্ধমান ও সুন্ধ নামে পাঁরিচিত হইয়াছে এবং সেই সুপ্রাচীনকালে 
প্রায় খৃষ্টপূর্বব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুক্গ ও বর্ধমান রাঢ় দেশেরই অন্তর্গত ছিল । মহাভারত 
টীকাকার নীলকণ্ঠ সুহ্ষেরই অপর নাম রাট়” বাঁলয়া নিদেশ করিয়াছেন ।৩ এদিকে 
মার্কগডেয় পুরাণ ও মহাভারতের শ্লোক পাঠ কারিলে সুক্ধ ও বর্ধমান আভন্ন বাঁলয়াই 
যেন মনে হইবে । কিন্তু বরাহমাহর রাঢ়ের উল্লেখ না কারলেও সুক্ষ ও বদ্ধ'মান 
পৃথ্থকভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন । উপাঁরিউন্ত প্রমাণগুঁল একত্র আলোচন। কাঁরলে মনে 
হইবে যে, বরাহামিহিরের সময়ে যে হ্ছান সু্ধ ও বর্ধমান নামে পারচিত ছিল, বৌদ্ধ ও 
জৈন গ্রন্থে সেই উভয়স্থানই একন্র রাঢ় বাঁলয়৷ পাঁরাচিত হইয়াছে,_-তবে সুন্গ নাম 
অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বাঁলয়াই মনে হইবে । সুতরাং প্বকালে সুদ্ধ, রাঢ় ও বর্ধমান 
বঁলিলে সময় সময় এক চ্ছানই বুঝাইত । 

যাহা হউক, আমর৷ বুঝিতেছি যে, বর্ধমান নম্মটি 'নতাস্ত আধুনিক নহে, খুষ্টীয় 
&ম শতাব্দীরও বহু পূর্বে মাকগ্ডেয় পুরাণের সময় হইতেই বর্ধমান নাম প্রাসদ্ধ 
হইয়াছিল । ২৪শ তীথ“ংকর বর্ধমান স্বামী এখানে দ্বাদশ বর্কাল আঁতবাহত করায় 
জৈন সমাজে এই চ্ছান পুণ্যক্ষেত্র বালিয়া সমাদূত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ বর্ধমান স্বামীর 
পুণ্য সমাগমে এইচ্ছান বর্ধমান নামে পরে পাঁরাঁচত হইর। থাকবে ৷ 


১ আয়ারঙজ শৃত্ত ১1৮৩ 
হ কোডিবরিসংবলাঢ়া, পঞ্জবণা । 
৩ সুক্ষাঃ রাঢ়াং, মহাভারত, সভাপর্ব, ৩৩1২৪ নীলকঞঠ টীকা | 


81777788888 


৯৪৮ শ্রামণ 


আচারাঙ্গসৃত্রের মতানুসারে বাঁলতে হয় যে, থৃষ্টপর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাঢ়দেশ 
বন্জ্রভাম ও সুন্ধ এই দুই অংশে বিভন্ত ছিল, তংপরে কিছুকাল এক হইয়া যার়। 
গুপ্ত সম্রাটগণের প্রভাব খর্ব হইলে নানা সামস্তগণের দ্বাধীনত৷ গ্রহণের সহিত থুক্টায় 
&ম শতাব্দী হইতে রাটের অন্তর্গত সুন্ধ ও বর্ধমান আবার স্বতন্ত্র জনপদ বাঁলয়া গণ্য 
হইতে থাকে। 

খুষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দশকুমার চরিতে দামালপ্তকে সুন্ধের অন্তর্গত* বলা হইয়াছে। 
এ অবস্থায় বর্তমান মৌদনীপুর জেলার কতকটা তংকালে সুন্ধ বা রাঢ় বালয়।৷ পাঁরচিত 
ছিল। গঞ্জাম হইতে আবিষ্কৃত ২য় মাধবরাজের তাগ্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 
কোঙ্গোদপাতি মাধবরাজ কণ-সুবর্ণপাঁত শশাঙ্করাজকে আপনার অধীশ্বর বাঁলয়া পঁরাচিত 
করিয়াছেন । এ অবস্থায় বালিতে পার! যায় যে, কর্ণ-সুবর্ণ বা বর্ধমানপাঁত শশাঞ্করাজের 
সময় সুন্ধ, তাগ্রালপ্ত* ও উৎকল পর্যস্ত রাঢ়দেশ বিস্তৃত হইয়াঁছল । বলাবাহুল্য, এই 
কারণেই সম্ভবতঃ দক্ষিণ রাচের সুদূর দাঁক্ষণে অবাস্থুত ময়ূরভঞ্জ অদ্যাপি আধিবাসীগণের 
নিকট রাঢ় বাঁলিয়া পারচিত ৷ 


বর্ধমানের ইতিকথা নগেন্্রনাথ বনু, ৪-৫। 


৪ দশকুমার চিত, ৬ উচ্ছ।স। 
€ জৈনদিগের ৪র্থ উপাঙ্গ পগবণ! বা প্রজ্ঞাপন! নুত্রের মতে “তাঅলিপ্তি বঙ্গায়' অর্থাৎ বলের 
মধ্যে তাঅলিপগ্ত। এই প্রমাণে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়ে তাম্রলিগ্ত বঙ্গের মধ্যেও 


পরিশ্বণিত হইত। 


ক্ষসাপন। বুভ্ভ 


সব্বস্স জীব রাসস্স ভাবও ধস্ম নাহয় নিয় চিন্তে । 
সব্বৎ খমাবইক্ত! খমাম সব্বস্স আহয়্ধাপি ॥ 


সব্বস্স সমণ-সংঘস্স ভগবও অংজালং কারযর় সীসে ॥ 
সব্বং খমাবইক্ডজ। খমামি সব্বস্স আহকসধাপি £ 


খামোমি সবন্ব জীবে সবেব জীব খমংতু মে । 
1মত্তী মে সব ভুঞএসু বেরং মজুঝং ন কেণই ॥& 


জং জং মণেণ বদ্ধং জং জং বায়াএ ভালয়ং পাবং ॥ 
জং জং কা্ণ কক্সং 'মচ্ছামি দুক্ধভং তস্স 


খাঁমঅ খমাবও মই খমীহ সবব জীব গনকায ॥ 
স্ধহ লাখ আলোোয়ণহ মব্ধহ বইর ন ভাব & 


সব্বে জীব। কম্ম বসু চউদহ জাজ ভমংতু ॥ 
€ত €ম সবৰ খমাবঅ। মঝাঁব তেহ খমংতৃ ॥ 


১৬০ 


অনুবাদ 


ধর্মে স্ছির বুদ্ধ হয়ে সবার নিকট 

ক্ষম। 'ভক্ষা করি আম, চিত্ত অকপট, 
সন্ভাব সবার প্রাত বক্ষে মোর ধার 
সকলের অপরাধ ক্ষমা আম কার । 


অঞ্জাল কারয়৷ বদ্ধ হয়ে নতাঁশর 
যেখানে রয়েছে যত শ্রমণ স্থবির 
সংঘ সহ সকলের করিয়৷ প্রণাম 
ক্ষমা যাচি, ক্ষম৷ করি, হয়ে পূর্ণকাম । 


কার্‌ প্রতি কোনখানে বৈর ভাব নাই, 
সকল জীবের কাছে আমি ক্ষমা চাই, 
তাহাদের ক্ষম৷ যেন কার আমি লাভ, 
সকলের প্রাত শুধু আছে মৈত্রী ভাব । 


সঞ্ষপ্পেতে যেই পাপ কার মনে মনে, 
প্রকাশিত হয় যাহা আমার কথনে, 

আচরণে যেই পাপ করি আমি আরো, 
[মথ্য৷ যেন হয়, চিহ নাহ রহে কারে । 


জীবগণ তোমরাও ক্ষম৷ ভিক্ষা করি 

ক্ষমা কোরে৷ আমাকেও পাপ পারিহারি, 
সিদ্ধ সাক্ষী আলোচনা করি বারবার 
বৈর যেন কারু প্রাত ন৷ রহে আমার । 


নিজ নিজ কর্ম বশে সর্ব জীবগণ 
চতুর্দশ রাজলোক করয়ে ভ্রমণ, 
ক্ষমা আমি করিয়াছি তাদের সবারে, 
তারাও করুক ক্ষম৷ সম্তাবে আমারে । 


সমরাদিত্য কথা 


[ কথাসার । 
হরিভদ্র সুরী 


[ প্রানুবৃত্তি ] 


॥২॥.' 


ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস যেমন অনেক মহাপুরুষের নামে অমরত্ব এনে দিয়েছে 
তেমাঁন অনেক নগরের নামে অভূতপৃৰ এক রোমাণ্ণ । তাণ্রালপ্ত সেই সব নগরের মধ্যে 
একটা যার বৈভব ও সর্মাদ্ধর সীমা ছিল না। ভারত সমুদ্রে যে সব দ্বীপপুঞ্জ মালার 
মত ছাঁড়য়ে রয়েছে সেই সব দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশের 'সিংহ-দ্বার ছিল এই তাম্রীলপ্ত। তাম্রীলপ্ত 
হতে ভারতীয় বাঁণক ও সাহসী নাবিক দূর দূর দেশে বাঁণজ্য করতে গেছে । সেখানে 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতর প্রচার করেছে। জাভা, সুমান্া, মালয় প্রভাতি দেশ ছল 
তামালপ্তর আঁধবাসীদের কাছে গৃহ ও অঙ্গনের মত । 

ধনদেব সেই তাম্রীলপ্ত নগরে এসে বাঁণজায করতে আরম্ভ করল এবং অল্প দিনের 
মধ্যেই 'বন্তবান বাঁণক রূপে প্রাতিষ্ঠ। লাভ করল । সে প্রভূত ধন উপার্জন করলেও 
তার লোভ ব৷ লোলুপত৷ ছিল না৷ । তাই য৷ সে উপার্জন করত তার বেশীর ভাগই সে 
দান করে ফেলত । তার দানশালার দ্বার ছল সকলের জন্য উন্মুস্ত। এমন কি দ্যুত- 
ক্রীড়ায় যে সবস্ব হাঁরয়ে ফেলত, আত্মহত্যা ছাড়া বার অন্য পথ থাকত না সেও 
এখানে এসে অভয় লাভ করত । কিন্তু ধনদেবের এতেও পাঁরতৃপ্তি ছিল না । 

তাম্ীলপ্ত সমুদ্রের তীরে বলে ধনদেব মধ্যে মধ্যেই তার কূলে এসে বসত ও সমুদ্রের 
রঙ্গলীল। তন্ময় হয়ে দেখত । অস্তোন্মুখী সূর্ধের যে কিরণ জলে সোন। ছাঁড়য়ে দিত 
ব। আকাশে নানা রঙের ইন্দ্রজাল রচনা করত ত৷ দেখতে দেখতে সে নিজেকে হারিয়ে 
ফেলত। তার মনে হত সমুদ্রের সেই উমি তার পৃৰ জন্মের সার্থী। তার! যেন 
তাকে সহাস্য আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে কুলে এসে আছড়ে পড়ছে আবার পেছনে সরে 
যাচ্ছে। 

সমুদ্রের সঙ্গে ধনদেবের পরিচয় আরে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং যতই এই সম্বন্ধ ঘানষ্ঠ 
হতে লাগল ততই তার স্ত্রী ধনগ্রী ও বন্ধু নন্দনের সঙ্গে তার সম্পর্ক শাথল হতে লাগল । 
অনেক সময় তার মনে হত এর জন্য সে নিজেই দায়ী। আবার কখনো কখনে। তার 


১৫৭ শ্রমণ 


মনে হত ধনগ্রী তার স্ত্রী হলেও তারও নিজস্ব এক ব্যান্তত্ব আছে। ধনশ্রীর সঙ্গে তাই 
যাঁদ নন্দনের একটু বেশী ঘনিষ্ঠতাই হয় তবে যে তারা অধঃপাতে যাচ্ছে সে কথ! সে কেন 
মনে করছে ১ আর যাঁদ অধঃপাতেই যায় তবে তাদের সাজা দেবারই বা তার কি 
আঁধকার £ বস্তুতঃ ধনদেবের মধ্যে এক সহজ বৈরাগ্য ছিল, সেই বৈরাগাই তাকে 
দৈনন্দিন সংসারের সমস্ত কিছু হতে অলিপ্ত রাখত, দূরে রাখত । 

কিছুদিন তাম্রীলপ্ত সহরে বাস করে ধনদেব সমুদ্র যাত্রায় যাওয়৷ চ্ছির করল এবং 
একাঁদন তার স্ত্রী ধনণ্রী ও বন্ধু নন্দন সহ রতবদ্বীপগার্মী এক জাহাজে উঠে বসল । কিন্তু 
যে কারণেই হোক কিছু দিন যেতে না যেতেই ধনদেবের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ল এবং এমন 
মনে হতে লাগল যে সে রত্বদ্বীপে গিয়ে পৌছতে পারবে কিনা সন্দেহ। ধনদেবের 
অবশ্য মৃত্যু ভয় ছল না । না৷ ছিল দেহের আসান্ত। কিন্তু যেদিন হতে সে অসুস্থ হয়ে 
পড়ল সোঁদন হতে ধনশ্ত্রীকে কেমন যেন উীগ্িগ্ন দেখাতে লাগল । তার ভয় তার দুঙ্কৃত্যের 
কথা অন্য যেন ন৷ জেনে যায় । নন্দন অবশ্য ধনদেবের প্রাতি কৃতজ্ঞ ছিল । কিন্তু ধনগ্রীর 
কাছে নন্দনের এই কৃতজ্তাও অসহ্য বলে মনেহত। অনেক দিনই সে নন্দনের 
কাছে এ আঁভলাষ ব্যস্ত করেছে, আমি ধনদেবের হাত হতে মুন্ত পেতে চাই । ধনদেব 
যাঁদ এমনিতে না মরে তবে এই কাটা আমাকেই তুলে ফেলতে হবে । 

সে দিন অন্ধকার রাত ছিল । জাহাজের সামান্য ক'জন খালাসী ছাড়া আর কেউই 
জাগ্রত ছিল না। ধনদেবও অর্-জাগ্রত অর্ধ-ীনাদ্রুত। হঠাং তার মনে হল সে যেন 
একট। দুঃস্বপ্ন দেখছে । কে ব৷ কারা যেন তাকে ধরে জলে ফেলে "দিচ্ছে । পিঠে একটা 
কোমল হাতের স্পর্শও যেন সে অনুভব করল । তারপর সাগরের যে উমিমালা এত- 
দন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এসোছল তা তাকে গ্রহণ করে নিল । 

সে দন হতে ধনশ্্রী ও নন্দনের পথ নিক্ষণটক হয়ে গেল । 


॥৩॥ 


কৌ শাস্কীতে প্রাতাঁদনই দীপ মালার উৎসব হয় । কারণ সেখানে সবাই ধনী, সবাই 
সম্পন্ন । প্রাতৃদিন সন্ধ্যায় তাই প্রত্যেকের ঘরে প্রদাঁপ জ্ঞালা হয় যা মধ্যরান্নি পর্যস্ত 
জ্জলে এবং তারই আলোয় পথ আলোকিত হয়ে থাকে । তারপর মধ্যরাতে প্রদীপ 
মালার আলে যখন 'স্তীমত হয়ে আসে তখন রাজপথে এক বিলাসী ও আভসারকা 
ছাড়া আর কেউ থাকে ন। কারণ কৌশাস্বীতে চোর ব৷ ডাকাত কেউ ছিল না । 

এ হেন কৌশাঙ্বীতে সমুদ্র দন্ত নামে এক বণিক কিছু দিন হতে এসে বাস করছে । 
লোকে তার কুল ব৷ বংশ পাঁরচয় কিছু জানে না তবে যে পরিমাণ এঁ্বর্য তার কাছে রয়েছে 
তাতে যে সে সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন সে কথ৷ সবাই বিশ্বাস করেছে। 


ভাদ্র, ১৩৮৩ ১৫৩ 


সেই সমুদ্র দক্ডের স্ত্রী একদিন মধ্যাহ্ন কেমন যেন সহসা উদ্দিগ্র হয়ে উঠল । তারপর 
তার দার্সীকে ডাক 'দিয়ে বলল, আজ অষ্টমী । আজ আমার উপোষ । মধ্য রাতে 
শ্মশান মান্দরে গিয়ে দেবীর পৃজে। দিতে হবে । নৈবেদ্য ঠিক করে রাখিস ; তোকেও 
আমার সঙ্গে যেতে হবে। 

দাসী একটু আশ্চর্যান্বিত হল। ম্মশানদেবীর পৃজোত তার গৃহম্বামিনী কোনো 
দিনই দেয়ান। সহস। ন্মশানদেবীর পৃজে। দেবার কথ। তার কি করে মনে এল ? এবং 
সেও মধ্যরাতে । অত্য্ত*সাহসী ব্যান্তও মধ্যরাতে সেখানে যেতে ভয় পায়। কিন্তু 
আদেশ আদশেই । 

তারপর কৌশাস্বীর দীপমালা যখন একট. স্তিমিত হল তখন সমুদ্রদত্তের স্ত্রী দাসী 
ও একজন অনুচর নিয়ে শ্মশান দেবীর মন্দিরে যাবার জন্য বেরিয়ে পড়ল । তারপর শ্মশানে 
পৌছে অনুচরকে দূরে দাড় কাঁরয়ে দাসীর হাত হতে নৈবেদ্যের থালা নিয়ে তাকে মান্দরের 
দরজায় অপেক্ষ। করতে বলে সে ভিতরে প্রবেশ করল । 

দেবীপৃজ। ভান মাত্র ছিল। তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সেই শ্রমণের সন্ধান যাকে 
আজ দ্বিপ্রহরে সে আহার ভিক্ষা দিয়োছল । আহার ভিক্ষ। দেবার পরই তার মনে এই 
সঙ্ষষ্পের উদয় হয় এবং সেই জন্যই সে সহস৷ উীদ্বগ্ন হয়ে পড়েছিল । 

মান্দরে প্রবেশ করবার সময় তার বুক একট কেঁপে উঠোঁছল কিন্তু হৃদয়কে আরো 
কঠোর করে সে চারাদক দেখে এল | কিন্তু শ্রমণকে সে কোথাও দেখতে পেল না। 
প্রথমে সে কেমন যেন হতাশ হয়ে পড়ল তারপর আরে ভালো৷ করে দেখতে লাগল । 
তার ত এইখানেই থাকবার কথা । হা ওই ত। সহসা গাছের তলায় দাড়ানো 
কায়োৎসর্গ স্মিত শ্রমণের ওপর তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল । 

নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোয় শ্রমণের মুখ কেমন যেন উতন্তাঁসত দেখাচ্ছিল । সেই মুখ 
শ্রদ্ধা উদ্রেক করে । কিন্তু সেই মুখ সমুদ্র দত্তের পত্রীর মনে কোন শ্রদ্ধা উৎপন্ন করল 
না। সে খানকক্ষণ সেই মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে উঠল, এই সেই ধনদেব । 
আজ ভোর হবার আগেই একে আমাকে সংসার হতে সাঁরয়ে দিতে হবে। কিন্তু কি 
ভাবে সরাব। সে যাঁদ পুরুষ হত তবে সে তার গল। টিপে মেরে ফেলত ব৷ ছুরিকাঘাত 
করত কিন্তু সে শান্ত তার বাহুতে নেই ৷ কিন্তু সারয়ে তাকে ফেলতেই হবে। সহসা 
তার চোখ মান্দরের একপ্রান্তে রাখা শুকনো কাঠের ওপর গিয়ে পড়ল । সে তখন ছুটে 
গিয়ে সেই কাঠ নিয়ে এল ও একাঁট একাটি করে তার চার দিকে সাজিয়ে দিল । তারপর 
মন্দিরের ভেতর হতে প্রদীপ এনে সেই প্রদীপের আগুনে কাঠে আগ্ন সংযোগ করল । 
আগুন একটু ধরে উঠতেই সে সেখান হতে একছুটে বেরিয়ে এল ও তার দাসী ও 
অনুচর সহ ঘরে 'ফিরে গেল । 


৯৫৪ ক 


॥৪-॥ 


পরাঁদন. সকালে যখন একথ। চারাঁদকে ছড়িয়ে পড়ল কাল রান্রেকে ব৷ কার।৷ এক 
শ্রমণকে পুড়িয়ে মেরেছে তখন চারাঁদকে হাহাকার পড়ে গেল । কৌশ্ান্বীতে এমন দু্কৃত্য 
কেউ করতে পারে ত। সকলের কল্পনার অতাঁত। শ্রমণ ত কারু কোনো আনষ্ট 
করেনি তবে কেন কেউ তার প্রাতশোধ নেবে ঃ কোনো দৈবশান্তই তবে এর জন্য 
দায়ী। এই উপাসর্গ তাই দৈবসৃষ্ট । 

কিন্তু কৌশান্বীরাজ দৈব বলে চুপ করে বসে থাকতে পারেন না । তাই নগর পালকে 
1তাঁন এর অনুসন্ধান নিতে বললেন । 

অনুসন্ধান নিতে গিয়ে সেই রাত্রে দাসী ও অনুচরসহ সমুদ্রদত্ের স্ত্রী শ্মশান মন্দিরে 
গিয়েছিল সেকথা নগরপাল জানতে পারল । তখন সে তার ঘরে গিয়ে উপাস্থৃত 
হল ও তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাজার কাছে উপাস্থিত করল । 

রাজ। স্্রীলোককে যতট। সম্মান দিতে হয় সেই সম্মান 'দিয়ে বললেন, তুমিই 'কি 
সমুন্রদন্তের স্ত্রী । 

সমুন্রদত্তের স্ত্রী একটু কুটিল হেসে বলল, কৌশান্থীর অধিবাসীর৷ তাই জানে । 

এই প্রত্যুন্তরে রাজার মনে আরো সন্দেহ জাগল। তান বললেন, সমস্ত কথ। 
স্পষ্ট করে খুলে বল, নইলে কঠিন সাজ। পাবে। 

সে তখন ধাঁরে ধীরে বলতে আরম্ভ করল, আম যাকে রান্রে ভস্মীভূত করোছ 
বাস্তবে সেই আমার স্বামী । তার বন্ধু নন্দন যে আজ পালিয়ে গেছে তার সঙ্গে আমরা 
সমুদ্রবান্রায় বৌরয়েছিলাম । এর বেশী আপনাকে জানাবার আবশ্যকতা আম 
দেখিন। । 

আমারে জানবার প্রয়োজন নেই কিন্তু তোমার নিজের স্বামীর প্রাত তুমি এত ক্রুর 
হলে কি করে ? 

[ি করে এত ক্লুর হলাম, সেকথা আম নিজেও জান না। একবার এর আগেও 
আঁম এমনি ক্লুর হয়োছলাম ও 'ভেবোছলাম এর পুনরাবৃত্তি আর করতে হবে না। 
কিন্তু আমার ভাগ্যালাপতে এই লেখ৷ ছিল । 

তুমি কি এর আগেও ওকে জীবন্ত পুঁড়য়ে মারতে চেয়েছিলে 2 

না। এর আগে ও'র অসুচ্থতার সুযোগ নিয়ে ও'কে সমুদ্রের জলে ফেলে 'দিয়ে- 
ছিলাম । আজ সকালে যখন আমার ঘরে ভিক্ষা নিতে এলেন তখন বুঝলাম সমুদ্রে 
ওর মৃত্যু হয়নি । এখন আমি কার । ও'কে যাঁদ হত্য। না কাঁর ভবে ডান সমুদ্র দত্ত 
যে নন্দন ও আমি ধনগ্রী সে রহস্য উদঘাটিত করে দেবেন। তাই আমায় এই কুকৃত্য 
করতে হল। কিন্তু এখন আমার পশ্চান্তাপ হচ্ছে । জানিনা কোন জন্মের বৈর আমায় 
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দিয়ে এই কাজ কারিয়ে নিয়েছে । কতবার চেষ্টা করোছি এই বৈর ভাবনার উদ্ছ উঠতে, 
কিন্তু পার নি। 

সমস্ত শুনে কৌশান্বী আঁধপতি তাকে ঠার রাজ্য হতে নিবাস্ত করলেন । 

কিন্তু ধনশ্রীর এতে কোন দোষ ছিল না । এই জন্মে গুণসেন ধনদেব ও আগ্মশমা 
ধনশ্রী হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিল । 


[ ক্রমশঃ 


নীল্লাঞ্জন। 
[ জেন কথানক ] 


দেবরাজের কুণডলদু/ততে সহস৷ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নীলাঞ্জনার পারিজাতবনের 
চিরপ্রফুল্লত। । বৈদূর্ধ মাঁণর কিরণপ্রবাহে তারা যেন আরে৷ প্রস্ফুটিত হয় । 

ঘবর্গনটী এই নীলাঞ্জনা । অল্লানকুসুম পাঁরজাতের মতোই যার যৌবন শোণিমা, 
বিশ্ব সৌন্দর্যের সারভুত যার বরতনু । 

সেই কুগুলদ্যুতি আরো অগ্রসর হয়ে মন্দার কুঞ্জের সেই নিভৃত লত৷ বাটিকার 
সম্মুখে এসে স্তব্ধ হয় যেখানে কেতকী পত্রের সুকোমল শধ্যায় শুয়ে বিশ্রাম সুখ অনুভব 
করে সেই লোকললাম। ৷ 

সহস৷ পদপাতে চোখ তুলে তাকায় নীলাঞ্জনা । দেবরাজকে কুঞ্জদ্বারে সমাগত 
দেখে সসন্ত্রমে উঠে দাড়ায় । তারপর ললাট স্পর্শ করে প্রণাম জানায় ঈষং আনত 
হয়ে অঞ্জালবদ্ধ হাতে । বলে, আজ আমার কুঞ্জবিতান ধন্য হল আপনার পদপাতে । 

1স্মতহাস্য ফুটে ওঠে দেবরাজের ওষ্ঠাধরে । বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে আসতে হল-_ 

[বশেষ প্রয়োজনে'? কেমন যেন ব্যথাহত শোনায় নীলাঞ্জনার কণ্ঠস্বর । কেমন 
যেন নিষ্পভ মনে হয় নীলকুবলয় তুল্য তার নয়নদুাত । বলে, অপ্রয়োজনে কি আসতে 
নেই দেবরাজ ? 

বাস্মত হন বাসব। বলেন স্বর্গলোকে এ ধরণের প্রশ্ন কেউ করে না। সেকথা কেন 
বলছ নীলাঞ্জনা 2 . 

চোখের দৃষ্টি আনত করে বলে নীলাঞ্জনা, প্রয়োজনে হৃদয় ভরে না। অগ্রয়োজনের 
উচ্ছুলতাই হৃদয়ের সম্পদ । 

বিস্ময়ে বাসবের দৃষ্টি আয়ত হয় । 

বলতে থাকে 'নীলাঞ্জন৷ ৷ প্রাতাঁদন সন্ধ্যায় নৃত্যে গাঁতে হাস্যে লাস্যে আম 
আপনাদের আনন্দ দিয়ে থাঁক, কিন্তু সে আনন্দে আমার আনন্দ নেই । 

ভু কুণ্টিত হয় দেবরাজের । বলেন এ তুমি কি বলছ নীলাঞ্জনা, দ্বর্গলোকে তোমার 
আনন্দ নেই ! এমন অসম্ভব কথ। এখানে কেউ কখনো বলে নি, শোনে নি। 

সাঁত্য বলছি দেবরাজ, আম সবাইকে আনন্দ দান করলেও আমার হৃদয় শুষ্ক 

মরুচ্ছলীর মত। 

কিন্তু কেন? 
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কেন ঠিক জান না । তবে অনেক সময়ই আমার মনে হয় যে আপনাদের কাছে 
আমার জন্য আমার মূল্য নয়। আমার নৃত্য গীত হাস্য লাস্যর জন্য আমার মূল্য। 
আম চাই আমার জন্যও কারু হদয়ে একটু বেদন। জাগুক ৷ 

উচ্চহাস্য করে ওঠেন দেবরাজ । বলেন, তুমি কি জানে৷ ন। নীলাঞ্জনা, স্বর্গলোকে 
বেদন৷ নেই, অশ্ুবাষ্প নেই, র্ুন্দন নেই, হয়ত হদয়ও নেই। এখানে আছে শুধু হর্য। 
অমরার সুধাময় হৃদয় সর্বদাই হর্ষে তরঙ্গিত। 

সেহর্য আমার নীরস মনে হয়। আম চাই আমার জন্য কারু নয়নপ্রান্তে ফুটে 
উঠুক দুই বিন্দু অশ্রুজল । 

আশ্চর্য তোমার প্রার্থনা । কিন্তু তা মর্তলোকেই সম্ভব, স্বর্গলোকে নয় । 

তবে সেই মর্তলোকেই আমায় প্রেরণ করুন, দেবরাজ । 

যে প্রার্থনা নিয়ে তোমার কাছে এসৌছিলাম, সেই প্রার্থনা তুমি নিজে হতে করছ 
বরনারী। সে প্রার্থনা তোমার পূর্ণ করব । কিন্তু জানে তার পাঁরণাম ? 

জান দেবরাজ, মৃত্যু । যাঁদ জান কারু ভালবাসায় আমি অমর হয়ে রয়েছি তবে 
সেই মৃত্যুই আমার অমৃত । 

আদ নৃপাঁত খষভের নৃত্য সভা । মাঁণমাণিক্য বিজাঁড়ত কাণ্চন সিংহাসনে 
বসোঁছলেন তিনি হ্বর্ণশৈলের সুদূরত৷ নিয়ে । তেমাঁন ধ্যান গম্ভীর, তেমান স্বমাহমায় 
উদ্তাঁসত। তার হতে যথোচিত দূরত্ব রক্ষা করে বসৌছল মন্ত্রী, রাজকুমার ও পার্ষদের 
দল। সামনে পণ্বর্ণ পুষ্প বলয়বোষ্টত নৃত্যস্থলী। এই নৃত্যস্থলীতে প্রাতাদন 
সন্ধ্যায় এসে নৃত্যগীঁতে বনীতার রাজপ্রাসাদ উৎসব মুখারত করে যায় বিনীতার কলাভজ্ঞ৷ 
শ্রেষ্ঠ রূপসী বারাঙ্গনারা | 

এই অবসপিণীর শেষ কুলকর নাভির পুন্ন এই খষভ । শালপ্রাংশু ধার বাহু, তরুণ 
দেবদারুর মতে যৌবনাট্য বস্ত্র নারাচ-সংহনন ধার দেহ । কর্মভূমির তাঁনই আদ প্রজাপতি । 
তার ইচ্ছায় সৃষ্ট হয়েছে এই নগরী, সর্বকামপূরণ রাজপ্রাসাদ যেখানে পাঁথব কামনার 
সমস্ত ভোগপকরণ একন্িত। কিন্তু প্র পুন্ন পাঁরুবার পাঁরবৃত হয়ে এই ভোগের মধ্যেও 
1তাঁন আছেন আঁবচালত দূরত্ব নিয়ে_ রূপ রস গন্ধ ম্পর্শ-কাতরতার অনেক উদ্ধে যেখানে 
মানবীয় হর্ষ বিষাদের সণ্টার হয় না । তাইত যখন কলাভিজ্ঞ৷ রূপসী বারাঙ্গনাদের নৃত্য 
গীতে বৃদ্ধ বৃদ্ধ মাগুলিকদের হৃদয় দলিত মাঁথত হয়, তখনো তিনি আঁবচলিত ধৈ্ে 
নিস্পৃহ চোখে চেয়ে থাকেন। তরুণ মাওাঁলকদের ত কথাই নেই--তাদের কেউ কণ্ঠ হতে 
গন্ধ পুষ্পের মাঁলকা খুলে ছু'ড়ে ফেলে দেয় নর্তকীদের মঞ্জরিত চরণের ওপর, কেউ 
উপহার দেয় মাথার উষ্কীষ হতে খুলে হদয়ের অনুরাগ-রন্ত রন্তকাস্ত মাঁণ। কেউবা হস্ত 
প্রসারত করে তুলে নেয় নৃত্য পটিয়সী নর্তকীর কবরীষ্যুত কুসুম কিক নিজের বক্ষে 
ধারণ করবার জন্য। খাবভদেবের ওষ্ঠ-সান্ধ স্মিত হাস্যে তখন সামান্য বাশ্লষ্ট হয় মান্। 


১৬৮ ভ্রমণ 


প্রাতাদনের মত সোঁদনো৷ বারাঙ্গনার৷ নৃত্য স্থলীতে নৃত্য করছিল । বাধ ধাতব- 
দান হতে উঠাছল পোড়া শিলারসের গন্ধ ॥ ওর মধ্যে সহসা নীলকান্ত মণির নীলাভ 
আলোকে দ্বপ্নের মায়াজাল রচন। করে কোথ! হতে এক আবির্ভবের মতো এসে দাড়ায় 
পূর্ীভূত মেঘের কবরী সপ্ভারে অসাধারণী এক নারী । সমস্ত নৃতা্ছলী সহস৷ চণ্চালত 
হয়ে ওঠে এক বিস্ময়ের চমকে । বিস্ময়ের চমক জাগে আদি প্রজাপাঁতি খষভের চোখেও । 
কেমন যেন নিস্প্রভ দেখায় বিনীতার শ্রেষ্ঠ রূপসীদের | 

সভস্থলের আর এক প্রান্তে উপাঁবষ্ট বাদকদের কোলে হঠাৎ স্তদ্ধ হয়ে যাওয়। বাদ্য- 
যন্ত্রগুলো৷ আবার জাগ্রত হয়ে ওঠে। মুখাঁরত হয় বাঁণা, বিপণ্টী, মন্দিরা ও মৃদক্গ । 
কাণিত হয় কঞ্ণ, ধ্বনিত হয় মঞ্জীর । কেবল সভস্থলেই নয় তার অনুরণন জাগে 
তৃণাণ্টিত বনতলে, আকাশের নীলিমায়, দিগন্তের বিস্তারে । 

বাসবের আভপ্রায়ে রান্রির মধ্যম যাম পর্যস্ত লীলায়িত বাহু বিক্ষেপে, ছন্দায়ত অঙ্গ- 
হারে স্বরতরলিত কটাক্ষ ধারায় রূপ মাধুরী কাঁণক৷ উৎজ্ষীপ্ত করে নৃত্য করে শিরাঁষ-মৃদু- 
লাঙ্গী নীলাঞ্জনা । 

তারপর এক সময় নৃত্য বন্ধ হয়। চম্পক সদৃশ হস্ততল কটিতটে ন্যস্ত করে অপাঙ্গে 
সে চেয়ে দেখে ধষভদেবের মুখের দিকে । 

স্বমাহমায় তেমনি নিস্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছেন নৃপাঁত খষভ। তার দৃষ্ট আজ যেন 
বহু দূরে প্রসারিত হয়ে গেছে। 

নৃত্যস্থলী হতে নেমে আসে নীলাঞ্জনা । তারপর ধারে ধাঁরে এগয়ে যায় নৃপাঁত 
ধাষভের দিকে । নিকটে 'গয়ে চোখ তুলে তাকায় নৃপাঁত খষভের মুখে । 

ক দেখছ নীলাঞ্জনা, প্রশ্ন করেন নৃপাঁতি ধষভ । 

দেব, ষ৷ দর্শনীয়, তাই দেখাঁছ। 

কি দর্শনীয়, সুন্দরী ৷ 

আপনার সুন্দরপ্রভ মুখের লাবণ্য মাহম। । 

হেসে উঠেন খবভ। বলেন, নীলাঞ্জনা, স্বর্গের বাসবের চাইতেও কি এই মুখ 
মণ্ডলের লাবণ্য মহিমা আরে। বেশী সুন্দর 2 

দেব, অনেক বেণী সুন্দর । তারপর একটু থেমে বলে, স্বর্গের প্রেমে বেদনা নেই। 
তাই সেই প্রেম আনন্দের শিহরণ তোলে না। সে শুধুহর্য। সে হর্য আমি চাই না। 
আমি চাই আমার জন্য কারু চোখে ফুটে উঠ,ক দুই বিন্দু অশ্ুজল । 

আশ্চর্য তোমার কামন। । 

সেই কথাই বলেছেন বাসব । আরে বলেছেন, সে মতযলোকেই সম্ভব । 

তার পারণামের কথা বলেন নি তোমায় বাসব ? 


ভানু, ১৩৮৩ ১৫৯ 


বলেছেন । বলেছেন তার পাঁরণাম মৃত্যু। আমি মৃত্যু বরণ করেই এসোঁছ 
আপনার নৃত,স্থলীতে । সেই মৃতুই অ'মার অহৃত। 

খাবভ ভাবেন, কি সেই প্রেম, ষে প্রেমে বলতে পারে নীলাঞ্জন৷ মৃত্যুই আমার 
অনৃত 1 

[সংহাসনে আর বসে থাকতে পারেন না খাষভ। ধারে ধীরে সিংহাসন হতে নেমে 
আসেন । দাড়ান নীলাঞ্জনার সামনে ৷ বলেন, প্রিয়৷ নীলাঞ্জনা ! 

নীলাঞ্জন৷ দুই চক্ষু মুদ্রুত করে। ওঠ স্পন্দিত হয়। ধারে ধীরে বলে ওঠে, প্রিয় 
ধাষভ ! 

হস্ত প্রসারিত করেন. খষভ নীলাঞ্জনাকে বাহু বন্ধনে গ্রহণ করবার জন্য । কিন্ত 
বাসবের অভীগ্স। মৃহ্যুর জালা নিয়ে ছুটে আসে, নিরুদ্ধ হয়ে আসে নীলাঞ্জনার নিঃশ্বাস, 
দেহবন্ধ শাথিল হয়। 

প্রয়।৷ নীলাঞ্জনা ! -আর এক বার বলেন ধষভ। 

প্রয় ধষভ ! শেষ [নঃশ্বাসের ঠিক পূর্ব মূহুর্তে চেয়ে দেখে নীলাঞ্জনা খষভের নয়ন 
প্রান্তে ফুটে উঠেছে দুই বিন্দু অশ্ুজল ৷ 

খাষভের মনে প্রশ্ন জাগে । কি এই প্রেম যা মতযলোকের ক্ষণকতাকে অনান্বাদিত 
শাশ্বতী আনন্দে পর্যবাঁসত করে দিয়েছে । খষভের চোখের সামনে অবারিত হয় নুতন 
দিগস্ত। নীলাঞ্জনা ছড়িয়ে যায় আকাশে বাতাসে অনলে জলে স্থলে, কোথাও তার 
সীমা নাই। তাঁর রূপে সব কিছু রূপময় হয়ে ওঠে, আনন্দময় । 

মস্তক হতে ধারে ধারে মুকুট উত্তোলন করেন ধাবভ। তারপর বিনীতার সিংহাসনে 
তা স্থাপিত করে ধীরে ধীরে বোরিয়ে আসেন বনীতার সর্বকাম পূরণ রাজ প্রাসাদ হতে । 

পেছন হতে আতনাদ করে উঠে সুনন্দা সুমঙ্গলা, রাজ্যেশ্বর_ 

সে আহ্বানে সাড়া দেন না ধষভ। তার দৃষ্ট তখন সুদুর অষ্টাপদের 
আধত্যকাবর্তাঁ কুহেলিক৷ ও অরণ্যের ছায়াণ্ল আতিক্রম করে চলে গেছে । 


॥ নিয়মাবলী ॥ 

উ বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরন্ত 

ভউ যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রীত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাঁষক গ্রাহক 
ঠাদা &'০০। 

উউ শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কাঁবতা ইত্যাঁদ সাদরে গৃহীত হয়। 

(উউ যোগাযোগের ঠিকানা £ 
জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 


ফোনঃ ৩৩-২৬৫৫ 
অথবা 
জৈন সৃচনা কেন্দ্র 


৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা ৪ 


জেন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কতৃক পি-২৫& কলাকার স্ট্রীট, 
কলিকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টডও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কালকাতা-১২ থেকে মুদ্রুত। 
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জৈনমন্দিন্র 


জৈনধর্ম £ জৈন মান্দিরের বর্ণন। কারবার পূর্বে, জৈনমতের বিষয়ে কিছু বলা 'বাহত ৷ 
২৪ জন তীর্থংকর ছিলেন । ই্হাদিগকে জিন অর্থাং জয়ী বলাযায়। ইহাঁদগের 
মত অবলম্বন কাঁরলে ই'হাঁদিগের নামত বাধের উপর 'দিয়৷ লোকে মরণান্তে ভবসমুন্র 
পার হইয়। অবশেষে নির্বাণমুন্ত প্রাপ্ত হয়। এইমত বৌদ্ধমতের অনুরূপ তবে 
বৌদ্ধমত অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈন মতাবলম্বীরাও মহান সৃষ্টি কতণ মানে না; কতকগুলি ধর্ম 
শিক্ষককে বড় মানে। বর্ণ”.আকৃতি ও পরমায়র হুস্বদীর্ঘতা দ্বারা ইহারা বর্তমান 
কালের ২৪ জন জিনের পরস্পর 'ভিন্নত৷ জানিয়া লয়। প্রথম জিনের নাম খাষভ ; 
ইনি &০০ ধনু দীর্ঘ ছিলেন এবং ৮৪০০০০০ বংসর জীবিত ছিলেন । তৎংপরবর্তী 
জিনের পরমায়ু ৭২০০০০০ বৎসর ও দীর্ঘত। ৪৫০ ধনু । তৎপরব্তী-_-জিন গণ 
ক্রমেই অপ্পায়; ও খবকায় হইয়া পড়েন। পার্খনাথ ও মহাবীর নামক তীর্থংকর-্বয় 
আয়ু ও দেহাবয়ব বিষয়ে সাধারণ মানুষের ন্যার ছিলেন । ই'হারাই শেষ তীর্থংকর $ 
মহাবীর বুদ্ধদেবের প্রায় সমকালবতাঁ ৷ 

মহাবারের জন্ম সম্বন্ধে যে সকল অন্তুত কাঁহনী জৈন-গ্রন্থে লিখিত আছে, শে 
সকলের সাঁহত বুদ্ধদেবের জন্মসংক্ান্ত কাহনীর অনেক সাদৃশ্য দোখতে পাওয়া যায় । 
মহাবীরের পিতা সিদ্ধার্থ কুওগ্রামের জাঁমদার বা রাজা ছিলেন । তাহার মাত৷ 
ন্রশল। বৈশালীর রাজ৷ চেতকের ভাগনী ছিলেন । তাহার জন্ম রান্রে সৃগাঁয় দেবাশ্পর- 
গণ দ্বর্গ হইতে ধরাতলে অবতরণ ও উত্তরণ দ্বারা" স্বগাঁয়ালোক বিকীর্ণ করেন এবং 
দেবগণের মহা সমারোহে মহা কোলাহল উপাঁম্থত হয়। ২৮ বংসর বয়স পর্যন্ত 
মহাবীর পিতৃগৃহে ছিলেন শেবে গৃহ ও পৈতৃক মহেশ্বর্য পারিত্যাগ কাঁরিয়৷ দারিপ্রাদগকে 
ধনদান কারতে আরম্ভ করেন। তিনি মস্তকের কেশ উৎপাটন করতঃ সংসার পারত্যাগ 
করেন। ইহার দ্বাদশ বৎসর পরে 'তনি 'সদ্ধপুরুষ হয়েন। ইহার পরে তান ৩০ 
বংসর কাল জীবিত থাকিয়৷ নানা দেশে ভ্রমণ করেন। সংসার ত্যাগের দ্বিচত্বারিংশ, 
বোঁধ প্রাপ্তির ন্লিংস এবং জীবনের ৭২ বৎসর বয়সে মহাবীর মানবলীল। সংবরণ করেন। 
বহু ধ্যাম ও চিন্তার পরে বুদ্ধ বিজয়ী হয়েন, কিন্তু মহাবীর শারীরিক বহু ও কঠিন ক্লেশ 
ভোগের পরে জিন ব। তীর্থংকর পদ লাভ করেন। 


১৯৬ শ্রমণ 


জৈনাদগের দুইটি সম্পদায় ঃ 'দিগম্বর ও শ্বেতান্বর। বোধহয় খীষ্টাব্দের ১ম 
শতাব্দীর পূবে এই দলভেদ জন্মে । 

জৈন 'দিগের মধ্যে যাহার। উদাসীন, তাহাদিগকে যাঁত সোধু) ও যাহার। গৃহী তাহা।- 
দিগকে শ্রাবক বলে। যাঁতরা বিবাহ করে না। মুখে একথান পাতলা কাপড় রাখে 
(সকলে নয় ) পাছে পোকামাকড় প্রবেশ করে; তাহাদিগের হাতে ঝশটা (রজোহরণ ) 
থাকে ঝশটি "দয়া গন্তব্পথ হইতে কাঁটাঁদ সরাইয়া দেয়; কোন স্থানে বাঁসতে 
হইলে ঝশটি দিয়া লইতে হয়। প্রার্ীহংস। শ্রাবকের পক্ষেও নিষিদ্ধ, তাহাকে নান৷ 
ধর্ম কর্মানুষ্ঠান ও সাধুগণের উপাসনা করিতে হয়। চারটা গুণের চর্চা কর৷ তাহার 
অবশ্য কর্তব্য । তাহা এই-দান, নমুতা, ধাঁমিকত। এবং ত্যাগ স্বীকার । সময় 
বিশেষে লবণ, ফুল, কাচাফল, মূল, মধু, আঙুর ও তামাকু পাঁরত্যাগ করা কর্তব্য । 
ইহারা তিন বার ছখাঁকয়৷ তবে জল খায় ; এবং পানীয় কোন দ্রব্য খোল৷ রাখে না। 
আত যত্রে ঢাকিয়৷ রাখে, পাছে তাহাতে কোন কাঁট গিয়া পড়ে । প্রাতাঁদন কোন 
মান্দিরে যাওয়া, মান্দির্থু মৃতিকে প্রণাম, ফুল বা ফল উৎসর্গ করতঃ তিনবার 
মান্দর প্রদক্ষিণ কর! শ্রাবকের নিত্য কর্তব্য । মন্দিরে একজন কাঁরয়।৷ পাঠক 
থাকে । কিন্তু পূজার প্রায়ই ব্রাহ্মণ । কেনন৷ জৈন দিগের নিজের পুরোহিত নাই। 
অস্থি রাখবার জন্য বৌদ্ধাদগের যেমন দাগাবা আছে, জৈন দিগের সে প্রকার কিন্ছু 
নাই । সুতরাং তীর্থংকরাদগের অস্থি বা আর কোন স্মরণ চিহ কোথায়ও নাই। 
ইহার৷ আত্মার আস্তত্ব মানে, কিন্তু বৌদ্ধ মতাবলম্বীরা মানে না । জৈন 'দগের মতে 
কাষ্ঠে, পাথরে, মাটাঁতে, জল-াবন্দুতে, আগ্নিকণায় সকল কন্তুতেিই আত্ম। থাকিতে 
পারে । 

“যথার্থ 'বিশ্বাস+, “যথার্থ জ্ঞান” ও “যথার্থ ব্যবহার (চারিন্রয ) ইহাই জৈনাঁদগের 
লরি ও বুদ্ধ, ব্যবস্থা (ধর্ম) ও সংঘ ইহাই ঝোদ্ধ দিগের ন্রিরত্র । আঁহংসা যে পরম 
ধর্ম এইকথ। বৌদ্ধাদগের অপেক্ষা জৈনরা বেশী মানে । 

জৈনাঁদগের, স্তোন্রমাল৷ বৌদ্ধদিগের ভ্রি-আশ্রয় হইতে অনেক ভিন্ন । সিদ্ধ, আচার্য, 
উপাধ্যায় ও সমস্ত সাধুর স্তব কর৷ জৈনাঁদগের প্রধান কর্ম । 

'হন্দুধর্মের সাতিশয় প্রাদুভণব হেতু জৈন ধর্মে অনেক হিন্দুয়ানী প্রবিষ্ট হইয়াছে । 
কাঁলকাতা ও মুরাঁশদাবাদে অনেক জৈন মতাবলম্কীর বসাতি। জৈনাদগের সংখ্যা বড় 
বেশী নহে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ১, ৪১৬, ৬৩৮ জৈন ছিল । রাজপুতান৷ ও 
পঁশ্চিত ভারতেই আঁধকাংশ জৈনের বসাঁত। 

এক্ষণে কয়েকটি প্রধান প্রধান জৈন মন্দিরের বিষয় বলিব । 

পার্খনাথ-_কালিকাত। হইতে ১০০ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে । ২০টি ছোট ছোট জৈন 
মাঁন্দর থাকাতে এই পর্তের নাম বিখ্যাত হইয়াছে । পর্বতাটর চাঁরাদকে সমভূমি । 


কাতিক, ১৩৮৩ ৬৯৭ 


ইহা৷ দীর্ঘাকার, আত অপ্রশস্ত । প্প্রধান শিখরটি সমুদ্র হইতে ৩২৪ হাত উচ্চ। 
এই চুড়াঁটিকে জৈনর৷ “সম্ষেদীশখর, বলে। এই পর্বতের নান৷ চূড়ায় ২০টি মান্দর 
আছে। 

জৈনরা বলে, তাহাঁদগের ২৪ জন তীর্থংকরের ২০ জন এই পাঁবন্র পর্বতে নিবাণ 
মুস্তি প্রাপ্ত হয়েন । ভ্রয়োবিংশ তীর্থংকরের নাম ছিল পার্খবনাথ । তদনুসারে এই পর্বতকে 
পার্খনাথ বলা হয়। এই স্থলে ২০ জন তীর্থংকরের নির্বাণ হইয়াছে । মান্দরগুলি 
হয় সেকেলে, ন৷ হয় আধুনিক । যাঁদ সেকেলে হয়, তবে অনেক মেরামত করা হইয়াছে । 
মন্দিরগুলি পাথরের । কোন কোন মান্দর বড় সুন্দর । একাঁট মান্দর শ্বেতগ্রস্তর 
নামত । দৌখতে বড়ই সুন্দর । ইহার নির্মাণ কার্ষে ৮০,০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে । 

সাসবহু মন্দির, গোয়ালিয়র-_ষষ্ঠ তীর্থংকর পন্রনাভের নামে এই মান্দির প্রাতাষ্ঠত । 
১০৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মীন্দর নিমিত হইয়াছে । কেবল বারাগার খানিকটা এখন 
আছে । তাহাই ৬৬ হাত লম্বা ও ৪২ হাত চওড়া । মান্দরের বাঁকটার কেবল 
ভিত মান্ন আছে । বারাগাটা তেতালা। ইহার আর সকলই এক প্রকার ভাল 
অবস্থায় আছে, কেবল ছাদ ফাটিয়৷ গিয়াছে । ইহার বাঁহর্ভাগে মানুষ, পশু, পক্ষী, ফুল 
ইত্যাদি খোদ। । মধ্যস্থলে একটা দালান আছে, তাহ। চতুষ্কোণ ; দৈথে প্রস্থে ২০ হাত । 
তাহাতে চাঁর)। থাম আছে, সেই থামের উপরে প্রকাণ্ড গুস্বজের আকার ছাদ । ছাদে ও 
থামে নানা কারুকার্য । 

পর্বতের সম্মুখভাগে পাহাড় কাঁটয়া যে সকল মৃতি প্রস্তুত হইয়াছে, গোয়ালিয়রে 
তদ্রুপ চমৎকার কারুকার্য জৈনাঁদগের আর নাই। অন্ন ১০০ মৃতি আছে। কোনট। 
এত প্রকাণ্ড যে প্রায় ৪০ হাত উচ্চ । কোনটা আবার তিন চারি হাত উচ্চ । ১৮ঠি 
মৃতি ১৪ হাতের আঁধক উচ্চ। ইহার আঁধকাংশই প্রথম তীর্থংকর আঁদনাথের মৃতি। 
ইহার বাহন লোগ্ছন) ষশড় । দ্বাবংশ তীর্থংকর নোৌমনাথের এক বসা মূতি আছে। 
ইহা ২০ হাত উচ্চ। ইহার বাহন লোগ্ছন) শংখ। শ্রীষ্টান্দের ১৪৪১ হইতে 
১৪৭৪ সাল পর্যন্ত ৩৪ বংসরের মধ্যে এই সকল খোদিত হইয়াছে । 

[ ক্রমশঃ 


রেবতী 


[ কথানক | 


কোবিদার তরুর ছায়াতলে দাঁড়িয়ে পৌবধ শালার 1দকে তাকিয়ে 'থাকে সতৃষ৷ 
নয়নে গাথাপাঁতি মহাশতক পত্রী রেবতী। সেই তাঁকয়ে থাকার যেন শেষ নেই। 
কারণ সেই পৌধধশালার অভঃভ্তরে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন গাথাপাঁতি 
মহাশতক । মহাবীরের কাছে দীক্ষত হয়ে ধর্মজাগরণ৷ করে এসেছেন 'তাঁন দীর্ঘ 
বারে! বর। এখন নিজেকে সম্পূর্ণ কর্ম বিমুস্ত করে নিয়েছেন । 

কিন্তু রেবতী ত নিজেকে সমস্ত কর্ম হতে বিমুন্ত করে নেয়ান। তিলাঞ্জাল 
দেয়ান সমস্ত রকম জাগতিক সুখ ভোগে । সে চায় স্বামীর নিকট ও 'নাবড় সান্ধ্য, 
হৃদয়ের উফতা। তরুণী রেব্তীর হদয়ত শু মরুস্থলী নয় । তার চোখে রাতরভসের 
স্বপ্ন, বুকে প্রেমকেলিকামিনীর পিপাঁসত বাসনা । কিন্তু সেই পৌবধ' শালায় তার 
প্রবেশের আঁধকার নেই। 

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ যায় কিন্তু রেবতীর আনন্দহীন দিন যেন আর আতক্রাস্ত 
হতে চায় না। কতাঁদন তরপ মনে হয়েছে কি করে তার নয়নের এই আবেদন বিস্মৃত 
হয়ে ধর্ম জাগরণায় ব্যাপৃত-হয়ে "রয়েছেন মহাশতক | তার মনে কি তাকে নিকটে পাবার 
একটুখানি ইচ্ছা কখনে৷ জাগ্রত হয় না। যদ না হয় তবেব্যর৫ আভিসারে শুধু চরণ 
ক্লান্ত করে লাভ কিঃ অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষা নিয়ে তার কাছে ছুটে যাবারই 
ব৷ কি প্রয়োজন ? কিন্তু না-_এভাবে তার যৌবনময় জীবনটসে অধঃপাতিত জ্যোতয়ার মত 
ধৃলপুঞ্জের ওপর পড়ে থাকতে দিতে পারে না? তাকে সে জাগ্রত করবে । আহ্বান 
করবে তার যৌবন সলীলে অবগাহন করে তাপদগ্ধতনু শীতল 'সন্ততায় লিপ্ত করার 
জন্য। তান কি সেই আহ্বান উপেক্ষা করতে পারবেন ? 

শেষে মনঃস্ছির করে ফেলে রেবতী । 

সময় মধ্যরাঘি। নিশাবসানের তখনে। অনেক বাকী ৷ উদ্যানের কোকিল কৃজন 
বন্ধ করেছে । কোথাও কোনে শব্দ নেই এক মহানৈঃশব্দ ছাড়। । পৌধধশালা অন্ধকার। 
সই পোঁধধশালার নিভৃত কক্ষে ধর্মজাগরণায় একাকী বসে রয়েছেন গাথাপাঁত মহাশতক । 
সহস৷ রর্নুপূরের শব্দে মুখারত হয়ে ওঠে সেই নিভৃত কক্ষের কুট্রম তল । রেবর্তী 
সমস্ত বাধা ও নিষেধ উপেক্ষা করে মদালস যৌবনের সমস্ত সৌরভ নিয়ে মহাশতকের 
সামনে এসে দাঁড়ায় অমরেশ্বর ইন্দ্রের অমরাপুরীর শতরক্ভাষত৷ এক প্রমদার মত। 


কাতিক, ১৩৮৩ ১১১৯ 


মহাশতক তেমন স্থির ও অচগ্চল । 

সহস। উচ্চকিত হাস্যে সেই নিস্তন্ধতাকে ভঙ্গ করে প্রশ্ন করে হেবতী, আমায় [কি 
চিনতে পার, স্বামি £ 

গন্ধ তৈলের প্রদীপ জ্ঞেলে দিয়ে যায় কিঞ্করী। বিকীর্ণ হয় আলো । সেই 
আলোয় দীর্ঘ হয়ে ছায়৷ পড়ে রেবতীর মহাশতকের গায়ে । কিন্তু কোনে৷ প্রত্যুত্তর 
আসেন৷ । 

আরো উচ্চাকত হাস্যে সেই নিস্তন্ধতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় রেবতী । বলে, 
বল্পভ, তুমি চোখ তুলে তাকাও । আম তোমার বিবাহতা স্ত্রী। আমার 'দকে 
তাকালে তুমি ধর্ম হতে চুত হবে না। 

তবু নিরুত্তর থাকেন মহাশতক | 

লীলায়িত বাহুক্ষেপে শিথিল করে দেয় রেবতী মণিস্তবাঁকত বেণী, শিথালত হয় 
স্তোকোৎফুল্প বক্ষের স্বচ্ছ অংশুক বসন, মৌন্তক নির্বরের মত ঝরে পড়ে কণ্ঠের একাবলা 
হার। 

মহাশতকের আরে৷ নিকটে এসে বলে রেবতী, প্রিয় চোখ তুলে তাকাও, দেখ ॥। এই 
নারীকে দেখে তোমার লোভ হয় না ক-- 

মহাশতক কোনো প্রত্যুন্তর দেন না। 

[নজের মধ্যে নিজে মরে যায় রেবতী । নারী দেহের সৌন্দর্য 'দয়েও কি সে আকর্ষণ 
করতে পারবে না এক পুরুষ হদয় 2 

রেবতীর নিভে যাওয়া নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি সহস। চাঁকত তাঁড়লেখার মত 
ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে ওঠে । তারপর প্রগল্ভার হাঁসি হেসে বলে, তোমার লোভ হয় 
না, না হোক, কিন্তু লুব্ধ হয়েছেন শ্রেষ্ঠী স্প্রয়। তুমি যাঁদ প্রত্যাখ্যান করে৷ তবে 
আম চলে যাব তার প্রমদোদ্যানে। তিনি আমায় গ্রহণ করবেন তার বিশাল বক্ষপটে । 
এই রত্ভূষণ তারই উপহার । আজ আমার আশ্রয় হবে আতবদান্য স্ুপ্রয়র বৈদুধ 
খচিত শয়ন পধঞ্ক । 

[নিজের অজ্ঞাতসারেই চক্ষু উন্মীলিত হয় মহাগতকের । তার চোখের দৃষ্ট নিবন্ধ 
হয় রেবতীর মুখের ওপর । 

উচ্চাকত হাসর্নী প্রগল্ভা রেবতী দুরবলা লাঁতকার মত সহস! লুটিয়ে পড়ে 
মহাশতকের পায়ে । বলে, স্বামি, একবার লুন্ধ হও, নিমিষের মত লুব্ধ হও । আম একান্ত 
তোমারই । আমি যে কথ৷ এখন উচ্চারণ করেছি তা সত্য নয়। দেখো, চেয়ে দেখো 
আমার মুখের দিকে । 

দৃষ্টি উত্তোলন করেন মহাশতক যে দৃষ্টিতে অনুরাগ নেই, বিরাগ নেই, সাম্তনা নেই, 
উত্ম। নেই, নিস্পৃহ নিরাসন্ত সেই দুষ্ট । বলেন, ঘরে ফিরে যাও রেবতী । 


২০০. প্রমণ 
পি 


মহাশতকের পায়ের ওপর মাথা রেখে বলে রেবতী, ফিরে যেতে আমি আসি নি। 
আমি চাই তোমার প্রশস্ত বক্ষপুটের আশ্রয় । 

মহাশতক বলেন, তারপর ? 

তারপর আমরা শুধু দুজন। 

ত৷ হয় না, বলেন মহাশতক । 

লুষ্টিত দেহভার তুলে উঠে দাড়ায় রেবতী । শান্ত দৃঁষ্ট তুলে তাকায়। তারপর 
সহস। অট্রহাস্যে ভেঙে পড়ে । বলে, ধর্ম তোমায় কি দিতে পারে যা আমি তোমায় 
দিতে পাঁর না ? শ্ৃর্গের অক্সরার বাহুবন্ধন দি আমার বাহুবন্ধনের চাইতেও আরো বেশী 
সুখকর ? 

দৃঁষ্ট উত্তোলন করেন না মহাশতক । 

আর একবার অট্রহাস্যে ভেঙে পড়ে রেবতী । চণুল নিঃশ্বাস সংবরণের জন্য শাস্ত 
হয় মুহৃতের জন্য। তারপর বেপথুভঙ্গ। ভাঁমনীর মত কৌতুক তরল নেন্রাস্ত সমুত্তিত 
করে হাস্য চণ্চল স্বরে কিও্করীকে ডাক দিয়ে বলে, নূতন আভরণে সাঁজয়ে দে কিঞ্করী । 
নিয়ে আয় ইন্দ্রনীলের কাণক৷ "দিয়ে রাঁচিত নৃতন মাঁণহার | 

বাহরে অপেক্ষমান কিওকরী কক্ষে প্রবেশ করে, সপ্রশ্ন দৃঁষ্ট তুলে তাকায় । 

হেসে বলে রেবতী, কি দেখাছস, য৷ নিয়ে আয় সেই স্বর্ণ 'বানমিত দুটী হংসক 
কলহংস কণ্ঠের চেয়েও মধুর যার 'নিঃম্বন ৷ আর সেই সূহ্ম ক্ষৌম বসন-_ 

এবার হেসে ওঠে কিংকরী। বলে, এমন করে সকল রত্রাভরণে ভূষিত হয়ে 
কোন দ্বপ্নের দেবতাকে বন্দনা করবে, দ্বামিনিঃ 

সেই স্বপ্নের দেবত৷ যে.সংকেত*গৃহে আমার জন্য উদৃগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করছে। 
জানিস কিও্করী, সেই দেবোপম কান্ত প্রেমিকেরশবশাল তৃষ্ণ দু'টি চোখের সম্মুখে আম 
যেন দীড়য়ে রয়োছি। হারিয়ে গিয়েছে অ'মার সমস্ত রত্লাভরণ, কেরুর, কাণ্সী, 
মঞ্জীর ও মৌন্তির হার। তারপর অপাঙ্জ নেত্রে চেয়ে দেখে মহাশতকের 'দিকে। 

আর চুপ করে থাকতে পারেন ন। মহাশতক । বলেন, রেবতী, সুরাপান করে 'কি 
'উন্মন্ত হয়ে এসেছে ? 

রহস্যময় হঘাসি হেসে বলে রেবতী, হণ, পান করেছি সেই ফেনিল চসক যা আগ্রর 
মত ছাড়িয়ে গেছে আমায় দেহের রন্তু কাঁণকায়। কিন্তু কেন? ধর্ম? থুঃ! যেধর্ম 
হৃদয়ের সুকোমল ভাবনাকে দলিত মাঁথত করে যায় সে ধর্ম আমি মানি না। 
_.. নিশ্চুপ থাকেন মহাশতক । 
তীক্ষ দষ্ট হেনে বলে রেবতী, স্বামি, এখনো সময় আছে। ফিরিয়ে নাও 
আমাকে । আশ্রয় দাও. তোমার ক্রোড়ে । 
মহাশতক নিরুত্তর ৷ 


কাঁতক ১৩৮৩ ২০১ 


দ্বিদাগ্রস্ত পায়ে ফিরে দীড়ায় রেবতী । চেয়ে দেখে মহাশতকের দিকে । ভাবে এই 
বিস্তৃত বক্ষপটের অন্তরালে কি অনুরাগ নেই, ফুল্লকুবলয় সদৃশ চক্ষু দুটি কি অকারণে 
নীলম 2 তার হদয়ের বেদনা কি বুঝতে পারে না তার দাঁয়ত না তার সঙ্ষ্প 
কুলিশ কঠোর 2 

এক পা এক পা করে নিকটে এসে দাঁড়ায় রেবতী । নতজানু হয়ে পুষ্পা্থিতা 
ব্রততীর মত জাঁড়য়ে ধরতে যায় নিশ্চল দেবদারুর মত স্থির মহশতকের যৌবনাঢ্য দেহ । 

র্ঢু হস্তে সাঁরয়ে দেন তাকে মহাশতক 1 বলেন, এত বিমূঢা হয়ো না রেবতাঁ। 
আম দেখতে পাচ্ছি এক নাঁদষ্ট অবাঁধর মধ্যে 'বিসৃচিকা রোগে আকান্ত হয়ে তুমি মৃত্যু 
প্রাপ্ত হবে। 

বন্রপ্ত উঠে দাড়ায় রেবতী । কি যেন বলতে চায় কিন্তু কণ্ঠে স্বর ফোটে না। 
কেমন যেন এক মৃত্যু শীতল আতঙ্ক তার সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। তার আসত 
নয়নে কেমন যেন অনুভব করে এক বিদ্যুতের জালা, ভীরু ভুলতায় খর গ্রীষ্মবায়ুর 
আঘাত । 

চীংকার করে উঠতে চায় রেবর্তীর অন্তঃসত্বা-_না নানা । কিন্তৃ-- 

রেবতী আর থাকতে পারে না সেখানে । এক ছুটে পাঁলয়ে আসে । 

প্রভাত হয়। নবানার্ক কিরণোউস্তাঁসত হয়ে উঠে দগ্মণ্ুল । বিহগের কাকলী 
ও মধুপের গুঞ্জন মুখাঁরত হয়ে ওঠে বনস্থলী । কিন্তু সেই আলোক ও আনন্দের রাশ্ম 
প্রবেশ করে ন৷ রেবরতীর রুদ্ধদ্বার শয়ন কক্ষে । 


অকস্মাৎ পদপাত হয় পৌধধশালার দ্বারে আর্য গোঁতমের । 

মহাশতক উঠে দীড়ান। প্রীণপাত করেন দূর হতে । 

গৌতম আসন পরিগ্রহ করে বলেন, মহাশতক, ভগবানের কাছে হতে অনুযোগ 
নিয়ে এসোছ । গ্রাথাপত্ী রেবীর প্রাত তোমার আচরণ নিন্দনীয় । আনি 
কথনের জন্য তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর। 

মাথ। নীচু করে নেন মহাশতক । 


প্রশ্নোতত্রে জৈন তত্ব 
[ পূরানুবৃন্তি | 


৮৫ প্রঃ দর্শনাবরণীয়-কর্ম কাহার নাম £ 

৮& উঃ যে কর্মপ্বারা দর্শন অর্থাং সামান্য-আকার জ্ঞানের নিরোধ হয়-_তাহাই 
দর্শনাবরণ নামে আভাহত । 

৮৬ প্রঃ মোহনীয় কর্মের স্বরূপ কি ? 

৮৬ উঃ যে কর্ম দ্বারা মোহ অর্থাৎ আত্মীবন্রম উৎপন্ন হয় তাহাকে মোহনীয় কর্ম 
বলে। 

৮৭ গ্রঃ মোহনীয় কমে কি কি ভেদ আছে ? 

৮৭ উঃ মোহনীয় 'দ্বাবধ-দর্শন মোহনীয় ও চাঁরিন্র মোহনীয় । 

দর্শন মোহনীয়-যদ্বারা দেব, গুরু, শাস্ত্র, জীব, অজীব প্রভাত বিষয়ের বিশ্বাস 
বিনষ্ট বা হাসপ্রাপ্ত হয় । তাহা তিন প্রকার--সম্যকত্ব, মিথ্যাত্ব ও সম্যকৃ-মধ্যাত্ব । 

চাঁরত্র মোহনীয়--যদ্বার৷ আমাদের চিত্ত এতদূর ভ্রান্তির বশব্তাঁ হয় যে কায়িক, 
বাচানিক, মানাঁসক সবপ্রকার সমুচিত ব্যবহারই একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায় । 

৮৮ প্রঃ চারিন্র মোহনীর কর্ম কি কি ? 

৮৮ উঃ হাস্য, রত, আরাতি, শোক, ভয়, জুগুগ্পা, স্্রীবেদ, নপুংসক-বেদ পুরুষ-বেদ 
(বেদ--অনুরাগ) এই নবাঁবধ অকষায় ও ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ এই চতুবিধ 
কষায়। ইহার প্রত্যেক কষায় অনস্তানুবন্ধী, অপ্রত্যাখ্যান, প্রত্যাখ্যান ও সংজ্জল এই 
চতুবিধ, সুতরাং ভেদ সাঁহত কষায় ষোল প্রকার ও নয় প্রকার অকষায়। এই 
পণ্টাবংশাতি প্রকারকে চারিত্র মোহনীয় কর্ম বলে । 

৮৯ প্রঃ'অস্তরায় কর্ম কি প্রকার ? 

৮৯ উঃ যে কর্ম দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ, উৎসাহাঁদর প্রাত-বন্ধকতা সম্পাদন 
করে, তাহাকে অন্তরায় কর্ম বলে। 

৯০ প্রঃ বেদনীয় কর্ম কাহার নাম ? 

৯০ উঃ যে কর্ম-প্রভাবে জীবগণ সুখ-দুঃখ কারক বিষয় রাশিকে গ্রহণ করে। 

৯১ প্রঃ বেদনীয় কর্মের ভেদ কি? 


৯১ উঃ বেদনীর 'দ্বিবধ-সং ও অসং। সথ্ধেদনীয় দেবতব। রাজদ্ব, এন্বরাদ সুখ 
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জনক বিষয়ে মগ্নত্বকারক কর্ম। অসদ্বেদনীয় নরকাদি যাতনাময় অবস্থায় দুঃখানুভব 
সম্পাদক কর্ম । 

৯২ প্রঃ আয়ুকম কাহাকে বলে ? 

১২ উঃ যে কর্ম দেব, মনুষ্য, তির্যক, নারকী এই চতুঁবিধ জীবের তত্তং শরীরে 
অবাস্ছিত কালের মর্যাদ৷ পোরমাণ) করে তাহাকে আয়; কর্ম কহে । 

৯৩ প্রঃ গোতর-কর্ম কিরূপ 2 

৯৩ উঃ যাদৃশ কর্ম ফলে জীবকে উত্তম অধম কুলে জন্মগ্রহণ কাঁরতে হয়, তজ্জন্য 
ইহ। উত্তম ও অধম দুই প্রকার । 

৯৪ প্রঃ নাম কর্মের আকার কি ? 

১৪ উঠ যে কর্মদ্বার জীবের জাতিগত, যোনিগত, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদিগত 
অবস্থ। বিশেষ পাঁরণত হয় তাহাকে নাম কর্ম বলে । 

৯৫ প্রঃ দ্রুব্যাম্রব কয় প্রকার 2 

৯& উঃ সাম্পরায়ক ও ঈর্যাপথ ভেদে দ্রব্যাম্রব দুই প্রকার । 

৯৬ প্রঃ সাম্পরায়ক আত্রবের স্বরূপ কি ? 

৯৬ উঃ কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া, লোভ) সাঁহত জীবে যে আম্ব হয় অর্থাং ষে 
আস্্রবের কর্ন স্থিতিবন্ধ প্রাপ্ত হয় ও অপর কর্মীশ্রবের হেতু হয়, তাহাকে সাম্পরায়িক 
আম্্রব কহে। 

৯৭ প্রঃ ঈর্যাপথ আম্রব কিরূপ ? 

১৭ উঃ কষায় রাহত জীবের যে আশ্্রবে কর্ম স্থিতি লাভ কাঁরুত পারে না, 
তাহাকে ঈর্ধাপথ আম্্রব বলে। (উপশান্ত কষায়, ক্ষীণ কষায়, সযোগ-কেবলী ও 
অযোগ-কেবলী এই চতুবিধ গুণস্থানবতাঁ জীবের উত্ত ঈর্ধাপথ আম্ত্রব হইয়া থাকে । 

৯৮ প্রঃ ভাবান্রব কি প্রকার ? 

৯৮ উঃ যাদৃশ কর্মাঘ্রব হইতে মিথ্যাত্ব, অবিরাত (পাঁচ হীন্দ্রয়ের ও মনের অসংযম 
এবং দয়ার অভাব ), প্রমাদ (ভাল কার্ষে অনুংসাহ ), কষায় প্রভৃতি অশুভভাব এবং 
দান ব্রতাদ শুভ কর্মের সও্কস্পাত্বক শুভ ভাব 'সমুদিত হয়, তাহাকে ভাবাম্রব বলে । 

৯১ প্রঃ সাম্পরায়ক আম্রবের কারণ কি £ 

৯৯ উঃ পাঁচ হীন্দ্রয়, চার কষায়, পাচ অন্রত ও পাঁচশ ক্রিয় | 

১০০ প্রঃ পাচ অব্রত কি কি ? 

১০০ উঃ হিংসা, মিথ্যাভাষণ, চৌর্য, অব্রক্মচর্য ও পরিগ্রহ এই পীঁচ্টীকে অব্রত 
বলে। ূ : 

১০১ প্রঃ পণ্বিংশাঁত ভরিয়া কি? ৰ 
৯০১ উঃ (২২) সম্যক ক্রিয়া-হসদ্দেব, গৃরু ও শাস্ত্রে শ্রদ্ধাবাদ্ধিনী ক্রিয়া ! 


২০৪. শ্রমণ 


(২) 'মিথ্যাত্ব--কুদেব, গুরু ও শাস্ত্রের স্তবনাদ ক্রিয়। । 
(৩) প্রয়োগ -শরীরাদি হইতে গমন আগমনাঁদ প্রবর্তনা | 
(৪) ঈর্যাপথ-_-পথ দেখিয়া গমনানুকুল ক্রিয়া । 
(৫) প্রদোষিকী- ক্লোধজ ক্রিয়া । 
(৬) কাঁয়কী- দুষ্ততাশনামত্ত উদ্যম । 
(৭) আধিকরাণকী- হিংসোপকরণ শ্রস্তাদি গ্রহণ । 
(৮) সমাদান--আবরূতিব নিকট সংষমীর আগমন । 
(৯) পাঁরতাপকী--স্বকীয় ও পরকীয় দুঃখোতপাদন । 
(১০) প্রাণাতিপাতিকী-আয়ুঃ, হীন্দ্রিয়, বল, শ্বাসোচ্ছাস প্রাণের হান 
করণ। 
(৯৯) দর্শন-_রাগাদি প্রমাদ-বশবতী হইয়। রূপ অবলোকন । 
(১২) স্পনি-_ প্রমাদ পরতন্্ব হইষ। স্পর্শন প্রভৃতি । 
(১৩) প্রাত্যায়কী-বিষয়ের নৃতন কারণ উদ্ভাবন । 
(১৪) সম্মতানুপাত-স্ত্রীপুরুষাদির শয়নাদি চ্থানে মলমৃত্রাদ ত্যাগ । 
(১৫) অনাভোগ _-স্থান বিচার না করিয়৷ উপবেশনাদি। 
(১৬) স্বহস্ত-অন্যদ্বারা সাধন যোগ্য কমের স্বয়ং অনুষ্ঠান । 
(১৭) নিসর্গ _পাপ জনক প্রবৃত্তির সম্মতি বা অনুমাত । 
(১৮) বিদারণ__আলস্যবশত প্রশস্ত কর্মের অনুষ্ঠান বা অন্কৃত পাপ 
আচরণের প্রকাশ করা । 
(১৯) আজ্ঞাব্যাপাদিকী- চারিন্ন মোহের উদয় হেতু তত্বজ্ঞের আজ্ঞ। পালনে 
অসমর্থ হইয়৷ অন্য প্রকার করা । 
(২০) অনাকাত্খা-প্রমাদ বা অজ্ঞানতা "নিবন্ধন তত্বজ্ঞের উপদেশে অনাদর 


কর।। 
(২১) প্রারস্ত-হেদন ভেদনাদি কর্মে তৎপরতা বা অন্যকৃত হেদনাদিতে 
আনন্দলাভ । 


(২২) পাঁরগ্রাহিকী--পাঁরগ্রহ রক্ষা নিমিত্ত প্রবৃত্ত । 

(২৩) মায়া-_ জ্ঞান দর্শনাদতে কপট উপায় । 

(২৪) মিথ্যা দর্শন_-িথ্যাত্বের কার্য বা মিথ্যাকারীর অনুষ্ঠানে দাঢ্যতব স্থাপন । 

(২৫) অপ্রত্যাখ্যান__সংযম-খ্যাতি কর্মের উদয় বশতঃ সংযমরূপে অপ্রবৃত্তি ৷ 
১০২ প্রঃ আত্মার কিরূপ অবস্থা হইলে আম্রব হয় 2৯ 


* তীব্রতাব, মন্দভাব, আাতভাব, অজ্ঞাতচ্াব, অধিকরণ, বীর্ধ এই সমত্তের বিশেষত্ব 
(ম্যানাধিকত্ব) নিবন্ধন আশ্রবেরও ন্ানাধিকত্ব হয়। ও 
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১০২ উঃ শরীর, বাক্য ও মন এই তিনাঁটর. প্রতোকের যোগে আত্মার সংকপ্পাত্মক. 
ভাব হয়, & সঞ্কম্পাত্বক ভাব হইতে আত্মার যোগ (যোগ) শান্তর চপলতার আকর্ষণে 
কর্মের আম্রব হয় । 

১০৩ প্রঃ কাম যোগ, বাক্য যোগ ও মনোযোগ কিরূপ ? 

১০৩ উঃ বীর্যান্তরায় কর্মের ক্ষয়োপশম হইলে ওদারকাদ সপ্তাবধ কায়যোগ আত্মার 
প্রদেশে স্পন্দন হওয়াকে কায়যোগ বলে। বীর্যান্তরায় ও সত্য ক্ষয়াদি আবরণের 
ক্ষয়োপশম হইতে শ্রাপ্ত বাগ্‌লান্ধি সান্নিধ্য দ্বারা বাকের পরিণাম বিশেষের সস্মুখবতী 
আত্মর চলন হওয়াকে বাগযোগ বলে । এবং আভ্যন্তরীণ বীর্যাস্তরায় ও নে ৫) 
হীন্দরযন আবরণের ক্ষয়োপশম রূপ মনোলাদ্ধির নৈকট্য দ্বারা বাহা ও উক্ত 'নামত্তের 
অধাঁন মনঃ পরিণামের সন্দখ আত্মর সংকপ্প হওয়াকে মনোযোগ বলে । 

১০৪ প্রঃ বন্ধের স্বরূপ ক ? 

১০৪ উঃ “স্কষায়ত্বাজ্জীঁবঃ কর্মর্ণো যোগ্যান্‌ পৃদগলান্‌ আদতে গস বন্গঃ।” অথাৎ 
জীব কষায়ের যোগ দ্বারা কর্মোৎপাদক যোগ্য পুদৃগলের গ্রহণ করে, সেই গ্রহণই বন্ধ। 
সমগ্র লোক পুদৃগল-পরমাণু দ্বার। পূর্ণ, কার্মণ বর্গণাও সর্ববই আছে; যখন আত্মা কষায় 
সাঁহত ও কায়বাকমনোযোগ দ্বারা সঙ্কপ্পাত্মক ভাব যুক্ত হয়, তখন চতুদিকে ব্যাপ্ত 
কার্মণবর্গণা কর্মরৃপ হইয়া আত্মার সাঁহত সম্বন্ধ হয়, ইহাকেই কর্ম বন্ধ বা বিজাতীয় 
বন্ধ বলে। 

১০৫ প্রঃ বন্ধ কত প্রকার ? 

১০৫ উঃ চার প্রকার-প্রকৃতি বন্ধ, স্থিত বন্ধ, অনুভাগ বন্ধ ও প্রদেশ বন্ধ । 

১০৬ প্রঃ প্রকৃতি বন্ধ কিরূপ ? 

৯০৬ উঃ (পূর্বে উত্ত হইয়াছে ) কর্ম--জ্ঞানাবরণ, দর্শনাবরণ, বেদনীয়, মোহনীয়, 
আয়ু, নাম, গোত্র, অন্তরায় এই আট প্রকার। জ্ঞানাবরণ-_ প্রকৃত জ্ঞানকে আবৃত কর! ; 
দর্শনাবরণ_দরশন অর্থাং সামান্য জ্ঞানকে আবরণ করা, বেদনীয়-_সুখ দুঃখ জন্মান ; 
মোহনীয়--মদ্য ধতুরাঁদর ন্যায় মোহ উৎপাদনকারী, আয়ু-এই কর্মের দ্বভাব মর্যাদা 
(সীম। ) বদ্ধ শরীর বিশেষে আত্মাকে আবদ্ধ রাখা, নাম-_সাঙ্গোপাঙ্গ শরীর রচনা, 
গোন্র--উচ্চ নীচ কুলে উপাত্ত করান এবং অন্তরায়-_আত্মার বীর্য । দান, লাভ, ভোগ, 
উপভোগ প্রভাতিতে বিঘ্লোৎপাদন কর । কর্মের এই প্রকার স্বভাব হওয়াকে প্রকাতি 
বন্ধ বলে। 

১০৭ প্রঃ স্থিতি বন্ধাঁদ কিরূপ 2 

১০৭ উঃ উন্ত অট প্রকার কর্মপ্রকীত আতর প্রদেশে বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া যাবংকাল 
পর্যন্ত নিজ ফল প্রদান কাঁরয়া আত্মার সম্তাকে পারিত্যাগ ন৷ করে, সে পর্যস্ত উত্ত বন্ধকে 
শ্মিতিবন্ধ বলে। এবং যে, যের্প গে মাহ্ষাঁদির দুষ্ধে অস্পরস আঁধক রস থাকে, 


২০৬ প্রমণ 
সেইরূপ কর্মের তীর মন্দাদ ফলোৎপাদক শান্ত প্রকট হওয়ার নাম অনুভাগ বন্ধ ব 
অনুভব বন্ধ । উন্ত আটপ্রকার কর্মের আত্মার প্রদেশে নিজ নিজ সিডি লইয়া 
এক ক্ষেত্রাবগাহা সম্বন্ধ হওয়াকে প্রদেশ বন্ধ বলে । 

১০৮ প্রঃ জ্ঞানাবরণাদি অষ্টাবধ মূল কর্মের অঞ্ট প্রকৃতির ভেদ বা উত্তর প্রকৃতি 
কত প্রকার 2 

১০৮ উঃ জ্ঞানাবরণের পাচ, দর্শনাবরণের নয়, বেদনীয়ের দুই ও মোহনীয়ের 
অষ্টাবংশাতি, আয়ুর চার, নামকর্মের 'দ্বিতত্বারংশৎ, গো্রকর্মের দুই এবং অস্তরায় 
কর্মের পাচ প্রকার ভেদ। জ্ঞানাবরণের পাঁচ প্রকার ভেদ ও বেদনীয়ের দুই প্রকার ভেদ 
পূর্বে উল্লিখত হইয়াছে । 

১০৯ প্রঃ দর্শনাবরণের প্রকার ভেদ কি কি ? 

১০৯ উঃ চক্ষুর্দর্শনাবরণ, অচক্ষুদর্শনাবরণ, অবাঁধদর্শনাবরণ, কেবলদর্শনাবরণ, নিদ্রা, 
নিদ্র। নিদ্রা, প্রচলা, প্রচলা প্রচল। ও স্ত্যান-গৃদ্ধ এই নয়াট দর্শনাবরণের নয় প্রকৃতি । 

১১০ প্রঃ মোহনীয়াদ কমের প্রকৃতি ভেদ 'কি কি ?১০ 

১১০ উঃ দর্শন মোহনীয় ৩ প্রকার ও চারিত্র মোহনীয় ২৫ প্রকার। মোহনীয় 
কর্মের এই ২৮ প্রকাত পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । আয়ুঃ কর্মের দেব নারকী 'তির্ষক 
মনুষ্য ভেদে দেব ৪ প্রকার প্রকৃতি । নাম কর্মের গাঁত, জাতি, শরীর, অঙ্গ, উপাঙ্গ 
. নির্মাণ, বন্ধন, সংঘাত, সংস্থান, সংহনন, স্পর্শ, রস গন্ধ, বর্ণ, আনুপূবাঁ, অগুরু-লঘু, 
উপঘাত, পরঘাত, আতপ, উদ্যোত, উচ্ছাস, বিহায়গতি এবং প্রত্যেক শরীর ভ্রস, সুতগ, 
সুস্বর, শুভ, সৃন্ষম, পর্যাপ্ত, স্থির, আদেয়, ষশ, কাঁতি ও সাধারণ শরীর, স্থাবর, দুর্ভগ, 
দুঃঘ্বর, অশুভ, স্থুল, অপর্যাপ্ত, আঁস্ছির, অনাদেয়, অবশকাতি তীর্থংকরত্ব এই ৪২ প্রকার 
প্রকৃতি । ইহাঁদগেরও অবান্তর প্রকীত ধারলে নাম কমের ৯৩ প্রকৃতি ভেদ হয়। 

গোত্রকর্মের উচ্চনীচ দুই ভেদ, অন্তরায় কর্মের দান, লাভ, ভোগ উপভোগ বাধ 
ভেদে--দানান্তরায় প্রভৃতি পাঁচ প্রকার ভেদ । 

১১১ প্রঃ সজাতীয় বন্ধ কিরূপ 

১১১ উঃ পুদৃুগলের সাঁহত পুদৃগলের বন্ধকে সজাতীয় বন্ধ বলে । 

[ ক্রমশঃ 


-১৭ চ্ষুচর্শনাবরণ ফল- _-অন্বত্াি নেত্রদৌষ। অকক্ষুর্শনাবরণ_ নেত্রেতর ইন্ট্রিয়ের অগ্রাহাতা। 
অবধিদর্শনাবরণ-_-অবধি দর্শন না হওয়]। কেবলদর্শনাবরণ- কেবল দর্শন না হওয়া । নিদ্রা-নিত্্া । 
নিত্রা-নিদ্রা-_গাঢ় নিজ্রা। প্রচলা_ শোকাদি দ্বারা অনিজ্রা অবস্থারই অনুভব শক্তি হারক বিকার 
বিশেষ ( বসিয়! বসিয়া বিমান )। প্রচলা-প্রচল|_-প্রচলারই আতিশয/ ৷ স্ত্যান-গৃদ্ধি-_নিস্বার পর 
লোক কোন গুরুতর কার্য করিয়া! আবার নিষ্রাতিভূত হয়, পরে নিদ্রান্তে নিদ্রার মধ্যবর্তী সেই 
কর্ষ ল্মরণ করিতে পারে না। 


নাগ্িজা। 
[ পূ্বানুবান্তি 


দ্্তীয় দৃশ্য 
[গ্রাম পথ । আগে আগে ভবদত্ত চলেছেন, পেছনে পেছনে 'ভিক্ষাপান্ন 
নিয়ে ভবদেব । সামনে হতে শ্রীমন্ত মালী আসছে। ভবদেবকে দেখে 
দাড়িয়ে পড়ছে] 
শ্্রীমস্ত £ আমি আপনার ওখানেই যাঁচ্ছলাম । 
ভবদের ঃ কেন? 
শ্লীমস্ত £ একট৷ দুর্লভ জাতীয় ফুলের মঞ্জরী পেয়োছি সেইটে আপনাকে দেবার জন্য । 
আপানি ফুল বন্ড ভালোবাসেন তাই । 
ভবদেব £ [শ্রীমস্তর হাত হতে মঞ্জরী নিয়ে ] দৌখ দোখ। 
[শ্রীমন্ত ফুলের মঞ্জরী বার করে ভবদেবের হাতে দেয় ॥ 
ভবদেব £ সাঁত্যইত অপ্ব সুন্দর । এ তুম কোথায় পেলে শ্রীমন্ত ? 
শ্রীমস্ত £ সেকথা এখন আম ভাঙব না। তবে শুনেছি হিমালয়ের দুরাঁধগম্য 
উপত্যকায় যখন বরফ গলে যায় তখন এই ফুল ফোটে, অন্যখানে নয়। 
ভবদেব £ তাই বুঝ । সেইজন্যই এমন মঞ্জরী আগে কখনো। দেখান । নীলরগের 
ক সমারোহ । কোথাও হান্ক। কোথাও গাঢ়। তার ওপর সাদা রঙে 
অপূর্ব কাজ । কোন চিন্রকারের তুলিকা এমন তৈরী করতে পারবে না। 
নাগলাকে সুন্দর মানাবে-*কিন্তু কি বিপদেই না পড়া গেছে ! 
শ্রীমস্ত £ বিপদ? কি বিপদ ? 
ভবদেবঃ সে এমন কিছু নয়, তাছাড়া সে তুমি বুঝবে না। ইচ্ছে করছে এই 
[ভক্ষাপান্রটাকে এইখানে ফেলে 'দিয়ে চলে যাই। 
শ্রীমস্ত £ তা আপান ভিক্ষা পান্র নিতে গেলেন কেন ? 
ভবদেব £ নিতে ক সাধে গেলাম? ওই যে দেখছ ওই শ্রমণকে । উনি আমার দাদ 
হন। ও'কে একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছি। গ্রামের সীম। হতে আবার ফিরে 
আসব। 
শ্রীমস্ত £ তবে আপনার ফিরতে দেরী হবে ? 


0৮ -,  সট্রমগু 


ভবদেব £ না না একটুও না । তুমি বাড়ীতে গিয়ে একটু অপেক্ষা কর । আমি, এখুনি 
আসাছ। 

শ্লীমস্ত ঃ আচ্ছা । 

[শ্রীমন্ত চলে যায় ] 

ভবদেব $ 1 সামনের দিকে চেয়ে ] কি আশ্চর্য ! আমিও যত এগয়ে যাই উনিও তত 
এগিয়ে যান । আমাদের দূরত্বের ব্যবধান যেন আর কিছুতেই কমে না। 
এখন কি করি? ওকে দশাড়াতে বাল । আমার ডাক ত অতদূর পৌঁছবে 
না, আর উাঁনও এদকে তাকাচ্ছেন না । ওদকে নাগিল৷ আমার জন্য পথ 
চেয়ে বসে রয়েছে । এমনি এখান হতে ফিরে যাই। না না সে ভালো 
দেখায় না । তাছাড়৷ ভিক্ষাপান্র-্কে ও ? 

সুদেব 8 আম সুদেব। এই 'ভিক্ষাপান্ন নিয়ে কোথায় চলেছ £ সাত দিনেই কি. 
তুমি সংসারে বাত শ্রদ্ধ হয়ে গেলে যে সংসার ছেড়ে দিল ? | 

ভবদেব £ কে.বলল সংসারে বাঁতশ্রদ্ধ হয়ে আমি সংসার ছেড়ে দিয়েছি । 

সুদেব ঃ কে আর'বলবে 2 তোমার হাব ভাবই সেকথ। বলছে । বালি বৌঠানের সঙ্গে 
কি তোমার ঝগড়া হয়ে গেছে ? 

ভবদেব £ কে বলল ঝগড়৷ হয়ে গেছে 2 

সুদেব £ হতে ত পারে। বাঁল সংসারে কি ম্বামীপ্রীতে ঝগড়া হয় না-স্তাই বলে 
তুমি তাকে ফেলে সংসার ছেড়ে চলে যাবে? বল ত দৌত্যকার?ঃ . 

ভবদেব £ তোমায় দৌত্য করতে হবে না৷ কারণ আম সংসার ছেড়ে যাচ্ছি ন৷ বা. 
আমাদের কোনে ঝগড়াও হয়ান। | 

'সুদেব £ তবে এই ভিক্ষাপান্ত ? 

ভবদেব £ এই ভিক্ষাপান্ন ? ওই সামনে দেখ । 

সুদেব £ দেখাঁছ এক শ্রমণ চলেছেন । 

ভবদেব £ বলতে পার উন কে ঃ 

সুদেব ঃ$ ন|। 

ভবদেব £ আমার দাদ ভবদত্ত | 

সুদেব £ যিনি দশ বছর আগে সংসার ছেড়ে ছিলেন ? 

ভবদেব £ ঠিক বলেছ। আজ সকালে উন আমাদের বাড়ীতে এসোছলেন। ও'কে 
একটু এগিয়ে দিতে যাচ্ছ। 

সুদেব £ এগিয়ে দিতে; আর কত এগিয়ে দেবে? গ্রামের সীমা যে পেছনে পড়ে 
রইল তার খেয়াল আছে ? উপাশ্রয়ে পৌঁছে গেলে কি সেখান হতে আবার 
ফিরে আসতে পারবে ? 


কাতিক ১২৮৩ ২৫৯ 


ভবদেব $ পারব । শুধু পারবই নয় । আমায় ফিরেও আসতে হবে । আমার জন্য 
নাগলা উঠোনে অপেক্ষা করে বসে য়েছে। সুদেব-্কই ? সুদের 
কোথায়? তবে আম এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা বলাছলাম । [চার 'দকে 
চেয়ে ] এ আম কোথায় এলাম ? ওই যে সামনেই উপাশ্রয় দেখা ঘাচ্ছে। 
দু' এক জন সাধু আনাগোন৷ করাছন। একজন যেন এঁদকেই আসছেন । 
কিন্তু ভবদত্ত কোথায় গেলেন ? তাকে দেখ। যাচ্ছে না কেন ? আমি কি তবে 
স্বপ্ন দেখাছলাম ? না না তবে**" 

[ একজন শ্রমণের প্রবেশ ] 

শ্রমণ £ এই যে ভবদেব, তুমি এসে গেছ |... 

ভবদেব £ 1 আশ্চর্য হয়ে ] আপনি আমায় চিনলেন কি করে ? 

শ্রম £ তোমায় চিনব না? তোমার সঙ্গে আমাদের কত দিনের পাঁরচয়...তাছাড়। 
আজ তোমার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছ । তুমি আজ দীক্ষিত হবে । 

_.. সব আয়োজন প্রস্তুত । 

ভবদেব £ আম দীক্ষত হব? সব আয়োজন প্রস্তুত অথচ... 

শ্রমণ £ আর্য ভবদন্ত তোমায় বলেন নি সেকথা 2 তিনি তোমায় নিতে গিয়োছলেন । 

ভবদেব £ আমায় নিতে গিয়োছলেন ? দাড়ান দাড়ান আমার সব কিছু যেন গণ্ডগোল 
হয়ে যাচ্ছে । হা আর্য ভবদন্ত তাই বলোছিলেন বটে--আঁম তোমায় নিতে 
এসোছি। কিন্তু আম ত দীক্ষিত হতে আসি নি। 

শ্রমণ $ ভিক্ষাপান্র নিয়ে উপাশ্রয়ে এসেছ অথচ দীক্ষিত হতে আসান সে কথা কে 
বিশ্বাস করবে ? 

ভবদেব ঃ কিন্তু আম সাঁত্য বলছি । 

শ্রমণ £ ভবদেব, এখান হতে এমনি ফিরে গেলে আধ ভবদন্তের অপমান করা হবে । 

ভবদেব ঃ কিন্তু আমার ঘরে স্ত্রী রয়েছে। 

শ্রম $ যারা দীক্ষিত হতে আসে তারা বিবাহিত হলে স্ত্রীকে পারত্যাগ করে আসে । 

ভবদেব £ আম কিন্তু তাকে পারত্যাগ করতে পারব না। আম তাকে আমার 
প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাস । 
[ শ্রমণকে দেখা যাবে না । নেপথ্য হতে স্বর ভেসে আসবে ] 
£ সেইজন্যই ত তোমাকে তাকে পরিত্যাগ করতে হবে । অনস্ত জ্যোতিপুঞ্গের 
মধ্যে আম তোমায় দেখোছি। 

ভবদেব ঃ আপান কি ? 
£ আমি তোমার অস্তরাত্মা। | ূ 

[ ক্রমশঃ 


সংকলন 


জৈন উৎসব 


জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের প্ববতাঁকালে প্রচারিত হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের যেমন একাধিক 
বুদ্ধ কপ্পিত হয় ; জৈনধর্মে তদ্প কাঁতপয় তীর্থংকর বিদ্যমান আছেন, এবং ভাবব্যং 
কালেও তীর্থংকর হইবেন এইরূপ ধারণ। প্রচালত আছে। হিন্দু ধর্মের সাঁহত মূলে 
এঁক্য ন। থাকলেও স্বর্গ ও ইন্দ্রাদ দেবতাসমূহে জৈনগণের বিশ্বাস আছে। মহাভারত, 
রামায়ণাঁদতে যে প্রকার বর্ণন৷ আছে, জৈন পুরাণাদিতেও তদৃপ বর্ণন। দৃষ্ট হয়, কেবল 
মধ্যে মধ্যে কাণ্ৎ ভিন্ন ভাব পারলক্ষিত হইয়া থাকে । জনগণ স্বর্গে বিশ্বাস করেন 
তথাপি হিন্দুর ন্যায় একমাত্র জগতকত'ণ পরমেশ্বরে জৈনদের বিশ্বাস নাই। 

জৈনগণের ধর্মেপদেক্টা তীর্থংকরগণকে আমাদের অবতারগণের ন্যাম বিবেচনা কর! 
চলে। [পার্থক্য এই যে ইহার! ঈশ্বরের অংশ নন, সাধনায় উন্নত অবস্থা লাভ কাঁরতে 
কাঁরতে বহু জন্ম লাভের পর তীর্থংকরত্ব অর্জন করেন । - সম্পাদক ] এই তীর্থংকরগণের 
জীবনী বর্ণনার সাহত দেশের পুরাতন ধর্ম ও রাজকাহিনী বণিত হইয়াছে । ইহা জৈন 
পুরাণ নামে খ্যাত । 

জৈনগণের আদ [জন খবভদেব । তাহার পিতার নাম নাভি এবং মাত। মরুদেবা । 
চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের নবমী 'তাঁথতে রদ্গমহাযোগে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই 
আদি জিন খাধভদেবের জন্ম মহোৎসব আত সমাদরে অনুষ্ঠিত হইয়৷ থাকে। তাহার 
জন্মকালে ইন্দ্রাদ দেবগণ তাহার নিকট আগমন করিয়৷ ছিলেন ।১ 

এই খবভদেবের২ সাঁহত কৈলাসের সম্বন্ধও দৃষ্ট হইয়া থাকে; তান কৈলাসে 
নিবাণ গমন কাঁরয়াছিলেন। 

বৌদ্ধাদগের ন্যায় জৈনগণের নৃতযগীতাদি দর্শন ও শ্রবণে কোন প্রকার বাধা ছিল 
না। কারণ আদ জিন খধিভদেব ইন্দ্র কী নীলাঞ্জনার নৃত্য দর্শন কারয়াছেন। ইহ। 
জৈন হরিবংশে বাঁণত রাহয়াছে।  ধাষভদেব যখন সংসার পাঁরত্যাগ করেন নাই-_ 
তাহাকে সংসার সুখের অসারতা .দেখাইবার জন্য দেবগণ নীলাঞ্জনার নৃত্যের আয়োজন 
করেন। নীলাঞ্জনা নৃত্য কাঁরতে কারিতে মৃত্যুমুখে পাঁতত হয়। ইহাতে বৈরাগ্য 
উৎপন্ন হওয়ায় খধভদেব সংসার পরিত্যাগ করেন । জৈন গৃহীদের অবশ্য নৃতাগীতাদি 
দর্শনে বাধ নাই । তবে সংসার পাঁরত্যাগী সাধুদের অবশ্যই আছে । সম্পাদক ] 

১ আদি পুরাণ (জৈন ), ১৩। 

২ এই খযভদেবের জন্মগ্রহণের সময় তাহার মাতা মরুদেবী স্ব দেখিয়াছিলেন যে খষভ দেব 
তাহার গর্ভে বৃরূপে প্রবেশ করিতেছেন ।-_-অরিষ্টনেমি পুরাণ ( হরিবংশ )। 


কাঁতিক ১৩৮৩ ২১১ 


এই আঁদ 'জিনদেবের ব্যাপারাট হিন্দুধর্মের মহাদেবের অনুরূপ । মহাদেবের সাঁহত 
কৈলাসের সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে, ইন্দ্াদি দেবতা তাহার পৃজাঁদ করিয়। থাকেন। আদি 
জিনদেব খাষভের এ প্রকার বিবরণ দৌখতে পাই। খাষভের জন্মমহোৎসব ও পূজাদি 
ব্যাপার, গণ্ভীরার অক্কুর বালয়। বিবোঁচত হয় । জৈন পুরাণাঁদতে বসন্তোৎসবের উপাখান 
সুন্দরভাবে বার্ণত আছে ।৩ এই প্রকার উৎসবাঁদিই যে জৈন ধর্মের অঙ্গ তাহা নহে । 
জৈনগণ 'জিনদেবের মুত প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পৃজা ও উৎসব কাঁরতেন। বসুদেব 
পার্খবনাথকে পৃজ৷ কারবার জন্য ঠাহার মান্দরে যাইয়া বসস্তোৎসব সম্পাদন করেন।ঃ 
[ মন্দিরে বসম্তোংসব অনুষ্ঠিত হয় না। _-সম্পাদক ] ৰ 

জৈনগণ তাহাদের তীর্থংকর জিনদেবগণের আঁবর্ভাবকালের স্মরণার্থ উৎসবাদ কাঁরয়। 
থাকেন। [জনেন্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসে জন্মগ্রহণ কারবার পর ইন্দ্রাদ দেবগণ তাহার সন্মানার্থ 
উৎসবাঁদ করিয়াছিলেন । এই প্রকারে চেত্র, বৈশাখ এবং জ্যোষ্ঠাদি মাসে সেই জিন- 
দেবগণের জন্মমহোংসব হইত ।« সেই সময়ে জৈন আজাঁবকগণ 1 আজীবক ভিন্ন 
সম্প্রদায়, জেন নহে । - সম্পাদক] জৈন বিহারে জিন দেবতার সান্কটে আগমন 
করিয়া ধূপ, দাঁপ ও পুষ্পাঁদ দ্বার পৃজা প্রদান কাঁরতেন এবং স্তবস্তৃতি কাঁরয়া৷ মঙ্গলগীত 
গ্াহতেন। রান্রে জৈনমন্দির আলোকমালায় বিভীষিত হইত । 

এই চেন্ন কৃষ্ণনবমী 'তাথর জন্মমহোংসব পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের জন্ম ও পাঁরানবাণ 
মহোৎসবের সাহত 'মালত হইয়া 'গিয়াছল । চৈত্র ও বৈশাখাঁদ মাসের এই উৎসব 
বর্তমান গাজনের অঙ্গীভূত হইয়াছে বাঁলিয়৷ মনে কাঁরতে পাঁর। ফলতঃ জৈনোংসব 
কালক্রমে বৌদ্ধোংসবাদির সাহত 'মালত হইয়া গিয়াছে । পরে উত্ত উৎসবাঁদ এ 
দেশবাঁসগণ আপনার নিজস্ব উৎসব বলিয়া আধকার'কারয়া লইয়াছে। 

জৈনধম্নের সাঁহত শৈব ধর্মের যে সুন্দর সাদৃশ্য বর্তমান রাঁহয়াছে তাহ। দোঁখয়া মনে 
, হয় জৈন ধর্ম ও 'জিনদেবগণ ক্রমে হন্দুধমে বিলীন হইয়া গিয়াছে । 1? সম্পাদক ] 

জৈন তীর্থংকরগণের মধ্যে জিনদেব পার্খনাথ অন্যতম । তান বারাণসীরাজ 
অশ্বসেনের রসে এবং বামাদেবীর গর্ভে জম্মগ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন ৷ পার্নাথ চৈত্রমাসে 
কৃষণপক্ষীয় চতুর্থা তিথিতে মাতৃজঠরে প্রবেশ কাঁরয়াছিলেন। পার্খনাথ জন্মগ্রহণ 
কাঁরলে তাহার বর্ণ নীল [ সবুজ-_-সম্পাদক 1 দেখা গ্িয়াছল এবং দেহ সর্প চিহ্কে 
[াঁহত ছিল । তাহার যখন জন্ম হইল, তখন দেবতাগণ স্বর্গ হইতে দুন্দভি বাদন 
কাঁরলেন, পুষ্পবাষ্ত হইল এবং দেবকন্যাগণ সুতকাগারে গিয়। পুষ্পবৃষ্ট ও মাঙ্গলিক 

৩ অরিষ্টনেমি পুরাণ ( হরিবংশ ), ৮। 

৪ অরিষ্টনেমি পুরাণ, ১*; সম্মুখের হস্তীর উপর আরোহণ করিয়। কালিন্দীপুলিনে 


বসস্তোৎসবের কথা । [1] 
« অরিষ্টনেমি পুরাণ (হরিবংশ ), ২২-২৪। 


অনুষ্ঠান কাঁরলেন ৷ এইরূপে দেবদেবাঁগণ পার্থনাথের জন্মমহোংসব সম্পাদন কারলেন। 
অশ্বসেন “কারাবাসীদগকে মুন্ত কারলেন এবং 'দব্যাঙ্গনাদিগকে আনয়ন কাঁররা নৃত্য, 
গীত, জয়ধবাঁন, উলুধবাঁন ও শঙ্খধবানি প্রভাত নানাবিধ মঙ্গলকার্য সম্পাদন কারলেন ।*৬ 

জৈনগণের জন্মোংসব এই প্রকার দান, নৃত্য, গীত বাদ্য সহকারে সম্পাদিত হইত । 
প্রাপ্ত বয়সে পার্খনাথ দেশে দেশে ভ্রমণ কারয়া পেন ধর্ম প্রচার কারয়াছলেন । 
পাঁততোদ্ধার তাহার জীবন ব্রত হইয়।ছিল। তান কাশীধামে ধাতকী তরুতলে 
চৈ্নমাসীয় কৃষ্ণা চতুর্থী তাথতে, চন্দ্র বশাখানক্ষত্রে গমন করিলে, প্বাহ্ন সময়ে 
অনন্তবৈভব কেবলজ্ঞান লাভ কারলেন । ইহার পর হইতে ঠাহার আলোৌকিক মাহাত্যের 
কথ৷ চতুদিকে প্রচারিত হইতে লাগিল। তিনি জৈনগণের মঙ্গলকামনায় দেশ ভ্রমণ 
কাঁরতে করিতে পুগুঃদেশে আসিয়া উপাস্ছিত হইয়াছলেন । সেই সময় হইতে পুণ্দেশ 
জৈনগণের পাঁবন্র তীর্থস্থান রূপে পারগাঁণত হইয়াছে । " 

পার্শনাথের চেত্রমাসীর “অনস্তবৈভব জ্ঞান লাভ” স্মরণার্থ জৈনগণ উৎসব ও 
পার্বনাথের প্জাঁদ কাঁরয়া থাকেন। এইর্‌পে চৈত্র, বৈশাখ, জ্যষ্ঠাদি মাসে জৈনগণের 
উৎসব প্রাতষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছে । 

পুণ্ত7দেশে এই চৈত্র ও বৈশাখের জৈন মহোৎসব পার্্বনাথের গমনকালের পর হইতেই 
অনুষ্ঠিত হইত । এই প্রকারে গোরক্ষনাথ, নেমিনাথ এবং গোবিল্দ্রন্দ্রের মাতার জৈন 
প্রীতি নিবন্ধন পুণুদেশে বহু জৈনাশ্রম প্রাতাষ্ঠত হইয়াছিল । বৌদ্ধধর্মের ন্যায় জৈন ধর্মও 
একদা পুগু2দেশে যথেষ্ট অনুষ্ঠিত হইত। 

জনমূতিগুল ধ্যানস্থ যোগার মূর্তির ন্যায় এবং সর্পভূষণে ভাঁষত বলিয়া পরবতাঁ 
কালে 'শবের সাঁহত তাহাদের অভেদ কাঁণ্পত হইয়াছে । [ সুপার্থ ও পার্থ ব্যতীত অন্য 
জনমূতিতে সর্প থাকে না । সুপার্খথ ও পার্থের মাথায় সর্পছন্র থাকে । --সম্পাদক ] 
জৈন উৎসবাঁদও ক্রমে গভীরায় পারণত হইয়াছে । পুওএদেশান্তরগত মালদহে জৈনাশ্রম 
যথেক গহল। জমগ্র বঙ্গে ঈৈনপ্রভাব একদা বদ্ধমূল হইর। পড়ে । আজও বগুড়া 
জিলায় জৈনধর্মের চিহ' বিদামান রাহিয়াছে । 

€৭ খুষ্টাব্দে মথুরায় আক্রয়াবাঁদগণের” আবির্ভাব হইলে আধরাক্ষত গোষ্ঠ সাহলের 
দ্বারা তাহাদের পরাজিত করেন । সেই সময়ে মথুরাসজ্ঘ খ্যাতি লাভ কারয়াছল। এই 
সঙ্খেই পুষ্পদশ্ত আচার্য ১৫৭ খুষ্টাব্দে জৈনাঙ্গ 'লীপবদ্ধ করেন। [?] তখন শ্বেতান্বর 
জৈন প্রভাব যথেষ্ট ছিল । এই সময় হইতে জৈনপ্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছল । 

গ্রহরিদাস পালিত, 'আছ্ের গন্ভীর1', ১৩১৯, ১৮*-১৮৪ পৃঃ হতে সংকলিত । 

৭ জৈনগণের নদ্দীশ্বর পর্ব আট দিন ব্যাপী নৃত্য, গীত, বাদ্য ও পুক্জা ব্যাপারে শেষ হয় এবং 

কাণ্িক: ফান্তন ও আঘাঢ় মাসের অষ্র্মী হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত হইয়া থাকে, প্রত্যেক জৈনমন্দিরে 


এই উৎসব হয় । [?] 
৮ আজীবক ও নিগ্রন্থ মধ্যে আজীবকগণ অক্রিয়াবাদী বলিয়। খ্যাত ছিল । 


স্মৃতি চাল্লণ 
মুনি জিন বিঞয় 


[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


এভাবে দুশদন দু'রান্র তার সঙ্গে গণ্প করলাম । আমার মতামত প্রকাশ করলাম, 
তার মতামতও শুনলাম । মানুষের সামান্য সম্পর্কে এসে তার প্রকৃতি আমি বুঝতে 
পার এ রকম আমার বিশ্বাস । এই বিশ্বাসে আমার মনে হল সিংঘাঁজী একজন আদর্শ 
1বচারবাদী মানুষ ও বিশ্বস্ত ভাবুক সঙ্জন |." 

এমানিতে স্বভাবতঃ আম সংকোচশীল ও ভীড় হতে দূরে থাকতে চাই। তার 
উপর ধনী ও গণ্যমান্য ব্যান্তুর সঙ্গে সম্পর্ক করার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই । নিজে 
হতে চালয়ে কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কার সে রকম উৎসাহ বা বিদ্যা আমাতে নেই । 
বাহাদুর সিংজী সংঘার কাছে এই সংকোচের সঙ্গেই গিয়েছিলাম । কিন্তু প্রত্যক্ষ 
সাক্ষাৎ ও দুপদন কথাবাত্শার পব তার প্রাতি আমার মন উন্মুখ হয়ে উঠল ও তার 
ব্যান্তত্বে আকৃষ্ট হয়ে তার অভিলধষিত পিতৃ স্মারকের পাঁবন্ন কাজে যোগদান দিতে 
সহজেই রাজী হয়ে গেলাম । 

একাজ কোথায় ও কিভাবে কর! হবে সে প্রশ্ন যখন সামনে এল তখন 'সিংঘাঁজী 
এ কাজ আঁম কলকাতায় থেকে প্রারপ্ত কাঁর এর্‌প ইচ্ছ। প্রকাশ করলেন যাতে তান 
সেই কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু আমার ইচ্ছ' স্বভাবতঃই শাস্ত- 
নিকেতন হতে প্রারস্ত করার ছিল। এবং মেকথা যখন তাকে বললাম তিনি তখন 
তাতে সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন। 'কিি কাজ ভাবে কর৷ হবে তারে সধাক্ষপ্ত 
রূপরেখা প্রস্তুত করা হল এবং আনুমানিক ব্যয়েরও একট অঙ্ক স্থির করা হল । প্রথমে ৩ 
বছরের জন্যে শাস্তানকেতনে সংঘ জৈন চেয়ার ম্থাপন। করা হবে এবং তার জন্য 
বাষিক ৬-৭ হাজার টাক। ব্যায় করা হবে। সামনের জুলাই হতে আমার 
শাঁস্তীনকেতনে গিয়ে থাকা ও কাজ শুরু কর৷ প্রার নিশ্চিত হয়ে গেল ।-*" 

এভাবে সংঘ জেন জ্ঞানপাঁঠ' স্থাপনের কার্যক্রম নির্ণয় করে আমি সেখান 
হতে পাটনায় ফিরে গেলাম ও সেখানকার কাজ শেষ হতে 'নিজের আস্তান৷ আহমদাবাদে । 

এরিমধ্যে মহাত্মাজী দেশের সামনে লবণ সত্যাশ্রহের কার্যক্রম উপাচ্ছিত করলেন ও 
১২ই মার্চ সত্যাগ্রহ আশ্রম পরিত্যাগ করে ডাণ্ডী আভযান সুরু করলেন 1" "ধারাসনায় 
লবণের সরকারী আড্ডা সত্যাগ্রহীদের মুখ্য আন্দোলন ভুমি হল-"'..'মহাত্মারজীর এক 
ছোট অনুগামীর্পে আমিও কেন্দ্রীয় কার্ষসামাতর আদেশানুসারে ৭৫ জন ছবয়ং সেবকসহ 


১৪ শ্রমণ 


ধারাসনায় গেলাম। পথে আমাদের ধৃত ও ৬ মাসের কারাদণ্ডে দাওত করা হল । 
আমাকে প্রথমে বন্বাইর বরলীচাল জেলে রাখা হল । পরে সেখান হতে নাসিক সেপ্টনল 
জেলে ্থানান্তারত করা হল । 

[সংঘাঁজী প্রথমে এসব বিষয়ে কিছু জানতে পারেন নি । আঁমও কিছু জানাহীন। 
“শকন্তু গুজরাটে যখন এই আন্দোলন বেশ জোর হয়ে উঠল তখন তার মনে হল যে হয়ত 
আমিও এই আন্দোলনে জাঁড়য়ে যেতে পারি। তাহলে তার আভলিত কাজে বাধা 
উপস্থিত হবে। সেজন্য তানি পাঁওত সুখলালজীকে এক পত্র দিলেন ।-."কিস্তু তিনি 
সেই পন্র পাবার আগেই আম সত্যাগ্রহে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম ও 
কারারুদ্ধ হলাম । তাই [সংঘাঁজীর আশঙ্কা সত্যে পারণত হল ও শাস্তনিকেতনে 
1সংঘাঁ জৈন চেয়ার প্রাতিষ্ঠার কার্যক্রম সব ওলট পালট হয়ে গেল ।."" 

১৯৮৬ সম্বতের বিজয়া দশমীর দিন আমি নাঁসক সেপ্টএাল জেল হতে মুন্ত লাভ 
করলাম । যাঁদও জেলে থাকা কালে লেখাপড়ার কাজেই আম ব্যপৃত থাকতাম 
ও সেই দকেই আমার মন আকধিত হয়ে চলোছল তবু দেশের পাঁরাস্থতি ও জনতার 
ক্ষোভ থেকে থেকে আমার মনকে আঁস্থির করে তুলাছল । কিন্তু শেষ পর্যন্ত শাস্ত- 
নিকেতনে যেয়ে পূব নির্ণয়ানুসারে আম যেন জৈন সাহত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ 
গ্রথণ কার সংঘাজীর এরূপ আগ্রহপূর্ণ পত্র ও পরম সুহৎ পাওতপ্রবর সুখলালজীর 
তদনুর্প প্রত্যাদেশ পেয়ে আমি ১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে কয়েকজন বিদ্যার্থা ও 
সহবাসীসহ শাঁস্তীনকেতনে গিয়ে উপাস্থৃত হই । বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন অধ্যাপনার 
আবহাওয়। আমার মনকে জ্ঞানোপাসনায় স্থির করে দিল ও আমাকে আমার চিরকাণ্পিত 
ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য উত্তোজত করে দিল। সেই ভাবনাকে রূপ দেবার জন্য 
যে সব সাধন সামগ্রী প্রয়োজন বলে আমার মনে হত তারে। বেশী সামগ্রী বিদ্যানুরাগী 
ও বদান্য বাহাদুর [সংজী [সংঘীর কাছ হতে অনায়াসে প্রাপ্ত হয়ে আম 'সংঘা জৈন 
জ্ঞানপাঁঠ সংচালনের ভার গ্রহণ করলাম । 

যাঁদও গোড়াতে আমি জেন বাঙ্ময়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্যই নিষুন্ত হয়েছিলাম 
তবু সেই চিরকাপ্পত ভাবনা অনুকূল আবহাওয়ায় আমাকে সিদিকে ক্রমশঃ ঠেলতে 
লাগল । আজ * পর্যন্ত যে সব এঁতিহাসিক সামগ্রী আমি সংগ্রহ করোছলাম ও 
রুত্ূপোঁটকার মত য। সযত্ধে রক্ষা করে এসোৌছলাম তা আমার মানসচক্ষে উদত হতে 
লাগল | তাদের প্রকাশে আনবার জন্য আমার মন লালায়িত ও উৎসুক হয়ে উঠল । 

আমি অমার এই ওৎসুক্যের কথা বাহাদুর সিংজী সিংঘাকে জানালাম,ও 'জ্ঞান 
পাঁঠে'র সঙ্গে সঙ্গে গ্রিন্থমালা'র স্থাপনা করে রর্ততুল্য বাশষ্ট গ্রদ্থ সমূহ সুসম্পাদিত 
রূপে জনসমক্ষে আনবার প্রয়োজনীয়তার কথা৷ তাকে জানালাম । তান তা শোন৷ 
মাই তার সহজ সম্মাত (দিয়ে দিলেন এবং তার জন্য যে ব্যয় হবে তা বহন করতে 


কাতিক ১৩৮৩ ২১৫ 


সহ্য স্বীকাতি দিয়ে দিলেন। এর ফল দ্বর্প সংঘাঁজীর িত৷ পুণ্যক্লোক ভালটাদজীর 
স্মৃতিতে "সংঘী জৈন গ্রন্থমালা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। 

শাস্তনিকেতনে আসবার পর হতে কলকাতা ও অন্যান্য স্থান হতে জৈন 
বিদ্যার্থীদের 'চিঠপন্ন আসতে আরঘ্ত করল । সেখানে অবস্থান করে যাতে বিদ্যাভ্যাস 
করতে পারে তার জন্য তখন ছোট একটণ জৈন ছান্লাবাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। 
সিংঘাঁজীর নিকট আত্মীয়দের মধ্যেও অনেকে তাদের সন্তানদের শান্তানকেতনে রেখে 
আমার সাহচর্ষে তারা শিক্ষালাভ করুক এরুপ আগ্রহ প্রকাশ করলেন । 'সিংঘাঁজীকে 
সেকথ৷ জানাতে 'সিংঘাঁজী বললেন যে শাঁস্তানকেতনের করৃ্পক্ষ যাঁদ আমাদের 
জায়গা দেন তবে আগামী জুলাই মাসের মধ্যেই সেখানে ছাত্রাবাস প্রাতিষ্ঠা কর! 
যেতে পারে। 

শাস্তনিকেতনে সেই সময় জায়গার বড় অভাব ছিল । তবুও সেখানকার কর্তৃপক্ষ 
ও বিশেষ করে গুরুদেব নিজে আগ্রহ দেখালেন ও বাগানবাড়ীর দুই ভাগ যাতে ২০।২৫ 
জন বিদ্যার্থা থাকতে পারে তা দান করলেন । স্থান পাবার প্রাতশ্রুত পেয়ে আম 
1সংঘাজীকে পত্র দিলাম-[তাঁন এখন নিজে এসে স্থান পরিদর্শন করে গুরুদেবের 
কাছ হতে 'লাখত স্বীকৃতি প্র নিয়ে ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করুন। 

সেই বছর শ্রীক্াবকাশে আমি আহমদাবাদে গেলাম ও পাঁওতজী ও কয়েকজন সঙ্গী 
নিয়ে পাটনে গেলাম । উদ্দেশ্য পাটন জ্ঞান ভাগ্ারের সাহিত্যিক সামগ্রী একত্র করা 
ও গ্রন্থের প্রাতাঁলাপ তৈরী করা৷ ও করানো । মাস দুই সেইখানে রইলাম 1:"*প্রকৃতপক্ষে 
সেখান হতে 'িংঘী জেন গ্রন্থমালা সম্পাদনের কাজ সুরু হল। পাটনের কাজ শেষ 
করে আমি বন্ধে গেলাম । সেখানে নির্ণয় সাগর প্রেসের সঙ্গে কথাবাতণ বলে সংঘ 
জৈন গ্রন্থমালার সর্বপ্রথম গ্রন্থ “প্রবন্ধীচন্তামাণ' ছাপতে দিলাম । 

জুলাইর গোড়ার দিকে আম আবার শাঁস্তীনকেতনে ফিরে এলাম ও 'সিংঘী জৈন 
ছাত্রাবসের কাজ সুরু করলাম ।*."সংঘাঁজীর পন্র পেয়ে আমি কাঁলকাতা গেলাম ও 
এই ব্যাপারে সাক্ষাতে সমস্ত কথাবাতণ হল । জৈন ছান্রাবাসের জন্য আসবাবপন্ত 
তৈরী করাবার ছিল । ভোজনাগারের জন্য কোনো৷ স্থান ন৷ পাওয়ায় নূতন ঘর তৈরী 
করার নিশ্চয় করা হল। শান্ভিনকেতনে সেই সময়&সমস্ত বাড়ীই কাচা তৈরী করা 
হত। মাটির দেওয়াল, ওপরে ঘাসের ছাদ । আমরাও ওই ধরণের বাড়ী করার 
[সদ্ধাস্ত করলাম । কেবল দরজ৷ ও জানালার জন্য কাঠের ব্যবহার করা হবে । এবং 
স্থির হল কলকাতা হতে তৈরী হয়ে দরজ। জানালা সেখানে যাবে। বিদ্যার্থীদের 
ব্যবহারের জন্য ডেস্ক, বুক সেলফ, চৌকী আদিও কলকাত৷ হতে তৈরী করে 
পাঠানে৷ হবে। 

তিন চার দিন কলকাতায় কাটিয়ে আমি আবার শাস্তনিকেতনে ফিরে গেলাম 


১৬ | নিন 


ও নিজের কাজ করতে আরপ্ত করলাম । অস্প দিনের মধ্যেই আসবাবপ্ও তরী হয়ে 
এল। বিদ্যার্থাও কিছু কিছু এসে গেল। তাদের ভাঁতি করানোর কাজও সুধু হল। 
খাবার জিনিষও কলকাতা থেকে আসতে লাগল । কারণ তখন এ সব জিনিষ সেখানে 
পাওয়ার সুবিধা! ছিল না। [ ক্রমশঃ 


সমব্রাদিত্য কথ। 


[ কথাসার ] 
হরিভদ্রস্থরী 
[ পূর্বানুবৃত্তি ] 


1৩ ॥ 


সমরাদিত্যের নববধূদের অনেক কথ। বলার ও নিজের প্রস্তাব স্বীকার করানোর 
ছিল। কিন্তু ফুলশয্যার রান্রে সে সব কথা কিভাবে বলা যায় সমরাদত্য তা ভেবে 
পাচ্ছিলেন না। কুমারের সামনে বসা কুন্দলতা প্রথম মৌনভঙ্গ করল । আঁতিমুস্তক 
ফুলের মাল৷ হাতে নিয়ে সে কুমারের কাছে গিয়ে বলল, এই মাল! আপনার প্রিয়তমারা 
দ্বহস্তে গেঁথেছে ও পূর্ণ অনুরাগে আপনার গলায় অর্পণ করবার জন্য আমায় অনুমাত 
দিয়েছে । : 

সমরাঁদত্য একটু নত হয়ে সহজেই সেই মালা গ্রহণ করলেন । কুন্দলতার সঙ্গে 
মালনী নামে এক সহচরী ছিল এবং এই দুই সহচরীর পেছনে সমরাদিত্যের দুই বধূ 
সঙ্কুচিত হয়ে বসোছল । 

কথ প্রারগ্ত করবার উদ্দেশ্যে সমরাদিত্য বললেন, কিন্তু কুন্দলতা, তোমার দুই সাঁথর 
আমার প্রাত এত অনুরাগ 'কি করে হল তা বলতে পারঃ এর আমি কিছুই বুঝতে 
পারাছ না। 

কি সহচর কি নববধূরা এই ধরণের প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তবু কুন্দলত৷ 
[কিছু বলবার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু পেছন হতে কে যেন তাকে নিরস্ত করে দিল 
যার অর্থ চুপ করে থাক, এখানে অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই । 

গনজের প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে"ও সখী ও বধূদের চিন্তামগ্র দেখে সমরাদিত্যই আবার 
বলতে লাগলেন, অনুরাগ যে ভাবেই হোক তার গভীরতায় যাবার এখন কোনো প্রয়োজন 
নেই। কিন্তু আমি তোমাদের একথা বলে দিতে চাই যে এই অনুরাগে যাঁদ কারু 
আহত হয় তবে সেই অনুরাগে কি কাজ ? 

ফুলশ্যার রাতে যেন কেউ শ্রাদ্ধ বাসরের কথা বলছে নববধূদের সের্প মনে হল,। 
'চ্থান কাল পান্ন হিসেবে এই ধরণের উীন্ত নিতান্তই অসঙ্গত । যে সময় হাস্যপারহাসের 
সেই সময়ে মোহমুদূগরের অবতারণায় তাদের মনে হল নন্দন বনের সুরম্য পারবেশ হতে 
কে যেন তাদের বাহঙ্কৃত করে 'দিল। 


২১৮ এমিখ 


সেই শুগ্চ নিরস আবহাওয়ায় ব্যাকুল হয়ে বিশ্রমবতী বলে উঠল, অনুরাগের সঙ্গে 
আহতের কি সম্পর্ক ? 

সমরাদিত্য বললেন, অনুরাগ অর্থাৎ মৃগতৃ্ণ! । তৃষিত মৃগ এই মরীচিকার পেছনে 
দৌড়তে দৌড়তে কি ভাবে নিজের জীবন হারায় সে যাঁদ বুঝতে পারতে তবে অনুরাগ ও 
আহত যে এক সুতোয় গাঁথা তা অনুভব করতে । 

মাঝখানে কামলত৷ বলে উঠল, মৃগ ও মনুষ্যে কি কোনে প্রভেদ নেই ? 

সহচরীদের মুখে এক স্মিত হাস্য বিকসিত হয়ে উঠল । কামলত৷ কুমারের প্রশ্নের 
যোগ্য প্রত্যুন্তর 'দিতে পেরেছে এমন তাদের মনে হল। কথায় বার্তায় সজীবতা 
এল । 
কুমার বললেন, মৃগ মূর্খ কারণ সে পশু । কিন্তু বুঁদ্ধমান মানুষ যখন মূর্খতা করে 
তখন তার সীমা থাকে না। 

মানুষ ব্যাঁধ বৃদ্ধত্ব ও মৃত্যুকে অহরহ ঘটতে দেখেও না দেখা করে যাচ্ছে সমরাদিত্য 
সেকথ। বলতে যাঁচ্ছলেন ৷ ক্তু তার মনে হল এখনে তার সময় হয়নি । 

বিদ্রমবতী প্রশ্নকে আরো অগ্রসর করে দিয়ে বলল, অনুরাগ ও আহতে কি সত্যই 
কোনো সম্পর্ক আছে ? ূ 

কুমার তখন উৎসাহত হয়ে বলতে লাগলেন, আছে বৈকী ? মনে করো কোন 
ফুবতী রাজকনয। সুসাজ্জত হয়ে বাতায়নে বসে রয়েছে । যৌবনের উন্মাদন৷ তাকে আতুর 
করে তুলেছে । এমন সময় কোন যুবককে নীচে পথ 1দয়ে যেতে দেখ৷ যাচ্ছে । রাজকন্যা 
দাসী প্রেরণ করে তাকে আরমীন্ত্ত করছে ও বলছে, তোমার প্রাত আমার অনুরাগ 
হয়েছে । তুমি কামদেব সদৃশ । আমার সর্বস্ব আমি তোমায় অর্পণ করাছি। থুবকও 
যৌবনাবেশে উন্মত্ত হয়ে উঠছে । এমন সময় সেই রাজকন্যার কোন নিকট আত্মীয় 
সেখানে এসে উপাস্ছিত হচ্ছে । যুবক ভাত হচ্ছে। রাজপুরুষের তাকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করছে । অনুভব করে৷ সেই যুবকের দয়নীয় পাঁরশ্থিত। বলত, অনুরাগ 
[কি এক্ষেত্রে যুবকের আহতের কারণ হয়নি । 

সমরাদত্য গণ্পটি এভাবে উপস্থিত করলেন যাতে সেই যুবকের দয়নীয় পরিস্থিতিতে 
বিভ্রমবতী ও কমলতার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে গেল। 

বিভ্রমবতী বলল, অনুরাগ আহত করেছে বলার সঙ্গে সঙ্গে এক্ষেত্রে এও বলতে 
হবে যে সেই রাজকন্যা দেশকালের কথা৷ একেবারে ভুলে 'গিয়োছল ৷ ক্ষাণক আবেশে 
সে অন্ধ হয়ে গিয়েছিল । 

কামলত। বলল, আমি ত বাল তা অনুরাগই ছিল না। সেষে অন্যের অধীন 
সে কঞ্। মায়াবী মোহ তাকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়োছিল। 

সমরাঁদত্য বললেন, তোমাদের দু'জনার কথাই ঠিক। কিন্তু আমরাও ক অন্যের 
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কম অধীন 2 কাম ক্রোধ লোভ ও মোহরৃপ কষায়ের অধীন হয়েই ন৷ আমরা মানব জন্মের 
মহত্ব ভুলে যাই। 

সমরাঁদত্য সেকথ। বলে দুজনার মুখের দিকে চাইলেন । দেখলেন তাদের মুখ 
কেমন যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে । তখন তান বুঝলেন যে 'তানি ৷ বলেছেন তা 
অস্থানে বল হয়নি । 

এরপর সমরাদিত্য জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর কথা বললেন। বললেন এর৷ মানুষের 
কত পুরনো বৈরী । এদের প্রভাবেই না মানুষ জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে কত দুঃখ 
ভোগ করে আসছে । এদের হাত হতে কিভাবে মুন্ত হওয়৷ যেতে পারে তিনি সেকথাও 
শেষে বললেন । 

”  সমরাঁদত্যের প্রাত অনুরাগবশতঃ দুই বোন তার কথা শুনলেন । রান্ও যত 
গভীর হতে লাগল সমরাদিত্োর বাগধারাও তত দৃরশ্ুত বীণধবাঁণর মত তাদের অন্তরে 
প্রাবষ্ট হয়ে তাদের চিত্তকে আপ্লাঁবত করতে লাগল । স্পর্শমাণর ছোয়ায় লোহাও 
যেমন সোন। হয় তেমনি সমরাদত্যের অন্তর-বৈরাগ্যে নববধূদের অস্তরও রঞ্জিত হয়ে 
গেল এবং ভোর হবার পূর্বেই তারা সমরাদিত্যর শ্রদ্ধালু শিষ্যা ও উপাসিকায় পাঁরণত 
হয়ে গেল। 


॥৪ ॥ 


নব পাঁরণীতা বধৃদের সংযম মার্গে স্থিত করে সমরাদিত্যের মনে হল যে গৃহ 
পাঁরত্যাগের পথ তার অনেকখানি নিষণ্টক হয়ে গেছে । মাতাঁপতার অনুমাত পেলেই 
এখন 'তাঁন সংসার পাঁরত্যাগ করতে পারেন । নিজের অন্তর ত বৈরাগ্যের রঙে রাত 
[ছলই, এখন তাকে তাদেরও সেই রঙে রাঙিয়ে দিতে হবে । 

যশর ত্যাগ ও বৈরাগ্য ম্বাভাবিক তার ধের্য ও গা্তীর্যও অপারসীম। যত শীঘ্র 
সম্ভব সংসার পাঁরত্যাগের ভাবনা যে এদের থাকে না তা নয় তবে তাড়াহুড়ো তারা৷ 
করেন না । পাঁরাস্থতিকে তাদের অনুকূল করবার প্রয়াস করেন। শ্রমণ জীবনে 
উপসর্গ রূপ প্রাতকুলতাকে সহন করবার এইভাবেই তারা শক্ষালাভ করেন। 

সমরাদত্য এখন প্রায়ই পিতার কাছে যান, তার 'নকটে বসেন এবং যাতে মন 
প্রসন্ন থাকে সেইরূপ ব্যবহার করেন। যাঁদও তান জানেন যে তার বিচার সরাঁণর 
সঙ্গে তার মাতাঁপত। সহমত নন, বিশেষ নববধূদের সংযমে স্থিত করবার পর তাদের 
অসম্তোষ ভেতরে ভেতরে গুমরে মরছে । তাই তাকে আরে। বেশী সহনশীল হাতে 
হবে, প্রযত্রশীল হতে হবে | তিনি জানেন যাঁদ তার হৃদয় হচ্ছ হয় তার বিচারধার। 
আত্মাহতকারক তবে একাঁদন ন। একাঁদন তার মাত। পিতা তার সাথে সহমত হবেন ও 
এই সংসার পাঁরত্যাগ করে যাবেন । 


২২০ শ্রমণ 


প্রসঙ্গরূমে পুরুষ ?ীসংহ একাঁদন বললেন, পুর, আমার কেবল একটা বিষয়েই দুঃখ 
ষে উজ্জায়নীর সিংহাসনে তোমার মত বৈরাগ্যবান আজ পর্যন্ত কেউ বসে নি। রাজ্য 
পরম্পরার দুর্ভর ভার তুমি কিভাবে বহন করবে সেই আমার ভয় । 

তা, সংসারে যা হয়ে এসেহে তাই যাঁদ হতে থাকে ত'ব জীবন কত রি্ত হয়ে 
যায়--সেকথা ক আপনার মনে হয় না। 'নিরক্ষরের পুত্র যাঁদ মনে করে আমার 
[নিরক্ষরই থাকা উচিত, কারণ 'পিত। 'নিরক্ষর ছিলেন বা যাঁদ দাঁরদ্রের পুত্র মনে করে 
আমার চিরদিন দারিদ্রু থাক। উচত তবে তে৷ প্রগাতই হয় না৷ । উল্জায়নীর উত্তরাধকার 
আমার পুরুষার্থে আরো বেশী উজ্জল হবে ন৷ এই যাঁদ আপনার বিশ্বাস হয় তবে তার জন্য 
আপনার মিথ্য। মোহই দায়ী । সমরাদত্য যেভাবে কথাটি বললেন তাতে যেন মনে 
হল তান যেন নিজেকেই নিজে বোঝাচ্ছেন_ঠার মনের শান্ত কোথাও যেন একটুও 
বু হয়ান। | 

কিন্তু ভোগোপভোগ বিষয়ে তুমি এত উদাসীন কেন ?- সেই মুহ্তেই পুরুষ 'সংহ 
প্রশ্ন করলেন। 

ভোগোপভোগ বা এশ্বর্ষে আমার আকর্ষণ নেই সেকথা আমি বাল ন৷ কিন্তু যেই 
ত৷ পেতে চাই তখন দৌখ আম যেন এক ভারী পাথরের তলায় চাপা পড়ে গোঁছ। 
আমার নিঃশ্বাস অবরুদ্ধ হয়ে আসছে । এমান৫কত লোকই না সেই পাথরের তলায় 
[পষ্ট হচ্ছে । তাদের কথা যখন চিন্তা কার তখন বুক কেঁপে ওঠে । এই কারণেই 
এশ্বব ও ভোগোপভোগ বিষয়ে আমি উদাসীন । -_-এভাবে পাঁগত্যের দন্ত না৷ করে 
ঠার মানাঁসক স্থিতি তিনি পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন । 

একাঁদন পিত। ও পুর্ন এক জায়গায় বসে কথা বলাছলেন এমন সময় দূর হতে ক্রন্দনের 
ধবান ভেসে এল । সমরাদিত্য ও পুরুষ ?সংহের কথায় ছেদ পড়ল । খোজ নিয়ে জান। 
গেল পুরোহিত পুরন্দর মরমর | সেই সঙ্গে তাদের ঘরের একটি কুকুরও মরতে চলেছে । 

স্বাস্থ্যবান যুবক পুরন্দর হঠাৎ কি করে মরতে চলল ও সেই সঙ্গে তাদের ঘরের 
একটী কুকুর তা৷ পুরুষাঁসংহ বুঝতে পারলেন না কিন্তু সমরাদিত্য মুহূতে'ই বুঝে নিলেন 
এর পেছনে কোন বড়ঘন্ত্র রয়েছে । কিন্তু সেকথা তখন বল। তার উপযুস্ত মনে হল না । 
শুধু এইমান্র বললেন, পিতা, পুরন্দর ও সেই কুকুরকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে । ওদের 
যাঁদ ধাচাতে হয় তবে শীঘ্র রাজ বৈদ্যকে সেখানে প্রেরণ করুন । 

পুরুষাঁসংহ সমরাদিতোর অনুরোধ মত তখনি সেখানে রাজ বৈদ্যকে প্রেরণ করলেন । 
রাজবৈদ্যও 'বাধমত উপচারে তাদের সুস্থ করে তুললেন । 

এ সংবাদ যখন পুরুষাঁসংহের কাছে এল তখন সমরাদিতোর দীর্ঘ দৃঁষ্টর জন্য তার 
মনে আদর ভাব জাগ্রত হল। তান তখন সমরাদত্াকে এ বিষয়ে বিশদ প্রশ্ব 
করলেন। 
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িত। কর্তৃক জিজ্ঞাঁসত হয়ে সমরাঁদত্য বললেন, সাধারণতঃ রাগম্েষের জন্যই 
ষড়যন্ত্র রাঁচত হয়। পুরন্দরের স্ত্রী ছাড়া তার খাবার মধ্যে আর কে বিষ দিতে পাকে ? 
আর 'বিষ প্রয়োগ ছাড়া পুরন্দরের মত হয্টপুষ্ট দ্বাচ্ছাবান যুবক সহসা মরতেই ব৷ বসবে 
কেন? কিন্তু কুকুরের কথ। সহস৷ বোঝা যায় না। তবে অনেক সময়ই দেখা গেছে 
যে নিজের নিকট সম্বন্ধীই রাগদ্ধেষের কারণে ঘরের কুকুর বেড়াল হয়ে আসে । পুরন্দরের 
্লীর যে মৃত প্রোমক যার মূৃতি অন্তরে প্রতিষ্ঠা করে সে দিন রাত উপাসন। করে সেই 
এই কুকুর হয়ে তার কাছে ঘুর ঘুর করছে। পুরন্দরের স্ত্রী সে কথা জানে ন৷ অথচ 
এই নৈকট্য তার অসহ মনে হয়। তাই সে তাকেও বিষ প্রয়োগ করেছে । সংসার 
সম্পর্কের কি বিচিত্র এই ইতিহাস ! 

পুর্ুষাসংহ তখন এর পূর্ণ অনুসন্ধান করালেন। অনুসন্ধানে সমরাদিত্যর কথা 
যে যথার্থ ত৷ প্রমাণিত হল। 

তারপর পিতাপুত্রের সম্পর্ক যত গাঢ় হতে লাগল, সমরাদত্যর নির্ল দৃষ্টির 
পারদশিত৷ যতই তান অনুভব করতে লাগলেন তখন তার মনে হল সমরাদিত্য সামান্য 
মানুষ নয় । তাকে ঘরে ধরে রাখার অর্থ হয় না । সে এক ধরণের স্বার্থপরতা ॥ 

শেষে পুবুষাঁসংহই একাদন সমরাদত্যকে বললেন, পুত্র, তুমি যেমন বলে থাক 
সংসার সেই রকমই এক ইন্দ্রজাল। এর মধ্যে কোনে তথ্য নেই । তুমি পুরস্থানীয় 
হলেও আমার গুরু । আম তোমার আত্মকল্যাণের বাধক হব না । তোমার মায়েরও 
এ বিষয়ে সম্মাত রয়েছে। 

সমরাদিত্যের নীরব ও একক তপশ্চর্যা এ ভাবে সফল হল। কেবল সমরাদিত্যই 
নয়, তার সঙ্গে পিত৷ পুরুষাঁসংহ ও মাত। সুন্দরীও প্রত্রজ্যা গ্রহণ করলেন। পুরুষাঁসংহের 
অন্য কোনে পুন্ন না থাকায় উজ্জাঁয়নীর 1সংহাসন তার এক মাতুল পুর মুনিচন্দ্রকে 
অর্পণ করা হল । 


€ে ॥ 


দীর্ধাদন প্রত্রজন করে সমরাদত্য আবার উজ্জয়নীঃত 1ফরে এলেন । সেখানে 
এক উদ্যানে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন। 

একাঁদন রান্রে তান যখন ধ্যানাবাস্থিত ছিলেন তখন িরসেন নামে এক বান্ত 
তার কাছে এল । অনেকক্ষণ ধরে তাকে দেখতে থাকল । মনে হল সে যেন তাকে 
[িনতেও পেরেছে । তারপর সহসা বিড়বিড় করে উঠল । বলে উঠল-_ভারী সাধু! সব 
ঢং| ধ্যান করবার ছিল ত ঘরে বসে করো নি কেন? সব লোক দেখানো । অমন 
বকধামিক আমি বহু দেখেছি । আচ্ছা দেখাঁছ তুমি কত বড় সাধু-_ 


২২২ টপ 


তারপর 'বিড়াবড় করতে করতেই সে সেখান হতে উঠে গেল । তারপর কোথা হতে 
ছে'ড়া ন্যাকড়। সংগ্রহ করল-_একটু খাঁন তেল ও আগুন । তারপর সেখানে আবার 
1ফরে এল । 


খানিকক্ষণ চুপ করে দীঁড়য়ে থেকে সে আবার চারাদক চেয়ে দেখল । না কেউ 
কোথাও নেই। তখন সে সেই ছে'ড়। নেকড়া ঠার গায়ে বেশ ভালো করে জাঁড়রে 


দিল । শেষে তেল ঢেলে আঁগ্র সংঘোগ করল । আগুন জলে উঠতেই সে সেখান হতে 
পালিয়ে গেল। 


সমরাদত্য যেমন ধ্যানে অবাস্থিত ছিলেন তেমনি ধ্যানে অরাস্থত রইলেন। সেই 
আগুনের প্রচণ্ড জ্বালাও তার ধ্যানভঙ্গ করতে পারল না। সেই অবস্থায় তার মনে 
হাচ্ছিল পূর্বজন্মের সত কর্মরজঃ সেই আগুনে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ও ঠার আত্ম। শুদ্ধ হতে 
শৃদ্ধতম রূপ পারিগ্রহ করে চলেছে। 


প্রচণ্ড গ্রীষ্মে আবহাওয়া যখন উত্তপ্ত হয়ে উঠে তখন ভ্বাভাবিকর্পেই স্বেদ নির্গত 
হয়ে দেহকে শীতল করে । তেমান ঘোর তপস্বী সমরাদিত্যের শরীর হতে প্রশমধার৷ 
প্রবাহত হতে লাগল । এবং সেই প্রশমধারার কাছে আগুনের লৌলহান 'শিখাও ম্লান 
হতে লাগল । সমরাদত্য সেইখানে সেই অবস্থায় কেবল জ্ঞন লাভ করলেন । আগুন 
নিধাঁপত হল। 


প্রভাত হতে না হতেই সেই খবর সবখানে ছাড়িয়ে গেল । তার দর্শন বন্দনার জন্য 
মুনিচন্দ্রসহ উজ্জায়নীর লোক সেই উদ্যানে ভেঙে পড়ল । 


কথ। প্রসঙ্গে মুনিচন্দ্র এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবনৃ, আপনার ওপর অকম্মাং 
কেন এই উপসর্গ হল ? 

প্রত্যুন্তরে সমরাদিত্য বললেন, রাজন, এই উপসর্গ অকম্মাং হয়ান। যে গতরানে 
আগ্ম প্রজ্জালিত করেছিল সে বিগত নয় জন্ম ধরে আমার বৈরতা করে এসেছে । কিন্তু 


এই শেষ? কর্ম কখনো নিরর্থক যায় না। বৈরর সৃষ্বমতম বাঁজও এই ভাবেই 
পল্লবিত হয়। " 


মুনচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, ভগবন্‌, যে নয়নয় জন্ম ধরে আপনার বৈরতা। করে 
এসেছে সে কবে মুস্ত হবে ? 
রাজনৃ, যে এই উপসর্থ করেছে সেও ভব্যাত্মা। আমাকে অকারণ নিধাতন করার 


জন্য তার মনে আজ অনুতাপ. দেখা 'দিয়েছে ৷ "এই অনুতাধই একাদন তাকে উদ্ধার 
করবে। ৰ | 


কাতিক ১৩৮৩ ২২৩ 


উপসংহার 


সমরাদিত্য কথ। এক হাজার বছরেরও উপর হতে জৈন সমাজে প্রচালিত। 
হাভদ্রসূরী এই কথানককে কাবমময় রূপ দিয়ে সুন্দর ও শাশ্বত করে গেছেন। ' এই 
কাঁহনী কর্মের বাচন্রগাত ফুঁটয়ে তুলে মানুষকে অসংকর্ম হতে নিবারিত হতে প্রেরণ৷ 
দেয়। শুধু মানুষই নয় যে কোনে প্রাণীকে কোনে ভাবেই কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। 
সেই কষ্টই বৈরতায় পর্যবাঁসত হয়ে জন্ম জন্মান্তরে মানুষকে দুঃখ ভোগ করায় । 
মানুষকে তাই শান্ত ও সুসমাহত হতে হবে। 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরপ্ত। 


গু যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাধিক গ্রাহক 
ঠাদা $'০০। 


শ্রমণ সংস্কীত মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদ সাদরে গৃহীত হয়। 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 

জৈন ভবন 

1প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 

ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 

অথব৷ 

জৈন সৃচন। কেন্দ্র 

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়াননী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
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তীর্থংকর খষভ, জৈন মান্দির, আবু 


জৈন মন্দির 
[ পৃরানুবৃত্তি ] 


আবু--আবু নামে রাজপুতানার দক্ষিণে একটি বিখ্যাত পর্ত আছে । চারিদিকে 
সমভূমি--প্রকাণ্ড মাঠ-_মধ্যস্থলে এই পরত, ঠিক যেন একট দ্বীপ । উপারভাগে সমডূমি, 
মধ্যে মধ্যে চূড়া আছে । প্রধান চূড়াটি সমুদ্র হইতে ৩৮০০ হাত উচ্চ । এই উপারিভাগস্থ 
সমভূমির মধ্যগ্ছলে একটি হৃদ, তাহার নাম নখ হুদ । কাঁথত আছে যে, মাহিক নামক 
অসুরের আব্লমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেবতার৷ আর কোন অস্ত্র না পাইয়া নখ দ্বার 
এই হুদ খনন করেন । 

আবু পর্বতে জৈন দিগের যে মান্দর আছে, তেমন সুন্দর মন্দির ভারতবর্ষে আর 
কুত্রাপ নাই। পবতের যে স্থানে এই সকল মন্দির স্থাপিত, সে' স্থানকে দেউলারা 
বলে। এ স্থান ষ্টেশন হইতে অদ্ধ ক্রোশ [?]দূর। এখানে সবসমেত পীচাঁট 
মন্দির। সকলকার বড়াঁটি ধষভ নামক তীর্থংকরের নামে স্থাপিত । মান্দরের যে 
স্ছলে মৃতি স্থাঁপত তাহার চারি দ্বার। মূতিটি চতুমখ ; ও দেশের লোক চৌমুখ 
বলে। 

চতুর্মখের পশ্চিম দিকে যে দুটী মন্দির আছে তাহাই সবাপেক্ষা সুন্দর 
একটিকে বিমল সার মান্দর বলে। এট আঁদনাথের নামে প্রাতাষ্ঠত। ইহার 
[বিপরীত 'দিকে উত্তর ভাগে বান্তুপাল ও তেজপালের মন্দির, ছ্বাবংশ তীর্থংকর নোম- 
নাথের নামে প্রীতাষ্টিত। উভয় মন্দিরই শ্বেত প্রস্তর নিমিত। ১৫০ শত ক্লোশ দূর 
হইতে এই সকল প্রস্তর আনিয়া, এই উচ্চ ও দৃরারোহ পর্বতে তোল! হইয়াছে, ব্যাপারটি 
সহজ নহে । যংকালে মন্দিরটি নিশ্নিত হইয়াছিল, তংকালে এদেশে শিপ্পাঁবদ্যার 
ষে অবস্থা ছিল, তাহা বিবেচনা কাঁরতে গেলে, এই মান্দিরদ্বয়ে যে কারুকার্য আছে, 
তাহ। আত চমৎকার বাঁলয়া মানিতে হইবে । ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিমলসার ও ১১৯৭ 
হইতে ১২৪৭ খীষ্টাব্দের মধ্যে বান্তুপালের মান্দর নিমিত হইয়াছে । 

1াবমলসার মন্দিরের যে কক্ষে বিগ্রহ আছে তাহার ভিতরে যাইবার যো নাই, 
দ্বার দিয়া হাত বাড়াইয়! প্রদীপ জ্ঞািয়া দিতে হয়। এ কক্ষে ধষভের একটি পিশ্ুলময়ী 
প্রীতমা আছে, ধষভ যোগাসনে ধ্যানমগ্ন । প্রাতমার সম্মুখে একটা বোদর মত স্থান 
আছে। প্রাতমার কক্ষ ও .বেদী মন্দিরের মেঝে অপেক্ষা দুই ধাপ উচ্চ । এই বোঁদ 
ঘা চাতাল ও প্লাঙ্গণের আঁধকাংশের উপরে একটা বারা আছে, ইহাকে মণ্ডপ কহে। ইহা 


৮ শ্রমণ 


কূশাকৃতি, ইহাতে ১৮ টিস্তস্ত। মধ্যস্ছলের আটটি প্রকাণ্ড স্তস্ভের উপরে প্রকাণ্ড গমুজ, 
তাহাতে আত চমৎকার কারুকাধ, সম্গ্র মান্দরাটি দোঁখতে বড় চমৎকার ৷ সমগ্র মান্দরের 
চাঁরাদকে উঠান । উঠানটী ১০০ হাত দীর্ঘ ও ৬০ হাত প্রচ্ছ। উঠানের চারাদকে 
€& টণ কুণঠরা, প্রত্যেক কুঠরীতে কোন না,কোন তীর্থংকরের যোগাসনে উপবিষ্ট মৃতি 
স্থাপত। এই সকল কুঠরীর চৌকাঠে ও কপালিতে নানা মনুষ্য মূতি ও লতাপাতা 
খোঁদিত। দক্ষিণ কোণের একাঁট কৃঠরীতে দেবা অস্বাজীর মৃতি স্থাপিত । 

মান্দরের দ্বারদেশে ৯টী শ্বেত প্রস্তরের হাতী আছে। প্রত্যেক হাতীর উপরে 
কয়েকটী কাঁরয়৷ মনুষ্যমৃর্তি। কয়েকটা ভা্গয়া গিয়াছে। এ সকল বিমলসার 
সপাঁরবারে মন্দিরে যাওয়ার প্রাতিরূপ। এক্ষণে বিমলসার যে মূর্তি আছে, সোট 
মৃণায়ী, ঘোড়াটিও মৃণায়, সাবেক পাথরের মৃতি মুসলমানের৷ ভাঙ্গয়া ফেলিয়াছে। 

বাস্তুপালের মন্দিরেও এর্প মৃতি আছে, কিন্তু সেগুল কুঠরীর মধ্যে না রাখিয়া, 
দেবালয়ের পশ্চাদ্দকে একট৷ প্রস্তরময় মণ্টের উপরে সাজাইয়৷ রাখা হইয়াছে । প্রাঙ্গণ 
ও এই মণ্ের মধাস্থলে আত চমৎকার কারুকার যুন্ত পাথরের একটা পর্দা রাখিয়া দেওয়া 
হইয়াছে । ইহার পশ্চাদ্দকেই আত সুন্দর দশাঁট পাথরের হাতী । এই সকল হাতীর 
সাজগোজই বাকি সুন্দর । হাতার উপরে শোয়ারি নাই, কে লইয়। গিয়াছে । তাহাতে 
বড় আইসে যায় না, কারণ উন্ত হাতীতে যাহারা আরোহণ কাঁরত বা কাঁরয়াছে বা 
কাঁরবে পশ্চাঁদ্দকের দেওয়ালের কুলাঙ্গতে তাহাদিগের মূতি চ্ছাপিত আছে। বাস্তুপাল 
একমান স্রী সহ, তেজপাল দুই স্ত্রী সহ দীড়াইয়। আছেন । ক্্রীদ্ধয়ের খুড়া বা মাতুল 
তিনটি স্ত্ী-সহ প্রস্তর মৃতিতে বরাঁজত । ইহাদের চেহার৷ খুব চমৎকার । সকলেরই 
লম্বা লম্বা দাঁড়ি । স্ত্রী দগের মূর্তি খুব সুন্দর । 

[বিমল সা সওদাগর ছিলেন । ই*হারা দুই ভ্রাতা অনাঁহলাপত্তনের প্রধান ধনী 
[ছিলেন। গুজরাটের ওয়াখেল। রাজবংশের প্রথম রাজার ই'হারাই দেওয়ান ছিলেন । 

পাঁলিতানা-পালিতান৷ পালিতান৷ নামক করদ রাজ্যের প্রধান নগর। কাথবার 
্রায়দ্বীপের পৃবাদকে স্থিত। শরুঞ্জয় নামে একটি পর্বত আছে। নগরটি এই 
পর্বতের পূব দকের পাদমূলে স্থিত । জনরা পাঁচটি পধতকে পাবিত্র বলিয়া মানে ) 
শরায় পরত তন্মধ্যে প্রধান। অবশিষ্ট চার পবিত্র পর্বতের নাম গির্ণার, আবু: 
পার্খশনাথ ও গোয়ালিয়র । 

শরঃপ্য়ংপরত সমুদ্র হইতে অন্যন ১০০০ হাত উচ্চ। ইহার দুই দিকে দুইটি 
চড়া, মধ্যভাগে উপত্যকা ভূমি আছে । পর্বতের উপারভাগে কেবল মন্দির । তন্মধ্যে 
আঁদনাথের, কুমারপালের, বিমল সার, সম্প্রীতি রাজার ও চতুমুখ বা চৌমুখ মন্দিরই 
সর্বপ্রধান। চতুমুখের মন্দিরটী সবাপেক্ষা উচ্চ । অন্যন ১৯ ক্লোশ দূর হইতে দোৌখতে 
পাওয়া যায় । জৈন দিগের মতে এই পর্বত সমস্ত তীর্থের মধ্যে প্রধান তীর্থ, যাহারা অনস্ত- 
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বিশ্রাম পাইবে, তাহা'দিগের বাসর গৃহ । ভারতবর্ষে এমন নগর নাই, যে নগরের 
জৈনের কোন না কোন সময়ে এই পবতে মান্দর নির্মাণ কার্ষে সাহায্য দান না 
কাঁরয়াছে। রাস্তায় রাস্তায়, চকে চকে, জৈনাঁদগের এই সকল মান্দর বিরাজিত। 
কোনটা কিয়ংপরিমাণে রাজাট্রালিকার ন্যায় কোনটা দুর্গব, কোনটার চতুর্দকে উচ্চ 
প্রাচীর; এই সকল শ্বেতপ্রসন্তরময় মন্দির বিশালকায় শন্রুঞ্জয় পবতের 1শরোদেশে 
শোভা পাইতেছে। 

পবতে উঠবার পথ যেখানে আরন্ত হইয়াছে, সেইখানে কতকগুঁল কুলুঙ্গর মতন 
কুর্তীর আছে, তাহাতে শ্বেতপ্রস্তরে সাধুদিগের পদাচহ আঞ্কিত। গোড়। হইতে শেষ 
পর্যস্ত পথের পার্থে এই প্রকার বস্তর পদাঙ্ক দোখতে পাওয়। যায় । রাস্তাটা প্রস্তরময় । 
যে সকল জৈন ভন্ত মান্দর নিম্নাণ করাইতে পারে না৷ তাহারা এই প্রক'র পদাচহ 
প্রাতিষ্ঠ। করে ৷ রাস্তার স্থানে স্থানে পাথরের ধাপ আছে । আর একটু উপুর হনুমানের 
মান্দর । আরও উপরে মুসলমানীদগের দরগা । পর্বতের চুড়ায় উঠলে দেশটার 
আত চমৎকার দৃশ্য দোখতে পাওয়। যায় । 

এই পবতাঁটকে মান্দরময় নগর বাঁললেও হয়। কয়েকটি পুক্ষারণী, ব্যতীত 
আর ছু নাই। এখানে সকলই নিতান্ত নিস্তব্ধ । সকালবেলা মধ্যে মধ্যে 
রাহয়া রাহয়৷ ঘণ্টার শব্দ কানে আইসে, পধাদনে বড় বড় মান্দরে স্তবপাঠের 
শব্দও শুন। যায় কিন্তু বৈকাল বেল। সকলই নিস্তন্ধ ; কেবল বড় বড় ক.প।তের দল যখ্ন 
এক মান্দরের চুড়। হইতে উীঁড়য়৷ অন্য মান্দিরে যায়, তখন সেই শব্দ কানে আইসে। 
এই পরতে কপোতাদ নান৷ পক্ষী থাকে। দেওয়ালের বাঁহরে ময়রও আছে। 
মান্দরগুলর চাঁরাঁদকে উচ্চ প্রাচীর । সুধান্তকালে সমস্ত দ্বার বন্ধ কাঁরয়৷ দেওয়। 
হয়। 

চতুমুখ মান্দরে আঁদনাথের চারটি প্রকাও মৃতি আছে। দেবালয়ের চারিটি দ্বার, 
এক একটি মূতি এক একা দ্বারের দিকে মুখ কারিয়। যোগাসনে বাঁসয়। আছে । আসন 
হইতে মৃতির মস্তক ৭ হাত উচ্চ । এই সকল ও অন্যান; মৃতির ভাব বড় আশ্চর্য রকমের 
প্রায়ই মৃতিগীলর ভুতে ও বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলে সোন৷ ব৷ রূপ! 'দিয়। হীরকখও্ড বসাইয়া 
দেওয়া হইয়াছে ; আবার প্রায়ই বক্ষঃস্থল সোনা ব রূপ। দয়। মোড়া ; অথচ মধ্যে মধ্যে 
কাধে, কনুইতে ও হণট্ুতেও সোনার পদক এবং মাথায় মুকুট আছে। কিন্তু চক্ষুই বোশ 
চমৎকার । সম্মুখে দীড়াইলে বোধ হয় যেন মৃতিট। আমারই দিকে তাক।ইয়৷ আছে, 
চক্ষুগুল থেন রূপার বাঁলয়। বোধ হয়। তাহার উপরে কীচের টুকর৷ বস।ইয়। দেওয়া 
হইয়াছে; কিন্তু ভাল কাঁরয়া জোড় মিলে নাই। 

কোন কাজে লাগুক আর নাই লাগুক কেবল পুণ/লাভ জন) ভঙ্ত জৈনরা মন্দির 
স্থাপন করেন। যাত্রীরা আত প্রাতঃকালে পাহাড়ে দেবদর্শনে আসে ও দেবসেব৷ শেষ 
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হইলেই নামিয়া আইসে । সেখানে কেহ রারে বাস করে না। এই পাবন্র পৰতে গিয়া 
কিছু আহার ব৷ পাক কাঁরতে নাই; রানি যাপন ব৷ নিদ্রা বাওর়। নিষিদ্ধ । ফলে এটি 
দেবতাঁদগের বাসস্থান, মানুষের এখানে বাস কর৷ 'নাষদ্ধ । 

আঁধকাংশ মান্দরই আধুনিক ৷ তবে দুই একাঁট খুব প্রাচীনও আছে । 

গির্ণার_ শলুঞ্জয় পৰতের পরেই গির্ণার পাহাড় । কাথবার রাজ্যের পশ্চিম দিকে 
জোনাগড় নগর হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্বাদকে। এই পাহাড় সমুদ্র হইতে অনুমান 
২৪০০ হাত উচ্চ । এই পবতের গোড়ায়, নগরের বাহিরে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরে, খীষ্ট 
জন্মের আড়াই শত বংসরের পৃবে খোদিত আশোক রাজার নাম সম্বালত 'লাপ 
আছে। 

এই পবতস্থ নোমনাথের মান্দরে উঠিবার পথের পার্থ ছয়টি বিশ্রাম করিবার স্থান 
বা গৃহ আছে । পাহাড়ের প্রথম চুড়াতেই অস্বামাতার মন্দির । নানা শ্রেণীর নব 
[বিবাহিত ব্রাহ্ষণ ও ব্রাহ্মণ কন্যারা এই মন্দিরে বেশি ভাগ গিয়া থাকে । বরের 
কাপড়ের সাঁহত কন্যার আচল বাধ। থাকে । আত্মীয়গণ তাহাদিগকে সঙ্গে কাঁরয়া, 
এই ভাবে মন্দিরে যান। দেবীকে যে উপঢোকন দেওয়া হয়, তন্মধ্যে নারকেলই 
প্রধান । বিবাহের পরে অফ্টাহের মধ্যে এই দেবা দর্শন কাঁরলে ও তাহার পৃজ।৷ দিলে 
দম্পতী দীর্ঘকাল সুখে থাকে- ইহাই লোকের "বিশ্বাস । 

পর্বতের চুড়। হইতে প্রায় ৪০০ হাত দূরে পাথরের একটা চাতালের মত আছে । 
সেইথানে ১৬ মান্দর স্থাপিত । এইগুলি এই পর্বতের প্রধান মন্দির শ্রেণী । তন্মধ্যে 
নোমনাথের মান্দরই সবাপেক্ষ। বড় ও প্রাচীন। ইহাতে খোঁদত অক্ষরে লেখা 
আছে যে, ১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মান্দরঠি একবার মেরামত হইয়াছিল । ১৩০ হাত 
দীর্ঘ ও ৮৮ হাত প্রস্থ একাঁট প্রাঙ্গণের মধ্যে মন্দিরটি স্থাপিত । প্রাঙ্গণের চারাদকে 
প্রাচীরের গায়ে ৭০টি কুঠরী, এগ্ল বন্ধ কর৷ বাইতে পারে। প্রত্যেক কুণ্ঠরীতে 
হয় নোমনাথের যোগাসনে বস। মূতি, না হয়, তাহার জীবনকালের নানা ঘটনার 
স্মরণার্থ প্রস্তরময়ী মৃতি ব৷ চির রাহয়াছে। 

এই মান্দরের পশ্চাঁচ্দকেই তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট এক মান্দর আছে । তেজপাল ও 
বস্তুপাল নামক দুই ভ্রাতায় ইহা নির্মাণ করেন । ইহারা বড় ধনবান ছিলেন। আবু 
পর্বতের প্রধান প্রধান মান্দরও ইহাদিগের নামিত ৷ 

এক সময়ে ভারতবর্ষের দাক্ষণ ভাগে বহু সংখ্যক জেন ধর্মাবলম্বী লোকেদের বাস 
ছিল। সে অণ্চলেও ইহারা অনেক মন্দির ও তন্মধ্যে তীর্ঘংকরগণের মৃতি স্থাপল 
কারয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান দিগের অত্যাচারে সে সকলের অনেক নষ্ট হইয়া 
শিয়াছে। মাটির ভিতর হইতে অনেক মৃর্ভ বাহুর হইয়াছে । মাদ্রাজের যাদুঘরে 
এরূপ কতকগুলি মূর্তি আনিয়া রাখা হইয়াছে। পাণ্য রাজবংশীয় কোন রাজা বড় 
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গোঁড়া শৈব ছিলেন । তাহার উৎপাতে জৈন 'দিগের সংখ্যা এত কাঁময়া গিয়াছে । 
মদুরার প্রধান মান্দরের চারিদিকে পুষ্কারিরাঁ, পুষ্কারণীর চারাঁদকে প্রাচীর আছে । এই 
মান্দরস্ছ মীনাক্ষী দেবালয়ের সম্মুখে, প্রাচীরের গায়ে পাথরে খোদা কতকাল মুতি 
আছে। মূতিগুলি জৈনমতাবলম্বীদগের । বেচারাদগকে বীধিয়া রাখা হইয়াছে। 
তাহাদের গাত্রের ক্ষত হইতে রন্তু পাঁড়তেছে, আর কুকুরের৷ চাঁটিয়। খাইতেছে ; আকাশে 
কাক, চিল উীঁড়য়৷ বেড়াইতেছে তাহা দগের চক্ষু তুলিয়া খাইবার আশায় । 
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বাঙলা! ভাষায় অনুবাদ করেন। নেই অনুবাদ লিশ্চান লিটেরারী সোনাইটী কর্তৃক ব্যাপ্টিষ্ট 

মিশন প্রেনে মুদ্রিত হয়ে ১০৯৯ খন্ডে প্রকাশিত হয়' উপরোক্ত প্রবন্ধ ও ভতসংলগ্র চিত্র ছটী 
০ সখান হতে সংগৃহীত । 


ভত্ত্র। 
[ কথানক ] 


নগরপ্রান্তের যক্ষমন্দিরে পূজো দিতে এসেছিল সহ-সহচরী কোশল রাজতনয়। 
ভদ্রা | 

সেই মান্দরের অনাঁতদূরে এক বৃদ্ধ বট বৃক্ষতলে বাস করেন শ্রমণ 'হারকেশ বল। 
কৃষবর্ণ, জাতিতে চণ্ডাল, কুৎসং ও কদাকার ৷ জরা ও দীর্ঘ তপশ্চর্ধায় বিশীর্ণ তনু । 
দূর হতে দেখলে মনে হয় ত্বগস্থির যেন এক ধূলিকিন স্তুপ । 

যক্ষ পৃজ। শেষ করে ঘরে ফিরবার পথে চোখ পড়ল ভদ্রার সেই ধুলিক্রিন্ন ত্বগাস্থির 
স্তূপের ওপর । নিরুদক সরোবরের মত বাঁক্রিষ্ট সেই অবয়ব । ভ্রু কুণ্িত হয় ভদ্রার 
বলে, কে ওই ঘৃণ্য ভিক্ষুক যে শ্যাম বনস্থুলীর শোভা অপহরণ করে ওখানে বসে 
রয়েছে । ওকে দূর করে দাও এই মুহূর্তে । বলে বৃঢ় রাঁঢাকটাক্ষে জরা-ধূলি-সমাচ্ছন্ন বগত 
যৌবন কুৎসীং তপস্থীকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় ভদ্রা, এগিয়ে যায় নারীর মন্ত যৌবনের 
অহঞ্কারে। | 

শুনে কানে আঙুল দেয় সহচরীর। । বলে, সাঁখ, প্রত্যাহার কর ওই তপস্বী সম্পর্কে 
তুমি যা কিছু বলেছ। তোমার অহংকার চূর্ণ করবার শান্ত আছে ওই তপন্থীতে ৷ 
গর 'নন্দাবাদ করবার দুঃসাহস কেউ করে না । 

শুনে হেসে ওঠে ভদ্রা। বলে, যা কুৎসীং ও কদাকার তাকে কুৎসীং ও কদাকার 
বলবার দুঃসাহস আমার আছে । যৌবন চিরকালই 'নন্দাবাদ করে এসেছে জরার। 
তাই আমার বাক্য প্রত্যাহারের কোনে প্রয়োজন আম দোঁখনা। য৷ ঘৃণ্য তা ঘৃণ্যই, 
বলে সেই তপস্বীর দিকে থুথু নিক্ষেপ করে এগিয়ে যায় বিপুল লাস্যে লীলায়ত তনু 
রুপ-মঞ্জুল৷ ভদ্রা, অনুতাপহীন, ভয়লেশহীন। 


কাদাছুল ভদ্রার মা । কীদছিল সহচরীর৷ । কোশলরাজ কৌশিক ভদ্রার সামনে 
দাঁড়িয়ে বলছিলেন, না, আর কোনে উপায়ই নেই তপস্থীর কোপ হতে রক্ষা পাবার, 
না৷ আর কোনো উপায়ই নেই। 

রাজপ্রাসাদের সর্ব এক আতঙ্কের বিভীষিকা । হরিকেশ বলের ক্রোধ বাড়বানলের 
মত প্রজালত হয়ে ছুটে আসছে সমগ্র কোশল রাজ্যকে গ্রাস করবার জন্য । 

ধন্কার ধ্বানিত হয় কৌশালিকের কণ্ঠে । বলেন, গাঁহত তোমার আচরণ, গান । 

ভুল আম করোছলাম পিতা । কিন্তু 
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িস্তু নয়, ভদ্রা । ক্লুদ্ধ হারকেশ বলের ক্রোধ আমার রাজ্যের সমস্ত সৌনককে 
অকস্মাং ব্যাধি ও জরাগ্রন্ত করে দিয়েছে । তোমার দর্প চুর্ণ করবার জন্যহ রিকেশ বল 
কোশলাধিপাতির সমস্ত ক্ষান্ত বলদর্প চূর্ণ করে 'দিয়েছেন । আমার রাজ্য লুপ্ত ও গৌরব 
িরীট ভূমিস্যাং হতে চলেছে । তুমি এই ভয়ানক অভিশাপ নিয়ে এসেছ কন্যা । 

আমি যাঁদ ক্ষমা প্রার্থনা করি তবে কি তান আমায় ক্ষমা করে তুষ্ট হবেন ন৷ 
পিত। ? 

না তনয়া, না। যক্ষের প্রত্যাদেশ হয়েছে তোমাকে শান্ত ন। 'দয়ে তান তুষ্ট 
হবেন না। 

কি সে শান্ত? 

তোমাকে তার পত্রী হতে হবে । 

আমাকে তার পত্বী হতে হবে ? 

হশ কন্যা । 

ওই জরাজীর্ণ দেহ ত্বগস্থিসার শ্রমণের 2 

প্রত্যুত্তর দেন ন৷ কোৌশাঁলক। প্রত্যুত্তর দেবারও কিছু ছিল ন। তার । 

[কিছুক্ষণ চুপ করে শান্ত নেত্রে দাঁড়িয়ে থাকে ভদ্রা। বলে, আপনার কি ইচ্ছা 
পিতা ? 

আমার ইচ্ছ।৷ আনচ্ছার কোনো প্রশ্ন আর নেই কন্যা । আমার রাজ্যের আনন্দ 
বিনষ্ট হয়েছে। 

সেই আনন্দ ফিরিয়ে আনার জন্য আপাঁন ফি আনন্দহান করতে চান আমার 
জীবন ? 

কন্তু তার জন্যত তুমিই দায়ী কন্যা । তোমার অবিমৃষ্যকারতা-_ 

বুঝেছি পিতা । আপনারও তাই ইচ্ছ।। 

'নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকেন কৌশালক। 

তবে আপনার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, আমি প্রস্তুত । 


জরাগ্রস্ত হরিকেশ বলের জীবন সঙ্গিনী হতে চলেছে বিপুল যোবনা ভদ্রা। চোখের 
জল ফেলতে ফেলতে তাকে সাজয়ে দিয়েছে সহচরীর। ৷ নবাঁন কিশলয়ের বৃত্ত কুঙ্কুম 
রসে অনুিপ্ত করে বক্ষঃপটে একে দিয়েছে পন্নীলখা । নিপুণা কলাবতীর মত ধাঁর 
সণ্টালত করাঙ্গুলি দিয়ে রাজকন্যার কপাললগ্র চিকুর নিকরম্বে দুলিয়ে 1দয়েছে বিলোল 
দ্রমরক, ঝুলিয়ে দিয়েছে স্তবাকত মেঘভারের মত কবরীসন্দ্ধ কেশদামের ওপর একখণ 
দুপ্রভ চন্দ্রোংপল । তারপর এক হাতে ভদ্রার মুখ ঈষং তুলে ধরে দেখতে চায় তারা 
ডর বাসাঁরক। রূপ কিন্তু অশ্ুবাম্প কছুই দেখতে দেয় না। 


২৩৪ প্রাণ 


সেই বৃদ্ধ বটবৃক্ষতলে কন্যা সম্প্রদান করতে এসেছেন একক কৌশাঁলক । আর 
এসেছে কর্তব্যের অনুরোধে পুরোহিত পুণ্ন সোম । তাছাড়া আর কেউই আসে নি। 
পুরোহিত স্বয়ংও না । কারণ এই দুঃসহ দৃশ্য দেখার মত মনের সাহস আর কেউই 
সঞ্টয় করতে পারোনি । 

সেই নিরুদক সরোবরের মত শু বাঁলকীর্ণ শরীরের ওপর দৃষ্টি পড়তেই করতলে 
দু'চোখ আবৃত করে নেয় ভদ্র । কিছু দেখার বা শোনার মত মনের অবস্থা তার নয়। 
তবু সে শুনতে পায় পিতা কৌশাঁলক সেই শ্রমণকে সম্বোধন করে যেন বিনীত কণ্ঠে 
বলছেন, মহাভাগ ! সালঙ্কার আমার একমান্র কন্য। ভদ্রাকে আপনার হস্তে সমর্পণ 
করতে এনোছ । ওকে গ্রহণ করে আপনার ক্রোধ সংবরণ করুন । 

সেই ধূলিক্রিম্ন ত্বগাস্ছিময় দেহ যেন একটুখানি নড়ে ওঠে । ভদ্রা যেন শুনতে পায় 
বহুদূরশুত নির্ঝরের কলধবনির মত, হারকেশ বল যেন বলছেন, রাজনৃ, এর্প অশোভন 
তীন্ত আপনার শোভা পায় না। কোথায় এম্বর্যপালিতা কুসুম কোমল৷। রাজকন্যা, 
কোথায় জীর্ণ দেহ কঞ্কালাবশেষ আম । 

ন্তু আমি অবগত হয়োছ, ভাার্পে আপনি আমার কন্যাকে প্রার্থনা করেছেন । 
এ না হলে আপনার ক্রোধ উপশান্ত হবে না । 

আমি ভাারূপে আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করোছ, এ না হলে আমার ক্রোধ 
উপশান্ত হবে না--এর আম কিছুই বুঝতে পারাঁছ না । রাজনৃ, শ্রমণ কখনো ক্রোধ 
করে না। মানে অপমানে, লাভে ক্ষাততে, জয়ে পরাজয়ে সবন্র তাকে সম থাকতে হয় । 
আম ত কখনো কারু প্রাত ক্রোধ করোছ মনে পড়ে না । 

কিন্তু আপনার ক্লোধেই ত আমার সমস্ত সৈনিক ব্যাধ ও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। 
আমার রাজ্য যেতে বসেছে । আমার কন্য। আপনাকে অপমান করোছল । তাই আমার 
কন্যাকে শাস্তি দেবার জন্যই আপনি তার পাণিপ্রার্থন৷ করেছেন । 

বুঝতে পেরেছি রাজনৃ, এ সমস্তই আমার প্রাত অনুরন্ত ওই যক্ষের কাজ । কিন্তু 
আপনার কন্যাকৃত অপমান আমায় একটুও 'বক্ষুন্ধ করোন। আমি ক্ুদ্ধও হইনি। 
আপানি কন্যাসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন । ধর্মপ্রভাবে আপনার সমস্ত সোৌনিক ব্যাধ ও 
জরা মুস্ত হবৈ। | 

চক্ষু হতে হস্ত অপসারিত করে ভদ্রা। তেমন বসে রয়েছেন ভূমিতলে ত্বগাস্থসার 
শ্রমণ হরকেশ বল। কিন্তু কি দেখছে ভদ্রা 2 দেখছে সেই কুাঁসং জরাজীর্ণ দেহের 
অস্তরাল হতে ফুটে উঠেছে আত্মার অপাঁরামত সৌন্দর্য । অসুন্দর তার বাইরের আবরণ । 
হদয় সুন্দর সুশান্ত সুসমাহিত । 

সুস্মিত নয়নে তাঁকয়ে থাকে ভদ্রা'। মুগ্ধ হয় তার চোখ, তার হৃদয় । আশ্চর্য 
হয়ে ভাবে এ*র অপমান সে কি করে করতে পেরোছিল । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ২৩৫ 


ধারে ধীরে এগিয়ে যায় ভদ্র । হারকেশ বলের চরণপ্রান্তে প্রণত হয়ে বলে ওঠে, 
আমায় ক্ষম। করুন মহবি । 

আনন্দ ক্ষারত হয় শ্রমণের কোটরগত আঁক্ষ হতে । 

আর একবার প্রার্থনা জানান কৌশাঁলক। বলেন, এই কন্যাকে আপান গ্রহণ 
করুন মহা শ্রমণ ৷ 

সে সম্ভব নয় রাজন্‌, পণ্ণ মহাব্রতধারী শ্রমণের উচিতও নয়। 

গিস্তু আপনার জন্য উৎসৃষ্ট এই কন্যাকে কোনে। ক্ষান্তয় কুমারই আর গ্রহণ 
করবে না। 

কেমন ডীদ্বিগ্ন ও বিমর্ষ শোনায় কৌশালকের কণ্তপ্বূর । নিশ্চুপ বসে থাকেন 
হারকেশ বল । সামনে অশ্ুপ্লুত চোখে বসে থাকে ভদ্রা। এ আর এক আভশাপ 
না জানি কোথা হতে ঘাঁনয়ে এল তার জীবনে 2 দুর্ভর যৌবনভার কি তাকে 
বহন করতে হবে চিরকাল একাকিনী ? 

ওঠ, আমার দিকে তাকাও । যাঁদ চাও আমি তোমার জীবন সঙ্গী হতে 
প্রস্তুত । 

কানের কাছে গুঞ্জারত হয় কার মায়াস্বর। চোখ তুলে তাকাবার সাহস হয় 
না। পাছে সেই মায়াম্বর ছিন্ন হয়ে যায়। 

পরমুহ্তেই তার মনে হয়, না না-এ তো মায়াস্বর নয়। এই মায়ার 
পুরহিত পুন্র সোমের কণ্ঠস্বর, যে সম্প্রদান কালে মন্ত্রপাঠ করবে বলে এসোছিল 
তাদের সঙ্গে । 

সেই কণ্ঠস্বর বলে ওঠে, কোনে ক্ষত্রিয় কুমার তোমায় গ্রহণ না করুক, তুমি 
যাঁদ আমায় গ্রহণ কর, তবে তোমায় গ্রহণ করে আম ধন্য হব। 

পীক সঙ্গীতের চেয়েও মধুরতর সেই সুন্বরের স্পর্শে শিহরিত হয় ভদ্রার অস্তর । 

কৌশাঁলক বলেন, যাঁদ চাও কন্যা তবে এই ব্রাহ্মণ পুত্রের হাতে তোমায় সম্প্রদান 
করতে পার । 

চোখ তুলে তাকায় ভদ্রু। । দেখে তার সামনে দাঁড়য়ে রয়েছেবশাল হদয় কাস্ত- 
মান নবীন শাল্মলীর মত যৌবনান্বত সোম । 

ফুল্পরুচি ফুলদলের মত সুস্মিত হয় ভদ্রার অধর! আশ্চর্য হয়ে ভাবে এর আগে 
এই চোখে কখনে। সে তাকে দেখোঁন । তরুণ সোমের চোখে পরম নির্ভরতা, এক সুন্দর 
আশ্বাস । দেখে আশ্বস্ত হয় ভদ্রা | 

ক ভাবছ ভদ্রা 2 প্রশ্ন করে সোম । 

?ক ভাবাঁছ ? ভাববার মত অবদ্। নয় সোম ॥ দেখাছি তোমার হৃদয় । সেই হৃদয় 
ওমান সুন্দর যেমন ওই শ্রমণের । 





১৬৩] শ্রামণ 


উল্তাঁসত হয় সোমের মুখ এক অনাস্বাঁদত আনন্দের হিল্লোলে । 

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে ভদ্র । যে বধপমাল্য সে হরিকেশ বলের কণ্ঠে প্রদান 
করবে বলে এসোছিল, সেই বরমাল্য প্রদান করে সোমের কণ্ঠে। তারপর মুগ্ধ চোখে 
তার দিকে চেয়ে থাকে । 

আনন্দ ক্ষারত হয় আর একবার ত্বগস্ছিসার শ্রমণ হরিকেশ বলের আঁক্ষ হতে ॥ 


প্রশ্নোতার জন তত 
[ প্বানুবীন্তি ) 


১১২ প্রঃ সংবর কাহার নাম ? 

১১২ উঃ “আম্রব-নিরোধ সংবরঃ*__আস্রবের নিরোধ করাকে সংবর বলে । অর্থাং 
কর্মাম্্বের কারণরূপ মনোবাকৃকায় যোগ মিথ্যাত্ব কষায়াদ নিরোধ হইলে অনেক সুখ 
দুঃখ নিমিতীভূত কর্মের আগমন হইতে পারে না। উহাকেই সংবর বলে । 

১১৩ প্রঃ সংবর কয় প্রকার ? 

১১৩ উঃ দ্রব্য সবর ও ভাব সংবর এই দুই প্রকার। 

দ্রব্য সংবর--কার্মণ পুদগলের আস্মব নিরোধকে দ্রবা সংবর বলে । 

ভাব সংবর--যে যে গুণ ধারণে ভাবান্রব হইতে পারে না এই দ্রব্যান্ত্রব নিরোধের 
কারণ ন্বর্প আত্মার ভাব বিশেষকে ভাব সংবর বলে। 

১১৪ প্রঃ কি উপায় অবলম্বনে আস্বের নিরোধ কর যায় ? 

১১৪ উঃ গ্ুপ্তি, সমাতি, ধর্ম, অনুপ্রেক্ষা। (ভাবন৷ ), পরাষহ জয়, চারন্ল এই 
ষড়বিধ কারণ দ্বারা সংবর (আম্ত্রব নিরোধ ) লাভ হয়। 

১১৫ প্রঃ গুণ্তি কির্প ও কাতাবধ ? 

১১৫ উঃ সংসার ভ্রমণের কারণ হইতে আত্মাকে রক্ষা করার নাম গুপ্ত । গুপ্ত 
তিন প্রকার-_মনোগু্তি, বাকৃগুণ্তি, কায়গুপ্ত অর্থাং বিষয় সুখাভিলাষ হইতে মন, বচন, 
কায়ের যথেষ্ট প্রবৃত্তি নিরোধকে গুপ্তি বলে। 

১১৬ প্রঃ সামাতর আকার কি? 

১১৬ উঃ নিজ শরীর দ্বারা অন্য জীবের পীড়া ন৷ দেওয়ার ইচ্ছায় সম্যক প্রকার 
ষন্প ও আচার পালন করাকে সাঁমাতি বলে । সীমাত পাঁচ প্রকার-_ঈর্ধা, ভাষা, এষণা, 
আদান-নিক্ষেপ ও উৎসর্গ। এই পাচটির প্রত্যেকেরই সম্ক একটি বিশেষণ আছে _ 
সম্যক ঈর্ধা. সম্যক ভাষা, সম্যক এষণা, ইত্যাদি । 

১১৭ প্রঃ সম্যক ঈর্ষা সমাত ক রূপ 2 

১১৭ উঃ যোনজাদি জীব স্থানের সম্যক্‌ জ্ঞানযুক্ত মুনি ধর্মের নিমিত্ত সম্যকরূপে_ 
যত গ্রহণ কাঁরতে, সাবহিতাঁত্ত হইয়৷ সূর্যোদয়ের পর (যখন সমস্ত বনু উত্তমরূপে দেখা যায় 
তখন,) ষেপথ লোক যাতায়াত দ্বারা উত্তমরূপে পাঁরষ্ৃূত সেই পথে ইতস্ততঃ অস্ততঃ চতুহ-ন্ত 
পারামত ভূভাগ সম্যক পর্যবেক্ষণ পূর্বক মৃদু পদক্ষেপে গমনাগকারবে যাহাতেন 


২৩৮ শ্রমর্ধ 


কোন জীবেরই হিংসা না হয়। এতাদৃশ সদাচার সজ্ঞান মুনির পৃথকায়ক, জল- 
কায়িকাদি জীবের হিংসাও 'বিদৃ'রিত হওয়াতে সম্যক ঈর্ষা সমিতি দ্ধ হইয়৷ থাকে । 

১১৮ প্রঃ সম্যক্‌ ভাষ। সাঁমাত কি প্রকার ? 

১৯৮ উঃ পরোপকারক সংশয়শৃন্য পরামত প্রিয় বাক্য প্রয়োগকে সম্যক ভাষ। 
সামাত বলে । 

১১৯ প্রঃ সম্যক এষণা সাঁমাতির স্বরুপ কি £ 

১১৯ উঃ দিনের বেল৷ মান্র একবার গৃহচ্ছের গৃহে নির্দোষ আহার গ্রহণ 
করাকে সম্যক এষণা বলে । 

১২০ প্রঃ সম্যক আদান-নিক্ষেপণ সাঁমতি কাহাকে বলে ? 

১২০ উঃ ে প্রকারে কোন হিংস। ব৷ ধর্মহানি না হয় এরুপ ভাবে বিচার 
পূর্বক নিজের উপবেশনাদির ও গ্রন্থ, কমগুলু প্রভৃতি বস্তুর স্থাপন বা গ্রহণ করার 
প্রবৃত্ত রাখাকে সম্যক আদান-নিক্ষেপণ সাঁমাত বলে। | 

১২১ প্রঃ সম্যক উৎসর্গ সামতি কিরূপ ? 

১২১ উষ্$ ন্রস ও হ্থাবর জন্তুর পাড়া ন৷ হয়, এরুপ ভাবে শুদ্ধ, প্রাণীরাহত ভূমিতে 
মলমৃাদি ক্ষেপণ কাঁরিয়। প্রাক জলে শোঁচ ক্রিয়৷ সম্পাদন করার নাম সম্যক উৎসর্গ 
সামাত। 

১২২ প্রঃ ধর্ম কাহাকে বলে ও ধর্ম কাঁতাবিধ ? 

১২২ উঃ যদ্বার৷ শবর্গ মোক্ষাঁদ ইষ্ট বিষয় লাভ করা যায় তাহাকে ধম বলে। 
ধর্ম দশাবধ । যথা- উত্তম ক্ষমা, উত্তম মার্দব, উত্তম আজব, উত্তম শোৌচ, উত্তম সত্য, 
উত্তম সংযম, উত্তম তপ, উত্তম ত্যাগ, উত্তম আঁকণন ও উত্তম ব্রহ্মচষ 1১৯ এই 
দশপ্রকার ধর্ম নিম্নে বিশদভাবে বাঁণত হইতেছে । 

(১) উত্তম ক্ষমা--যদ্বারা কোন কারণে দুষ্ট লোকের দুবাক্যাদ দ্বার 'তিরঙ্কার, 
উপহাস, তাড়নাঁদ ক্লোধমূলক কারণ উপাস্থিত হইলেও মালন পাঁরণমন 
হয় না। 

(২) উত্তম মার্দব--বল, জাতি, কুল, ধন, জ্ঞান আদি দ্বারা উন্নত হইলেও গর্ব 
না করা। 

(৩) উত্তম আর্জব-_মনে। বাক কায় সন্বন্ধী সর্ব প্রকার কুটিলত৷ ত্যাগ । 

(8) উত্তম শৌচ-_পরকীয় ধন ও স্ক্রী আদির লোভ ত্যাগ । 

(৫) উত্তম সত্য- -সংপুরুষের সাহত সত্ভাষণ । 


মি 


১১ গ্লিজের খ্যাতি লাতাদির জণ্ত যে ধর্ম কর্ম করা বায় তাহাকে উত্তম ধর্ম বলে না। খ্যাতি 
লা্ভাদির বাসন! ত্যাগ পূর্বক ধর্মাচরণকে উত্তম ধর্ম বলে। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ২৩৯১ 


১২৩ প্রঃ 
১২৩ উঃ 


বলে। 


(৬) 


(৭) 
(৮) 
(৯) 


উত্তম সংযম- ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নবর্তন রূপ ইন্দ্রিয় সংযম ও 
সম্যক্‌ জ্ঞানী মুনির একেন্দিয়াদি জীব পর্যস্তের আহংসারূপ প্রাণী সংযম 
এই ম্বিবধ। 

উত্তম তপ- কর্মক্ষয়ার্থ অনশনাঁদ । 

উত্তম ত্যাগ-ন্বাদশ প্রকারের পারিগ্রহ ত্যাগ । 

উত্তম আকিণন--নিজ শরীরে ও ভিন্ন শরীরে মমতার্প পাঁরণাম ন৷ 
হওয়। । 


(১০) উত্তম রহ্গচর্য_প্বকীয় বা পরকীয় স্ত্রী মান্নের স্মরণাঁদ ও অনুরাগ বর্জন 


(১) 


(২) 


(৩) 


€৪) 
(৫) 
(৬) 


(৭) 


(৮) 


পুরঃসর ব্রদ্মেতে (আত্মাতে ) বিচরণ করা । 
অনুপ্রেক্ষ। (ভাবন। ) কিরূপ ? 
নিম্নালাখত আনত্যাদি দ্বাদশ প্রকার চিন্তনকে অনুপ্রেক্ষা বা ভাবনা 


আনিত্য ভাবন্য- হীন্দরয় গোচর ধন যৌবনাঁদি বিষয় রাশির ক্ষণস্থায়ত্ব 
চিন্তা ৷ 

অশরণ ভাবনা __যেরুপ নির্জন বন মধ্যে সিংহ কর্তৃক ব্যাপাদ্যমান মৃগের 
শরণ অর্থাৎ রক্ষাকারী থাকে না, সেইর্‌প সাংসারিক দুঃখাক্রান্ত ও করাল 
কাল কতৃকি কবলিত জীবসমূহের সম্যক্‌ ধর্ম ব্যতীত শরণ বা রক্ষাকারী 
কোন বন্তুই নাই ইত্যাকার চস্তন। 

সংসার ভাবনা-_পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণশীল পারভ্রমণরূপ অবস্থা বিশেষই 
সংসার । জীব সংসারে এক দেহ হইতে অপর দেহ--এইরূ*প দেব, 
মনুষ্য, তির্ষক, নারকী এই চতুর্গতিতে নিয়ত 'বিঘুণিত, সুতরাং সংসার 
ঘোরতর দুঃখের আধার এই প্রকার অনুচিস্তন । 

একত্ব ভাবনা-_জন্ম, মরণ, জরা, বাদ্ধক্যাদি, দুঃখময় অবস্থায় আমার সহায় 
কেহই নাই, আম একাকী এইরূপ চিন্তা করা । 

অন্যত্ব ভাবনা-দারা পুত্র কলন্র ও শরীর প্রভাত কিছুই আমার নয়, 
কেনন৷ আমা হইতে এঁ সকল 'বিষয় ভিন্ন এতাদৃশী চিস্ত। ৷ 

অশুচিত্ব ভাবনা-_মলমৃন্রময় শরীর আত অপবি্র এই চিন্তা । 

আম্ত্রব ভাবনা--মিথ্যাত্ব, আবরত (অসংষম ), কষায়াঁদ দ্বার কর্মের 
আম্্ব হয় । আম্্বই সংসার পরিদ্রমণের কারণ ও আত্মার স্বাভাঁবক 
গুণের ঘাতক ইত্যাদি আম্রব স্বরূপ চিন্তা । 

সংসার ভাবনা--ষে যে গুণ ধারণে যে যে আন্্বের নিয়োধ হয় তাহার 
পায়চিস্তন ৷ 


২৪০ প্রণ 


(৯) 'নর্জরা ভাবন।-_কর্মের নির্জর। ক প্রকারে হয় তদুপায় চিন্তা । 

(১০) লোক ভাবন৷-_ কোন লোক (ন্বর্গাঁদ ) কত বড়, কোন লোকে কি কি 
অনাঁদ সৃষ্ট বস্তু আছে ও কোন স্থানে কোন জাতীয় জীব বাস করে 
ইত্যাঁদ লোক তত্বানুচস্তন। 

(১১) বোধ দুলল“ভ ভাবনা--সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞ্যন ও সম্যক চারিত্র এই রত্র- 
ত্য়কে বোধ বলে । এইরূপ বোঁধর প্রাপ্তি আতি দুললভ অর্থাৎ বহু ব্রত 
তপস্যাঁদ সাধ্য এইরূপ বারংবার চিন্তা কর৷ । 

(১২) ধর্মভাবনা- ধর্ম তাহাকে বলে- যাহ বস্তুর ঘ্বভাব । আত্মার শুদ্ধ নির্মল 
স্বভাবই আত্মার ধর্ম । আত্মার দর্শন, জ্ঞান, চা'রব্র, ব৷ দশাবিধ ধম ক্ষেমাঁদ), 
বা অহিংসার্প ধর্ম ইত্যাদি ধর্মগণের স্বর্প চিন্তা । উত্ত দ্বাদশবিধ 
ভাবন। ব৷ অনুপ্রেক্ষার ( চিন্তা, অনুষিস্তন ) দ্বারাও সংবর প্রাপ্ত হয় । 

১২৪ প্রঃ পরীষহ জয় কিরূপ £ 

১২৪ উঃ রত্বত্রয় (সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চাঁরিন্র) স্বর্প মোক্ষমার্গ 
হইতে যাহাতে বত হইতে না৷ হয়, এবং 'যেরুপে কর্মের নির্জরা হইবে, তান্লিমিত্ত 
দ্বাবংশাত প্রকার পরীষহ অর্থাৎ সহনীয় বিষয় আছে। উত্ত পরীষহ সহ্য করাকে 
পরীষহ জয় বলে । 

১২৫ প্রঃ দ্বাবংশাতি প্রকার পরীষহ কি কি? 

১২৫ উঃ (১) ক্ষুধা, (২) তৃষা, €৩) শীত, (৪) ডেফ), (৫) দংশমশক, 
(৬) নগ্রত।, (৭) অরতি, (৮) স্ত্রী, (৯) চা, (১০) নিষদ্যা, (১১) শব্যা, 
(১২) অ.ক্লোশ, (১৩) বধ, (১৪) যাচনা, (১৫) অলাভ, (১৬) রোগ, (১৭) তৃণস্পর্শ, 
(১৮) মল, (১৯) সংকার পুরঞ্ক।র, (২০) প্রজ্ঞ।, (২১) অজ্ঞান, (২২) অদর্শন। এই 
সকল পরীধহ শারীরক ও মানাঁসক সাতিশয় পাঁড়ার নিদান মৃবর্প, ইহাদিগকে সমভাবে 
সহ্য করার ক্ষমত৷ লাভ করিলে সম্বর হয় । 

১২৬ প্রঃ কি প্রণালীতে পরীষহ জয় করিতে হয় ? 

১২৬ উঃ ক্ষুধানল প্রজ্জালত হইলে তাহাকে ধের্যরূপ সাঁলল সেচনে শান্ত করার 
নাম ক্ষুধা পারষহ, জয়। এইরূপ তৃষা, শীত, গ্রীত্ঘ সহ্য কর! তৃষ্ণাঁদর জয়। মশক 
প্রভীতর দংশন সহ্য কর৷ দংশ মশক জয়, নগ্রত। অর্থাং উলঙ্গাবস্থায় অবস্থান কাঁরতে 
লঙ্জ। হয়, অন্যত্বাদি ভাবন। দ্বার৷ এ লঙ্জ। বারণ করা নগ্রত। জয়। ক্ষুধাঁদ পীঁড়তের 
সংযমে অরাঁত অর্থাং শোঁথল্য ভাব আগমন কাঁরলে €আম্্রব ভাবনাদি দ্বারা ) তাহার 
নৈরাশ সাধন অরাতি পরাঁধহ জয়। কমনীয় কামিনীর কটাক্ষাদিতে (অনিত্য 
ভাবনাঁদ দ্বারা) আত্মার অচলতা স্থাপন স্ত্রীজয়। মোক্ষপথে চলিতে ক্ষুগ্নতা, 
ঘন্নতা না রাখা চর্ধা জয়। ধ্যানার্থ গৃহত আসন হইতে চলায়মান না হওয়। নিষদ্যা 


জয়। কেহ অন্যায় ব আনক্ট জনক বাক্য প্রয়োগ কারলে উহা সহ্য করা আক্রোশ 
জয় প্রহারোদ্যত ব৷ কৃত প্রহার ব্যান্তর প্রাতরোধ না কর৷ ও প্রহার সহ্য করা৷ বধ জয়। 
প্রাণাত্যয় সম্ভবেও কাতরত৷ প্রযুস্ত আহারাদর নিমন্ত দীনতা ( ভৈক্ষচধাদ ) প্রবৃত্তির 
বদূরণ যাণ্ঠা জয়। আহারাদির প্রাপ্তি না৷ হইলেও প্রাপ্তবং সম্ভুষ্ট থাকা অলাভ 
পারিষহ জয় ৷ রাস্তায় চাঁলতে তৃণ কঙ্কর কণ্টকাদর স্পর্শ বেদনা সহ্য কর। তৃণস্পর্শ 
জয় । নিজ শরীরকে মলযুস্ত দৌখয় গ্রানবোধ ব৷ প্লানাঁদ প্রবৃত্তি না কর মল জয়। 
অজ্ঞান মনুষ্য কর্তৃক অপমানিত ব। অসম্মানিত হইলেও সম্মানেচ্ছ৷ না কারয়৷ মানা- 
পমানে তুল্য ভাবাবলম্বন সৎকার পুরস্কার জয় । 

১২৭ প্রঃ চারিন্ন ভেদের স্বরূপ ক ? ” 

১২৭ উঃ চাঁরন্র পাচ প্রকার। যথা, ১) সামায়ক, (২) ছেদোপস্থাপন।, 
(৩) পাঁরহার বিশুদ্ধি, €৪) সুন্ষম সাম্পরায় ও ৫) যথাখ্যাত। 

(১) সামায়ক চারিন্ন কিরূপ ? 

ব্রতানুষ্ঠান, সামাত পালন, কষায় নিগ্রহ, মন বচন কায়ের অশুভ প্রবৃত্তি রূপ 

অনর্থদণ্ডের ত্যাগ ও ইন্দ্রিয় জয় এই সকল গুণশালীকে সংযমী বলে। সংযমীর 

সব প্রকার নিন্দনীয় বিষয়ের সম্পর্ক রাহত্য ও তদনুকূল ত্যাগকে ও আত্ম 

বিচারে থাকাকে সামায়ক চারিন্র বলে । 

(২) ছেদোপস্থাপন কিরূপ ? 

প্রমাদাধীন অনিষ্ট জনক 'নন্দনীয় কর্মের উদয়ে, উত্তম ( শুভ ) কর্মের স্থিতি ও 

উদয় [বিনষ্ট হইলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অশুভ কর্মের ক্ষয় সাধন করিয়া পুনরায় ব্রত 

সংযম ধারণাদি বৃপ প্রাতিক্রিয়াকে ছেদোপস্থাপন৷ চারন্র বলে অথবা সামাঁয়ক 

হইতে চালিত হইয়৷ পুনরায় সামায়কে লীন হওয়৷ | 

৩) পাঁরহার বিশুদ্ধি কি? 

জীবমান্রের পীড়ন পরিত্যাগ দ্বারা আত্মার [বিশেষ বিশুদ্ধি ভাব হওয়াকে পারহার 

বিশুদ্ধি বলে। 

(৪) সৃন্ষমাতিসূন্ষম কষায়ের উদয়ে (*যাহা জীবাত্বা অনুভব করিতে পারে 

না) সূন্ষম সাম্পরায় নামক গুণস্থানে যাদৃশ চাল প্রকাশ পায় তাহাকে সৃচ্ষম 

সাম্পরায় চারন্র বলে। 

৫) যথাখ্যাত চারিন্ন কি প্রকার ? 

চারন্র মোহনীয় কর্মের সম্পূর্ণ রূপে উপশম বা ক্ষয় হওয়ার পর আত্মার নিজন্ব 

ভাবে আঁধর্ঢ় হওয়াকে ষথাখ্যাত চারন্র বলে। 

১২৮ প্রঃ নি্জরার শ্বরূপ কি ? 
১২৮ উঃ বন্ধন গ্রস্ত কর্মের আংশিক অপচন্ন বা অপন্ৃতির নাম নিজর। । 


২৪২ । শ্রণ 


১২৯ প্রঃ নিজ কাঁতাবধ ? 

১২১৯ উঃ সাঁবপাক ও আঁবপাক এই 'শ্বাবধ । 

১৩০ প্রঃ সাবপাক ও অধিপাক কিনুপ ? 

১৩০ উঃ ফল ভোগাস্তে কর্ন ক্ষয়কে সাঘপাক ও তপঃকর্মাঁদ দ্বার কর্মাপ- 


সারণকে আবপাক নিজরা বলে । 
[ ক্রমশঃ 


নাগিল! 
[ পূবানুবৃত্তি ] 


তৃতীয় দৃশ্য 
[ নাগিল৷ দরজার কাছে পথ চেয়ে দাড়িয়ে রয়েছে ] 

নাগিল। £ [ পায়ের শব্দে চমকে ] কে ?-*-ও তুমি শ্রীমন্ত । 

ল্লীমস্ত £ হা বৌঠান । আম ত আপনাদের এখানেই আসাছলাম হঠাং ছোট বাবুর সঙ্গে 
পথে দেখা । আগে আগে এক শ্রমণ চলোছিলেন, পেছনে পেছনে উন । 
আম গুঁকে দুল“ভ জাতীয় ফুলের মঞ্জরী দেখালাম । | বার করে নাগিলাকেও 
দেখাচ্ছে] দেখে বললেন, তুমি এই মঞ্জরী নিয়ে ঘরে যাও । আম এখুঁন 
আসাঁছ। 

নাগিলা £ [ফুলের মঞ্জারী হাতে নিয়ে ] কি সুন্দর এই মঞ্জরী। মনে হচ্ছে আকাশের 
সমস্ত নীলিমা কে যেন এতে ঢেলে দিয়েছে । 

শ্লীমন্ত £ আপনি ঠিক বলছেন বৌঠান। এই মঞ্জরশীকে দেখা মাত্রই মন আকাশের 
নিঃসীমতায় হারিয়ে যায়। লুপ্ত হয়ে যায় আকাশ ও মাটির ব্যবধান । 
নঃসীম নীল মুখর হয়ে ওঠে । এই মঞ্জরী ছোট বাবু আপনার জন্য পাঠিয়ে 
দয়েছেন। 

নাগিল। £ আমার জন্য ! [ মঞ্জরী নিজের গালের ওপর রাখছে ] কিন্তু কত বেল৷ হয়ে 
গেল। 'দিনের সূর্য মাথার ওপর উঠে এল । তবু তার আসার নাম নেই । 
শ্লীমস্ত, তুমি তাকে কোথায় দেখোঁছিলে ? 

শ্লীমস্ত £ সেই শুকনে। গাছের কাছে যেখান হতে সোমপুর। যাবার পায়ে চলা পথ গেছে। 

নাগিলা £ না জানি তান কতদূর তাকে পৌঁছে দিতে গেছেন। কিন্তু আমার মন 
ব্যাকুল হয়ে উঠছে । আজ সকালে আমার মুখ হতে নির্বাসনের কথ। 
বোৌরয়ে গিয়েছিল । তা যেন আমার জীবনে সত্য ন৷ হয়ে যায় । 

[ ছুড়ী ওয়ালী আসছে ] 

চুড়ীওয়ালী £ চুড়ী চাই বৌরাণ্ী । [চুড়ীর ডাল নাঁময়ে নাগিলার সামনে রাখছে ] 
তোমার জন্য আজ সুন্দর সুন্দর চুড়ী এনোছি। 

নাগিল। £ আজ চুড়ী নেবার মন নেই । আর একাঁদন এসো । 

চুড়ীওয়ালী £ ছোট বাবু পাঠিয়ে দিলেন কিনা । রাস্তায়ই দেখ হয়ে গিয়েছিল। বললেন, 
তুই বা, পছন্দ করা, আম এখুঁন আসাছ। 


৪৪ শ্রমণ 


নাগিলা৷ £ আর কিছু কি বলেছিলেন ? 
চুড়ীওয়ালী £ হেসে 1 হা বলোছিলেন। বলোছলেন ওর কমল কাঁলর মতে। কোমল 
হাতে সবুজ রঙের ছুড়ী পাঁরয়ে দাব যে সবুজ রঙ বনের শ্যামীলমাকেও হার 
মানিয়ে যায় । 
নাগল৷ : [লাঁজ্জত ভাবে ]ছিঃ ! 
চুড়ীওয়ালী £ ওতে লজ্জার কি আছে। এখনত নৃতন নৃতন তাই। .-.তুঁমি এবার 
চুড়ী দেখে নাও বৌরাণী । আমার আবার যাবার তাড়া আছে । আমাকে 
[বয়ে বাড়ীতে যেতে হবে । ওখানে অনেক চুড়ী বিকী হবে। 
নাগিল। £ কিছু পছন্দ করে নেবার মতো মন আজ আর নেই আমার বরং তুইই তোর 
পছন্দ মতে। এক গোছ। সবুজ রঙের চুড়ী আমায় দিয়ে যা-- 
চুড়ীওয়ালী £ তবে আমার পছন্দ মতে। এক গোছা ছুড়ী আম তোমার পাঁরয়ে দেই । 
[ নাঁগলার হাত নিজর হাতের মধো নিয়ে ছুড়ীওয়ালী চুড়ী পাঁরয়ে 
দচ্ছে ] 
চুড়ীওয়ালী £ তাহলে চলি । [ ডালা তুলছে ] 
নাগিল। ৪ পয়স। নাবন। 
চুড়ীওয়ালী £ ছিঃ ! তোমার কাছে কী নিতে পার! তুমি এখন নৃতন। ছোটবাবুর 
কাছে নেব । পাচগুণ ! [ চলে যায়] 
ত:ব আঁমও চাঁল বৌগ্ঠান। অনেক নেরী হয়ে গেল। [চলে যায়] 
এখুনি আসাছ ! এখুঁন আসাছি ! আর এত দেরী! কোথায় রয়ে গেলেন ! 
শ্রমণদের উপাশ্রয় পর্বস্ত ত চলে যানান! আধ ভবদত্ত সংসার 
পাঁরত্যাগের কথা বলছিলেন । তবে কি..না না৷ সেরকম কিছু হতে 
পারে না। কিন্তু সেই কথাই কেন বারবার আমার মনে আসছে । তবে 
[ক আম উপাশ্রয়ে গিয়ে দেখে আসব | যাঁদ শ্রমণের। ওর সঙ্গে দেখ! 
করতে ন৷ দেন ! যাঁদ ীন না ফেরেন ! আরে পাগলের মতো৷ আমি এসব 
[ক ভাবছি । উনি ত আমাকে ছাড়া আর কিছু ভাবেন না । আমাকে ছেড়ে 
যাবার, তাই প্রশ্নই কোথায় 2.*শকন্তু এঁদকে যে সন্ধ্যে হয়ে এল। 
গাংগু মাঠ হতে গরু নিয়ে ঘরে ফিরছে । 
[ গাংগু আসছে ] 


শ্রীমন্ত 
নাগিল। 


গাংগু £ শুনেছ বোরাণী । 

নাগিল৷ £ [চমকে ] কি ? 

গাংগু £ ছোটবাধু আজ দাঁক্ষিত হয়ে গেলেন । 

নাগল৷ £ কে বলল গাংগু ? না না, এমন হতে পারে না । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ২৪ 


গাংগু $ হতে পারেই নয়, হয়েছে । আম যখন গরু চরিয়ে 'ফিরাছি তখন উপাশ্রয়ে 
লোকজনের ভিড় দেখে জিজ্ঞেস করায়' জানতে পারলাম ছোটবাবুর দীক্ষা 
হয়েছে । আমার বিশ্বাস হল না তাই ভিতরে ঢুকলাম । সেখনে ছোট- 
বাবুকে দেখলাম । আরে তৃমি কাদছ ? 
নাগিল। £ [ চোখের জল মুছে ] না না গাংগু, ও কিছু নয়। কিন্তু তান কিতোকে 
[চিনতে পারলেন 2? তোকে কি কিছু বললেন ? 
গাংগু : না বৌরাণী। আম ত ওঁর কাছ পর্যন্ত যেতেই পারনি । আর ডীনত 
কোনে। দিকেই তাকাচ্ছিলেন না । তাকে কেমন যেন উদাস দেখাচ্ছিল । 
কিন্তু বোরাণী ঘর হতে কেউ যখন দাক্ষত হয় তখন যখন উৎসব হয় তখন 
তুম কেন চোখের জল ফেলছ ? 
নাগলা ১ চোখের জল ! ন৷ গাংগু না। উীন যাঁদ আত্ম কল্যাণের পথে চলতে চান 
আম তবে কেন চোখের জল ফেলব ? 
গাংগু : তবে তুমি কাদছ কেন ? 
নাগিল৷ : আমার ভাগ্যকে । 
চতুর্থ দৃশ্য 
[ উপাশ্রয় । সময় রাত্রি । পুগুরীক ও ভবদেব 
পুণরাঁক : ভবদেব, আজ আচার্য যখন রইবক্কা পড়াচ্ছিলেন তখন তোমাকে ভারী 
অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল । এ সম্বন্ধ ক তোমার কিছু বলবার নেই ? 
ভবদেব : না। 
পুগরীক : ভবদেব, আম তোমার সতীর্ঘ। তোমার সামান) আগেই দীক্ষিত হয়েছি । 
তুমি আমায় তোমার মনের কথা অকপটে খুলে বলতে পার । 
ভবদেব : ক বলবার আছে যে বলব ? 
পুণুরীক : ভবদেব, আমার কি মনে হয় জান। আচার্য যে দশবেয়ালিয়ার প্রথম ছুলিয়। 
আজ পড়ালেন সে শুধু তোমারই জন্য । ইহ খলু ভোঃ প্রবাজতেন উৎপন্ন- 
দুঃখেন - প্রত্রীজত হবার পর যার মনে দুঃখ উৎপন্ন হয়েছে, যে সংসারে ফিরে 
যেতে চায়, সে সংযম পারিত্যাগের পূর্বে যেন এই আঠারোটি বিষয় 
চিন্তা করে। 
ভবদেব : জানি পুণ্তরীক ৷ কিন্তু ও শাস্ত্রবাক্য আমার জন্য নয় । 
পৃণ্রীক ; তবে তুমি কেন প্ররাঁজত হতে এলে । 
ভবদেব : আম আসান । ঘটনাচক্রই আমায় প্রব্রাজত করেছে। 
পুগুরীক : ভবদেব, সংসারে তোমার কে আছে ? 
..ভুবদেব :. সংসারে আমার কেউ নেই, এক" 
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পুগ্রীক : 
: আমার ঘুম আসে না । 
পুণ্ডরীক : 


ভবদেব 


ভবদেব 


পুণগডরীক 
ভবদেব 


পুগুরীক : 


ভবদেব, 


: কী ভাবছি! 


- বল তবদেব বল -- 


: শুধু এক নাগিলা ছাড়া । 
পুশুরীক : 


: সে আমার সব। 
পুগুরীক : 


নাঁগল। তোমার কে 2 


বুঝোছি ভবদেব। তুমি তাকে খুব ভালবাসতে..কস্তু এখন তুম কি 
ভাবছ বলত ? 

যার কথা না ভেবে পারা যায় না তার কথা । চাদের 
আলোর একটুকরো যা আমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে তা যেন হংসদূত 
হয়ে তার কথাই আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে । 

[খাঁনক নিস্তন্ধতার পর ] অনেক রাত হয়েছে ভবদেব এবারে শুতে যাও । 


অপসরাত ন চক্ষুষে। মৃগাক্ষী 
রজানারয়ং ন যাত নোত নিদ্রা | 


[ক ঠিক বালান? তুমি কাঁব। তুমি ভুল শ্বর্গে এসে গেছ। তুম 
আবার ঘরে ফিরে যাও ভবদেব । 
: না। 
: নাকেন?ঃ 
: ঠিক জান না। কি যেন আমায় এখানে ধরে রেখেছে । তাছাড়। আম 
চলে গেলে আমার অগ্রজের অপমান কর হবে । সে আম পারব না। 

তুমি অন্তুত ! 

[ দশ বছর পর যে রাত্রে আধ ভবদত্তের মৃত্যু হল ] 
পণ্চম দৃশ্য 
[ গ্রামপথ । সময় উষাকাল ] 
রাতও ভোর হয়েছে । আমিও এসে পড়োছ। এই তো সেই গ্রাম। 


এই ত্ব এই সেই পথ, যে পথ গেছে আমবাগানের মধ্যে দিয়ে জলের কুয়োর 
ধার দিয়ে । এই পথ দিয়েই আমি একাদন বয়ে করে নিয়ে এসোছিলাম 
নাঁগলাকে । সে কত দিনের কথা ? মনে হয় ত। যেন এই কিছু দিন 
আগের-_পালকীতে যখন আসাছলাম তখন ওর হাত ছিল আমার হাতের 
মধ্যে । মধুর লজ্জায় তা ঘেষে ঘেমে উঠাঁছল। আর আম? আম 
চেয়োছলাম যখন সে চেয়োছল বাইরে, তার মুখের নিটোল রেখা, কররমূল 
ছেশয়া দোলন চাপার পাঁপাঁড়। কি সুন্দর সদন দেখাচ্ছিল শধুর- 


অগ্রহারগ, ১৩৮৩ 7 ৭৪৭ 


উভয়ে : 
ভবদেব : 


বাসারক। নাগিলাকে । চোখে ছিল তার সুস্মিত তৃফা, পৌর্ণমাসীর সুন্দর 
আশ্বাস । আজে কি নাগিলা ওমান সুন্দর আছে ?...সৌঁদন হতে আজ 
দশ বছরের ব্যযধান। আর ভবদত্তেরও মৃত্যু হল আর আঁমও যোরয়ে 
পড়লাম । কিন্তু সহসাই কি ঘরে যাওয়৷ ঠিক হবে ? নাগিল৷ যাঁদ সেখানে 
ন৷ থাকে, যাঁদ সে.-.না না তা কখনো হতে পারে না । পারে নাই বা কেন ? 
এখন আম কি করি; এইত গ্রামে যাবার পথ । নিশ্চয়ই কারু ন৷ কারু 
সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাকে শুঁধয়ে নেব। কিন্তু; সে কি 
আমায় চিনতে পারবে ? না, তার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া এই দীর্ঘ দন 
পর কেই বা আমায় মনে করে রাখবে ।'ওই যে কারা যেন এই 'দিকেই 
আসছে। 


[ জল নিতে যাবার জন্য নাঁগল৷ ও মান্দর৷ সামনে হতে আসছে । সাধুকে 
দেখে] 


[ আনত হয়ে ] প্রণাম । 
[ আশীবাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে ] তোমরা কি এই গ্রামে থাক ? 


মান্দরা : হণ ভগবন্‌। 


ভবদেব ৫ 
মান্দরা £ 


মান্দরা : 


ভবদেব : 


মান্দিরা : 


নাগল৷ 


আচ্ছা তোমর৷ 'কি নাগিলাকে জান ? 

কে নাগিল৷ -ভবদেবের স্ত্রী 2 ও ত""শ নাগিলা পেছন হতে কাপড় (টনে 
তাকে থাময়ে দিচ্ছে ] 

ও ত2 

ও ত আমার বাড়ীর কাছে থাকে । 

তোমার বাড়ীর কাছে । এখনো ওখানেই আছে ত ? 

আছে । কিন্তু আপাঁন বলুন, আপনি কে 2 

আম শ্রমণ । 

সেত দেখতেই পাচ্ছি । সেই জন্যই, ত জিগ্যেস করাছ নাঁগলার এতে। 
খবরে আপনার 'কি প্রয়োজন ? 


: আমার 2 সে তুমি বুঝবে না । ওর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। 
;: দরকার ১ আপাঁন কি কখনো এখানে এসেছিলেন 2 আপনাকে ত কখনে। 


আমি দোখনি । 


: আমিও তোমায় সেই কথাই জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম ৷ তুমি ওর বাড়ীর 


কাছে থাক অথচ তোমাকে আম দোখান । 
: ি করে দেখবেন 2 ও ত এ গ্রামের মেয়ে নয়, বউ । 


২৪৮ 


ভবদেব 


মন্দির 
ভবদেব 


মন্দিরা 
ভবদেব 
নাগিল। 
ভবদেব 
নাগলা 
ভবদেব 
মন্দির 


ভবদেব: 


নাঁগিল। 
ভবদেব 
নাগিল। 


ভবদেব 


শ্রমণ 


: [ নাগিলার দিকে এক ঝলক দেখে মান্দিরার দিকে দেখছে ] তুমি কি সুদেষের 
বউ? 

: আপাঁন ঠিকই ধরেছেন । কিন্তু গুকে আপাঁন জানলেন কি করে ? 

: তুমি যেমন নাঁগলাকে জান ঠিক সেইভাবে। আম ওর বাড়ীর কাছে 
থাকতাম । 
[ ওপরূহতে নীচ অবধি দেখে ] তবে ক আপানিই ভবদেব ? 

: যাঁদ বাল আঁমই ভবদেব । 

: যাঁদ কেন? আপনার সেকথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল । 

: [ নাগিলার দিকে চেয়ে ] তুমি কে? 

: আমি কে? কেন আপাঁন আমাকে চিনতে পারছেন ন৷ ? 

: পেরেছি । তুমি নাগিল৷ ৷ সাঁত্যই তুমি নাগিলা | কিন্তু কি পারবঙন ? 

: হবেনা? যে ভাবে আপানি ওকে ফেলে চলে গিয়োছলেন তাতে পাঁরবত'ন 

না হওয়াই ত আশ্চর্য ? 

তাঠিক। তবে বিশ্বেস করো আম ওকে ছেড়ে যাইীন । আমার ভবিতবাই 

আমায় টেনে নিয়ে গেছিল । তুমি না জান ওজানে। 

[ নাগিলার দিকে চেয়ে ] 

নাগিলা, সেও ছিল এক বসম্ভ। এও আর এক বসন্ত। সে দিন আম 

যেমন তোমার ছিলাম, আজিও আমি ঠিক তেমাঁন তোমার আছি । 

কত্ত শ্রমণ, আম কি সেই নাগল! ? 

: তার মানে 2 

: তার মানে সোঁদন ও আজকের মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান । আম সে নই। 
এবং সন্ভবতঃ আপানও । 

: কিন্তু আমি সেই আছি নাগিলা । এই দশ বছর তোমাকে ছাড়া আমি আর 
কিছু ভাব নি। 


নাগলা £ না শ্রমণ না। এত চাওয়ার মূল্য আমার মধ্যে নেই। 


ভবদেব 
নাগিল। 
ভবদেব 
নাগিলা 


; আছে নাগিলা, আছে । চল ঘরে যাই। 

: ঘর? তুমি আম একসঙ্গে থাক এত জায়গ। কি আর এক ঘরে আছে 2 

: [ চমকে ] সাঁতযই কি নেই নাঁগল। 2 

: না শ্রমণ না । তোমায় আম ব্রতত্যুত দেখব সেই ক তুমি আশা কর। 
আমার হৃদয়ে তুম যে স্থান আঁধকার করে আছ তাকে আঁবম্মরপীয় থাকতে 
দাও। আম তোমায় ভাল্বাসি ! 
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ভবদেব £ ভালবাস! 1 একটু থেমে ] তবে তাই হবে নাগিলা। তোমার রূপ 
আমায় পৌছে দিয়েছে সেই অরূপের কিনারে যা শাশ্বত, য৷ অনস্ত, যার ক্ষয় 
নেই । তুমি মানব নও নাগিলা, বিশ্বের আনন্দ পরের ওপর দাঁড়িয়ে থাক৷ 
যেন কোনো প্রাতিমা ৷ 
[ ভবদেব যোদক হতে এসোছিল সৌঁদকে চলে যাবে । ওর। দু'জন চোখের জল 
মুছতে মুছতে তার যাবার 'দিকে চেয়ে দাঁড়য়ে থাকবে ] 


সংকলন 


জন 


বুদ্ধের ধর্ম প্রচারিত হইবার কিছু পূর্বেই ! অনেক পূবে- সম্পাদক ] উত্তর ভারতে 
জেন ধর্মের আবির্ভাব হইয়াছিল । বকন্তু পঁচিছয় শত বংসরের মধ্যে জৈনগণ 
তীর্থংকরাদ্কে দেবতার আসনে বসাইয়। পৃ্জ আরগ্ত কারংলন--ধর্মের প্রাচীন বিশুদ্ধতা 
নষ্ট হইল । এক সময়ে ইহাদের শান্ত সমগ্র ভারতকে যে আভভূত করিয়াছিল তাহার 
নিদর্শন নানাম্থানের অসংখ্য মন্দির ও ধর্মশাল। । আবু পৰতের জৈন মন্দির ভারতীয় 
স্পাতর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বাঁলয়। সকলে স্বীকার করেন । আঁতি প্রাচীনকালে জৈনদের মধ্যে 
দুইটি ভাগ হইয়। যায়- শ্বেতান্বর ও দিগন্বর । গ্েেতাম্বর মান্দরে হিন্দু পুরোহত কাজ 
করেন এবং প্রায় সমস্ত জৈন পাঁরবারে কোনে। ক্রিয়াই রক্ষণ ব্যতীত সাধিত হইতে পারে 
না। হিন্দু সমাজের মধ্যে জেনগণ যে ক্রমেই বিলীন হইয়। আসতেছে তাহার প্রমাণ 
গত ত্রিশ বংসরের আদমসুমারী ; ১৮৯১ সালে জেনদের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ, ১৯০১ 
সালে ১৩ লক্ষ ৩৪ হাজার, ১৯১১ সালে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার, ১৯২১ সালে ১১ লক্ষ 
৭৮ হাজার | [ এই সংখ্যা সব সময়ে নিভর যোগ্য নয়। যাহারা জনগণন৷ কারতে 
যান তাহার৷ অনেক সময়ে জৈনদের হিন্দু বলিয়া লাখয়া লন ।-_- সম্পাদক ] 

১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে আহমদাবাদে জৈনদের ভিতরে সংগ্কারের এক আন্দোলন আরঘ্ত 
হয়। এই নৃতন দল প্রাতম। পৃজার ঘোর বিরোধী ; ইহাদিগকে ম্থানকব।সী বলে। 

জৈন সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা অনেক দন হইতে প্রবেশ করা সত্বেও শিক্ষা 
তেমন ভাবে ব্যাপকতা লাভ কাঁরতে পারে নাই ; ইহার কারণ জৈনগণ ব্যবসায়েই 
তাহাদের মন প্রাণ দিয়াছে, অন্য কোনে উচ্চ আদর্শের সাহত যেগ স্থাপন করে নাই। 
আধুঁনক সময়ে জৈনদের মধ্যে রামচন্দ্র রবজী ভাই নামক একজন কাঁথবাড়বাসী জন্ম 
গ্রহণ করিয়া ছিলেন। মূতি ও মৃমাঁত (মুখের কাপড় ) ব্যতীত মোক্ষলাভ হয়-- 
স্থানকবাসী হইয়াও শ্বেতাস্বর মান্দরে পৃজ। কর যায় ইত্যাঁদ উদার মত তিনি প্রচার 
করেন। ১৯০৯ সালে মান্র ৩২ বসর বয়সে তান মারা যান। 

যে সাম্প্রদায়ক জাগরণ হিন্দু সমাজের মধ্যে দেখা গিয়াছে, জৈনদের মধ্যে তাহার 
প্রথম আভাস পাওয়। যায় ১৮৯৩ সালে । এ বংসরে দিগন্বর গণের প্রথম বাংসরিক 
কনফারেন্স হয়। বংসর দেড়-এক পরে থৃষ্টীয় যুবক সমিতির অনুকরণে জৈন যুবক 
সাঁমাত নামে এক সামাত গাঠত হয় । ১৯০৩ সালে শ্বেতান্বর গণের প্রথম কনফা- 
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রেস ও ১৯৩৬ সালে স্থানকবাসীদের প্রথম মিলন সভা হয়। ইহাদের মধ্যে 
অনেকের ইচ্ছা এই তিন সম্প্রদায়কে এক কারয়। এক বিপুল শান্ত সৃষ্টি করেন। 

ইহাদের সকলের উদ্দেশ্য জৈন সাধু ও পুরোহিতদের জন্য উপযুস্ত শিক্ষার ব্যবস্থা 
করা, জৈন ছাত্রদের জন্যে পৃথক হোষ্টেলাঁদ খোলা ও সেখানে জৈন ধর্ম পুস্তক নিয়মিত 
ভাবে অধ্যাপনা, ইংরাজী ও দেশী ভাবায় জৈন পন্রিক। প্রকাশ, প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের 
উদ্ধার ও প্রকাশ, নৃতন কারিয়৷ তাহাদের ব্যাখ্য। ও প্রচার এবং সমাজ ও ধর্মের সংস্কার 
সাধন । 

দগস্থর, শ্রেতাস্বর, স্থানকবাসী সকলেই এই সংঞ্কারের জন্য বদ্ধ পাঁরকর । দিগন্বরগণ 
কাশীতে স্যাদবাদ মহাবিদ্যালয় স্থাপন কারয়া অহৃতগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন, 
[দল্লীতে একটি অনাথাশ্রম, দেশের নানাম্থানে হোষ্টেল ও বোম্বাইতে একাঁট 1বধবাশ্রম 
স্থাপন কাঁরয়াছেন। এছাড়া অনেকগুীল সংবাদপন্র বহু ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে-_ 
নারীদের জন্য বিশেষভাবে একখানি কাগজ ইহাদের আছে । শ্বেতান্বরগণও 'দিগম্বর- 
দের পথ অনুসরণ কারিয়াছেন , তাছাড়া ইহাদের আর একটি কাধ বিশে প্রশংসনীয় । 
তাহারা ঠজেন সাহত্যের একাঁট তালক৷ প্রস্তুত কাঁরতেছেন ৷ জেন গ্রন্থ প্রকাশের 
প্রথম বাধ। প্রাচীন পন্থী জৈন সাধুগণ, তাহারা এই সকল জ্ঞানগর্ভ পুীথ সমূহ 
কিছুতেই বাহরে প্রকাশ করিতে চান না । 

অনেকগুলি ফাও হইতে বহু জৈন গ্রন্থ গত কয়েক বংসরের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে । 
সংস্কৃত, প্রাকৃত ও হন্দীতে যে কত বই আছে তাহা আমরা জানিত।ম না। জৈন 
যুবক সামাত বত“মানে ভারত জৈন মহামওডল নাম গ্রহণ করিয়াছে । এই সভার কেন্দ্র 
লক্ষ্ৌতে । ইহার প্রধান কম্রচারী একজন সম্পাদক, তন সম্প্রদায়ের তিনজন 
সহকারী সম্পাদক তাহাকে সাহায্য করেন । ইহার প্রধান উদ্দেশ্য তিন শাখার মধ্যে 
সখ্যত। ও এঁক্য স্থাপন । ইংরাজীতে 'জৈন গেজেট? নামে একখানি মাঁসক পন্রিক৷ 
ইহাদের মুখপন্তর । আরাতে একাট বড় লাইব্রেরী স্থাপন কিয় জৈন পুস্তক ও 
ও পুীথ রক্ষ। করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বিলাতেও জন ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা 
হইয়াছে । যুরোপাীয় জৈনশাস্ত্রবিদ ও ভারতাঁয় জনদের লইয়া একটি সভা গঠিত 
হইয়াছে । 


বরদ! এজেন্সি, কলের সীট মার্কেট, কলিকাতা কর্তৃক ১৯৩৭ বঙ্গাবে প্রকাশিত স্ীপ্রভাত কুমার 
মুখোপাধ্যায় বিরচিত ভারত পরিচয় (দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ -*৮-১১* ) হইতে সংকলিত । 


স্বাতি ঢাল্রণ 


মুন জিন বিজয় 
[ পৃবানুবৃত্তি | 


প্রথম বছরেই সিংঘী জৈন ছান্রালয়ে ১৬1১৭ জন বিদ্যাথী ভাঁত হল । যার৷ সম্পন্ন 
ঘর হতে এসেছিল তার৷ নিজের খরচ দিত, অন্য বিদ্যার্থীদের বায়ভার ছান্লালয়ই বহন 
করত। দ্ক'লের এই 'বদ্যার্থা ছাড়াও গবেষণামূলক অধ্যয়নের জন্য যে সব বিদ্যা 
আমার কাছে এসৌছিল তারাও যথানিয়ম বিশ্বভারতী িদ্যাভবনে প্রবিষ্ট হল ও সেই 
ধরণের অধ্যয়ন করতে লাগল । 

প্রথম বছরের আবহাওয়৷ বেশ উৎসাহ জনক ছিল । যে বাড়ী আমরা পেয়েছিলাম 
স্বাস্থোর দাঁষ্টতে তা অনুকূল ছিল না। অন্য বাড়ী পেতে পারি তারো৷ সম্ভাবনা ছিল 
না। তাই ভালে৷ বাড়ী ন৷ থাকার কষ্ট আমর৷ অনুভব করতে লাগলাম । সিংঘাঁজীর 
সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হত। তান তখন একদিন বললেন, তাহলে এক ভালে বাড়ী 
তৈরী করেনেওয়া যাক যেখানে 'সিংঘা জৈন জ্ঞানপাঁঠ ও সংঘা জৈন গ্রন্থমালার একক 
সমাবেশ হবে । এতে ১০।১২ হাজার টাকা মত খবচ হবে । এর জন্য যাঁদ আশ্রম 
কর্তৃপক্ষ ভালে৷ জাম দেন তবে বাড়ী আম তৈরী কারয়ে দেব। এ বিষয়ে আশ্রমের 
কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমি কথা বললাম ও গুরুদেবের সঙ্গেও দেখ৷ করলাম । গুরুদেব 
অনেক উৎসাহ 'দয়ে বললেন, আশ্রমের যে খালি জাম রয়েছে সেই জমির পছন্দমত 
যতটুকু দরকার আপনারা নিয়ে নিন ও বাড়ী তৈরী করুন। আশ্রম সমস্ত রকমে 
আপনাদের সাহায্য করবে । আম তখন এক লম্ব৷ চৌড়। জায়গ৷ দেখে পছন্দ করলাম 
ও বাড়ী তৈরীর প্রস্তুতি আরম্ভ হল। প্রথমে একটা ছোট বাড়ী কর৷ হবে যেখানে 
আম থাকব, দ্বিতীয় বছর সেখানে ছান্রুলয়ের বড় বাড়ী তৈরী হবে। এরজন্য পূজার 
ছুটির আগেই এক ছোটখাট অনুষ্ঠান করা স্থির হল ও স্বয়ং গুরুদেব তার শিলান্যাস 
করবেন তাও চির হয়ে গেল। 'সিংঘাঁজীরও এই কার্যক্রম পছন্দ হল এবং এর জন্য 
[তান সমস্ত রকম ব্যবস্থ। করে দিলেন । 'নাশ্চত 'দনে তান সেখানে এলেন । গুর্দেবের 
হাতে 'ভীত্ত প্রস্তর স্থাপিত হল । িংঘীজীর পক্ষ হতে আশ্রমের সকলকে চা পানে 
আপ্যায়ত কর হল। 

এভাবে সংঘী জৈন ছান্রালয়ের কাজ খুব উৎসাহের সঙ্গে আরপ্ত হল। পূজার 
ছুটির পরে সুপারণ্টেণ্ডে্টে আদর ব্যবস্থাও হয়ে গেল। বিদ্যার্থাদের মধ্যে অনেকে 
সংঘাঁজীর নিকট আত্মীয়দের মধ্য হতে আসার তাদের অভিভাবকেরা যাতে কোনো 
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প্রকার নুটি ধরতে না পারে বা ছাল্রালয়ের কোনো দোষ দেখাতে না পারে তার জন্য 
থাওয়াদাওয়া আদ সমস্ত রকম বিষয়ে দৃষ্ট রাখার জন্য ও তার জন্য য৷ খরচ হয় 
করবার জন্য তিনি আদেশ 'দয়ে দিয়েছিলেন, যাঁদও এতে আমার বিরোধ ছিল। 
কারণ শাঁস্তীনকেতনের মত জায়গায় যখন অন্য হাজারে 'িদ্যার্থাী আশ্রমের সর্বসাধারণ 
ভোজনালয়ে সন্ত। ও সাধারণ খাবার খাবে তখন জৈন ববিদ্যার্থারা কেন প্রাত 'দিন 
ভালে। খাবার খাবে 2 এ ব্যবস্থ। অসমঞ্জস বলে আমার মনে হত । কিন্তু সিংখাঁজীর 
নিজের সমাজের ক্ষুদ্র ও দোষদর্শী মনোভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পাঁরচয় ছিল ।-.সংঘীঁজী 
যথার্থই দূরদর্শী ছিলেন । এবং কাজ কিছু অগ্রসর হতেই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে 
এর সামান্য পরিচয় আমিও পেয়োছিলাম । 

সেই শীতকাল বেশ ভালভাবেই কাটল । এবং পরীক্ষাদি দিয়ে গ্রীষ্মাবকাশে 
ধবদ্যার্থীর আপন আপন ঘরে ফিরে গেল । আমিও গ্রন্থমালার কাজের জন্য গুজরাত 
গেলাম । 

এই এক বছরের আভজ্ঞতায় আমার মনে হল ছান্রালয়ের যথাযথ ব্যবহার করা হচ্ছে 
না অথচ এর জন্য ব্যয় করা হচ্ছে অনেক বেশী । যে সমস্ত বিদ্যার্থা এখানে ভাত 
হয়েছে তারা অত্যন্ত সাধারণ, উচ্চ শিক্ষার তাদের কোনো যোগ্যতা নেই বললেই চলে । 
এ বিষয়ে কিছু চিন্ত। করা ও নিজের মতামত 'সিংঘাঁজীকে জানাব ভাবছিলাম এর মধ্যে 
'দ্বতীয় বছরের গোড়াতেই ছান্র ভতিতে একটা মন্দার আবহাওয়া দেখতে পেলাম । 
কারু শান্তিনিকেতনে জলহাওয়া অনুকূল মনে হল না, কারু এখানকার পাঠ্যক্রম ও থাকা 
পর । তাই অর্েকের বেশী বিদ্যার্থাই উপাস্থাত হল না। 

ছান্রালয় স্থাপন করানোর আমার উদ্দেশ্য ?ছল কিছু বুদ্ধমান ও প্রতিভাসম্পন্ন 
বিদ্যার্থাকে শাস্তানকেতনের মুস্ত আবহাওয়ায় শাক্ষত করে তোল। যাতে তার সামাঁজক 
ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ব্যান্তত্ব নিয়ে অগ্রণী হয় । 

কন্তু সেখানে যে ধরণের বিদ্যা্থা এসেছিল তারা সংস্কার ও ব্যবহারে প্রায় আমার 
চস্তার বিপরীত ছিল । শিক্ষা বিষয়ে তাদের মাতা পিতার না কোন উচ্চ ভাবনা ছিল 
না তাদের ছেলেরা বিশিষ্ট সংস্কারসম্পন্ন হোক এ্রই ইচ্ছা । তাদের উদ্দেশ্য ছিল 
শাস্তনিকেতনে থেকে যত শীঘ্র স্ব স্কুলের পরীক্ষা পাশ করা । কিন্তু শাস্তীনকেতনের 
পাঠ্যক্রম এই দৃঁষ্টভঙ্গীর অনুকূল ছিল না। কেবলমান্র পুস্তক পড়ানোর চাইতে 
বিদ্যা্থার সংঙ্কার ও আদর্শ উন্নয়নের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল এবং সেই উদ্দেশ্যেই 
সেখানকার সমস্ত পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছিল । সাহিত্য, সংগাঁত, নৃতা ও চিন্রকলার বিশিষ্ট 
শিক্ষাও শাল্তিনকেতনের শিক্ষাপ্রণালীর বৈশিষ্ট্য ছিল । কিন্তু কেবলমাত্র দ্রব্যোপাসক 
ও অর্থপৃজক বাঁণক প্রবৃত্তির জৈনদের এই ধরণের সাংস্কাঁতক শিক্ষায় কিছুমাত্র অনুরাগ 
হবে তার সম্ভাবনা আমি দেখতে পেলাম না। এজন্য জাম ভাবলাম ষে জৈন 


২৫৪ শ্রমণ 


ছান্লালয়ের জন্য আঁধক শ্রম ও অর্থব্যয় করা লাভদায়ক হবে না এবং সেজন্য এই উদ্দেশ্যে 
নৃতন কোনো কার্য না করাই শ্ছির হল। 

ছান্রালয়ে ফ্কুলের 'বদ্যার্থা ছাড়াও 'সংঘী জৈন জ্ঞানপাঁঠের কিছু গবেষক বিদ্যা্থাও 
ছিল যারা আমার কাছে শাস্তীয় বিষয় অধ্যয়ন করত । এ 'দিকে গ্রন্থমালার কাজও 
সুরু হয়ে গিয়োছিল এবং 81৫ খান। গ্রন্থ এক সঙ্গে প্রেসে ছাপতে দেওয়া হয়োছল । 
এদের মধ্যে সর্বপ্রথম গ্রন্থ প্রবন্ধ চিন্তামাণ মূল সংস্কৃতে ১৯৩৩ সালের মে-জুন মাসে 
ছেপে তৈরী হয়ে এল ।-:"সিংঘী জৈন গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ বিশ্বভারতী, শাস্তীনকেতন 
ছাপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করল । এই গ্রন্থের একখানা যখন আম গুরুদেবকে উপহার 
দিলাম, তানি তখন খুব খুসী হলেন ও এ বিষয়ে অনেক ছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন । 
এরপর যখনি আম তার কাছে গেছি তখাঁন তান এই গ্রন্থমাল। সম্পকিত প্রশ্ন করতেন । 
জৈন সাহিত। ভারতীয় সংস্কাতর প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের এক গুপ্ত ভাণ্ডার ; প্রাকৃত, 
অপদ্রংশ ও রাজস্থানী ভাষাসা'হত্য এক আদ্বতীয় নাধ এসব কথা৷ যখন আম তাকে 
বলতাম তখন তান উংসুকতার সঙ্গে আমাকে বলতেন, আপান বাহাদুর সিংজী 
[সংঘাঁর মতে৷ দু'চার জন ধনী জৈন ব্যবসায়ীকে অনুপ্রাণিত করুন ও চান ত আমিও 
তাদের লিখতে পার যতে ২।৪ লক্ষ টাকা একন্রত হয় ও এই ধরণের জৈন 
সাহত্য উদ্ধারের কাজ তীব্রগাততে অগ্রসর হয় । 

যাঁদও এভাবে সিংঘী জৈন জ্ঞানপাঁঠ ও িংঘী জেন গ্রন্থমালার কাজ শাঁস্তানকেতনে 
সচারুর্‌পে চলছিল কিন্তু ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্য সেখানে ক্রমশঃ খারাপ হতে লাগল । 
বাঙ্‌লাদেশের ম্যালোরয়াপূর্ণ জলবায়ু আমাকে শাথল স্বাস্থ্য করে দিয়েছিল এবং 
সর্বদাই নিজেকে অসুস্থ অনুভব করতে লাগলাম । এজন্য শাক্তীনকেতনে স্থায়ী 
নিবাসের যে ইচ্ছ। ছিল ত৷ ক্রমশঃ মন্দ হতে লাগল । আমার স্বাস্থ্যের অবস্থ। দেখে 
শাঁন্তানকৈতনের জন্য সিংঘাঁজীর উৎসাহও কম হয়ে গেল। তা হলেও ৩ বছর সেখানে 
বাতীত হল। 

শাঁন্তাীনকেতনে থাকলেও আমার মুখ্য লক্ষ্য ছিল 'সংঘা জৈন গ্রন্থমালার প্রগাতর 
[দকে এবং তারই সম্পাদন ও প্রকাশন ব্যাপারে আমি সবদ। ব্যস্ত থাকতাম। সেই 
কাজের জন্য, গুজরাতই ছিল আমার পক্ষে বেশী অনুকূল । তাই 'িজের কর্মকেন্দ্ 
শান্তানকেতন হতে সাঁরয়ে আহমদাবাদ বা বন্বাইতে নিয়ে যাওয়ার কথ। ভাবতে 
লাগলাম ও সে সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায় তাও চিন্তা করলাম । 

এই সময় উদরপুরাস্থত কেশারয়া৷ তীর্থের সত্বাঁধকার নিয়ে একাঁদকে শ্বেতাস্বর- 
দগস্বর অন্যাঁদকে উদয়পুর রাজ্োর সঙ্গে বিবাদ বাধল । এই উপলক্ষে 'সিংঘাঁজীকে 
উদয়পুর যেতে হল. । তানি সেখান হতে উদয়পুরে যাবার জন্য আমাকে প্র দিলেন... 
তৃদনুসারে আম উদয়পুর গেলাম ।"''সেখান হতে জুন মাসে যথাসময় শাস্তানকেতনে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩ ১৫৫. 


ফিরে এলাম । জৈন ছান্রালয় বন্ধ করে দেওয়া "স্থির হয়ে গয়োছল ৷ তাই তার কাজ 
গুটিয়ে নিতে লাগলাম । গ্রন্থমালার কাজ চলতে লাগল । এবছর 'বাবধ তীর্থকপ্প 
ছাপ! হয়ে তৈরী হয়ে গিয়েছিল, প্রবন্ধ কোষ ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল । আরে৷ 
কয়েকটা নৃতন গ্রন্থের প্রেস কাপ তৈরী কর! হচ্ছিল । 

দীপাবলীর সময় আমি আহমদাবাদ গেলাম ও সেখান হতে বম্বে গিয়ে ২৩ মাস 
রইলাম । গ্রন্থ বন্ধের নির্ণয় সাগর প্রেসে ছাপা হাচ্ছল ৷ প্রুফ পেতে ও ফেরত যেতে 
অনেক সময় লাগত তাই দেখতে চাইলাম বন্বেতে রইলে একাজ আরো ত্বরান্বত করা 
যায় কিনা। 

কেশারয়াজী সংক্রান্ত মামলায় সিংঘাঁজীর আমন্ত্রণে আবার আমায় উদয়পুর যেতে 
হল ।...সেখানে থাকাকালীনই এই নির্ণয নেওয়৷ হল যে গ্রন্থমালার কাজকে সুচারুরূপে 
করবার জন্য ও আমার স্বাস্থ্যের জন্য শান্তনিকেতন উপসুন্ত স্থান নয়। তাই সে স্থান 
পারতাগ করে অহমদাবাদে তার কাধালয় স্থাঁপত কর৷ হোক। 

তদনুসারে ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে আম শান্তুনকেতনের আবাসম্থান উঠিয়ে 
দেওয়। ও জিনিষপত্রের বাল বাবস্থার জন্য শেষবারের মত সেখানে গেলাম । বিগত 
৪ বছর ওখানে নিবাস ও ছান্রাবাসের জন্য সেখানে অনেক [জানিষই জমা হয়ে 
[গয়োছিল..সংঘীজীর 'না্দশানুসারে শাঁন্তানকেতন আশ্রমকে য৷ দেবার মত ছিল তা৷ 
আশ্রমকে, অন্য 'জানষ সেখানকার অন্যান্য ব্যান্ত যশদের মধ্যে শ্রীক্ষিতিমোহন 
সেন আঁদও ছিলেন তাদের দিয়ে দেওয়। হল । এভাবে সেখানকার কাজ শেষ করে 
আমি কলকাতা গেলাম: 

শাস্তানকেতনের গ্রচ্থুমালার কারালয় এখন অহমদাবাদে রাখাই "স্থির হল। এপর্যন্ত 
প্রবন্ধ চিন্তামীণ (মূল), পুরাতন প্রবন্ধ সংগ্রহ, প্রবদ্ধ কোষ, বাবধ তীর্থকষ্প ও 
|.106 01 119178081013091/8 এই পাচা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল । আরো 
$1৬ টীঁ গ্রন্থ ছাপা হচ্ছিন। বারাণসীতে পাওতজীর তত্বাবধানেও কিছু গ্রন্থ তৈরা 
করাবার ব্যবস্থা করা হল 1". 

আম অহমদাবাদ থেকে গ্রন্থমালার কাজ করতে লাগলাম, এর মধ্যে দেবানন্দাভ্যুয়, 
প্রভাবক চারন্র, ভানুচন্দ্র চরিত, জৈন তক ভাষা আদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়ে গিয়োছিল ও 
অন্য নৃতন গ্রন্থের প্রেস কাঁপ তৈরী হচ্ছিল। দুই তিন বছর তাই 'সংঘাঁজীর সঙ্গে দেখা 
সাক্ষাৎ কর৷ গেল না। পন্র ব্যবহারও ৪1৬ মাসে এক আধবার হত । 


[ ক্ুমশ? 


॥ নিয়মাবলী ॥ 

বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ত। 

যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাঁক গ্রাহক 
ঠাদা &-০০। 

শ্রমণ সংহ্্াত মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কাবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 
যোগাযোগের ঠিকানা £ 

জৈন তবন 

ি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা -৭ 

ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 

অথব। 

জৈন সূচনা কেন্দ্র 

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কাঁলকাত৷ ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্মীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কালিকাত।-৭৩ থেকে মুত । 


৮৬/13/1০৮1 20 
৬০1. 1৬1৩০. ৪ : 5181715) : 08081771061 19765 
79591519150 ৬৬111) 619 79501501817 01 155/5105810915 101 17015 
8112091 ৩. নি. ১ 24582/73 





118)5 ৪2157820107 ০৮9 


197 15 01061 11917 80100171917 8173 
1785 2 ৬৪851 11510, 881 0117001001178051% ০ 
11016900901 39161151715 78990718৪80 00008, 
শা 0০০08619115 5 17৬91819015 00171021780 
09086055 1 00917191195 09 70৬৪1 09801879505 ০ 
7151725৬125. 

৮7109 1711701151017817 579170810 025106016 
স্০. 60 7৮10৩ 1.50 ৮. 


55 6586065 0062 ৮28 815 6 


779 0০011785 170950 01৬617 17 0001179 09 
78117 18179195 ০ 3917 17181101017. 16 ৬৮11 37191 
[010৬5 89591611 1০0 09 176৬/ 20159191713 01 1811) 
19110101755 ৬/৪11 8৪5 1০0 21059 909179181 16565805175 
৬৬17০173৬08 11801550590 117 20009117010 0917 
59195 ৬৬117 079 91070917121 15280181705 : 01 115 


01991 151191017. 
-119 71601799177 7180186170৬ 


সি. 48 155 150 ৮, 


/%/2185/790 2) 9177278৮285 


48/51/8015 2৫ 


121৭4 11৭6001৬/10৭ 810066/1 
365 860101569085 71 517)1015 5051 
(০8108818-4 





পোষ ॥ 


১৩৮৩ 





চতুর্থ বর্ষ । নবম সংখ্যা 
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মণ সংস্ষতি মুলক আদিক পজ্জিক! 
চতুর্থ ব্য &॥ পৌষ ১৩৮৩ ॥ নবম সংখ্য। 


সুচীপল্ত 
ডীঁড়ষ্যায় জৈন ধর্ম ২৫৯ 
লীদীপক রঞ্জন দাস 
মৈনাবতী-। কথানক £ ২৬১৯ 
প্রশ্মোক্তবে জৈন তত্ব ২৬৬ 
1জনেশে বিশ্বনাথায় ২৭৩ 
শ্রীমতী কল্যাণী দত্ত 
স্মৃতি চারণ ২৭৮ 
মুনি জনাবিজয় 
ধৃর্তাখ্যান 1 কথাসার ] ২৮৬ 
হরিভদ্র সুর 
সম্পাদক 


গণেশ লালওযানী 





ভীঁড়ষ্া। 


তীর্থংকর, খণ্ডাগাঁর, 


উড়ুষ্যায় জৈঅপর্ম 


জ্রীদীপক রগ্ন দাস 


কাঁথত আছে ভগবান মহাবীর তার বাণী প্রচারার্থে কলঙ্গ দেশে গমন করোছলেন । 
এই কিন্বদস্তীটি সত্য হলে ডীঁড়ষ্যায় জৈনধর্ম খৃক্টপূর্ব বষ্ঠ শতাব্দীতেই প্রবাতিত হয়েছিল । 
যাঁদ মহাবীরের এ অণ্লে আগমন এীতিহাঁসিক সত্য না হয় তা হলেও ডীঁড়ষ্যায় জৈন 
ধম যে শেষ তীর্থককরের তিরোভাবের অস্প কিছু কালের মধ্যেই প্রবাঁতিত হয়েছিল ত।, 
খায়বেলের হাতীগুম্ষা শিলালাঁপ থেকে অনুমান কর৷ যায়। উত্ত শিলালাপ থেকে 
জানা যায় খুষ্ট জন্মের তিনশতাধিক বর্ষ পূর্বে মগধের নন্দরাজ কাঁলঙ-জিনের একটি 
মৃতি ভীড়ব্যা থেকে লুষ্ঠন করে নিজ রাজ্যে নিয়ে যান । সুতরাং হাতীগুষ্ফা শিলালাপি 
থেকে প্রমাণিত হচ্ছে উীড়িষ্যায় আত প্রাচীন কাল থেকেই জৈন তীর্থচ্করের মৃত পৃঁজিত 
হোত। “ব্যবহার ভাষা" নামক গ্রন্থে উত্ত আছে তোসলী ( ডীড়য্যার অপর একটি নাম ) 
রাজ্যে একটি পেন মৃতি রাজ। তোসলাীকের প্রহরায় সুরক্ষিত ছিল । 

কাঁলঙ্গের চেদীরাজ খারংেল € খুষ্টীয় ১ম শতাব্দী ) জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন । তিনি 
মগধ আভিযান করে কাঁলঙ্গ থেকে অপহত জিন মৃতি শ্বরাজ্যে আনয়ন করেন । ঠার 
রাজত্বকালে ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তী উদয়াঁগার ও খগ্ডাগরিতে অনেকগুলি গুহ। খনন করে 
ব্বৈন সাধুদের আবাসস্থল নির্মাণ করা হয় । উপয়াগাঁরর শীর্ধদেশে যে একটি মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে সপ্তবতঃ সেখানে মগধ থেকে আনীত কাঁলঙ্গ-জিনের মৃতি 
প্রাতঠ। করা হয়োছল । খারবেলের মৃত্যুর পরও জৈনধ্মর কেন্দ্ররুপে খণ্ডগাঁরর গুরুত্ 
হাস পায়নি । উীঁড়ফ্যার ভৌমকর এবং সোমবংশী রাজগণ জৈন ধর্মের প্রাতি বিদ্বেষ 
ভাবাপন্ন ছিলেন না ॥ খষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে সোমবংশী রাজা উদ্যোত কেসরীর 
রাজত্বকালে খপ্ডাগারর কয়েকটি গুহায় তীর্জ্কর”ও তাদের শাসন দেবীর মূর্তি খোদাই 
করা হয়। সন্ভবতঃ এই সময়ই খগ্ডাগাঁরর উপর কয়েকটি মান্দর করে ধবাভন্র 
তীর্থগ্করের মৃতি প্রাতিষ্ঠা কর। হয় । ডীঁড়ষ্যায় গঙ্জ ও গজপাঁত বংশের রাজত্বকালেও 
খণ্ডাগারকে জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থরূপে দেখা যায়। এই সময়ই খগডগারর ব্রিশ্ল 
গৃম্ফায় জৈন তীর্ঘঙকরগণের মতি উৎকীণ হয়। 

উদরাগার এবং খগ্ডাগাঁর ব্যতীত ডীঁড়ষ্যায় আরও অনেক জৈন কেন্দ্র ছিল। 
খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে হিউয়েন সাঙু ডীঁড়্যায় বৌদ্ধধর্মের অবনাতি এবং 
জৈনধর্মের সমৃদ্ধ লক্ষা করোছলেন ৷ পুরী জেলার বানপুর থেকে প্রাপ্ত একটি তান 


৬০ | ভ্রমণ 


শাসনে শৈলোস্তব রাজ ধর্মরাজ মানভদ্র (৬৯৫-৭৩০ থু ) অহদাচার্য নাঁসচন্ডের শিষ্য 
জৈন সাধক প্রবুদ্ধচন্দ্রকে থোরণ বিষয়ের অন্তর্গত মধুবাটক ও সুবর্ণলান্ধ গ্রামে কিছু ভাঁমি 
দান করোছিলেন বলে উল্লেখ আছে । ্‌ | 

উীঁড়ষ্যায় যে জৈন ধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়৷ যায় এই 
অঞ্চলের বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে আঁব্কৃত জৈন মূঁতির প্রাচুর্যে। কটকের 'দিগম্বর ঠজন 
মান্দরে দশম শতাব্দীর ঝহু জৈন মূতি রাক্ষত আছে । এছাড়া কটক জেলার জাজপুর 
ও বারেশ্বরে কিছু জৈন মৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে । পুরী জেলার বাণপুর ও কাকটপুরেও 
অনুরূপ মূ'তি দেখা যায় । এদুটি চ্ছানে রোে নিমিত অতি সুন্দর জৈন মূর্তি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। ময়ুরভঞ্জ জেলার কোশলী, রাণীবান্ধা এবং বাদাঝাই থেকে প্রাচীন ছৈন মৃতির 
সন্ধান পাওয়া গেছে । এই জেলার খিঁচঙ্গ জৈনধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল । 
বালেশ্বর জেলার জলেশ্বর, অযোধ্যা, পুগাল, ভীমপুর ও ডোমগন্দর থেকে কিছু সংখ্যক 
(জৈন মৃতি আঁবষ্কার কর। হয়েছে । এই জেলার চরম্পায় প্রাপ্ত নেমনাথের শাসনদেবা 
(১০ম-১১শ শতাব্দী )র মূতিটি একটি উল্লেখযোগ্য শিপ্পকীতি । রেওঞ্কর জেলার 
পোদাসাঙ্গীডতে ৮ম শতাব্দীর কয়েকটি জৈন মূতি পাওয়া গেছে । এদের মধ্যে 
খবভনাথ, পার্থনাথ, মহাবীর ও আম্বকার মূর্তি কয়টি উল্লেখযোগ্য । ডীঁড়ষ্যার 
কোরাপুট জেলাতেও জৈন ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল । এই জেলার ভেরবাঁসংপুর, নন্দপুর, 
চোরমালা। নারীগী।, কেবল এবং সুবাইতে এখনও জৈনধম্মের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা 
বায় । 

উপরোন্ত আলোচন৷ থেকে বোব৷ যায় ডীঁড়ষ্যায় জৈনধর্মের ধারাটি আত প্রাচীন 
কাল থেকে মধ্য যুগ পর্যন্ত প্রবাহিত। এই ধারায় উীড়িষ্যার সাংস্কাতক ইতিহাস 
বিশেষরূপে পুষ্ট । ভীঁড়ব্যার প্রাচীনতম শিল্পকীতি উদয়াগার ও খগুগারির গুহাভাঙ্কর্য- 
সমূহ জৈন ধর্ম দ্বারাই অনুপ্রাণত। মন্দির ম্থাপত্যে জৈন ধর্মের অবদানের সাক্ষ্য 
বহন করছে উদয় রর শীর্ষদেশে প্রাপ্ত দেবালয়টির ধবংসাবশেষ । ভারতবর্ষে অনুরূপ 
. মন্দিরের নিদর্শন খুব কমই আছে । পরবর্তাঁকালে নিমিত জৈন মৃতিসমূহ ভীঁড়ব্যার 
[শপ্পকলাকে সমৃদ্ধ করেছে । ডীঁড়ষ্যার আগ্চলক সভ্যতার অগ্রগতিতে জৈন ধর্মের 
অবদান কম নয় । দুর্গম অরণ্য ও পৰতাণ্চলে ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে জৈন সাধকগণ অনগ্রসর 
অণ্চলকে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাঁসত করেছেন । .কিস্তু টাঁড়ষ্যার সাংস্কাতক হীতহাসে 
ছৈন ধর্মের প্রভাবের চি্টি এখনও সম্পভাবে পরিস্ফু১ট নয়। কোন গবেষক এই 
[চন্তরট রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করলে তান আমাদের সবার কৃতজ্ঞত। ভাজন হবেন ।. 


মৈনাব্রতী 


[ কথানক ] 


উজ্জায়িনীর রাজান্তঃপুরে বাস করে মালব রাজকন্য। মৈনাবতী । 

তপাদ্বিনী নয় কিন্তু দেখে মনে হয় ষেন এক ক্ষান্তহীন তপস্যার জীবন যাপন 
করছে মৈনাবতী । এক পরম কাম্যের পদধবনির জন্য তপসা। । 

আাঁটকময় রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন বনবীঁতির প্রান্ত 'দিয়ে প্রবাহিত কলনাদির্নী সিপ্রা। ৷ 
তাঁর শিকরকণ। বহন করে 'নয়ে আসে মলয়ানিল । পল্লাবত দুমবাহু হতে পুরট 
কণিকার মত ঝরে পড়ে পীঁতমঞ্জরীর পুঞ্জ । নবতৃণের গন্ধামোদে চণ্চল হয়ে ছুটোছুটি 
করে মৃগদম্পতী । 

সেই কলনাদনী 'সিপ্রাকলে এক কুসমিত অঞ্জুনি তরুর ছায়াতলে প্রাতি সন্ধ্যায় এসে 
দাড়ায় মৈনাবর্তী । সে নিজেও জানে না সে কিসের তপস্যা । কিন্তু সেই কলনাদনী 
সপ্র।, বনস্থলীর তরুলতা ও মৃগদম্পাতদের 'দিকে আঁকয়ে তার কেমন যেন মনে হয় 
এক সুন্দর দায়তকে জীবনে অভ্যর্থন৷ করবার জন্য তপস্য। করছে তার জীবনের প্রতি 
মুহূর্ত । তৃষার্ত ধালকণার অন্তরের ব্যাকুল কামনাই ত আহ্বান করে আনে 
আকাশচর জলদকে বিগলিত হয়ে প্লেহধারায় মতের ধুলায় লুটিয়ে পড়তে । ওমান 
এক মর্তানারীর কামনা যাঁদ অহরহ তার জীবন প্রিয় দয়িতকে আহ্বান করে তবে সে 
কি না এসে থাকতে পারে £ নির্মীলিত নেন্ধে নিবিড় স্বপ্নের আবেশ ভরে দিয়ে সে 
তার হৃদয় দাঁয়তের প্রাতচ্ছাব দেখতে পায় তার অন্তরের মধ্যে । 

মৈনাবতীর সেই নীরব তপস্যার কথা কানে গিরেছে মালবপতিরও । সংসার 
[নিলয়ের সকল ভোগসুখ ও অনুরাগের বন্ধন হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছে তার কন্যা 
মৈনাবতী। দুঃখিত হন তান। তার অন্তর বেদনার কথ৷ জানবার জন্য তাই তাকে 
নিজের কাছে ডেকে পাঠালেন তান একাঁদন । 

[তার আহ্বানে তার নিকটে এসে তাকে প্রণাম করে বসল মৈনাবতী ার পায়ের 
কাছে রাখা বেতসলত৷ 'দয়ে নিমিত ভদ্রাসনে । 

কিছুক্ষণ চুপ করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন মালবপাঁত। তার কন্যা পৃ 
যৌব্না হয়ে সুন্দরী ও শোভন। হয়েছে, আিকার কাছে শিক্ষালাভ. করে বিদৃষী ও 
কলাভিজ্ঞ। । কিন্তু না, তান যে আশঙ্কা করেছিলেন ত৷ নয়, তার মুখচ্ছবি সাধ্বার 
তপঃারিষ্ট মুখের প্রাতীবিষ্ব নয়, এক প্রতীক্ষারতা নারীর বিহ্বল মুখচ্ছাব । 


২৬২ উ্রমণ 

আশ্বস্ত হন মালবপাঁত। তারপর ধারে ধাঁরে বলেন, কন্যা, আ'যিকার মুখেই শুনোঁছ 
তোমার প্রশংসার কথ৷ ৷ তুমি শুধু রূপবতীই নও, বিদৃষীও । 

নীরবে নতমস্তকে বসে থাকে মৈনাবতী ৷ 

কন্য।, সময় এবার হয়েছে আধাবর্তের যশশ্বী কোনে রাজকুমারকে তোমার বরণ 
করে নেবার। বল, তোমার ছৃয়স্বরের আয়োজন করি । 

না, পিত। । 

আশ্চর্য হন মালবপাঁত । বলেন, কেন ? 

নিরুন্তর থাকে মৈনাবতী । 

সহসা স্মিত হাস্যে বিকাঁসত হয় মালবপাতর ওষ্ঠসাঙ্ধ । বলেন, তুমি যাঁদ মনে 
মনে কাউকে বরণ করে থাক তবে খুলে বল। আম তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ স্থাপনের 
প্রয়াস করব । 

না, পিতা । 

না, পিত। ! তবে কি তুমি আজীবন রহ্ষচাঁরণী হয়ে থাকতে চাও কন্যা ? প্রশ্ন 
করেন মালবপতি । 

না, পিত। | 

বিক্ষু্দ শোনায় মালবপাঁতর কণ্ঠস্বর । বলেন, তবে তুমি কি চাও কন্যা ? 

ক্ষাণিকক্ষণ নত নেত্রে চুপ করে বসে থাকে মৈনাবতী । তারপর ধারে ধীরে বলে, 
আম কি চাই ত৷ আম নিজেও জান না । শুধু এই জানি, যানি আমায় গ্রহণ করবেন 
তিনি নিজেই আসবেন আমার ভবন দ্বারে । আগ শুনেছি তার পদধবান । তান 
আসছেন । আমার প্রতীক্ষা তারি প্রতীক্ষ। । 

কিন্তু আম ত চিরকাল সেই পদধবানর প্রতীক্ষা করে বসে থাকতে পারি না । 
তোমার বয়স হয়েছে। 

জান, পিতা । কিন্তু আমার প্রতীক্ষা শীঘ্রই ফলবতী হবে তারো সঙ্কেত পেয়োছ । 
সোঁদন যখন দীড়য়ে ছিলাম অঞ্জন গাছের তলায় তখন ঝরে পড়েছিল আমার 
বেণীভারে অর্জনের প্নিগ্ধ সন্ত ম্জরী । সেই মঞ্জরী বাহু প্রসারিত করে তুলে নিলাম । 
তখন কেমন যেন মনে হল সেই আগন্তুক এমনি এক অর্জুনের মণারী নিয়ে আসবে 
আমার ভবন দ্বারে ৷ নিজের হাতে সে পাঁরয়ে দেবে সেই মঞ্জরী আমার কবয়ীতে । 

অজ্ঞাত আশঙ্কায় বিন্রাসত হয় মালবপাতির হদয় ॥ বলেন, সে যদি কুলে শীলে 
রূপে গুণে তোমার উপযুন্ত না হয় । 

না, পিত। । আমি দেখোছ তাকে আমা অন্তরলোকে। 'তান দেবোপম তনু । 

সপ্তাহ যেতে ন৷ যেতেই মৈনাবর্তীর প্রতীক্ষা সফল হয়। সত্য হয় মালবপাঁডির 
আশঙ্ষাও । গলিত কুষ্ঠাকাস্ত অজ্ঞাত কুলশীল এক যুবককে নিয়ে সাতম্শ সুভট 
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উপস্থিত হয় উজ্জায়নীর ভবন দ্বারে । সেই বধুবকের জন্য পাণি-প্রার্থন। করে, মালব- 
রাজকন্যার । যুবকের হাতে অঞ্জুনি ফুলের মঞ্ায়ী । 

অনেক বোঝালেন কন্যা মৈনাবতীকে মালবপাঁত। বললেন, এই দুরাগ্রহ পারত)াগ 
কর কন্যা । এই অসম বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা করে না। কিন্তু মৈনাবতী পাঁরিত্যাগ 
করে না সেই দুরাগ্রহ । সে নিজের সঞ্ষল্পে চ্ছির, অচগুল । 

বাধ্য হয়ে সেই অজ্ঞাত কুলশীল গালতদেহ যুবকের হাতেই সমর্পণ করতে হয় 
কন্যাকে মালবপাঁতর, কিন্তু বাস্মত হন তানি সম্প্রদত্ত। কন্যার আনন্দদাপ্ত মুখের দিকে 
তাকিয়ে । বাস্মত হন মালবরাজমাহ্ধী ও তার সহচরীরা । বিদায় ক্ষণে তাই 
এক হাতে চোখের জন মুতে মুহতে তার। বদায় দেন মৈনাবতীকে, রক্রময় প্রাসাদের 
সমস্ত প্লেহ ও সুরক্ষা হতে বণ্চিত হয়ে যে আজ চলে যাবে আনশ্চিত ভাঁবষ্যতের 
দুনিবারতায় । সে বেদনা অসহ্য । 

লতাগৃহের নিকট প্রতীক্ষায় দীড়য়োছল যুবক শ্রীপান। রাজপ্রাসাদের অশ্রাসন্ত 
বেদনার কাছ হতে বিদায় নিয়ে মৈনাবতী ধীরে ধাঁরে এসে দাড়ায় শ্রীপালের সম্মুখে | 
তারপর ধারে ধীরে প্রণাম করে। সুন্বরে শাঞ্জত হয় রত্রাভরণ যেন এক সঙ্গীত ঝংকার 
মৃতিমতী হয়ে শ্রীপালের পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ে । একটু দূরে সরে যায় 
শ্রীপাল। বলে. আমায় স্পর্শ করে৷ না রাজকুমারী ! 

সুক্মত অধরপুটে সুন। বিকাশত করে শ্রীপালের মুখের দিকে তাকায় মৈনাবর্তী । 
তারপর একে একে খুলে ফেলে তার রত্বাভরগ । বলে, বুঝতে পেরোছ স্বামি, তোমার 
অভিপ্রায় । ধ্বনিমুখর মাঁণময় আভরণে আমার কি কাজ । শোভা দেয় না আমার 
দেহে পুণ্যক্ষয়কারী এই বিলাস সঙ্জ। | 

বেদনাদ্র কণ্ঠে বলে শ্রীপাল, তা নয় শোভনে । 

তবে ক শ্বাম ? 

আম চাই ন৷ তুমি আমার এইশবকৃত দেহ স্পর্শ কর। 

কিন্তু-_ 

কিন্তু নয় শোভনে । তারপর একটু থেমে বলে, জানি না, ?ক দেখে তোমার 1পত৷ 
তোমাকে আমার হাতে সম্প্রদান করলেন । 

স্বাম, তিনি যা দেখেই করে থাকুন, কিন্তু এখন কিছুই আমাকে তোম৷ হতে দুরে 
রাখতে পারবে ন। 

আমার এই গাঁলত দেহ দেখেও ক তোমার ঘৃণ। হয় না রাজকুমারী ! 

না । 

বিস্ময়ে শিহরিত হয় শ্রীপাল । বলে এই দেহ যখন আর সকলেরই ঘৃথ্ার উদ্রেক 
করে তখন তোমার কেন করে না রাজকুমারী । 
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আমার যৌবন হ্বপ্নে আম তোমার প্রতীক্ষ। করেছিলাম তাই । 

শোভনে, আম বুঝতে পারাছ না, এ কি ধরণের প্রণয় রীতি । 

খুব সহজ প্রণয় রীতি । মৈনাবতী ভালবেসেছে তোমাকে ; তোমার কুল শীল রূপ 
গুণকে নয় । তোমার দেহের চাইতে তোমার হন্দয় আমার অনেক বেশী লোভনীয় 
্পৃহনীয়। আম অপেক্ষ। করেছিলাম । তাই তোমার বক্ষের ক্ষণিক স্পর্শও আমার 
পরম কাম্য । 

কিন্তু আম তোমার যোগ্য নই, মৈনাবতী । 

1ছ ছি---ওমন করে বলে। ন৷ হ্বামি। 

সাত্য আমি তোমার যোগ্য নই কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাস । তাইত 
তোমায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাই । পাছে-__ 
. সে তুমি পারবে না । আমায় দূরে সরিয়ে রাখলে তুমি শাস্তি পাবে না কোনে 
দিনই 2 

তুমি কি আমায় শাস্তি দিতে পার ? 

আমই তোমার শাস্তি । 

তুমি ক আমায় ব্যাধ হতে মুস্ত করতে পার ? 

আমিই তোমার বৈশল্যকরণী । 

বিস্ফারত হয় শ্রীপালের চোখ । বলে মৈনাবতী, তুমি ?ক বিশ্বাসে একথা 
বলছ ? 

প্রেমের সহজ বিশ্বাসে । 


আম এর কিছুই বুঝতে পারাঁছ না। 

পারবে বলে এগিয়ে এসে আগ্নেষে জাঁড়য়ে ধরে তাকে । সবাঙ্গ ভরে দেয় শুষ্বনে 
চুম্বনে । 

বিস্মিত শ্রীপালের কণ্ঠ ধ্বানত হয় । এ তুমি কি করছ ? 

তোমার ক্ষতস্থানে অমৃত [সণ্ণন । 


দীর্ঘ বারে বছর পর পিতৃসকাশে আসে মৈনাবতী । মৈনাবতীর সঙ্গে দেবোপম 
তনু এক তরুগ । 

দেখে দুকুণ্চিত হয় মালবপাঁতির। রূঢ় কণ্ঠে কন্যাকে সম্বোষন করে বলেন,* শ্বোরনী, 
তোর কলাঞ্ফত মুখ আমাকে দেখাতে লজ্জা করল না? 

কেন 'পিত৷ ? 

কে এই সুদর্শন যুবক 2 

আমার স্বামী । 
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একথা বলতে তোর 'জিহবা একটুও কুষ্ঠিত হল না ? 

কেন পিত। 2 তৃঁমিত এশার হাতে আমায় সমর্পণ করোছলে । 

না সে ছিল-_ 

মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে শ্রীপাল । মালবপাঁত, ভালে৷ করে চেয়ে দেখুন--" 
আমিই কি সে নই? 

চেয়ে দেখেন ভালো করে মালবপাত । হা? সেই ত! 

ঈষৎ আনত হয়ে মালবপাতির চরণ স্পর্শ করে শ্রীপাল। তারপর বলে আম 
অঙ্গনরেশ সংহরথের পুত্র শ্রীপাল । ভাগ্য বিড়ম্বনায় রাজ্যচ্যুত ও রোগাক্রান্ত হয়ে 
তখন ঘুরে বেড়াচ্ছলাম । সেই দুর্দিনে আপাঁন আমায় দিলেন প্রাণের সাঁঞজবনী 
মৃত্যুয়ী অমৃত । 

আঁম? কি সেই অমৃত? কোথায় সেই অমৃত ? 

শ্রীপাল মৈনাবতীর 1দকে অঙ্গাল নির্দেশ করে বলে, এই সেই অমৃত । 


৪] 1৯৭ তদৃতি 


প্রাশ্াভরে জৈন তত্ব 
[ পৃবানুবৃত্তি 


১৩১ প্রঃ তপ কশ্র কিক? 

১৩১ উঃ তপ দ্বিবিধ বাহ্য তপ ও আভ্স্তর তপ। 

১৩২ প্রঃ বাহ্য তপ কত প্রকার ? 

১৩২ উঃ অনশন, অবমোদর্য, বঁত্তপারসংখ্যান, রস পাঁরত্যাগ, 'বাবন্ত শয্যাসন ও 
কায়র্লেশ এই বড়বিধ বাহ্য তপ। 

১৩৩ প্রঃ অনশন কিরূপ তপ 2 

১৩৩ উঃ লৌকিক বশোলাভাদির বাসনা নিরসন পুরঃসর সংযম সাধনের নিমিত্ত, 
রাভাবের সমুচ্ছেদ মানসে কর্মের বিনাশ উদ্দেশে। ধ্যান স্বাধ্যায়াদ সদ্ধার্থ নিদ্র। 
প্রমাদাদ 'বিজয় সংকপ্পে _ভোজনের পরিত্াগকে অনশন নামক তপ বলে । 

১৩৪ প্রঃ অবমোদর্য তপের শ্বরূপ কি? 

১৩৪ উঃ পৃরোন্ত অনশন ব্যাখ্যানে) প্রয়োজন ও ধ্যানের নিশ্চলতাঁদ সম্পাদনার্থ 
অপ্পভোজন করাকে অবমোদর্য বা উনোদর তপ বলে । 

১৩৫ প্রঃ বৃত্ত পারসংখ্যান কিরূপ ? 

১৩৫ উঃ ভিক্ষার নিমিত্ত এক বাড়ী ব৷ দুই বাড়ী বা তিন চার বাড়ী 
অথব। এক মহাল্লা৷ ব৷ দুই মহাল্লামান্র ভিক্ষা করা; তাহাতে ভিক্ষা না পাইলে বনে 
প্রত্যাবর্তন পৃধক উপবাস করা _ইত্যাঁদিরূপ ভোজন গ্রহণের স্থান বিশেষের ও বন্ধু 
বিশেষের নিয়ম করাকে বৃত্তি পারসংখ্যান তপ বলে। 

১৩৬ প্রঃ রসপারিত্যাগ তপ কিরূপ 2 

১৩৬.উঃ হীন্দ্িয়দমন, সংযম পালন ও লোভ ত্যাগের 'নামত্ত ঘৃত, দুঙ্ধ, তৈল, গুড়, 
লবণাঁদ রসের বর্জনকে রস পাঁরত্যাগ কহে । 

১৩৭ প্রঃ বিবিস্ত শয্যাসন তপ কি? 

১৩৭ উঃ জীবের রক্ষার 'নামত্ত শোধিত ক্ষেত্রে পরত, গুহা, মঠাদ নিভৃতম্ছানে 
অর্থাৎ যে স্থানে ব্রক্মচর্য, শ্বাধ্যায় ধ্যানাঁদর বির না ঘটে সেইরূপ নিরুপন্বব হ্ছানে শয়ন বা 
আসন করাকে 'বাঁবন্ত শব্যাসন তপ বলে । 

৯৩৮ প্রঃ কায়র্লেশ তপ 'কিদৃশ ? 
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১৩৮ উঃ শরীরে মমত৷ ত্যাগ করিয়া যথার্থ ( সং) দেবোন্ত শাস্ত্রের অবিুদ্ধ রূপ 
শারীরিক ক্লেশ জনক কর্মী বশেষকে কায়ক্লেশ তপ বলে । 

১৩৯ প্রঃ আভ্যন্তর তপ কত প্রকার 2 

১৩৯ উঃ (১) প্রায়শ্চিত্ত, ২) বিনয়, ৩) বৈয়াবৃত্ত, (৪) শ্বাধ্যায়, €৫) ব্যুৎসর্গ, 
(৬) ধ্যান এই ছয় প্রকার । 

১৪০ প্রঃ প্রায়শ্চিত্ত কত বধ ? 

১৪০ উঃ প্রায়ঃ শব্দে অপরাধ ও চিত্ত শবে শুদ্ধ করা বুঝায়; যে কর্ম অপরাধের 
শুদ্ধ করে, তাহাকে প্রায়াশ্চত্ত বলে । প্রায়শ্চিত্ত নয় প্রকার । যথা £ 


(১) 


আলোচনা-_-দোষরহিত গুরুর নিকট স্বকীয় অপরাধ প্রকাশ করা । 


(২) প্রাতিক্রমণ _আমি 'অমুক দোষ কাঁরয়াছলাম+ এ প্রকার মনে পশ্চান্তাপ করা। 


(৩) 


তদ্দুভয় (প্রায়শ্চিত্ত )- কোন এক পাপ আলোচনা দ্বারা যায় আর কোন 


পাপ প্রতিক্রমণ দ্বারা যায়; আবার কোন পাপ আলোচন। প্রতিক্রমণ দুইটী 
দ্বারা যায় _ ইহাকেই তদুভয় বলে । 


(8) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 


বিবেক-_কোন নিয়ত কাল পর্যন্ত আহারাদি তাগ । 
বুৎসর্গ--নিয়ত কালাবাঁধ কায়োৎসর্গাদি করা 
তপ--অনশনাঁদ কর৷ 

ছেদ--দীক্ষার কাল কম করা । 

পারহার--কিছুকালের জনা মণ্ডলী হইতে বাহির করা । 
উপম্থাপনা--সাবেক দীক্ষা খগুনাস্তর পুনরায় দীক্ষা দান । 


১৪১ প্রঃ বিনয় তপ কিরূপ 2 
১৪১ উঃ (১) দর্শন বিনয়, (২) জ্ঞান বিনয়, (৩) চারত্র বিনয় ও (৪) উপচার 
বিনর--চার প্রকার বিনয় । 


(১) 
(২) 


(৩) 


(৪) 


দর্শন বিনয়--শক্ষাদ দোষ রাঁহত সমাগ দর্শন অবলম্বন করা । 

জ্ঞান বিনয় _আলস্য ত্যাগ পূর্বক দেশ কাল অনুরূপ বাধতে শুদ্ধমনা হইয়। 
সাঁবশেষ সম্মান সহকারে জিন-সদ্ধান্ত গ্রহণ অভ্যাসাদ কর৷ । 

চারি বিনয়-_সম্যগ্‌ দর্শন, সমাগ্‌ জ্ঞান যুক্ত পণ্টবিধ চরিন্রবান মুনির নাম 
মান আকর্ণনে আস্তিক হৃষ্টত। লাভ ও ভান্তপূর্ণভাবে শিরে অঞ্জলি বন্ধন 
( প্রণাম ) এবং চিত্তে চারিত্র ধারণের প্রবৃত্তি রাখা । 

উপচার বিনয়-_আচার্যাদি পুরুষ প্রবরের প্রত,ক্ষত৷ লাভমাত্র উত্থিত হইয়। 
করজোড়পৃর্বক অভ্যর্থন৷ করা ও আঁভবাদন তনুণমনাঁদ করা-_-এবং নানারুপ 
তদীয় গুণের মহিম।৷ কীর্তন করা, তদাজ্ঞানুষািনী প্রবৃত্তি কর৷ ইত্যাঁদ 
তথা শাস্ত্র ও দেবের প্রত্যক্ষ বিনয় রক্ষা । 


২১৮ শ্রমণ 


১৪২ প্রঃ বৈয়াবৃত্য তপ কাহাকে বলে ? 

১৪২ উঃ (১) আচার্য, (২) উপাধ্যায়। 0৩) তগন্থী, (8) শৈক্ষ, ৫৫) গ্রান, 
(৬) গণ, (৭) কুল, ৮) সংঘ, (৯) সাধু, (১০) মনোজ্ঞ এই দশ প্রকার 
সাধুর সেবা শুশ্রুষা করা । 

১৪৩ প্রঃ প্বাধ্যায় তপ কি প্রকার ? 

১৪৩ উঃ স্বাধ্যায় পীচ প্রকার--৫১) বাচনা, (২) পুচ্ছনা, (৩) অনুপ্রেক্ষা, 

(8) আম্মায়, ৫) ধম্মোপদেশ । 

(১) বাচনা-_ বিনীত সংশিষ্যে অথ-সহিত চচ্ছান্ত্রোপদেশ ৷ 

(২) পুচ্ছনা--শাস্ত্রীয় সংশয়াপ্ুনোদনাথ" জ্ঞানিগ্ণ সমীপে সবিনয় জিজ্ঞাসা । 

(৩) অনুপ্রেক্ষা-_-গৃহাত শাস্ত্রা্থের বারম্বার ভাবনা । 

(8) আম্মায়-_লোৌকিক ফলেচ্ছ। রাহ দ্রুত বিলাম্বতাঁদ দোষ শুন্য আবৃত । 

(৫) ধর্মোপদেশ-__অর্থাৎ উদ্দেশ্য শূন্য উন্মার্গত। দূরীকরণার্থ পদাথ" স্বরূপ 

প্রকটন আভপ্রায়ে ধমার্থোপদেশাত্মক উপদেশ বা কথা। 

১৪৪ প্রঃ ব্যুংসর্গ তপের ভেদ কি ? 

১৪৪ উঃ বাহ্যোপাধি ত্যাগ ও আভ্যস্তরোপাঁধ ত্যাগ এই দ্বিবধ । বাহ্য পরিগ্রহ 
ত্যাগকে বাহ্যোপাধ ত্যাগ ও আভ্যন্তর পরিগ্রহ বজনকে আভ্যন্তরোপাধি ত্যাগ কহে। 

১৪৫ প্রঃ ধ্যান কি? তাহার ভেদ কি? 

১৪৫ উঃ ষড়়বিধ সংহনন নাম কর্মের মধ্যে বন্জ্রু বৃষভ নারাচ সংহনন, বজ্ুনারাচ 
সংহনন ও নারাচ সংহনন এই ন্রিবিধ সংহননকে উত্তম সংহনন বলে; এই তিনটিই 
ধ্যানের হেতুভূত অর্থাৎ উত্তম সংহনন যুক্তেরই ধ্যান অন্ত ও মূল পর্যন্ত থাকে । টচন্ত 
বাঁস্তকে বিষয়ান্তর হইতে আকর্ষণ করিয়া এক বিষয়ে আরোপণ করাকে একাগ্র চিন্তা, 
নিরোধ বা ধ্যান বলে । ধ্যান চতুবিধ- আর্ত, বৌ, ধর্ম ও শুরু । আর্ত ও রৌদু 
ধ্যান সাংসারক বিষয়াকৃষ্ট ব্যান্তরই হইয়া থাকে, উহা সংসার প্রযোজক | ধর্ম ধ্যান 
ও শুরু ধ্যান মোক্ষমার্গের উপযোগী অর্থাৎ মোক্ষ প্রদান কারতে সমর্থ । 

১৪৬ প্রঃ ধর্মধ/ানের শ্বর্ূপ কি? 

১৪৬ উঠ (১) আজ্ঞ। বিচয়, (২) অপায় বিচয়, (৩) বিপ্যক বিচয় ও 
(8) সংগ্থান বিচয়--ধর্মধ্যান এই চারিপ্রকার | 

(১) আগম-প্রমাণানুসারে অর্থ বিচারকে আজ্জ৷ বিচয় ধর্মধ্যান বলে। 

(২) মিথ্যাদৃষ্টি হইতে উপদৃষ্ট জীবের উল্মার্গত। কিনুপে বিদৃরিত হইবে ? 
কিরুপে জীব সন্মার্গে ধাবিত হইবে ? সম্মার্গে প্রসরণের সাতিশয় ছৃস্পত৷ 
হইয়াছে ইত্যাদি ধর্মাভাব উদ্মোচক উপায় চিন্তাকে অপায় 'বিচয় ধর্মধ্যান 
বলে। 
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৩) গুণন্থান ও মাগণ। চ্ছানে কর্মের ফলানুভবকে চস্ত। কর! ও উদারণার চিন্তাকে 
বিপাক বিচয় ধর্সধ্যান বলে । 

(8) লোক সংস্থান, দ্রব্যস্বভাব এবং দ্বাদশ ভাবনার পারচিস্তনকে সংস্থান 'বিচয় 
ধর্মধ্যান বলে। 

১৪৭ প্রঃ শুরুধ্যান কিমৃপ ? 

১৪৭ উঃ পৃথকত্ব বিতর্ক সবিচার, একত্ব বিতর্ক 'নাঁবচার, সৃন্থম ক্রিয়। অপ্রাতিপাতী ও 
ব্যুপরত ক্রিয়া আনবৃত্তি এই চার প্রকার শুরু ধ্যান, তন্মধ্যে প্রথম দুই প্রকার ধ্যান শ্রুত 
কেবলার ও আস্তিমধ্যান দ্বয় (ক্রমে ) যোগ কেবলী ও অযোগ কেবলীর হইয়৷ থাকে 1১২ 

১৪৮ প্রঃ বিতর্ক ও বিচার শব্দের অর্থ কি? 

১৪৮ উঃ শীবতর্কঃ শ্রুতং' বিশেষরূপ তর্ক-বিতর্ক, ইহা শ্রুত জ্ঞানেরই নামান্তর । 
“বিচারোহর্থ ব্যঞন-যোগ সংক্কান্তিঃ, অর্থাং অর্থ, ব্ঞ্জন ও যোগের সংক্কামক (অন্যো- 
ন্যাবলস্বন)) বিশেষকে বিচার বলে। ধ্যেয় পদার্থকে (দ্রব্কে) ত্যাগ কারয় 
অর্থদ্রব্কে ধ্যান করাকে অর্থ সংক্রাস্তি বলে। শ্রোত কোন এক বচনকে অবলম্বন 
কারয়া অন্য বচন, তাহ ছাঁড়য়। আর এক বচনকে অবলম্বন করার নাম-_ 
ব্ঞ্জন সংক্রান্ত । কায়যোগকে ছাঁড়য়৷ মনোযোগ বা বাগযোগ, আবার বাগযোগ ঝ৷ 
মনোযোগ ছাড়িয়৷ কায়যোগকে অবলম্বন গ্রেহণ) করার নাম যোগ সংক্রান্তি। (পৃবোন্ত) 
[বিচার ও বিতর্ক যুক্ত ধ্যান। প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় বিচার রহিত বিতর্ক যুক্ত ধ্যান এই 
দ্বাবধ ধ্যানই সম্পূর্ণ শ্র“ত-জ্ঞান যুক্ত অর্থাং শ্রত কেবলীর হয় । সযোগকেবলী--কেবল 
কায়-বচন-যোগ যুন্ত। অযোগ কেবলী--যাহার কোন যোগই নাই । 

১৪৯ প্রঃ মোক্ষ পদার্থের দ্বরূপ কি? 

১৪৯ উঃ 'বন্ধহেত্বভাব নির্জরাভ্যাং কৃতল্ন-কর্ম-বিপ্রমোক্ষো৷ মোক্ষঃ, বন্ধের কারণরূপ 
আশ্রবাভাব ও নির্জরা দ্বার ঘাতি অধাতি যাবতীয় সণ্চিত কনের ক্ষয়করাকে মোক্ষ বলে । 

১৫০ প্রঃ সম্যক জ্ঞান কির্প ? 

১৫০ উঃ সংশয় বিপর্যয় ও অনধ্যবসায় এতাস্ত্রতয় রাহত জীবাদি পদার্থ 
পারজ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলে। 

১৫১ প্রঃ সংশয় কিরূপ ? 

১৫১ উঃ এইটা হ্থানু কিংব৷ পুরুষ ইত্যাকার জ্ঘানকে সংশয় বলে ।১৩ 

১৫২ প্রঃ বিপর্যয় কি প্রকার ? 


১২ এই দ্বাদশ তপ বণিত হইল । ইহার দ্বার! সন্বর ও নির্জরা উয়েরই লাভ হয়। 

১% “বিরুদ্ধ ধর্ষপ্রক্কারক-জ্ঞ।ন সংশয় _নর্ধাৎ এক গান যখন এক বস্ততে ( পুরুষেতে ) 
“ইহ। স্থান কি পুরুধ'--এই ভাব ধারণ করে, তখন তাহাকে সংশয় জ্ঞান বলে, ইহাকে উভয় কোটি 
স্ছাশণ বিজান বলে। 


২৭০ _ গ্রমণ 

১৫২ উঃ এক বস্তুর ধর্ম অন্য বস্তুতে আরোপ করা অর্থাং এক পদার্থকে অন্য পদার্থ 
মনে করা (ইহাই ভ্রম জ্ঞান) যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান । 

১৫৩ প্রঃ অনধ্যবসায় কিরূপ ? 

১৫৩ উঃ অন্ধকারে বা অন্যমনষ্কভাবে চলিতে হয়ত কঙ্কর তৃণাঁদ পায়ে লাগিয়াছে, 
কিন্তু কোনটাতেই লক্ষ্য নাই, কেবল পায়ে কিছু লাগিয়াছে ইত্যাকার জ্ঞান হইল । 
এইরূপ জ্্কানকে অনধ্যবসায় জ্ঞান বলে । 

১৫৪ প্রঃ সম্যক জ্ঞান কত প্রকার ? 

১৫৪ উঃ মাত শুত অবাধ মনঃপর্যায় ও কেবল ভেদে পাচ প্রকার । যথাঃ 

(৯) হীন্দ্রিয্র ও মন দ্বার যে জ্ঞান হয়, তাহাকে মতিজ্ঞান বলে । 

(২) মতিজ্ঞান দ্বারা গৃহীত পদার্থের ভেদানুভেদ জ্ঞান বা বিতর্ক জ্ঞানকে 
শুতজ্ঞান বলে । 

(৩) ক্ষেত্রকাল ভাব ও মর্যাদা 'বাঁশষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষজ্ঞানকে অবাঁধ জ্ঞান 
বলে। 

(৪) অপরের মনগ্রাস্ছত পদাথের প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে মনঃপর্যায় জ্ঞান বলে । 

(&) ন্রেকালিক পর্যায়ের সহিত সমস্ত পদার্থের এককালে প্রত্যক্ষ রূপে 
জানাকে কেবল জ্ঞান বলে । 

১৫ প্রঃ পরোক্ষ জ্ঞান কি কি ? 

১৫৫ উঃ মাতিজ্ঞান ও শ্রুত জ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বা পরোক্ষ প্রমাণ বলে । 

১৫৬ প্রঃ প্রতাক্ষ প্রমাণ কি কি 2১৯৪ 

১৫৬ উঃ অবাধ জ্ঞান, মনঃপর্যায় জ্ঞান ও কেবল জ্ঞান এই 'তনাঁট প্রত্যক্ষ প্রমাণ | 
( পূরে প্রমাণের দ্বরূপ বল৷ হইয়াছে, প্রমাণ ও জ্ঞান উভয়ের পার্থক্য নাই । যাঁদও 
প্রমাণ শব্দের জ্ঞান ও জ্ঞানজনক শাস্ত্রাদিতে ব্যবহার কিন্তু বস্তুতঃ প্রমাণ শব্দে জ্ঞানকে 
বুঝায় )। 

১৫৭ প্রঃ মাতজ্ঞানের ভেদ ক ? 

১৫৭ উঃ (১) অবগ্রহ, (২) ঈহা, (৩) আবয়, (৪) ধারণা এই চার ভেদ। 

(১) * অবগ্রহ-কোন বস্তুর সন্তামান্রের জ্ঞানকে দর্শন বলে, অনস্তর উহার শ্বেত 
কৃফ্ণাদি গুণ 'বিয়য়ক জ্ঞানকে অবগ্রহ জ্ঞান বলে। 

(২) ঈহা- অবগ্রহ জ্ঞানানম্তর বন্ধুর দৃযপাবগ্রাহী এই শ্বেত কৃফাঁদ গুণ- 
যুস্ত বন্ুচী অমুক কি তদাীভন ইত্যাদ অনিশ্চয় অনুভবকে ঈহা জ্ঞান বলে । 


১৪ “প্রতাক্ষমন্যৎ' (১1১১) পরোক্ষ হইতে ভিন্ন অবধি মনঃ পর্বায় এবং ফেবল জান এই 
তিনকে প্রতাক্ষ প্রমাণ বলে । 

মতি--মন এবং ইক্জ্ির সমূহ হুইতে বর্তমান কালবর্তী পদার্থের অবগ্রহ প্রভৃতি রূপে 
জান হওয়]। 
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(৩) আবয়--ঈহা। জ্ঞানের পর বিশেষ 'চিহ দ্বারা বন্ধুর স্বরূপের নিশ্চয় করাকে 
আবয় মাতিজ্ঞান বলে । 
(৪) ধারণা-যেরুপ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞাত বিষয়ের কালাস্তরে স্মৃতি হয়, তাহাকে 
ধারণ৷ মাতজ্ঞান বলে। 

উত্ত অবগ্রহাদ প্রত্যেক জ্ঞানের (১) বহু, (২) বহুবিধ, (৩) ক্ষিপ্র, (8) অনিঃসৃত, 
(৫) অনুস্ত, (৬) ধুব, (৭) অস্প, (৮) অল্পাঁবধ, (৯) চির ( বিলাম্বত ), 
(১০) নিঃসৃত, (১১) উতন্ত ও (১২) অপ্লুব এইরূপ দ্বাদশ প্রকার বিষয় ভেদে দ্বাদশ 
ভেদ হইয়া থাকে । 

(১) বহু-_যুগপৎ এক পদার্থের অবগ্রহাঁদ বহু জ্ঞান । 

(২) বহুবিধ- এককালীন বহু পদার্থ বিষয়ক অবগ্রহাঁদি জ্ঞান । 

৩) ক্ষিপ্র--দ্ুত ( অল্পকালেই ) অবগ্রহাদি জ্ঞান হওয়া । 

(৪) আনিঃসৃত-যৎ কাণ্ং অবয়ব দৌখিয়। অবয়বীর অবশ্রহাদি জ্ঞান, যের্প 

জলমগ্ন হস্তীর শৃণ্ড দৌতিয়। হস্তীর অবগ্রহাদি জ্ঞান হয় । 

(৫) অনুস্ত--বাক্য দ্বারা প্রাতপাদিত না হইলেও আঁভিপ্রায়াদ দ্বার যে জ্ঞান হয় । 

(৬) ধুব--বহুকাল পর্যস্ত পদার্থের নিশ্চল ভাবে জ্ঞান হইতে থাকাকে রব গ্রহণ 

বলে। 

(৭) অস্পজ্ঞান- এককালে এক বিষয়ের অবগ্রহাঁদর এক একাঁট জ্ঞান । 

(৮) অস্পাঁবধ জ্ঞান এককালীন এক [বিষয়ের এক ধর্ম পুরস্কারে জ্ঞান । 

(৯) চিরগ্রহণ_-একপদাথের বহুকালে অবগাহনশীলকারী জ্ঞান । 

(১০) নিঃসৃত গ্রহণ-_সম্পূর্ণ অবয়ব দৌখয়া৷ অবয়বীর জ্ঞান অর্থাৎ জলাদিতে মগ্ন 
্তী প্রস্তাীতর শুগ্ডাঁদ দর্শনেও জ্ঞান না৷ হইয়া জলোখিত হইলে সমাকরূপে 
দোঁখয়৷ হস্তী প্রভৃতি নির্ণয়াত্মক জ্ঞান । 

(১১) উত্ত গ্রহণ--ঘট, এইরূপ শব্দ শুনিয়। ঘট জ্ঞান ইত্যাদি । 

(১২) অ্জুব গ্রহণ-_ধে জ্ঞান হইয়া কখনও আত্মায় থাকে, আর কখনও থাকে না 
অথব৷ ক্ষণকালেই নষ্ট হইয়৷ যায় তাহাকে অঞ্চুব গ্রহণ বলে। 

১৫৮ প্রঃ অব্যন্ত শব্দাঁদর অবগ্রহাঁদ সমস্ত জ্ঞান হয় কিনা ? 

১৫৮ উঃ 'ব্যজন স্যাবগ্রহঃ ব্যঞ্জন অর্থাৎ অগপ্রকাশমান ( অর্থ গ্রহণানুপযোগী ) 
শব্দাদর কেবল অবগ্রহ জ্ঞানই হয়। এইর্প অপ্রকটণভূত শব্দাদর অবগ্রহ 
জ্ঞানের প্রাত নেত্র ও মনের কারণতা নাই । (মনের কারণত। ন৷ থাকায় 
ঈহাঁদ জ্ঞানও হইতে পারে না, কারণ ঈহাদির জ্ঞানের প্রাত মনের কারণত। 
আছে।) এই স্থানে জ্ঞাতব্য এই যে-_পৃোন্ত মাত জ্ঞানের দ্বাদশ ভেদ দ্রব্েরই 
হইয়৷ থাকে । যেমন চাক্ষুব জ্ঞান স্থলে, কেহ বলেন চ্ষুদ্বার। প্রথমতঃ রুপের 


২২ রম 


্ঞান ও বুপাশ্ররত্ব পুরচ্কারে দ্রব্যের জান হয় । কিন্তু এই মতে চক্ষু স্বারা স্বপাঘিশিষ্ট 
দ্রবোর একবারেই উজান হয়। (কারণ ইন্দরিয়ের সন্বন্ধ গুণধুত দ্রব্যের সাহতই হয়, 
কৈধল গুণের সহিত হয় না| ) . 

১৫৯ প্রঃ শ্রুত জ্ঞান কত প্রকার ? 

১৫৯ উঃ শ্রুতজ্ঞান 'দ্বিবধ ১ম ওক্য়। ১ম প্রত জবান অনেক প্রকার। 
২য় শ্রুত জ্ঞান দ্রব্য শ্রুত ও ভাবশ্রত অথবা তঙ্গ প্রাবষ্ট ও অঙ্গ বাহ্য এই দুই প্রকার । 
অঙ্গ প্রাবষ্ট আচারাঙ্গ, সূন্ন কততাঙ্গ, চ্ছানাঙ্গ, ইত্যাঁদ দ্বাদশ প্রকার, অঙ্গ বাহ্য শ্রুত জ্ঞানের 
দশ বিকালিকাঁদ অনেক ভেদ আছে। 

১৬০ প্রঃ__অবাধি জ্ঞানের ভেদ কি ? 

১৬০ উঃ-ভব প্রত্যয় অবধিজ্ঞান ও ক্ষয়োপশম নাঁমত্তক অবাঁধজ্ঞান-_-এই দুই 
পকার । 

১৬১ প্রঃ ভবপ্রতায় অবাঁধজ্ঞান কিরূপ ? 

১৬১ উঃ দেব ও নারকীর জ্ঞানকে ভব প্রত্যয় অবাধ জ্ঞান বলে, এই জ্জন, দেব ব৷ 
নারকীর গাঁত হইলে অবশ্য হইয়া থাকে । অর্থাৎ যে জ্ঞান হইলে দেব ব৷ নারকী গাঁত 


লাভ হয়। 
[ ভ্রমশঃ 


জিনেশে ভিশ্কনাথায় - 


গ্ীমতী কল্যাণী দত্ত 


রাঢ় দেশের শুকনো রুক্ষ 

বাঁল আর কাকর-মেশানে। উ“ছ নী পথে 
আম প্রথমে একদিন চিল ছুণড়ে ছিলুম 

আর তোমার কপাল কেটে 

রন্তু ঝরোছিল নিঃশব্দে, 

আরণ্য গজের মত অকম্পন ছিল শরীর 

কিছু বলোনি। 

তাই-_ 

আরো ক্রুদ্ধ আরো [হিংস্র হয়ে 

পেছন থেকে কখনও লাঠি মেরেছি, 

মুঠো করে কেটে 'নিয়োছি তোমার ছুল, . 

দেখা হলেই গায়ে ছিটিয়ে দিতুম নোঙ রা কাদা, 
কতবার যে কুকুর লোৌলয়ে দিয়েছি তোমার পথে । 


শ্রমণের যখন পাকৃদপ্তী বেয়ে চলতেন 
পাহাড়ের ওপর থেকে দেখলেই 
পাথর গাঁড়য়ে দিতুম--ফসকাত না, 


তারপর করতালি আর অদ্রহাঁস ৷ 


নিন্দার প্লাবনে বয়ে যেতে রসনার--কী যে সুখ, 
কত আরাম লোভের নিকুঞ্জ গহনে 

গিলাসে বাসনে- মৃগয়াক্ষ বাপে, 

কী বিপুল উত্তাপ ঈধ্যায়, 


* ভটারক সকলকীতির বীর বর্ধমান চরিতের মঙ্গলাচরণের জিনেশে বিশ্বনাথায় কথাটি 
বাবহার করা হয়েছেঃ 
জিনেশে বিশ্বনাথায় হানন্ত গুণসিন্ষযে | 
ধর্মচক্রভৃতে মুর শ্বীরষামিনে নমঃ ॥ 


২০৪ 


কত রহস্য চৌষে, 

বাঁধ হত্যায়, 

শোধ লুষ্ঠনে, 

প্রজ্ঞ। ক্লুরতায়, 

অতলাস্ত তৃপ্তি অগম্যায়--. 
যুগে যুগে তা ছিল আমারই নখদর্পণে, 
গব ছিল ক্রোধ ভন্টারক বলে । 


এক জন্মের কথা মনে পড়ছে-- 
সেবার নারী শরীর, 
কুলীন সার্থবাহের ঘরে আম ছিলুম সুন্দরী বধূ । 


শ্বশুর ধনকুবের, 
শ্বশ্ুমাতা মৃতিমতী মমতা, 
শ্রোষ্ঠপূত্র সুদর্শন স্বপ্পবাক্‌ সুপাঁগ্ডত । 


তাই তাগ্রীলপ্তের সমুদ্রুতীরে 

যখন সেই চিন্তাশীল ব্যান্তাট 

বিবাগা হয়ে শুধুই দেখতেন ফৌনিল তরঙ্গভঙ্গ, 
তখন ক্রমশ £ 

আমার রোমািত দিন রাঁন্র কেটে যেত 
তারই মুগ্ধ বন্ধুর সাহচর্ষে ৷ 


সচ্চরিন্র সত্যসন্ধাননী স্বামী-_ 

দনে দিনে কেমন রুগ্ন হয়ে গেলেন 

আমাকে দেখে দেখে, 

শেষে একাঁদন 

মধারাতে সামান্য কৌশলেই 

জলে ঠেলে ফেলে দিলুম ওই 'বিরস দেহ-পগুকে ৷ 
পরাঁদন থেকে 'নাশ্চন্ত নিদ্রা 

আর রসরঙ্গের পরিণাম রমনীয় উজ্জীবন । 


তাম্রীলপ্ থেকে কৌশার্ী, 


_ বংসরাজ উদয়নের কৌশান্বী, 


পৌঁধ, ১৩৮৩ 


২৭৫ 


কুঙ্কুমিত সিন্দারত পিঞারত কৌশাস্বী, 
কেমুরে ক্ষণে মাঁণমালনী কোৌঁশান্বী । 
সেখানে একদিন নির্মল ভোরে 

এক শীর্ণ শ্রমণ এলো 

শ্রেষ্ঠীর প্রাসাদে ভিক্ষা নিতে, 

অমন সৌমাকাস্তি দেখা যায় ন। | 

সেই প্রশান্ত দেখে কেমন যেন শিউরে উঠল 
আমার সুবর্ণময় তনুশ্রী । 

তাই অর্ধরাতে আভসারকার মতই সেজে 
পূজার ছলনায় আমাকে যেতে হোল পথে । 


মহাশ্মশানে গিয়ে দেখি 

অমাবস্যার ভয়্ঙ্কর:রাতে 

স্থুর দাঁড়য়ে আছে কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে 
সেই পরম আশ্চর্ধ মানুষটা 

যেন কত 'দিশ্িজয়ী বার, 

একবারও চোখ মেললে না । 

গা জলে গেল-বুক জলে গেল আমার, 
কীকার! 

অবলার শরীরে তেমন তো শান্ত নেই 
তাই বহু দুরন্ত রলেশে 

আধপোড়া শুকনো কাঠগুলে। নান। দিক থেকে 
একটি একটি করে টেনে এনে 

ঘর্মান্ত হয়ে তার চার পাশে সাঁজয়ে দিলুম, 
বরণডালা থেকে নামিয়ে 'দিলুম 

সোনার প্রদীপখানি, 

রক্রঘট থেকে ঢাললুম প্রচুর সদ্যোঘূত 
করপুর সরস অগুরু চন্দন, 

ঘষে ঘষে বারে বারে জ্যলালুম বাঁতাঁট । 
ভাঙতে পারলুম না তার সুকঠিন ধ্যান 

তাই পুড়ে ছাই হয়ে গেল সেই শরীরটা । 
কেনন৷ উদাসীন হ্বামমীর মত শু 


নক 


সুন্দরী নারীর. অস্পই আছে, সংসারে 
ও সেই । 
তারপর চক্রবৎ পুনরাবৃত্তি । 


এখন আমি স্বর 

পাপে বুচি নেই--ফুরিয়ে যাচ্ছ । 

সোঁদন দেখলুম আবার অমাবস্যা এসেছে 
আবার দীপাশ্বতা _ এবার নিবাণ জয়ন্তী ॥ 
দকে দিকে ওরা দিচ্ছে মালা, 

জ্ঞালছে প্রদীপ ঢালছে €নবেদ্য, 

দেখতে দেখতে হঠাৎ কী যেন ঝলসে উঠল, 
দর্পণের আলোকে দেখ 'দিল 

আমার যশোধবল কীর্তিসৌধমালা__ 
তাসের বিকট সমুদ্র এলে। তেড়ে । 


ঙঃ লী 


প্রভু তুমি বার, তুমি আরিহস্ত, তুমি জিন, 
তুমি তে৷ কখনও ধবংস করো না৷ পরাজিতকে, 
তুমি কেবলা, 

তোমার কাছে তে৷ গোপনীপ্প কিচ্ছু নেই । 
শেষের দিনে এনোছ 

আনার কাবন্ধানর পঙ্জার, 

ছলনার উপায়ন, 

আর্তনাদের এঁকতান ॥ 

এই নাও আমার জটাজাঁটল প্রারন্ধ, 

সব তুমি জানো, তুমি চেনে, তুমি শোনো, 
এখন থেকে 

তোমার লোকাবজন্সী করুণাধার। দিয়ে মুছিয়ে দাও- 
সব আন্্রব, 

সমস্ত কষায়, 

নীল কৃফ কপোত ষত লেশ্যা, 

দূর কর শতশতাব্দীয় আবর্জনা , 


পোঁব, ১৩৮৩ 


২০৭ 
নাভয়ে দাও-__ 
নরকের এঁ প্রজ্লম্ত আগুন, 
আমি রুদ্ধশ্বাস, ক্লান্ত, ভীত, 
হাত ধরো, ছায়৷ দাও, জল দাও, 
আমার মাত৷ হয়ে পিত। হয়ে 
গুরু হয়ে সখা হয়ে 
আমাকে কাছে ডেকে নাও, 
আর সারিয়ে নিয়ো ন৷ 
তোমার পরশরতন চরণ। 


স্মাতিচাবণ 
মুনি জিনবিজয় 
[ পৃবানুবৃত্ত ] 


১৯৩৮ সালে পাঁগুতজী শ্রীসুখলালজী এপোঁওসাটিইসে আক্রান্ত হয়ে বোস্বাই এলেন 
ও সার হরাঁকসন দাস হাস্পটালে তার অপারেশন হল ।-"তার পারচর্যার জন্য আমও এই 
হাস্পিটালে এসে রইলাম । তখনই এক দিন মুন্দীজী ( কে, এম, মুহ্ী ) 'যাঁন সেই সময় 
বন্থে সরকারের গৃহমন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন হস্পিটাল পাঁরদর্শনে এলেন ও পাঁগুতজীর 
কক্ষে গিয়ে আম সেখানে আছি জানতে পারলেন ও আমার সঙ্গ দেখা করার ইচ্ছা 
প্রকাশ করলেন । দ্বিতীয় দিন সকালে 'তান গাড়ী পাঠিয়ে দিলেন ও আ'ম তার সঙ্গে 
দেখা করতে গেলাম | সে মু'গ্ালালজী কোনে 'বাঁশষ্ট ও উচ্চ বিদ্যাধ্যয়নের জন্য ২ লক্ষ 
টাকা দান করোছিলেন যার জন্য পুরাতত্ব মান্দরের মত কোনো সংস্থ। হ্থাঁপত করবার 
কথা তান চিন্তা করাছলেন এবং তাতে আমার পূর্ণ সহযোগ প্রার্থন৷ করলেন ।-*" 
ুদ্দীজীর কথ। শুনে আমার আনন্দ হল ।...কিস্তু আম ত আমার লক্ষ্য সংঘী জৈন 
্রশ্থমালায় "স্থির করে নিয়োছলাম । তাই এই সংস্থা িমাণে আম মুন্পীজীকে কতখানি 
সাহায্য করতে পারব ত৷ ঠিক করতে পারলাম না। তাই সংক্ষেপে আমার পাঁরাস্থাতি 
[িবৃত করে যতখাঁন সম্ভব সহযোগ দেবার ইচ্ছ। প্রকট করলাম । পাঁগতজী সুস্থ হয়ে গেলে 
আম তাকে আহমদাবাদে নিয়ে গেলাম । সেখানে কিছু দিন থেকে তান হিন্দু 
ইউনিভারসাঁট তার কার্ষস্থানে ফিরে গেলেন । এর মধ্যে মুক্সীজীর কয়েকাঁট পন্ধ আম 
পেলাম যাতে আম বন্বাই যেয়ে থাকি তার আগ্রহ ছিল। বম্থাই থাকলে গ্রন্থমালার 
কাজ দূত হবে ও মুক্সীজীর কাজেও আম সাহায্য করতে পারব ভেবে বম্বাই আমার 
মুখ্য নিবাস স্থান কর৷ স্থির করলাম । 

৩ আগস্ট আম বন্থাই পৌছলাম এবং মাতুঙ্গায় কিংস সার্কলে এক বাড়ী ভাড়৷ 
নিলাম । মুক্ধীজীর সঙ্গে বসে ভারতীয় বিদ্যাভবনর খসড়। তৈরী করা গেল। 
মাতুঙ্গাস্ছিত খালসা কলেজে তার প্রারান্ক কাধ করা স্থির হল। আম যখন এসব 
কথা সংঘীজীকে জানালাম 'তাঁন তাতে হর্ষ ব্যস্ত করলেন। তার ইচ্ছনুসারে সেই 
বছর (১৯৩৮) িসেম্বর মাসে আমি কলকাতায় গেলাম ও কিছুকাল সেখানে 
রইলাম । সেই সময় তার সংগৃহীত মুঘন. রাজপুত ও কাঙড়া স্কুলের কয়েক শ' ছবি 
ব্যবাস্থত করে এলবাম আকারে সা্জাবার চেন্ডী করলাম ।**"সেই সময় এ স্থির করা 


পোষ, ১৩৮৩ ২৭১ 


হল যে এতে য৷ ভালো৷ ও 'বোশিষ্টামূলক ছবি আছে তার কিছু সংগ্রহ সংঘ জৈন 
্রস্থমালায় প্রকাঁশত করা হবে। মুদ্রা সংগ্রহেন্র ক্যাটলগ বিষয়েও অনুরৃপ "সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর হল । 

রশ্থমালায় প্রকাশিত পুস্তকের স্টক এ পর্যস্ত সিংঘাঁজীর ওখানেই থাকত । এখন 
তা আহমদাবাদে প্রেরণ করার চিদ্ধান্ত গৃহীত হল ।*** 

বন্বেতে নৃতন হ্থাপিত ভারতীয় বিদ্যাভবন সম্পর্কেও অনেক কথ৷ হল এবং তাতে 
আমার সহযোগ কি ধরণের এবং তা 'সংঘা জৈন গুদ্থমালার বাংক না হয়ে সাধক ' হবে 
সে সম্বদ্বেও আমার ঘ৷ মনে হচ্ছিল ত৷ তাকে জানালাম । কারণ তার ভয় ছিল যে 
পাছে আমি ভারতীয় বিদ্যভবনের কাজে ব্যস্ত হয়ে সিংঘী জৈন গ্রহ্থমালার কাজে 
মন্দগাঁত হয়ে না পাঁড়। কিন্তু আমি যখন তাকে সমস্ত কথা যথাযথভাবে জানালাম 
তখন তানি ত৷ পূর্ণভাবে সমর্থন করলেন এবং আমিও তখন থুসী হয়ে তার কাছ হতে 
[বিদায় নিলাম । 

বন্ধে থাকায় গ্রন্থুমালার কাজে প্রগ্গাত এল । প্রেস সেখানে থাকায় প্রুফ আসা যাওয়া 
ও ছাপার কাজ দ্রুত হল। ওাঁদকে ভারতীয় 'বিদ্যাভবনের কাজও প্রগতি করাছিল। 
যাঁদও তার বাইরের কাজের ভার আম নেই 'নি তবুগ্রন্থের সম্পাদন আদ কাজে 
আমায় যথেষ্ট অংশ গ্রহণ করতে হত। ভারতীয় বিদ্যা নামক গবেষণাত্মবক হিন্দী- 
গুজরাতী শ্রেমাঁসক »ম্পাদনও প্রথম প্রথম আমায় করতে হত। তাছাড়া ভারতীয় বিদ্যা- 
্রন্থাবলীর অন্তর্গত কিছু কিছু গ্রন্থের সম্পাদনাও আমি সুরু করোছিলাম। অধিকারীরূপে 
না হলেও সহকারীর্পে ভবনের সমস্ত বিষয়ের ওপরই আমায় প্রাতাঁদন নজর 
রাখতে হত । 

এর মধ্যে রাজচ্ছান সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের অধ্যক্ষরূপে ও পরে তার 
সামাততে ভাগ নেবার জন্য বারবার রাজস্থানে যাতায়াতে ও সাহতিক অন্বেষণের জন্য 
প্রবাস বাসে আমার স্বাস্থ্য ক্রমশঃ ভেঙে পড়তে লাগল ।..*এঁদকে গ্রন্থমালার কাজ 
অনেক বেড়ে গিয়েছিল । গ্রন্থ যেমন যেমন ছেপে জম৷ হতে লাগল তেমান তেমাঁন 
তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, বিক্রয়াদির ব্যবস্থা ও আয়ব্যয়ের হিসাবাঁদ রাখার কাজ বেড়ে 
গিয়োছল। সিংঘাঁজী এসব দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে ছিলেন । তিনি গ্রন্থ 
মালার জন্য যে ব্যয় হত ত৷ পাঠিয়ে দেওয়া ও গ্রন্থের আঁধকাঁধক প্রাসাদ্ধ ছাড়া অন্য 
কোনে। কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না । এদিকে ও"রও স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়েছিল 
ও মাঝে মাঝে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শধ্যাশায়ী হয়ে থাকতেন । এজন্য গ্রন্থমালার 
ভাবী ব্যবস্থা আমাকে চিন্তিত করে তুলেছিল । শরীর যখন বেশী খারাপ হত তখন 
পাওুতজী আমায় বলতেন কোনমতে গ্রন্থমালার কাজ গুটিয়ে নাও। যে গ্রন্থ ছাপা হচ্ছে 
ত। পুরে করে আগের কাজ বন্ধ করে দাও। 


শ্রমণ ৮০ 


এই সব নানা কারণে দীর্ঘ দিন 'সিংঘাঁজীকে আমি কোনো পন দিতে পারানি বা 
নিজের মনোভাবও তাকে জানাতে পারি নি। 

“ভারতীয় বিদ্যাভবন মুক্সীজীর সতত প্রয়াস ও প্রভাবে দিন দিন উন্নতি করতে 
লাগল ও তিন চার বছরে আছিক ও সংগঠনের দিক হতে সুদৃঢ় হয়ে ছেল । মুজ্সীজী 
আমায় প্রায়ই বলতেন যে সিংঘা জৈন গ্রহ্থমাজা যাঁদ ভবনের সঙ্গ হস্ত কর! যায় তবে 
ভবনের যেমন প্রা্সান্ধ হবে তেমন আমিও তার দায়ত্ব হত খানবট। মুস্ত হতে 
পারব । আমারও তাই ইচ্ছ। হাচ্ছল কিন্তু এ সম্পর্কে বিচার বিমর্শ করতে করতে 
বছর দুই কেটে গেল। যখন মনাচ্ছর হল তখন 1সংঘীঁজীকে প্র দিলাম ও তার সঙ্গে 
গিয়ে দেখ করার ইচ্ছ। প্রকাশ করলাম । 

»*শোসংঘাঁজীর ..পন্ন (পেয়ে ১৯৪২ এর জুলাই মাসে আমি আজিমগঞ্জ গেলাম... 
আজমগঞ্জই সিংঘাঁজীদের মূল নিবাস ম্থান ছিল ।...যুদ্ধ কালীন পাঁরাস্থিতির জন্য তিনি 
তখন সপাঁরবারে কলকাত। পাঁরত্যাগ করে সেখানে অবস্থান করোছিলেন। পুরো 
১৫ দন আম আজিমগঞ্জে 'রইলাম । সংঘ হৈ ন গ্রচ্থমাল। নিয়ে তার সঙ্গে আমার 
[বিচার বিনিময় হল । আমার সমস্ত বথা শুনে তিন বলংলন, এ 1বষয়ে আপাঁনই 
আমার প্রমাণ । আপনার স্বাস্থ] ও সুবিধার জন্য আপানি যা বলবেন তাই আমার 
মান্য । তারপর ভবনের সঙ্গে এই গ্রন্থমাল৷ কিভাবে যুন্ত কর যায় সে নিয়ে 
আলোচন। হল। প্রকাশনের কাজ তরান্বিত করার জন্য বাষিক ২০ হাজার টাকা 
[তান খরচ করবেন বলে আশ্বাসন দিলেন ।' 

ভারতীয় বিদ্যা ভবনের অঞ্ষেরীস্থিত বিশাল বাড়ীর ওপরের তলায় সংগ্রহ।লয় 
স্াপনের আমার ইচ্ছা বছিল। 1সংঘাঁজীকে সেকথা হলায় তানি তখনি তার জন্য 
১০ হাজার টাক। অনুমোদন করলেন । 

বারাণসীতে পাঁগুতজীর স্বাচ্থ্য ভাল যাঁচ্ছল না। তাই আম ভাবাছলাম তান 
যাঁদ আহমদাবাদে গিয়ে থাকেন । 'সিংঘাঁজীকে সেকথা জানাতে তিনি তখুনি আমার 
আশাতিরন্ত তার মাসোহারার বন্দাবস্ত করে 'দিলেন। এভাবে আমার কাজ সেখানে 
শেষ হলে আম বারাণসী যাবার জন্য রওনা হলাম 1--"পণ্ডীতজীর 
সঙ্গে আবশ্যক পরামর্শ করে ১ই আঞ্ট বরান্রের গাঁড়তে আমি বন্বে গেলাম । বন্ধে 
গিয়ে সিংঘাঁজীর সঙ্গে আমার যে বথা হয়েছিল তা মুন্সীজীকে জানালাম । নুক্সীজী 
সমস্ত শুনে অনন্দিত হ্‌জন। তারগর সংঘ জৈন গুছুমাল। বিভাবে ভবনের সঙ্গে 
যুন্ত করা যায় সে নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম । মুঙ্সীজাীর তযফ হত এক অফিসিয়াল 
পর সংঘাঁজীকে দেওয়া হল এবং তার উত্তর ক ভাবে দিতি হবে তার মুসািদাও সেই 
সঙ্গে পাঠান হুল । সিংঘাঁজীও সেই অনুসারে তার, প্রত্যুত্তর তৈরী করলেন এবং সেই 
প্রত্যুত্তরের সঙ্গে ২৯৯-৪২ তঁরখে আমায় এক প় দিলেন ।.."সংঘাঁজীর সেই গল্প 
যখন এল আমি তখন আহমদাবাদে ছিলাম ও রাধ্মীয় আন্দোলন জাত রাজনোতিক পাঁর- 
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স্থাততে উম্মনন্ক ও অশ্ছিরচত্ত হয়ে পড়োছিলাম ।** 

এই সময়ে জৈশলমের হতে আচার্য শ্রীজনহরি সাগরজী মহারাজের 
এক পন্তু পেলাম যাতে তিনি আমাকে সেখানকার জৈন জ্ঞান ভাণ্ডার 
পাঁরদর্শন করবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানয়ে ছিলেন ।...জৈশলমেরের জ্ঞান 
ভাণ্ডার পাঁরদর্শন করবার ইচ্ছাই নয় উৎকষ্ঠা আমার অনেকদিন হতেই 
ছিল। যখন আমি গুজরাত পুরাতত্ব মন্দিরের কাজ হাতে নেই তখনই ( ১৯২০ সাল ) 
সেখানে যাবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল । যাঁদও পাটন প্রভৃতি চ্ছানের গ্রচ্থ সংগ্রহ আমি 
দেখোছ কিন্তু এতদিন পর্যন্ত জশলমের যাবার সুযোগ আমার হয়নি । ১৯২৮ সালে 
যখন আমি হ্যান্বৃর্গ যাই ও সুপ্রাসদ্ধ জৈন পাঁওত জেকোবার সঙ্গে দেখা করি তখন 
প্রথম সাক্ষাতেই তিনি আমায় প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি জৈশলমেরের জ্ঞানভাগ্ডার 
ভালে করে পাঁরদশন করোছি কিনা? আমাকে তখন অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গেই এর 
প্রত্যুত্তর দিতে হয়েছিল যে, সে সুযোগ আমার হয় ন। তখন তান ব্যহলর-এর সঙ্গে 
১৮৭৪ সালে সেখানে যে গিয়োছলেন ও বহুকষ্টে সেই জ্ঞান ভাগারের সামান্য 
অংশ দেখতে পেরেছিলেন সেকথা বললেন । গ্রন্থাদ রাখবার দুব্যবস্থার কথাও 'তাঁন 
বললেন এবং আরো বললেন যে সেই জ্ঞান ভাগডার আমার ভালো করে দেখা উচিত ও 
সেখানে ষে দুলন'ভ ও অপূর্ব সাহত্য রয়েছে ত৷ প্রকাশে আনা উাঁচত।*-.তাই সেই 
আমন্ত্রণ পাওয়। মান্র আম জৈশলমের যাবার জন্য মনস্থির করে ফেললাম ও 816 
জন্য সুযোগ্য সহকারা নিয়ে ৩০ শে নভেম্বর ভোরের গাড়ীতে রওয়ান৷ হয়ে গেলাম ।+*" 

'ৈশলমেরের জ্ঞান ভাগ্ডারে যে তালপন্রীয় গ্রন্থাদি রাখ৷ ছিল ত। সুব্যবস্থিত ভাবে 
ছিল না। সামান্যভাবে কাপড়ে জাড়য়ে তাদের রাখ৷ হয়েছিল । না৷ ছিল সবক্ষেত্র 
কাঠের পা, বা পৃথক পৃথক ভাবে তাদের ভালে। করে বেধে রাখার ব্যবন্থা । যেখানেও 
ব৷ কাঠের পার্ট ছিল সেও ছিল ছোট বড় সাইজের । ফলে গ্রন্থের পাত৷ ভেঙে যেত 
আর যখনই কোনে বাণ্ডন খোল। হত তখাঁন এক গ্রন্থের পাত। অন্য গ্রন্থের সঙ্গে মিশে 
যেত। আম সেই জ্ঞান ভাগারের সংরক্ষকদের দুষ্ট এঁদকে আকৃষ্ট করলাম ও 
বললাম যে পাটন বা খান্বাতে যেভাবে প্রাচীন গ্রন্থকে সমান কাঠের পানর দিয়ে পৃথক 
পৃথক ভাবে বেধে কাঠের বাঝ্ে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে সেইরৃপ ব্যবস্থা এখানেও নেওয়া 
উঁচত। তার! তখন এ বিষয়ে নিজেদের অসামর্থয জানিয়ে আমাকেই কাজ হাতে 'নিতে 
বললেন। আম তখন সিংঘাঁজীকে পন্র দিলাম ও লিখলাম এই জ্ঞান ভাগারের 
গ্রন্থের সুরক্ষার জন্য তান যাঁদ কাঠের বাক্স আঁদ তৈরীর ব্যয়ভার বহন করেন তবে 
ত৷ মহৎ পুণ্যের কাজ হবে। গ্রন্থের প্রকাশনের মত গ্রন্থের সুরক্ষাও অতীব প্রয়োজনীয় । 

প্রতু্রে তান আমাকে কাঠের বাক্স আদ তৈরী করাতে বললেন ও তার ব্যয়ভার 
1তাঁন বহন করবেন জানালেন ।...আম তখন ছুতোর মিস্ত্রী ডেকে নমুনার জন্য দু একাঁট 


২৮২ প্রমঙগ 


বাক্স করতে বললাম । তখন সে হেসে বলল যে দু'একাঁট বাক্সের 

ধরণের কাঠের এক টুকরোও এখানে পাওয়া যাবে না । তার কথাই ঠিক । এদিকে 
ওদিকে সন্ধান করে আঁমও কাঠের বাস তৈয়ীর কোনে সামগ্রীই খু'জে পেলাম না। 
সমস্ত জিনিষই বাইরে হতে আনাতে হবে কিন্তু যুদ্ধকালীন পারাশ্থাীততে তখন ত৷ সম্ভব 
ছিল না।""শ বর্তমানে এনল্যুমনিয়ামের বাক্সে পৃথক পৃথক ভাবে রাখবার সুব্যবচ্ছা 
হয়েছে ।--সম্পাদক ] 


দেখতে দেখতে & মাস সেখানে কেটে গেল । সেই সময়ে আঁম যে কেবল দুর্গের 
জ্ঞান ভাগারই পারিদর্শন করোছলাম আই নয়, আশপাশে আরো যে সব জ্ঞান ভাগ্তার 
ছিল তাও পারদর্শন করলাম । এদের মধ্যে আমার কাছে যে সব গ্রন্থ নূতন ও আধক 
উপযোগী বলে মনে হল সেই সব গ্রন্থের প্রাতালাঁপ করালাম ও টিগ্লনী লিখলাম । 
ছোট বড় প্রায় ২০০ গ্রন্থের প্রাতীলাঁপ কর হল । এদের মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত, 
অপন্রংশ ও প্রাচীন দেশীয় ভাষায় গ্রাথত ন্যায়, ব্যাকরণ, আগম, কথা, চরিন্র, জ্যোতিষ, 
বৈদ্যক, ছন্দ, অলঙ্কার, কাব্য, কোষ আদ সমস্ত রকম গ্রন্থই ছিল ।*.এই কাজে প্রায় 
৩৫০০ টাক। ব্যয় হয়। বল বাহুল্য এ কাজ সংঘ জৈন গ্রন্থমালার জন্য কর৷ 
হয়োছল এবং এই ব্যয়ভারের সমস্তই [সংঘাঁজী বহন করেছিলেন: ।-.. 


জৈশলমের হতে আম যেই আহমদাবাদে পৌহলাম ওমান মুন্সাজীর পন্র পেলাম । 
সেই পন্রে তান আমায় শীঘ্র বন্ধে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন । আমি তাই 
তাড়াতাঁড় বন্ধে পৌহল৷ম । সেখান হতে দু'এক দিনের মধ্যে সিংঘীঁজীকে পন্ন দেব 
ভাবাছিলাম এর মধ্যে ৬ই মে রান্নে মুন্সীজীর টেলিফোন পেলাম যে সংঘাঁজী কোনো 
কার্ষোপলক্ষে আজ সকালে সেখানে এসে পৌঁচেছেন ।.এভাবে অকম্মাং দুজনের সাক্ষাৎ 
হওয়ায় আমর। উভয়ে আনন্দিত হলাম । এরপর আমাদের তিনজনের মধ্যে সিংঘাঁ 
জৈন গ্রন্থমালা নিয়ে যে কথাবার্ত। হচ্ছিপ্প তা নিয়ে বিচারবিমর্শ হল । পাণুতর্জীকেও 
বারাণসী হতে ডাকান হল। ১১ই মে এই বিষয়ে নিশ্চিত "সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর হল । 
1সংঘাঁজী এগ্রিমেন্টের কাগজে সই করে দিলেন । এভাবে নিজের গ্রন্থমাল৷ ভবনের 
হাতে অর্পণ করে তান নিশ্চিন্ত হলেন এবং আমাকে উৎসাহত দেখে আনান্দিতও 1... 


[ এই স্মাতি চারণ এইখানেই, শেষ করছি। কারণ এই স্মাত চারণে 
মুনশ্রী ভ্রন বিজয়জীর জ্ঞান সাধনার সঙ্গে সঙ্গে সিংঘা জৈন গ্রন্থমালার 
বিবর্ণ উপাশ্থিত করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই গ্রন্থুমালা 
ভারতীয় 'বিদ্য৷ ভবনের হাতে অর্পণ.করার পর সিংঘাঁজী অপ্পাদনই জীবিত 'ছিলেন। 
তার মৃত্যুর পর এই গ্রন্থমালায় যে সব গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তা তার সুযোগ পুর পায় 
রাজেজ্জ [সংহর্জী সিংঘাঁ ও নরেন্দ্র সিংজী 'সিংঘাঁর বদান্যতায় ভারতীয় বিদ্যা ভবন হতে । 


পোঁধ, ১৩৮৩ ২৮৩ 


বিশ্বংজনের জ্ঞাতার্থে সংঘা জৈন গ্রন্থমালায় প্রকাশিত গ্রন্থের তালিক৷ এইখানে আমর৷ 
সংযোজত করাছ। এতদাতারন্ত কিছু গ্রন্থ ঘুনজী কর্তৃক সম্পাদত হয়ে মুদ্ুত ও 
অমুদ্রিত অবস্থায় এখনে৷ পড়ে রয়েছে । সৌঁদফে 'আমঘর। [বিদ্যা ভবনের কর্তৃপক্ষ ও 
[সংঘী পারবারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চাই। বাহাদুর 'সংজী [সংঘাঁ ও মুনশ্রীর 
আত্মার পারিতৃপ্তর জন্য সেগুলির প্রকাশন আমাদের উত্তর দায়িত্ব ।-সম্প।দক ] 
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ভদ্রবান্ছু সংহিত। - আচার ভদ্রবাহ্ু 
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পুর্তাখ্যান 
[ কথাপার 2 
হ'রিভদ্র সূরা 


সেকালে উজ্জায়নী নগরীর নিকটে একাটি সুরম্য উপবন ও উদ্যানগৃহ ছিল । সেই 
উদ্যানগৃহে এক সময়ে নানা : হ্ছান হতে সমাগত হয়ে কয়েক শ' ধূ্ঠ সমবেত হয় । 
তাদের পাঁচজন দলপাঁতি ছিল যাদের চারজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক । পুরুষ 
দলপাঁতদের নাম মৃূলদেব, কগুরীক, এলাষাড় ও শশ। স্ত্রী দলপাঁতির নাম খণ্ডপান। । 
পুরুষ দলপাতিদের প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ পাঁচশ অনুচর ও খওঁপানার অধীনে পাঁচশ, 
সহচরী ছিল। এদের সকলের ওপর সর্বময় কর্তা ছিল আবার মূলদেব । 

ধূর্তর। যখন উদ্যান গৃহে সমবেত হয় তখন বর্যাকাল। সেই সময় মানুষ সাধারণতঃ 
প্রবাসে যায় না। তার উপর সাতাঁদন আঁবরাম বাঁষ্ট হওয়ায় পথঘাট সব বন্ধ । 
কেউই সাত দিন ঘরের বার হতে পারোন। তাই কাউকে ঠকাতে না৷ পেরে ধৃত'রা 
ক্ষুধায় কাতর ও শীতে আত” হয়ে এখন কী করা যায় তা নিরূপণ করার জন্য এক 
মহতী সভায় মালত হল । কিন্তু দা আলোচনার পরও যখন কোনো সিদ্ধান্তে 
আসা গেল না তখন মূলদেব সকলকে সম্বোধন করে বলল- আমর ধৃত নায়কের 


ধৃত সভায় আমাদের প্রত্যেকের ব্যান্তগত 
আভজ্ঞতার কথ৷ বলব । যে তাকে মিথ্যা 
ধলে প্রমাণ করে দেবে সে সবাইকে একাঁদিন 
পেট ভরে খাওয়াবে । আর যাঁদ সে ভারত 
পুরাণাদির দৃষ্টান্তে তার সত্যতা প্রমাণ 
করে দেয় তবে তাকে আর 'কন্ছু করতে 
হবে না এবং তাকেই আমরা সকলে 
দলপাঁতি বলে স্বীকার করে নেব। 
মূলদেবের এই প্রস্তাব সকলের মনঃপৃত 
হওয়ার তারা সকলে তাকেই প্রথম তার 
আভজ্ঞতার কথ৷ বলতে বলল। 


মূলদেব তখন বলতে আরগ্ত করল । সে বলল, প্রথম জীবনে গঙ্গা মাথায় ধারণ 
করে অক্ষয় কাঁতি লাভ করব বলে আমি একবার দেবাদিদেব মহাদেবের আলয়ে যাবার 





পোষ, ১৩৮৩ ২৮৭ 


জন্য ছাতা ও কমগুলু নিয়ে বাড়ী হতে বার হলাম । কিন্তু কিছুদূর ঘেতে ন৷ যেতেই 
দোখ পর্বতাকার এক বৃহৎ হাতী আমার দিকে ছুটে আসছে । আত্ম-রক্ষার অন্য উপায় 
ছিল না। তাই আম তাড়াতাঁড় আমার কমগুলুর মধে! ঢুকে পড়লাম । এতে 
আরে৷ ক্রুদ্ধ হয়ে সেই হারতীটিও পেছন পেছন সেই কমগুলুতে ঢুকে পড়ল । সেই 
কমগুলুর মধ্যে কখন নিকটে এসে কখনে। দূরে সরে গিয়ে তাকে আম ছ'মাস ঘুরিয়ে 
মারলাম ৷ শেষে জল বার হবার 'ছিদ্রুপথে সেই কমগুলু হতে বার হয়ে এলাম । হাতীটিও 
আমার পেছনে পেছনে সেই ছিদ্র পথ 'দিয়ে বার হয়ে এল কিন্তু তার লেজের চুল 





৬, 
ঙ 
[ছদ্রুপথ 'দিয়ে বার হতে ন৷ পারায় সে আমায় তাড়া করতে পারলনা । আম তখন 
দৌড়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম ও সমুদ্রের মত বিস্তৃত সেই গঙ্জানদী সশতার 
দিয়ে পার হলাম । পার হয়ে শিবের আলয়ে গিয়ে শিবের মাথা হতে গঙ্গা নিজের 
মাথায় নিয়ে ছ'মাস অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়ে দিলাম । তারপর শিবের গঙ্গা 
1শবকে ফারয়ে দিয়ে ষেখান হতে সোজা এখানে চলে এলাম । কগুরীক, এসব 


যাঁদ তোমার মিথ্যা বলে মনে হয় তবে তুমি একাঁদন আমাদের সকলকে পেট ভরে 


খাইয়ে দাও নয়ত ভারত-পুরাণের দৃষ্টন্তে এদের সত্যত। প্রমাণ কর। 
[ ক্রমশঃ 


শুামণ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 

বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আর্ত 

যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাধিক গ্রাহক 
চাদ &.0০। 

শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গণ্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 


উ যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 

ি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 
ফোনঃ ৩৩-২৬৫৫ 

অথবা 

জৈন সূচনা কেন্দ্র 

৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কালকাতা৷ ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 'পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টূডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্ুত ৷ 
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সণ 


আপ আংস্কতি অলক জাজিক পজিকা। 


চতুর্থ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ১৯৩৮৩ £& একাদশ সংখ্যা 


সুচগ পত্র 
জেন মুতি, গ্রাম দেবতা ও লোক কথ। 
শ্রীভালানাথ ভট্টাচার্য 
প্রভাবতশ [ কথানক এ 
প্রশ্োনতবে জৈন তত্ব 
ধৃত্ভাখ্যান [ কথাসার ও 
হালিভদু সৃন্নী 
মৃগাবতী 
মান্দিলের পথ 


শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুষস্ত 
জৈন শাস্ত্রে প্রেততত্ব 


পৃরণ চাদ সামসুখ। রি 


সস্পালকক 
গণেশ লাজওষানী 


৩০২৩ 


৩২২ 
৩৩০২ 


৩০৩, 


৩০৩)০১ 
১৩১০৫ 


৩৪০৬ 





আঁদনাথ,ধরাপাট 


জৈনমুতি, গ্রামদেবতা ও জোক কথা 
শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য 


বিশ্বের সর্বপ্রাচীন ধর্মের অন্যতম হল জৈনধর্ম ॥ মহাবীরের সময়ে এবং আগে নিশ্র্থ 
নামে জৈনদের পাঁরাঁচাত ছিল । মহাবীর আত্মজয়ী হয়ে "জনত্ব' অর্জন করলেন, 
শিষ্যরা হলেন জেন । জৈনধর্ম চব্বিশজন মস্ত পথ প্রদর্শক ব৷ তীর্থংকর প্রচার করেন। 
আদিতম তীর্থংকর হলেন আদনাথ বা খষভনাথ । শেষ দিকে এলেন পার্্নাথ ও 
মহাবীর । মহাবীরের সময়ে এবং পরে জৈন ধর্ম মগধ পার হয়ে পূ, পাশচম ও দাঁক্ষিণ 
ভারতে বিস্তৃত হয় । 

মৌধ আমল থেকে সুরু হয়ে গুপ্ত আমল পর্যস্ত জৈন ধর্মের পারব্যাপ্ড ঘটোছল । 
অনুমিত হয় পার্্বনাথের প্রচেষ্টাতেই বাঙ্লাদেশে এই ধর্ম বিস্তার লাভ করোছল। 
জেন ধর্মের বস্তারের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য ভূখণ্ডে আধীকরণ সম্ভব হয়োছল এমন মন্তব্য 
ভাগ্ডারকার প্রমুখ পাঁওতবর্গ করেছেন । জৈন সূত € খৃঃ পৃঃ ৪র্থ-৩য় শতক ) থেকে জ্ঞাত 
হওয়৷ যায় যে বাঙ্লাদেশে গোদাস মুনির শিষ্যরা এক সময়ে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন । 
এদের তৎকালীন আঁভধা ছিল গোদাসগণ । প্রাচীন ভূঁমিখণ্ডের [বিভাজন অনুসারে 
এ'র৷ তাম্রালাপ্তক (তমলুক আগুলিক ) কোটবষাঁয় (দিনাজপুর আগ লিক ) 
পৌগুযবর্ধনীয় (বগুড়া-রাজশাহী ), দাসী খর্বাটক (সীমান্ত পশ্চিমবঙ্গ ) এই চাঁরাটি 
উপসম্প্রদায়ে বিভন্ত ছিলেন। কারে। কারে। অভিমত, মহা্থান গড়ের ( বগুড়। ) 
িলালেখেত যে “সংবঙ্গীয়” সম্প্রদায়ের কথা আছে তা জৈন সম্প্রদায় সম্পকিত। 
উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুরের বিহার যে প্রথমে টজনাবহার 'ছিল প্রাচীন তাম্পট্র তার প্রমাণ । 
জৈন প্রাধান্যকালে এই বিহারের নাম ছিল বউগোহালী । 

কোন কোন এাতহাসিক বলেছেন, সাধারণতঃ বাংলায় যে সকল দেবমূতি পাওয়। যায় 
তা অস্টম শতাব্দীর পরবর্তী । সম্ভবতঃ এঁ সময় থেকেই বাংলায় জৈন ধর্মের প্রভাব ও 
প্রাতপাত্ত খুবই কমে যায় । এবং এই কারণেই জৈন মৃতি বাংলায় খুবই কম পাওয়। 
গেছে। শ্রদ্ধেয় এীতহাদিকদের সবশেষ মন্তব্য বোধ কারি শূন্যগর্ভ। কারণ, সীমান্ত 
পশ্চিমবঙ্গের দুইটি জেলা থেকে, বিশেষ করে পুরুলিয়৷ ও বাকুড়া থেকে, যে পরিমাণ 
ভীর্থংকর, চৌমুখ, রেখমন্দির ও শাসনদেবাঁর মৃতি পাওয়৷ গেছে তাতে “জৈনমৃতি 
বাঙ্লায় কমই পাওয়া গেছে ভীন্তর সারবন্ত। উপলন্ধ হয় না। পরম্তু পাঁশ্চমব্জ 
সরকারের বাকুড়া জেলার পুরাকীতি গ্রন্থট থেকেও দেখানো যেতে পারে আগ্রাসী 
পৌরাণক ধর্ম বিজেতার ধর্মোন্সাদনার পাঁরচয় সাক্ষ্য রাখছেন এখানে মৃ'তিকে পাঁরবাঁতিত 


৩২৪ শ্রমণ 


রূপদান করে, মন্দিরকে অদল বদল করে । ধরাপাটের মান্দরের দৃষ্টাত্তই 
দেওয়া যাক। মান্দরের আমলক চুড়ার চারাদকে যে পাথরের চারাঁট লক্ফমান সিংহ 
আছে অথবা গর্ভগৃহের ছাদ যে ধাপযুস্ত চাপ্চালার উপর স্থাঁপত এ সব বৈশিষ্ট্য 
ততটা লক্ষণীয় নয়, যতটা শিখরের গায়ে নিবন্ধ তিনাট পাথরের মূতি। প্বদকের 
বাসুদেব মৃতিট প্রায় ৩ ফুট (০-৯ মি), উত্তর 'দকের আঁদনাথের মুতাঁট প্রায় 
৫ ফুট (১৫ মি)ও পশ্চিমাঁদকের পার্থনাথের মুতিটি প্রায় ৩ ফুট (০৯ মি) 
উচু। এগুলি ধরাপাটের পূর্ব ইতিহাসের ওপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। জৈন মৃতি 
দুটি থেকে সহজেই প্রমাণ হয় যে দূর অতীতে এখানে বা কাছে ?পঠে এক জৈন ধর্মকেন্দর 
ছিল ।...বত“মান মান্দরের প্রায় ২০০ গজ দাঁক্ষিণ-পশ্চিমে বেশ বড় এক 'ঢাপর ওপরে 
মাকড়৷ পাথরের এক প্রাচীন আমলক প্রভৃতির ভগ্রাংশ ছড়ানো৷ দেখা যায়। জৈন 
আমলের মান্দিরটি সম্ভবতঃ এখানেই ছিল । তারপর সে ধর্মের অবনাঁতর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ত 
সেই দেবালয়কে কেন্দ্র করে এক বাসুদেব উপাসনার কেন্দ্র গড়ে ওঠে। তার প্রমাণ, 
শুধু উপারলাখিত বাসুদেব বিগ্রহাটিই নয়, অদূরের দালান মন্দিরে মনসাজ্ঞানে উপাঁসত 
পার্শবনাথের প্রায় ৪ ফুট. ( ১১ মি ) উচ্চু মৃতাটিও । বস্তুতঃ, শেষেরাটির মত কৌতু- 
হলোদ্দীপক ভাগ্কর্য পশ্চিমবঙ্গে বড় বেশী নেই। নাগছন্রধারী( সেইজন্যেই অধুন৷ 
মনসায় রূপাস্তারত পার্্বনাথ মূতিটির পিছনের প্রস্তরপট খোদাই করে গদাচক্রধারী 
আতীরন্ত দুটি হাত ও লক্ষ্মী সরন্বতীর প্রথাগত দু'টি মৃতি উৎকীর্ণ করা হয়েছে। 

রাজা শশাঙ্ক প্রসঙ্গে হুয়েন সাও বলেছেন,. শশাঙ্ক গয়ায় বোঁধবৃক্ষ উপড়ে 
ফেলেন, পাটালপুত্রে বুদ্ধের পদাঁচহ সংবলিত একখানি পাথর গঙ্গার জলে ফেলে দেন, 
কুশশীনগরের বিহার থেকে বৌদ্ধদের মেরে তাড়িয়ে দেন, গয়ার একটি মান্দর থেকে 
বৌদ্ধমূতি সরিয়ে শিবমৃতি হ্থাপনের আদেশ দেন। আর্য মঞ্জাম্্রী মূলক্পে বলা 
হয়েছে যে, শশাঞ্ক বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই উৎপাঁড়ক 'ছিলেন। 

এীতহাসিকদের আরেকটি সিদ্ধান্ত, অষ্টম শতাব্দীর পরে জৈন ধর্মের প্রভাব ও 
প্রাতপান্ত খুবই কমে যায়--বল। বাহুল্য এই উন্তি রা অণ্চল সম্পর্কে আদৌ যথাযথ 
নয়। কারণ, শুধুমান্র বাকুড়া ও পুরুলিয়ার কয়েকশে। জৈনমৃতি দশম ও একাদশ শতাব্দীর 
বলে বিবেচন। করার সম্যক কারণ ব্তমান। তবে একথা ঠিক উত্তরবঙ্গ ও অন্যান্য 
কোন কোন অণ্ুলে জৈনপ্রভাব পৌরাণিক ধূমর আক্রমণের কারণ হয় এবং প্রায় 
নিশ্চিক হয়। 

বাঙ্লাদেশে জৈন মৃতি প্রায় সর্বরই পাওয়। গেছে এবং জৈন বিহারের আস্তত্ব কথ। 
জান। গেছে । রাঢ়বঙ্গের পাঁশ্চম সীমান্ত অণ্ুল জুড়ে নদীর্তীরব্তাঁ সমস্ত এলাকায় 
জৈনপ্রভাবের চিহ বিশেষ আজও রয়ে গেছে । কোটিবযাঁয় মৃতির নমুনা পাওয়া 
গেছে সুরহর গ্রামে । আঁদতম তীর্থংকর খবভনাথের আতি উল্লেখযোগ্য মৃতি এটি। 


ফাগুন, ৯১৩৮৩ ৩২ 


তম্রালাপ্তক মৃতি পাওয়৷ গেছে বাঁরভূমে এবং দক্ষিণ বঙ্গের কাটাবেনেতে । 
তীর্থ করদের মধ্যে খবভদেবের মুতি পাওয়া গেছে সুরহর ছাড়৷ বাকুড়ার অনেকগুলি 
গ্ছানে, আজতনাথ মৃতি বরকোশাতে, পর্প্রভ পুরুলয়াতে, সুবিধিনাথ দেউল্লাভড়াতে, 
বসুপৃজ্য সাগর দাীঁঘিতে, ধর্মনাথ মোঁদনীপুরে € বর্তমানে বাগ্নান আনন্দীনকেতন 
কীতিশালায় রাক্ষিত ), শান্তনাথ পুরুলিয়ায়, কুস্থনাথ আম্বকানগরে, নোমনাথ 
ধরাপাটে, পার্থনাথ পুরুলিয়ার প্রায় সর্বত্র । এই তীর্থংকরদের মূতি ছাড়াও 
আরো৷ হয়ত অন্যান্য তীর্ঘংকরদের অনেক মূতি পাওয়া গেছে, এখানে বতমান 
প্রবন্ধকারের নিজের দেখ মৃতিগুলির মাত্র উল্লেখ করা হল। জৈনমূতি সম্পর্কে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ব গ্যালারীর প্রযত্র বিশেষভাবে দেখ যায় । বাঙ্লাদেশের 
অন্যান্য কীঁতিশালার এই ব্যাপারে তেমন কোন আগ্রহ নজরে আসে না। 

পশ্চিম বাঙলার সাঁমাস্ত জেল৷ বাকুড়া ও পুরুলিয়াতে যে পরিমাণ তীর্থংকর 
মৃতি দেখতে পাওয়া যায় তাতে শুধু সংখ্যার দিক বিবেচনা করলে এই ধর্মের প্রভাব 
একদ। 'ি ছিল অনুমান কঠিন হয় না। বীাকুড়ার বহুলড়া, হাড়মাসড়া, আঁন্বক।, 
চিৎ্গার, চেয়াদা, বরকোন।, কেন্দুয়া, দেউলাভড়া, গোকুল, পরেশনাথ ও ধরাপাট 
এবং পুরুলিয়ার পাকাবিড়া, বুধপুর, সুইশা, পল্মা, দেউাল, বলরামপুর, ছরপ্লা, 
সঙ্কা, পাড়া, লনেড়া ও ঝালদা যে একদ। জৈন পাঠ ছিল তার প্রমাণ বিহারের 
ভগ্নাবশেষ অসংখ্য জৈন মূতি এবং অগাঁণত চৌমুখ রেখ মন্দির । 

অজন্র মূর্তি অপসারিত: হওয়ার পরও যে সব ভারা ভারী তীথংকর মূর্তি 
স্থানে স্থানে রয়ে গেছে তার৷ পববতাঁকালে গ্রামবাসীদের কাছে 'বাঁচন্ররূপে দেখা 
দিয়েছে । সীমান্ত বাঙ্লায় কয়েকটি অণ্ুলে এগুলি গ্রামদেবতায় রৃপান্তারত 
হয়েছে । গ্রামের মানুষ অভিজাত ধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে মাথা ন৷ ঘামিয়ে 
তাদের মনের মাধুরী মাঁশয়ে এইসব মৃতিতে বিশেষ বিশেষ মাঁহমা আরোপ করেছেন । 

বাব ভৈরব ॥ পল্মা, পুরুলিয়ার পৃই%৷ থানার একাঁট গ্রাম। গ্রামে একটি 
পাকা শিবের থান রয়েছে। এই থানে দুটি ব্রহ্গাশলার বসুপ্জ্য মৃতি 
রয়েছে, মূল 'লিঙ্গদেবের সঙ্গে এরাও নিত্যপূজা পান। সাদৃশ্যমূলক মূর্তিতত্বের 
দক থেকে এগুলিকে একাদশ শতকের বলে চিহিত কর! যায় । শিবের থানের বাইরে 
টান হয়ে দাঁড়য়ে আছেন ৮ ফুঁটি বাবা ভৈরব । ভৈরবের মাথাটি নেই। চ্ছানীয় 
লোকশ্রুত বাবা মাথার কাজ আর নয় বলে কালাপাহাড়কে কেটে নিয়ে যেতে বলেন। 
তলাকার লাঞ্থন চিহ্ন না পাওয়ায় কোন তীর্থংকর চেনা মুঁষ্চল। এ'র বাষিক পুজা 
হয় বৈশাখ সংক্লাস্তর দিনে | 

কাল ভৈরব ॥ পলমার বাবা ভৈরবেরা তিন ভাই। তার অপর দুই ভাইয়ের 
একজন থাকেন পুরুলয়ারই আরেকটি ম্ছান পাকবিড়াতে এবং সবকনিষ্ঠ থাকেন 


৩২৬ শ্রম 


বাকুড়ার মদনপুরে । কাল ভৈরব নামধারী দুই' ভাই-ই এখন চাষের দেবতায় পাঁরণত 
হয়েছেন। পাকবিড়ার সর্ব জৈন বিহারের অবশেষ এবং জৈন মূতি দেখ। যায় । 
কাল ভৈরবের উচ্চত।ও অগ্রজ বাবা ভৈরবের সমান । কাল ভৈরব আসপাশের সমস্ত 
কৃষিক্ষেত্র ঘুরে ঘুরে দেখেন- স্থানীয় লোকের মুখে মুখে এই কথ চালু আছে । তাছাড়া 
উন নাকি আগে অতটা লম্ব। ছিলেন না । মাঝে শরীর খারাপ হওয়ায় দূরের মাঠের 
চাষ দেখার জন্য যেমান মাথ! উচু করলেন অমান লম্বা হলেন । কাল ভৈরবের বাঁষিক 
পৃজ৷ উপলক্ষে পাকাঁবড়াতে নৈষ্ঠ্যমাসের মাঝামাঝ একট। মেলাও বসে । 

বাচ্চা কান্না ॥ পলমার রাজারডাঙ্গায় একট প্রোথিত প্রস্তর স্তম্ত রয়েছে । লোকে 
বলে শিবের থব। গ্রামের দুর্গ-দালানের বয়োবৃদ্ধ পুরোহত প্রসঙ্গতঃ এ ভাঙ্গা থেকে 
অজন্্র পুরাসামগ্রী প্রা্টির কথ৷ জানালেন এবং ভাঁবষ্যতে বড়ো রকমের খোঁড়াখাঁড় 
পুরস্কৃত হবেই বলে তার ধারণা । এই ভাঙ্গার 'ঠিক সামনে অর্ধপ্রোথিত একাঁট 
ব্যাসপ্টের তীর্থংকর মূতি আছে। লাঞ্থনাংশ মাটির তলায় থাকায় মৃতিটি কোন 
1বশেষ তীর্থংকর বলে চাহ্ত করা অসুবিধা । বততমানে এই তীর্থকর এক বিশেষ 
মাহমায় দেখা দিয়েছেন । গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কোন কারণে ভীষণরকম 
কান্নাকাটি সুরু করলে আভভাবকরা এই বাচ্চা কান্না দেবতার আশ্রয় নেন। শোনা 
যায় বাচ্চারাও এই দেবতার সামনে এলে কাল্ন। থামিয়ে দেয় । অন্যান্য গ্রাম দেবতার 
সঙ্গে ইনিও বৈশাখ সংক্রান্তর দিনে বাধিক পূজা পান। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ 
উপকার পেলে বাষিক পূজ। ছাড়াও ইনি পৃজিত হন। গ্রামের শিব মন্দিরের 
“আধিকারা" উপাধধারী পুরোহিত যাবতীয় তীর্থংকর মুতিগুলিকে শিবের ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
বলে বর্ণনা করে থাকেন । আরও একটা শিব দেখেন, হেই একটা কালো শিব দেখেন" 
ধাষভনাথের লাঞ্ন চিহ দৌথয়ে বলেন, “হেই বাবার নন্দী দেখেন+, পার্বনাথের 
সাপ দোঁখয়ে বলবেন, “এই ফ্যাচট দেখেন বটে, মহাবীর দেখিয়ে বলবেন; 'বাক৷ 
আমার বাঘাহুট বোঙ্গাঃ ৷ 


সমকালীন, অগ্রহায়ণ, ১৩*৮ হতে পুনযু্রিত । 


প্রভাবতী 


[ জৈন কথানক ] 


কিমের কন্যাদের মুখে কাশীরাজপুন্র পার্খের গুণগাথা শুনে পার্থকে আত্মদান করে 
বসেছে কুশম্ছলের রাজকন্যা প্রভাবর্তী ৷ যাঁদ বরমাল্য কারু কণ্ঠে অর্পণ করতে হয় তবে 
সে কুমার পার্থ । নইলে রম্যক বনে গিয়ে তাপাঁসনীর জীবন যাপন করবে সে 
একব্রত৷ হয়ে । 

উভয় সঙ্কটে পড়েছেন কুশস্ছল নৃপাত প্রসেনাজং। পার্থের মনোভাব তার 
জান। নেই। কিন্তু কাঁলঙ্গাধপাঁতির মনোভাব তার অজ্ঞাত নয়। তার দূত অপেক্ষ। 
করছে সাহ্ধ-বিগ্রাহকের ঘরে । তিনি কুশস্থলের রাজকন্যার পাঁণি-প্রার্থনা করেছেন । 
সঙ্গে সঙ্গে এও বলে পাঠিয়েছেন যাঁদ তান তীর প্রার্থন। পূর্ণ না৷ করেন তবে বাহুবলে 
হরণ করে নিয়ে যাবেন প্রভাবতীকে । তিনি এই ভয় দোখয়েই ক্ষাস্ত থাকেন নি; 
সসৈন্যে উপাস্থিত হয়েছেন কুশস্ছলে । দুর্গাবরোধ করে অবস্থান করছেন । প্রত্যুত্তরের 
জন্য মাসাবাঁধকালের সময় দিয়েছেন । 

1কন্তু প্রভাবতীর সেই এক কথা । যাঁদ বরণ করতে হয়ত কুমার পার্খকে | নয়ত-_ 

এই নয়ত-র কথা ভাবতে গিয়ে সিউরে ওঠেন প্রসেনজিৎ । এখন রম্যক বনে 
গিয়ে তাপাঁসনীর জীবন নয়। প্রভাবতীর সামনে মান দুটি পথ খোলা রয়েছে--এক 
অসম্মানের, দুই মৃত্যুর ৷ কারণ কলিঙ্গাঁধপতিকে বাধা দানের শন্তি কুশচ্ছলের নেই । 

কন্যার মনকে যখন পাঁরবতিত কর গেল না, তখন বাধ্য হয়ে দূত প্রেরণ করতে 
হল প্রসেনাঁজংকে পার্থের পিতা কাশীরাজ অশ্বসেনের কাছে । সমস্ত কথা নিবেদন 
করে তানি তার সাহাষ্য প্রার্থনা করলেন । 

কাশীরাজজ নিজেই অশ্বারহী সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করাছলেন কিন্তু ঠাকে 
নিবৃন্ত করে অশ্বারোহী বাহনীর সেনাপত্য গ্রহণ করলেন কুমার পাশ্, তারপর দার 
বেগে ছুটে গেলেন কুশস্থলের দিকে । 


কক্ষের বাতায়ন হতে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রভাবতী ৷ বতদৃর 
চোথ যায় ততদূর কিঙ্গাঁধপাঁত বনরাজের স্কন্ধাবার । সেই ছ্ন্ধাবার যেন এক 
উদগ্রীব অপেক্ষায় প্রতীক্ষ। করছে কুশস্থল নৃপতির প্রত্যুক্তরের । যাঁদ তিনি প্রত্যাখ্যান 
করেন যবন রাজের প্রার্থনা তবে মুহুতেই চণুল হয়ে উঠবে এই গ্বন্ধাবার ৷ হস্তার 
বৃংহতিতে, অশ্বের হ্ঘষারবে, অস্ত্রের ঝনৃ্ঝনায় মুখাঁরত হয়ে উঠবে দিগমগ্ডল । তারপর ? 


৩২৮ শ্রমণ 


-ন। সে ভয় করে না প্রজ্জালত আগ্সাশখায় প্রবেশ করে নিজের জীবনদীপ নাপিত 
করতে । 

ওমনি এক অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করছে প্রভাবতীর হদয়ও । কুমার পার্থ কি তাকে 
উদ্ধার করতে আসবেন না? পিত৷ প্রসেনজিৎ অশ্বসেনের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন 
সে কথ সে শুনেছে । তবে কেন হচ্ছে ঠার এতদেরী? এঁদকে যেমাসাস্ত হতে 
চলেছে যার মধ্যে প্রত্যুন্তর দিতে তার পিতা যবনরাজের কাছে প্রাতশ্ুত । 

ঠিক সেই মুহূর্তে সে দেখতে পায় দূর 'দগন্ত রেখায় ধাঁল পর্জের ধূসর বর্ণ একখ্ড 
মেঘ--সেই মেঘ ক্রমে পারস্ফুট হয়, বিস্তৃত হয়, আরে 'নকটবর্তাঁ হয়। তখন 
জর মনে হয় এক ধুলালপ্ত ঝঞ্ধা যেন ছুটে আসছে বৈশাখী অপরাহনকে আক্রমণ 
করতে । 

: কিন্তু এতো দুর্বার বাতাসের ফুলে ফুলে ওঠা আক্রোশ নয়, ঝঞ্জার নিঃশ্বন, এ যে 
সম্মিলিত অশ্বক্ষুরধবনির সুস্পষ্ট খট খট। তবে কি সত্যিই আসছেন কুমার পার্শ্ব 
তকে উদ্ধার করতে? তবে কি সে জীর্ণ পন্নের আবর্জনার মত দূরে নিক্ষেপ করে 
দিতে পারে তার 'মিথ্য। দু'শ্চস্তার ভার ? 

- তারপর এক সুখ তন্দ্রায় সে লীন হয়ে যায় । 

রাজকুমারী-_ 
. ফিরে তাকায় প্রভাবতী । দেখে তার নিকটে দাঁড়য়ে রয়েছে কিজ্করী সুবিনীত।। 
সুবাত? নিয়ে এসেছি রাজকুমারী ৷ যবন রাজের স্বন্ধাবার ছিন্ন ভিন্ন করে দুর্গদ্ারে 
উপান্থত হয়েছেন কুমার পার্শ্ব । 
আনন্দের অশ্রু গাঁড়য়ে পড়ে প্রভাবতীর চোখ হতে । আবেগে বক্ষলগ্র করে 
সুবিনীতাকে । তারপর নিজের কণ্ঠের একাবলী হার তার কণ্ঠে পাঁরয়ে দিয়ে বলে, 
সুবার্তার এই নে পুরঙ্কার । 


কুশস্ছলের রাজান্তঃপুর । দ্বিপ্রহরের আহারের পর বিশ্রাম সুখ অনুভব করতে 
করতে কখন ঘুমিয়ে পড়োছিলেন কুমার পার্থ । সহস৷ এক কুস্তল সুরাভির স্পর্শে তার 
ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ে নবকাশ সান্নভ সুশ্বেত ক্ষৌমপট্ু বাসে 
তার সামনে দাড়য়ে রয়েছে মেঘ চিকুরা এক নারী যার মুখচ্ছব শশাঞ্কচ্ছবির মতোই 
সুন্দর । সতৃষ্ণ নয়নে সে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। 

প্রশ্ন করেন কুমার পারব তুমি কে ? 

আমি কুশস্ছলের রাজকন্যা প্রভাব্তী । 

" প্রভাবতী ! বল তুমি এখানে 'কি উদ্দেশ্যে এসেছ ? 

কি উদ্দেশ্যেই কেমন যেন আহত হয় প্রভাবতীর চোখের দৃষ্টি । কিন্তু পর 

মুহূর্তেই সে নিজেকে সংষত করে নেয় । বলে, না, আর কোনে। উদ্দেশ্যেই নয়, যর 
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গুণগাথা কিন্নর কন্যাদের কণ্ঠে, যান ভুজ বলে যবন রাজকে পরাজিত করেছেন তাকে 
একবার নিকট হতে দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারানি। তাই তাকে দেখতে 
এসোঁছলাম । নিশ্চুপেই ফিরে যেতাম, যাঁদ না আপনার নিদ্রাভঙ্গ হত। তারপর একটু 
থেমে বলে, আমি এখুনি 'ফিরে যাচ্ছ কুমার কিন্তু যাবার আগে আপনাকে একটি 
প্রশ্ন করতে ইচ্ছে কার। 

ক প্রশ্ন বল? 

কুমার, জানতে ইচ্ছে করে আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে 
আপাঁন কি সু্বপ্ন দেখাছলেন ? 

এক মৃদু হাঁসর রেখা ফুটে ওঠে কুমার পার্থের ওষ্ঠাধরে। বলেন, যে কর্তব্য 
পালন করতে এসোছলাম সেই কর্তব্য পালন করতে পেরেছি সেই সুন্বপ্ন ৷ 

এইমাত্র, বলে ফিরে যাবার উপক্ম করে প্রভাবতী। আর্তনাদের মত বেদন৷ 
শিহরিত সেই কণ্ঠস্বর । 

কিন্তু শোভনে, তুমি কি স্বপ্ন আশ। করেছিলে 2- মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠেন 
কুমার পারব । 

এক লজ্জাবনত দৃঁষ্ট নিয়ে দাড়য়ে থাকে প্রভাবতী । বলে, সেকথা থাক কুমার। 

কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে করে। 

তবে শুনুন কুমার, যাঁদ প্রগল্ভত৷ হয় তবে ক্ষমা করবেন ।-**আঁম ভেবোছিলাম যে 
আপনাকে আত্মদান করেছে, যার উদ্ধারের জন্য আপাঁন এই দীথ পথ আঁতক্রম করে 
এসেছেন সে যেন আপনাকে বরমাল্য দান করছে । শঙ্খধবান ও মন্ত্ররবের মধ্যে 
আপান যেন তাকে চিরকালের 'প্রিয়৷ করে নিচ্ছেন । 

অভ্ভূত তোমার কম্পন। । কিন্তু তুমি ত জান শোভনে, কোন কুমারীর পাণিগ্রহণ 
করতে আম এখানে আঁসনি। 

জানি, কিন্তু এখন আপনার প্রেমাকাঙ্খনী এক নারীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন 
কুমার, পিপাসা জাগে না কি আপনার অধরে ? চগুল হয় না কি ন্ক্ষের নিঃশ্বাস ? 
এই কুশচ্ছল বাঁসনীর ললাটাতলকে অধর দান করে মদামোদ মধুর বিহবলত। বরণ করে 
নিতে উৎসুক হয় না কি হদয় ? 

না প্রভাবতী ! 

নীরবে অবনত 'শিরে দাঁড়য়ে থাকে প্রভাব্তী। পৃব আকাশের ললাটে আসন্ন 
সঙ্ধযার ছায়া দেখা দেয় । ক্রমে অন্ধকার নিবিড় হয় । 

আপনি ফিরে যান, কুমার । প্রভাবতী চিরকাল আপনারই প্রতীক্ষা করে থাকবে । 
বলে দ্ুত পদে কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যায় প্রভাবতী । 


অতীন্দ্রত সাবিত কালচকে ধাবিত হয়, 'দিবারান্তি কাল ও কাণ্ঠা রচনা করে । আর 
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রম্যক বনের উপাস্তে এক পর্ণ কুটারে অমাহতা কৃশ চন্দ্রলেখার মত প্রাতাঁদন ক্ষীণ হতে 
ক্ষীণতর হতে থাকে একব্রত প্রোমকা প্রভাবতী । আর ওদিকে গঙ্গাবারির সিত 
জল কণিকাও শাস্ত করতে পারে ন৷ পার্থর হত্দয়। উপাঁসকা যেমন দূরের দেবতাকে 
কাছে ডাকে তেমাঁন এক প্রোমকা তাকে কাছে পাবার জন্য অহরহ ডেকে চলেছে । সেই 
নিরন্তর আহ্বান তাকে কেমন যেন আঁ্ছর করে তোলে । তান যেন দেখতে পান 
রম্যক বনের নিভৃতে নীলাশোকের ছায়ায় দুটি আলঙ্গনোম্মুখ মৃণাল বাহু তার জীবনের 
সুখস্বর্গ রচনার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছে । আনরাণ তারকার মত দুই আক্ষ তারকা 
তার প্রতীক্ষায় যেন নাশ যাপন করছে । 

থাকতে পারেন ন৷ কুমার পার্থ । অন্তঃপুর পরিত্যাগ করে রথশালার সম্মুখে 'গিয়ে 
উপাস্থত হন। কুমারের আহ্বান শোন। মান্র সারথী রথ প্রস্তুত করে 'নয়ে আসে । 
প্রাসাদের সিংহদ্ধার আতক্রম করে নগরদ্বার পার হয়ে সমতল প্রান্তরের মধ্য দিয়ে রম্যক 
বনের আভমুখে পার্থের রথ ছুটে চলে । 

প্রভাবতীর কুটারদ্বারে উপাচ্থিত হন কুমার পার্থ । দেখেন তপাশ্বনীর মত মূদিত 
নয়না এক নারীর মৃতি ধ্যানলীনা ৷ দেখে বাস্মত হন, মদ্ধ হন। 

প্রয়। প্রভাবতী--আহ্বান করেন পারব । 

কিন্তু প্রভাবতীর অধর স্ফুরিত হয় না, ভ্রুলাতকা স্পান্দিত হয় না। সুকোমল 
কপোলে বান্তমচ্ছটা জাগ্রত হয় ন৷ । 

পার্থ ব্যাকুল হয়ে আবার আহ্বান করেন, প্রয়। প্রভাবতী ! 

কোনো, প্রত্যুন্তর আসে না। 

প্রভাবতীর আরে নিকটে 1গয়ে উপাঁচ্ছত হন কুমার পার্থ। তার মঞ্জরী বলায়ত 
একাট বাহু সাগ্রহে বক্ষে গ্রহণ করেন । তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলেন, 
প্রভা, আমার প্রভা, তোমায় আম চিরকালের প্রিয়া করে নিতে এসেছি । 

ধাঁরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত হয় প্রভাবতীর। শান্ত, নিবিকার, বেদনাহীন দু'টি 
চোথের দৃষ্টি। 

ধীরে ধীরে বলে ওঠে প্রভাবতী, তুমি এসেছ ? 

আম এসোছ প্রভাবতী, আমি তোমায় চিরকালের “প্রিয়া করে নিলাম । 

প্রয় পার্থ !' প্রতাবতীর সকল বাসনার আনন্দ দূরান্তের বেণুধবণ্ত গীঁতধ্বনির 
মতই সুম্বারত হয় । 

তারপরই আবার দুই চক্ষু ম্দাদ্রত করে ধীয়ে ধীরে বলে ওঠে, ফিরে যাও কুমার, 
সম্মেত শিখরের 'গিরিশৃঙ্গ তোমায় আহ্বান করছে । তোমায় আমি মস্ত করে দিলাম । 
তারপর একটু থেমে বলে, তোমায় আমি পেয়েছি অস্তরের মধ্যে যেখানে বিচ্ছেদ নেই, 
বেদনা নেই, হারানে৷ নেই, কেবল পাওয়া আর পাওয়া । আম তোমায় চিনেছ। 
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তুম নিরঞ্জন, তুমি করুণাঘন, তুমি নিখিলেশ, তুমি একনাথ, তুমি আমার, আম 
তোমার-_- 

স্তন্ধ হয় প্রভাবতীর কণ্ঠস্বর । সেই কষ্ঠদ্বর মাধুরী স্পর্শে জেগে ওঠে প্রভাত বায়ু, 
জেগে ওঠে পার্থের হৃদয় । যেন অন্তর হতে উৎসারিত সুমন্ত এক মস্ত্রশ্বর তার 
হৃদয়কে আঁভাসাণিত করে দিয়ে গেল। যে পথের 'তাঁন এতাঁদন সন্ধান করে 
1ফরাছলেন সেই পথ সহসা যেন তার চোখের সামনে আলোকিত হয়ে গেল । 

ধারে ধীরে সেই কুটার পাঁরত্যাগ করে বোরয়ে এলেন পার্থ। তারপর রথের 
নিকটে গিয়ে একে একে খুলে ফেললেন অঙ্গের আভরণ, অঙ্গদ, কেয়ূর, মূকুট । 

সারথী ভীত কণ্ঠে ভাক দেয়, কুমার-_ 

শান্ত স্বরে বলেন পার্থ, কথা বলে না সারাঁথ, এই সব নিয়ে তুমি রাজধানীতে 
ফিরে যাও। 


প্রশ্নোভরে জৈন ততৃ 
[ পৃ্ানুবৃত্তি ] 


১৯৯ প্রঃ দিগ্ত্রত সংজ্ঞক গুণররত কিরূপ ? 

১৯৯ উঃ পূর্ব, পাঁশ্চম, উত্তর, দক্ষিণ, ঈশান, বায়ু, আগ্ন, নৈধৃত, উর্ধা ও অধঃ 
এই দশ দকের যে 'দকে যে পর্যন্ত যাতায়াতের প্রয়োজন তদনুসারে সীমা নিদেশ 
কাঁরয়া একট ক্ষেত্র কপ্পন। কারবে । অনস্তর যাবজ্জীবন এ কাঁণ্পিত ক্ষেত্র মধ্যে বাস 
করা, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের আতীরন্ত স্থানে সাংসারিক কার্ষে না যাওয়াকে 'দিশব্রত 
সংজ্ঞক গুণরত বলে । 

২০০ প্রঃ অনর্থ দণ্ড বিরতি গুণব্রত কির্প ? 

২০০ উঃ যে কর্মঘ্বার ইষ্ট 'সাদ্ধ হয় ন৷ পরন্তু পাপ উৎপন্ন হয়, তদ্রুপ 
কর্মের বিরিতিকে অনর্থ দণ্ড বিরাতি সংজ্ঞক গুণরত বলে। যথা মিথ্যা উপন্যাস ও 
বৃথ। গল্প না শোনা । 

২০১ প্রঃ দেশাবকাশিক ব। দেশ বিরতি সংজ্ঞক গুণব্রত কিরূপ ? 

২০১ উঃ দিগাবরাতিব্রতাবলম্বী কর্তৃক যাবজ্জীবন পণে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্র হইতে 
একটি আধকতর সঙ্কুচিত গ্থান নির্দেশ কাঁরয়া৷ সেই সঙ্ক্াচত স্থান মান্রে দন, মাস, 
পক্ষাদ নিজের নিয়ামত কাল পর্ধস্ত অবস্থান করাকে দেশাবরাঁত সংজ্ঞক গুণররত বলে । 

২০২ প্রঃ অনর্থদণ্ড গুণররত কয়প্রকার ? 

২০২ উঃ ১) পাপোপদেশ, ২) হিংসাদান, ৩) অপধ্যান, ৪) দুঃশ্রাতি, 
&) প্রমাদচর্য।--এই পাচপ্রকার | 

১) পাপোপদেশ--তিধ্যগাদি জন্তুর পাঁড়াজনক উপদেশ ও এইরূপ চৌর্ধাঁদ পাপ 
কমের উপদেশ । 

২) 1হংসাদান__হংস ফলক দ্রব্যের ( তলোয়ার প্রীত ) দান বা বি্ুয়। 

৩) অপধ্যান_ অন্যের দোষ গ্রহণের ভাব, পরধন গ্রহণেচ্ছা, পরস্ত্রী প্রেক্ষণেচ্ছা, 
কলহদর্শন প্রীতি, পরের অমঙ্গল বাসনা, ও পরকীয় অপমান, আঁহত, 
অকাঁতি প্রার্থনা ইত্যাঁদ রূপ । 

৪) দুঃশ্রতি--কাম ক্রোধাঁদ সণ্চারক গ্রন্থাঁদ শ্রবণ, শ্রাবণাঁদ । 

৫) প্রমাদচর্ধা--বিন। প্রয়োজনে জলঘণাটা, মাটি খেশড়া, ডাল ভাঙ্গা, আগুন 
জ্ঞালান, বৃক্ষ কন ইত্যাদি । 

২০৩ প্রঃ ভোগোপভোগ পারমাণ শিক্ষান্রত রূপ ? 
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২০৩ উঃ যে বস্তু একবার ব্যবহার করিলে নষ্ট হয়, যথা অন্বাঁদ ভোজ্য, পানীয়, 
সু দ্রব্যাদির সেবনকে ভোগ বলে ও যাহা অনেকবার ব্যবহার করা যায় এইবৃপ 
বনু, গৃহ, স্ত্রী, শয্যাসনাদির সেবনকে উপভোগ বলে। এইর্প ভোগ্য ও উপভোগ্য 
বনু হইতে নিজের অত্যাবশ্যকীয় বস্তুর আতরিস্ত ভোগ্য ও উপভোগ্য বন্ধুর যাবজ্জীবন 
বা কোন নিয়মিত কাল পর্যন্ত পারত্যাগ করার নাম ভোগোপভোগ সংজ্ঞক শিক্ষান্তুত । 

২০৪ প্রঃ সামাঁয়ক শিক্ষারত কিরূপ ? 

২০৪ উঃ সন্ধ্যার দ্বারা সমস্ত পাপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্বক রাগদ্ধেষাদি শূন্য হইয়া 
সম্যগ্গ ভাব অবলম্বন করিয়। শুদ্ধ আত্মধ্যান নিমগ্ন থাকাকে সামায়িক 'শিক্ষান্তরত কহে । 

২০৫ প্রঃ পোষধোপবাস শিক্ষাব্রত ক প্রকার ? 

২০৫ উঃ অষ্টমী চতুদ্দশীর দিন সমস্ত (হিংসাভাব ) পারতাগ পূর্বক কষায় 
শৃন্য হইয়। চার প্রকার আহার ত্যাগ অর্থাৎ পূবাঁদন ও পরাদনে একবার আহার, অষ্টমী 
ও চতুর্দশী দিনের দুইবেলার আহার ত্যাগ কাঁরবে ও পূবাঁদনের দুই প্রহর হইতে 
পরাঁদন বেলা দুইপ্রহর পর্য্ত ষোলপ্রহরকাল ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মকথ। শ্রবণ, শ্রাবণাদতে 
আঁতবাহিত কাঁরবে। এইবুপ ক্রিয়াকে পোষধোপবাস সংজ্ঞক পশক্ষাব্রত' বলে। 
(দিনে দুইবার আহার ত্যাগ শব্দে উপবাস অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে পান আহার ত্যাগ 
বঁঝতে হইবে) ।১৯ 

২০৬ প্রঃ আঁতাঁথ সধাবভাগ শিক্ষারত ক প্রকার ? 

২০৬ উঃ মুমুক্ষু সম্যগ্‌ দর্শন চারিরাদিযুন্ত সাধুর নিমিত্ত বিশুদ্ধ চিত্তে আহার ও 
ওধধদান আর উপকরণ বাসস্থান শাপ্্র প্রভীতি দানের নাম আতাঁথ সংবিভাগ 
শক্ষান্রত ।২০ 

২০৭ প্রঃ সামায়িক প্রাতমার শ্বরূপ কি ? 

২০৭ উঃ প্রাতঃকাল, মধ্যহ ও সায়াহদ কাল এই কালন্রয়ে প্রথমতঃ পূবমূখে 
দাড়াইয়া--“গু নমঃ 'সিদ্ধেভাঃ। এবং ন'বার নষঙ্কার মন্ত্র পাঠপৃর্বক ভূমিতে দণ্ডবং 
কাঁরবে। পুনরায় দাঁড়াইয়া তিনবার নমঞ্কার মন্ত্রপাঠ কারবে। ন্রিআবর্তন পূর্বক 
একবার প্রণাম কাঁরবে ৷ এইবুপ প্রণাম দক্ষিণ, পঞ্চিম, উত্তর এই তিন মুখেও ক্রমশঃ 
উন্তমন্ত্রে-ন্রিআবততন পূর্বক নমগ্কার কাঁরবে, পরে দাঁড়াইয়া বা উপবেশন কারয়া 
সামায়ক পাঠ, ধ্যান, জপ, স্তোনত্, ভাবনাদ দ্বার সামায়িক কর্মের জনা নিয়মিত কমপক্ষে 
এক মূর্ত অথবা অন্তর্ম-হূর্ত কাল আঁতবাহিত করিবে। সমাপ্তি সময়েও দাঁড়াইয়া 
নয়বার নমগ্কার মন্ত্রপাঠ করিয়। দণ্ডবৎ করিবে । এইরূপ ক্রিয়া [বশেষকে সামায়িক 
প্রীতম। বলে। 

১৯ উপরোক্ত ব্রতকে উৎকৃষ্ট বলে ' বার প্রহরকে মধ্যম বলে, আট প্রহয়কে অধম বলে। 


ত্রতপ্রতিম1 অশক্ত হইলে অঈমী ও চতুর্শীতে একবার মাত্র ভোজন বিধের | 
২ উল্ত তিন গুণব্রত ও চার শিক্ষাব্রতকে শীলব্রত কহে । 


৩৩৪ প্রমণ 


২০৮ প্রঃ পোষধোপবাস প্রাতম। ক প্রকার ? 

২০৮ উঃ প্রত্যেক অষ্টমী ও চতুর্দশীতে নিয়মপূবক উত্তম, মধ্যম ও অধম যে 
কোনরূপ উপবাস করাকে পোষধোপবাস নামক চতুর্থ প্রাতম। বলে । 

২০৯ প্রঃ সাঁচত্ত বিরত প্রাতমার আকার 'কি ? 

২০৯ উঃ সমস্ত অপক্, অপ্রাসুক সাক-স্জী, ফল, মূল, জল প্রভাতির পারত্যাগ্গকে 
সাঁচত্ত বিরত ত্যাগ নামক পণ্চম প্রাতিমা বলে ।২১ 

২১০ প্রঃ রানিভুন্ত ত্যাগ প্রাতম। কিরূপ ? 

২১০ উঃ 'দিবা-মৈথুন ত্যাগ পূর্বক রাত্রিতে ভোজনের নিয়ম বর্জনকে রানিভুন্ত 
ত্যাগ সংজ্ঞক ধষ্ঠ প্রাতম৷ বলে ।২২ 

২১১ প্র £ ব্র্ধা্য প্রাতিম। কিরূপ ?২৩ 

২১১ উ £ যাবজ্জীবন স্্রীমান্রের সংসর্গ ত্যগকে ব্রদ্চর্য নামক সপ্তম প্রাতমা বলে। 

২১২ প্রঃ আরন্ত ত্যাগ প্রাতম। কাহাকে বলে ? 

২১২ উঃ কোনর্প হিংসা বা হংস। প্রসঙ্গ হয়-এর্প কৃঁষ বাণিজ্যাদি কর্ম 
পাঁরবর্জনকে আরপ্ত ত্যাগর্প অষ্টম প্রাতমা বলে । 

২১৩ প্রঃ পারগ্রহত্যাগ প্রতিমা কিরূপ ? 

২১৩ উঃ উচিত ও আবশ্যক বন্ত্র ভিন্ন যাবতীয় পাঁরগ্রহ ত্যাগ পৃৰক ধর্মোপার্জনকে 
পারগ্রহ ত্যাগ সংজ্ঞক নবম প্রাতমা বলে । 

২১৪ প্রঃ অনুমতি ত্যাগ প্রাতিম৷ কিরূপ ? 

২১৪ উঃ ভোজনাদর 'নামত্ত কাঁষ বাঁণজ্যাঁদর দ্বারা শস্য ও অর্থাগমের আবশ্যকতা 
এবং রন্ধনাদি ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা-_কিন্তু সর্বমই হিংসার সম্ভাবন৷ সুতরাং নিজের 
নামত আহাধ বস্তু প্রস্তুত কারিতে অনুমাত কারলে রন্ধনাঁদর অন্তঃপাতী হিংসারও 
অনুমোদন করা হয়। এই জন্য গৃহস্ছের প্রস্কুত আহারীয় সামগ্রী হইতে তৎকালীন 
নিমন্ত্রণ দ্বার ভোজন সমাপন কাঁরিয়। গৃহত্যাগ পূর্বক ধর্মশালাঁদ নির্জন পবির স্থানে 
অবস্থান কাঁরয়। ধম্মোপার্জনের নাম--অনুমাত ত্যাগ সংজ্ঞক দশম প্রাতম। বলে । ২৪ 


২১ যে ভ্রব্য'শুফ হয়, অথবা পন হয়, গরম ও অন্প-লবণাদদি কষায় পদার্থের সহিত মিজ্িত 
হয় এবং বন্ত্ের দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হয়, তাহাকে প্রাস্রক বলে এবং উক্ত দ্রব্য জলাদি গ্রহণযোগ্য । 

২২ অথবা! শ্বক্সং না খায় ও অপরকে না খাওয়ায় এবং অনুমোদন না করে। 

২৩ *ত্রক্ষচর্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাত ১” (পাতপ্রল দর্শন )। ব্রহ্গচর্য প্রতিষিত হইলে বীর্ধ বা ওজঃ 
শক্তি লা হয় এবং সকল ইন্জ্রিয়ে নির্শলতা বৃদ্ধি পায় | ব্রন্মচর্ধ শবের মতান্তরে অর্থ জাট প্রকার 
স্ত্রী সম্বন্ধ ত্যাগ করা । “'বরহ্মচর্যমহিংসায়াং শরীরম্তপ উচ্যতে* (গীতা )। ব্রহ্ষচর্য ও অহিংসাকে 


শারীরিক তপ বলে। 
২৪ পুজ পৌত্রাদিকে গৃহস্থালীতে রত থাকিতে অনুমতি প্রদ্দান না কর|। 


ফাজুন, ১৩৮৩ ৩৩৫ 


২১৫ প্রঃ উী্দন্টাহার ত্যাগ প্রাতমা কাহাকে কহে ? 

২১৫ উঃ গৃহত্যাগ পূর্বক কাহারও নিমন্ত্রণ ন৷ লইয়। গৃহচ্ছের পরিপরূ অন্ন আদি 
মাত্র গ্রহণ করা কিন্তু যাঁদ এ অন্ন আহারই উদ্দেশ্যে প্রন্থুত বা কাষ্পিত হয়, অথবা 
বিশুদ্ধ না হয় তাহা হইলে তাদৃশ অন্বাদ গ্রহণ না কর৷ এইরূপ উীদ্দক্টাহার ত্যাগ 
পূর্বক দীক্ষিত হইয়৷ ধর্মার্জনকে ডীদ্দষ্টাহার ত্যাগ নামক একাদশ প্রাতম। বলে। 

২১৬ প্রঃ শ্রাবক কত প্রকার ? 

২১৬ উঃ ব্রত চরিন্যুন্ত সম্যক দৃঁষ্টকে শ্রাবক বলে । শ্রাবক তিন প্রকার--উত্তম, 
মধ্যম, অধম | প্রথমাবাঁধ ঝষ্ঠ প্রাতমাধারী শ্রাবক অধম | সপ্তম হইতে নবম প্রাতমাধারী 
শ্রাক মধ্যম। দশম হইতে একাদশ প্রাতমাধারী শ্রাবক উত্তম 1১৫ উত্তম 
শ্রাবক দুই প্রকার--চ্ষুল্লক, আঁহলক । 

২১৭ প্রঃ একাদশ প্রাতম। পর্যন্ত ধারীর কি কি গুণ উপাজিত হয়? 

২১৭ উঃ একাদশ প্রতিমা পর্যন্ত ধারী পণ্চম গুণস্থানবর্তার অপ্রত্যাখ্যান কর্ম 
(তীর পাঁরণার্মী )-_ক্রোর্ধ, মান, মায়া, লোভ উপশামিত থাকে ও প্রত্যাখ্যান কর্মের 
(মদপারণারমী কষায়ের) উদয়ও অত্যন্ত শাথল হইয়। যায় ইহাকে দেশব্রত গুণস্থানী 
কহে। 

২১৮ প্রঃ প্রমন্ত সংজ্ঞাবিধেয় ষষ্ঠ গুণস্থান কিরৃপ ? 

২১৮ উঃ প্রত্যাখ্যান কর্মের উপশম হইলেও মন্দতর পরিণামী কষায়রূপ সংজ্রলন 
কর্মের এবং নবাঁবধ অকষায়ের তীব্র রূপ উদয় থাকলে প্রমন্ত সংযতর্প ষষ্ঠ গুণস্থান 
হইয়৷ থাকে, ইহাকে প্রমন্ত বিরত কহে । 

২১৯ প্রঃ অপ্রমন্ত সংযত সংজ্ঞক সপ্তম গুণস্থানবতী কিরূপ ? 

২১৯ উঃ যে সময় মুন গুপ্ত সামাত দশাবিধ ধর্ম প্রভৃতি পালন পৃবক সংযত 
ভাবে জ্ঞানার্জন তপস্যাদতে মগ্ন থাকেন ও শারীরিক মমত৷ শূন্য হওয়ায় ধ্যান অবস্থা 
লাভ করেন তখন তাহাকে অপ্রমন্ত সংযত সংজ্ঞক সপ্তম গুণজ্থানবতাঁ বলে । পণ্চম 
হইতে সপ্তম গুণম্থান হইলেই মুনি সংজ্ঞ। লাভ হয় ।২৬ এই অবস্থায় মুনি কণ্টকোদ্ধার 
ব্যাধর উপশম, রর লোন্ট্রভেদজ্ঞ।নাদ করেন না। সপ্তম গুণম্থানবতাঁর সংজন্নন 
কর্ম ও নবাঁবধ অকষায়ের উদয় মান্দ্যভাব অবলম্বন করে, সুতরাং এই অবস্থায় প্রমাদ 
উৎপন্ন হইতে পারে না, মুনিগণ 9 মহাব্রতের অনুষ্ঠাতা হয়েন। উপশমাদ দ্বারা 
প্রত্যাখ্যাত কথায় পস্ত বিরোহত হইলে মহাব্রতানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় । 

২২০ প্রঃ অপূবকরণ গুণস্ানবাঁ কাহাকে কহে ? 

২২০ উঃ অস্টম গুণস্থানবতাঁর কষায় আরও সৃন্ষম হইয়া যায় । এই অবস্থায় দর্শন 


৭৫ গরস্ত প্রত্যেক শ্রাবক আপনার হইতে নিম্ন প্রতিমার চারিআকে ত্যাগ করে না। 


৩৩৬ -  ছ্রামশ 


মোহনীয়ের সম্যক্তাদি তিন প্রন্কাতির সম্পূর্মরূপে উপশম অথবা ক্ষয় হইয়া থাকে ও চার 
মোহনীয় কর্মের পাঁচশ প্রকৃতির মধ্যে প্রায় একুশ প্রকাতির উপশম আরগ্ত হয় । 

২২১ প্রঃ অনিবৃত্তকরণ গুণস্থানবতী কিরূপ ? 

২২১ উঃ নবম গুণস্থানবতাঁর কষায়াদি এরূপ উপশম বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় যে জীব নিজে 
কষায়ের উদর উপলান্ধ করিতে পারে ন। । এই অবন্থায় মুনির অষ্টম গুণস্থানের ক্রিয়াই 
বিশুদ্ধতা লাভ করে, এবং পাঁরণাম পূরবাপেক্ষা আধক বিশুদ্ধ হয়। সৃক্ষম লোভ 
ছাড়। সবকষায়কে উপশম ক্ষয় করে । 

২২২ প্রঃ সৃম্ষ সাম্পরায় নামক দশম গুণস্থানব্তাঁ কির্প ? 

২২২ উঃ দশম গুণম্থানবাঁর চরমাবস্থায় মোহনীয় কর্মের অবশেষ সৃক্ষা লোভের 
উপশম ব৷ ক্ষয় হইয়। থাকে । এই অবস্থায় চাঁরন্র মোহনীয় কমের ক্ষয় হইলে যথাখ্যাত 
চাঁরব্র লাভ হয়। তথন জীব এই দশন গুণস্থান হইতে দ্বাদশ গুণস্থানে যায় । ক্ষুধা, 
তু, শীত, উক্, দংশ, মশক, চধ।, বধ, অলাভ, রোগ, তৃণস্পর্শ, মল, প্রজ্ঞ, অজ্ঞান, এই 
চতুর্দশ পারিষহের বিষয় _দশম, একাদশ ও দ্বাদশ গুণস্থানবর্তাঁর হইয়া থাকে ; পরস্তু 
ধ্যানাবন্থায় নিমগ্ন হইলে প্রকট হয় না । অপর-_ নগ্নত, অরাঁতি, স্ত্রী, নিষদ্য।, আক্কোশ, 
যাতনা, অদর্শন ও সংকার-পুরস্কার এই আটটা পাঁরষহের জয়লাভ হইয়া থাকে । এই 
গুণদ্থানে কবায় সৃন্ষম বস্ছ। লাভ কাঁরয়। অবশেষে ক্ষয় বা উপশম প্রাপ্ত হয়। 

[ ক্রমশঃ 


ব৬ পুনরায় সগুম হইতে ধষ্ঠে গমন করে, এই প্রকারে কাল অবস্থায় সপ্তম ও প্রবৃত্তি অবস্থায় 
হষ্ঠ হইতে থাকে | এই যুনি বন্ত্রাদি পরিগ্রহ রহিত দিগম্বর হয়েন । 


পুর্তাখ্যান 
[ পূবানুবান্ত ] 


॥শেষ কথা ॥ 


ধূর্তাথ্যান রচাঁয়ত। হরিভদ্রসূরী প্রথম জীবনে চিন্রকূট বা চিতোরের রাজার পুরোহিত 
ছিলেন । শুধু পুরোহিতই নয়, ছিলেন প্রকাণ্ড পাঁগ্তত ও অসাধারণ প্রাতিভ। সম্পন্ন । 
এজন্য “সরস্বতী কণ্ঠাভরণ' বলে তাকে আভাঁহত কর। হত । এই পাওতোর গর্বও 
যেতারন ছিল তা নয়। কেউ তাকে পরাস্ত করতে পারে এ ছিল তার ধারণার 
অতীত । তান তাই উদ্োষণা করোছিলেন যে তাকে পরাস্ত করবে তান তার শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করবেন । কিন্তু এত দুঃসাহস কারু ছিল ন৷ যে বাদে তাকে কেউ পরাস্ত করতে 
আসে । তারপর একাঁদন দৈবাংই তান যখন 'শাবকায় পথ 'দয়ে যাচ্ছিলেন তখন পথ 
পাশ্বশ্থছ এক উপাশ্রয় হতে সাধবীদের কণ্ঠোচ্চাঁরত এক শ্লোক শুনতে পান । সেই প্লোকের 
অর্থ বোধগম্য না হওয়ায় তান শাবকা হতে অবতরণ করে সাধ্বীদের 'নকট যান ও 
তার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন । সাধবীরা হারিভদ্রসূরীকে বলেন যে সে আঁধকার তাদের 
নেই । এর অর্থ তাকে তাদের গুরু শ্রীজনভ সূরীর কাছে বুঝতে হবে । হরিভদ্রসূরী 
তখন 'জিনভন্র সৃরীর কাছে যান ও জিনভ3সূরী তাকে সেই গ্লোকের অর্থ বুঝিয়ে দেন । 
হিভদ্রসুরীর জ্ঞানের অহঙ্কার চুর্ণ হওয়ায় তান জিনভট্রসুরীর কাছে শ্রমণ দীক্ষা 
গ্রহণ করে তার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন । হাঁরভদ্রসূরীর প্রাতভা ও পাগ্ডত্য সেই হতে 
শ্রমণ সাহত্যের সৃষ্ট ও প্রসারে নিয়োজত হল । [তিনি যে কেবল আগমাদি 
গ্রন্থের টীকা রচনা করে ছিলেন তাই নয় সমরাঁদত্য কথার মত রোচক উপন্যাসধর্মী 
সাহত্যও সৃষ্ট করেছিলেন । 

হারিভদ্র সুরীর ধৃণখ্যান একটি সুবিখ্যাত গ্রন্থ । এর হাস্য ও অস্তুত রস ছাড়াও 
এর মধ্যে নিহত রয়েছে এক পরিচ্ছন্ন বিদ্বপ বা*বক্লোন্তি যা মানুষের মোহান্ধতাকে তীব্র 
কশাঘাত করে সত্যের প্রতি উন্মুখ করে তোলে । আমাদের রামায়ণ, মহাভারত, 
পুরাণ আদ যে কোনে। গ্রন্থের দিকে আমর৷ তাকাই না কেন তা এই ধরণের অসম্ভব 
কাহনী ও অসামঞ্জস্যে ভরা । কিম্তু তাদের প্রাতি আমাদের আবিশ্বাস এই জন্যই জাগ্রত 
হয় না কারণ সেগুলি ধর্মগ্রন্থ । এও মোহ । নইলে স্রাঙ্টতত্ব সম্পকে একটি অগ্ডের 
মধ্যে বিশ্বব্হ্ধাণ্ড সমাহিত ছিল কি করে আমরা বিশ্বাস কার । সৃষ্টিতত্ব সম্পকে“ জৈনমত 
অনেক বেশী যুন্তনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানসম্মত । জৈনমতে সৃষ্টি অনাদি, কেউ করেন নি । 
চিরকাল ছিল, চিরকাল রইবে । এবং সৃষ্ট তত্বের মতে৷ সৃষ্টির উপাদান জীব ও 


৩৩৮ শ্রমণ 


অজীব-চেতন ও জড়, সেও অনাদ। হয়ত এই কাঁহনী রচনার মূলে হারভদ্র সৃরীর 
মনে এমনো একটা ভাব বিদ্যমান ছিল যে এ হতেই প্রমাণিত হবে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ । 
অসম্ভব গম্প ভরা ধর্ম, না যুন্তনিষ্ঠ বিজ্ঞান সম্মত ধর্ম 2 সে যাই হোক ধূর্তাখ্যানের 
1৪11 18155 জাতীয় গণ্প হয়ত অনেক লেখ। হয়েছে, এখানে /29/8-125195 ০0 
/7/170/56/7977 বা 40/89/7095 07 881077 ৮০/7 1//19/70/9459/7 কি 
///09 /7 //9/705//9/70-এর উল্লেখ কর। যেতে পারে কিন্তু এর অন্তনাহত গ্লেষ 
যে কোনে যুগের যে কোন স্থানের মানুবকে ভাবত করবে । 30177801781) 5৮৬/10-এর 
04/11/2575 775/9/5 বা দণ্ডীর দশকুমার চাঁরতে সমাজের 'বাভন্ন স্তরের মানুষের 
প্রতি কটাক্ষ ব বিদূপ আছে কিন্তু এই ধরণের হাস্য ও অদ্ভুত রসের মাধ্যমে তার 
প্রস্তুতি করণ সেকালে কেন একালেও দুলভ ৷ 
ধৃতণখ্যান প্রাকৃত ভাষায় লাখত। হরিভদ্রুসূরীর সময় খুষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী । 


মালতা £ 


মগাবতী 
প্রথম দৃশ্য 


[ মালবপাঁতি প্রদ্যোতের প্রমোদোদ্যান । প্রদ্যোতের জন্মাদন উপলক্ষে 
সকলে উৎসবরত ৷ ন্তর্কীরা নৃত্য করে চলে যাচ্ছে । জনত। তাই উৎসুক 
হয়ে দেখছে । জনত৷ হতে এক ব্যান্ত এক নত'কীর উত্তরীয় ধরে আকর্ষণ 
করে তার দৃষ্টি আকৃষ্ণ করছে । অন্য নত“কীর৷ চলে যাচ্ছে । জনতাও ] 
মালতী ? 

কে? 


ক চিনতে পারছ না৷ আমাকে 2 অনেক দিনের কথা-__না চিনতে পারাই 
স্বাভাঁবক । 

নানা চিনতে পারব না কেন? কিন্তু তুমি এখানে 2 আমি ভাবতেই 
পারান। তুমি না কৌশান্থীর রাজপ্রাসাদ চিন্রিত করছিলে ? 

হই। করছিলাম । আর এই তার পুরঞ্কার [ডান হাতের কাট বৃদ্ধাঙ্গ-ষ্ঠ 
দেখাচ্ছে ] 

[ চীংকার করে ॥ হায়! হায় ! তোমার ডান হাতের বুড়ো আঙুল কে 
কেটে নল ? এ ন। থাকার অর্থ-_ 

অর্থত অনেক কিছু । কিন্তু না, আমি পঙ্গু হয়ে যাইনি । কিন্তু--"কিন্তু 
আম প্রাতিশোধ নেবার জলায় জলাছ । | চোখ জলে ওঠে ] মালতী, তুমি 
আমায় সাহায্য করতে পার ? 

জয়ন্ত, আম কি ভাবে তোমায় সাহায্য করতে পারি তার কিছুই বুঝতে 
পারাছ না। তুমি ক চাও ? 

আমি কি চাই."চল ওই গাছেরস্নীচে বাস । তোমায় সব কথ খুলে বালি 
তা হলেই বুঝতে পারবে আমি কি চাই । কিন্তু দেখ, আম কি স্বার্থপর ; 
তোমার কথ। কিছুই জিজ্ঞাসা করান । 

আমার আবার কথা । আমরা ম্রোতে ভাসা ফুল । কখনো এ ঘাটে 
কখনে। ও ঘাটে । চোখের সামনে স্বামীকে হত্যা করে ডাকাতের আমায় 
ধরে নিয়ে গেল। তারপর বিক্রী করে দিল পাটলীপুত্রের এক রৃপজীবার 
কাছে। তোমার উপকারের কথ। কখনে। ভুলব না৷ শিল্পী, তুমি আমায় 
সাহায্য করোছলে সেখান হতে পালিয়ে যেতে । 


৩৪০ শ্রমণ 


জয়ন্ত £ সেকথা কেন বলছ মালতী, পরস্পরকে সাহায্য কর৷ কি আমাদের কত'ব্য নয় ? 
...মাঝে মাঝে তোমার জন্য মন কেমন হয়ে যায় । 

মালতী £ সাঁত্য বলছ শিল্পী ! 

জয়ন্ত £ সাত্য। কিন্তু এক তোমার চোখে জল । 

মালতী £ ও কিহু নয় শিষ্পী! হৃদয় বলেত আর আমাদের কিছু নেই। 

জয়ন্ত £ [ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ] এবার তোমার কথ। বল। পাটলীপুন্ন হতে পালিয়ে 
তুমি কোথায় গেলে ? 

মালতী £ সপে কথ। জিজ্ঞাসা করো না শিস্পী। জীবকার জন্য এক নটের দলে 
যোগ দিলাম । ওদের সঙ্গেই তারপর হতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কখনে। কোশল 
ত কখনো পাণ্চাল, কখনো মগধ ত কখনো বংস | কৌশার্থীতে শুনেছিলাম 
তুমি রাজপ্রাসাদ চিত্রিত করছ । 

জয়ন্ত 8 মালতী, এখানে এসেছ কত দিন 2 

মালতী £ এক মাসের কিছু বেশীই । আমরা চলে যেতাম কিন্তু মালবপতির জন্মাদন 
সাল্লকট বলে আমাদের আটকে রাখা হল । 


জয়ন্ত £ তুমি থাক কোথায় 2 

মালতী ঃ প্রাসাদেই । 

জয়ন্ত £ প্রাসাদে । তবে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে তোমার নিশ্চগ্ন পাঁরচয় আছে । 

মালতী £ তা আছে। 

জয়ন্ত £ তা হলে তুমি পারবে । [ কাপড় হতে ছবি বার করে] তুমি কি এই ছাঁব 
মালবপাঁতিকে পৌঁছে দিতে পার ? 


মালতী £ [ ছাঁব হাতে নিয়ে | কেন পারব নাঃ কিন্তু এ ছবি কার? 


জয়ন্ত £ সে আজ বলব না। কিন্তু তুমি কি আমার মালবপাতির সঙ্গে দেখা করিয়ে 
[দিতে পার ? 


মালতী £ চেষ্ট। করব। কিস্তু তুম প্রাতশোধের কি কথ। বলাছলে ? 
জয়ন্ত £ সে আজ থাক । 
মালতী £ তোমার ডান হাতের বুড়ে৷ আঙুলের বিষয়ে-_ 
জয়ন্ত £ সেও আর একাদন বলব। 
মালতী £ বুঝোছ । তুমি ভাগোর অন্বেষণে এসেছ না ? 
জয়ন্ত £ হা। ত। হলে আম তোমার জন্য এখানে প্রতীক্ষা কার। 
মালতী £ সে ত করতেই হবে। তাহলে আম চাল। 
[ মালতী চলে যাচ্ছে । জয়ন্ত তার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকছে । 


ফাল্গুন, ১৩৮৩ ৩৪১ 


দ্বতীয় দৃশ্য 


[ প্রদেযোতের প্রমোদ কক্ষ । অর্থশার়িত প্রদ্যোত মদির পান করছে। 
নুপুরের রুণরুণ শোন। যাচ্ছে । দেহ রক্ষিণীরা দীঁড়য়ে রয়েছে । পাশে 
বয়স কাঁপঞ্জল বসে আছে] 

কাঁপল £ মহারাজ ! 

প্রদ্যোত £ [মাথা তুলে ) কি বল ? 

ক্পিঞ্জল £ আর পান করবেন না। অনেক পান করেছেন । 

প্রদ্যোত £ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে কপঞ্জল। আমি প্রদ্যোত-..আর পান করব 
না। তুমি ক জানে। ন। মাঁদর৷ পানে প্রদ্যোতের চেতনা কথনো৷ লুপ্ত হয় 
না। যত সহজে এই পান পাত ধরে আছি তত সহজেই আমি এখনো 
খল়া ধরতে পাঁর। | খল়া তুলে শূন্যে সঞ্টালন করছেন ] 

কাঁপঞ্জল £ থাক থাক মহারাজ ! আপনার এই খা দেখলে আমার হৎকম্প হয় । 

প্রদ্যোত $ তুমি প্রদ্যোতের বয়স্য হবার উপযুস্ত নও । গিয়ে ক্ষপণক হয়ে যাও । 
[ পিঠে হালক৷ চাপড় ] 

কাঁপঞ্জল £ আপনার খলা ত দূর, এই মুষ্টি প্রহারও বাকি কম? ব্রাহ্মণীর বৈধব্য 
যোগ ছিল না তাই এ যাব্র। বেঁচে গেলাম । 

প্রদ্যোত £ [ হেসে ] তুমি বেশ বলেছ! ব্রাহ্গণীর ভাগ্যে বেচে গেলে । 

কঁপিঞ্জল £ ওর ভাগ্যেইত বেঁচে আছি । নইলে... 

প্রদ্যোত £ নইলে কি? 

কাঁপঞ্জল £ কবে মরে ভূত হয়ে যেতাম । 

প্রদ্যোত £ কেন ? 

কাঁপঞ্জল ঃ কেন আর কিট আপাঁন কি কখনো রাজধানীতে থাকেন £ হয় যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে নয়ত বনে শিকারের পেছনে । 

প্রদ্যোত ঃ বাঃ কপিঞ্জল বাঃ! কি কথাই না শোনালে তুমি। আমি খুব খুসী 
হয়েছি তোমার ওপর । নাও, তুমিও খাও | 1 পানপান্র এগিয়ে দিচ্ছেন ] 

কঁপিঞজল £ না না আম খাই না। 

প্রদ্যোত $ খাওনা, কেন খাওনা ? না খেলে পৃথবীর অর্েক আনন্দ হতে তুমি 

বাত থাকবে । তবে আমই খাই। পান] 

কাঁপঞ্জলজ £ এ নিয়ে কত পানর হল মহারাজ 2 

প্রদ্যোত প্রদ্যোত কখনে৷ গুনে পান করে না । 

কাঁপঞ্জল ঃ পুরো পঞ্চাশ । 

প্রদ্যোত $£ তাহলে তুমি গুনতেও জান দেখাছ। 


৩৪২ 


কাঁপল 
প্রদ্যোত 


প্রন 


আমার গৃহদাস এক পাঁগুতের ওখানে চাকরী করত কিনা তাই-- 
এও তুমি বেশ বলেছ । এর জন্য এক পান্ত আর পান কার । 
[ প্রাতিহারিণী চিত্র নিয়ে আসছে ॥ 


প্রাতহারণী £ মহারাজ! দৃরাগত এক শিস্পী আপনার জন্মাদনে এই চিত্র আপনাকে 


প্রর্যোত 


কাঁপঞ্জল 
প্রদ্যোত 


কাঁপঞ্জল 


কাঁপল 
প্রদ্যোত 
কপিঞ্জল 
প্রদ্যোত 


প্রাতিহারিণা 


প্রদ্যোত 


উপহার শ্বরপ প্রদান করছে। 

[ চিত্র হাতে নিয়ে) বাঃ! অপূর্ব! আঁবশ্বসনীয়! বয়স্য, দেখত 
এই সুন্দরী বিধাতার সৃষ্টি না শিপ্পীর কপ্পনা ঃ 

[ চিত্র হাতে নিয়ে 1 মহারাজ ! কিঞ্জলও আজ বিভ্রান্ত । 

বেশ বলেছ--কাঁপঞ্জলও আজ বিভ্রান্ত! [প্রাতিহারণীর প্রতি ] 
যাও, িপ্পীকে আমার সম্মুথে উপাস্থত কর। [প্রাতহারণী 

প্রণাম করে বোঁরয়ে যাচ্ছে । প্রদ্যোত কপঞ্জলের প্রাত তাঁকয়ে ] 

কি বল কাঁপিঞ্জল, এই সৌন্দর্য, এই রুপ আঁধগত করতে কি 
সমস্ত শান্ত সমস্ত এশ্বর্য নিয়োগ কর৷ যায় না ? : 
যায় মহারাজ । 

তুমি কি এমন রমণীরত্র এর পৃবে কখনো দেখেছ 2 

না মহারাজ । 

এ সাঁতা ক মানবী 2 

না মহারাজ 

[ক বললে-__ 

[ এর মধ্যে প্রাতিহারিণী প্রবেশ করছে ] 

মহারাজ ! শিল্পী বাইরে অপেক্ষা করছে । 

ওকে ভেতরে নিয়ে এস। 

[প্রাতহারিণী বাইরে গিয়ে--শিল্পীকে নিয়ে ফিরে আসছে । শিল্পা 
প্রণাম করে রাজার সম্মুখে দীাড়াচ্ছে । প্রাতহারণী প্রণাম করে বাইরে 
চলে যাচ্ছে ] 

এই চিন্্রকে একেছে ? 

এই দাঁস, মহারাজ । 

তুম ? তুমি দক্ষ 'শিপ্পী আর তোমার কপ্পনাও অন্তুত । 

মহারাজ, এ ক্পন। নয়। 

কপ্পন৷ নয় ? তবে কি এই ছবি কোনো মানবাঁর ? 


$ হণ? মহারাজ । 


মানবাঁতে এত বৃপ ! এত সাক্ষাৎ রাত ! বল চিন্রকার, কে এই অলোক- 
সামান্য রুপসী ? 


ফান্গুনগ ১৩৮৩ ৩৪৩ 


জয়স্ত $ঃ [দেহরাক্ষকাদের 'দিকে চেয়ে ] মহারাজ ! 

প্রদ্যোত £$ বল। এই সব সুন্দরীদের ফাছে আমার কিছু গোপন নেই । আম 
এদের চোখে দেখ এদের কানে শুনি । 

জয়স্ত £ এই দাসের দুঃসাহস ক্ষমা করবেন মহারাজ । এই চিন্র কৌশাম্বীপাতি 
মহারাজ শতানীকের অগ্রমাহযী রাণী মৃগাবতীর 

প্রদ্যোত £ রাণী মুগাবতীর ? অসভ্ভব! শিল্পী, যে দক্দতার সঙ্গে এই নারীর 'বাভন্ন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তুমি ফুটিয়ে তুলেছ তাতে মনে হয় তুমি একে খুব নিকট হতে 
দেখেছ । কিন্তু কৌশাস্বীপতর প্রাসাদে প্রবেশ ও তার বল্লভাকে এত 
1নকট হতে দেখা তোমার পক্ষে চন্ভব নয়। সত্য বল এই চিত্র কার? আর 
তুমি কে ?.-.গুপ্চচর 2 জানো গু্ুচয়ের কি সাজ। 

জয়ন্ত £ জানি মহারাজ । কিন্তু আম আপনাকে সাত্য বলছি, আম কোনো গুপ্তচর 


নই। 

প্রদ্যোত £ গুপ্তচর নও তবে রাণী মৃগাবতীর এই চিন্ নিয়ে তোমার এখানে আসার কি 
উদ্দেশ্য ? 

জয়ন্ত ঃ মহারাজ, যাঁদ অভয় দেন ত সমস্ত কথা খুলে বাল । 

প্রদ্যোত £ বল। 

জয়ন্ত £ মহারাজ ! আজ হতে ঠিক এক বছর আগে মহারাজ শতানীক তার প্রাসাদের 
রঙ্গমণ্ডপ চিন্রুত করবার জন্য আমাকে নিয়োজিত করেন । সেখানে কাজ 
করবার সময় একাঁদন নিকটবর্তাঁ এক কক্ষের সামান্য ছিদ্রপথে এক সুন্দরীর 
1তনাট আঙুল আম দেখতে পাই। সেই আঙুল হতে সেই সুন্দরীর 
পূর্ণাবয়ব ত্র আম সেই রঙ্গ মণ্ডপে চিন্নিত কার । সোঁদন'কি জানি সেই 
সুন্দরী রাণী মৃগাবতী ! সেদিন জানলাম যোৌদন শতানীক রঙ্গ মণ্ডপ দেখতে 
এলেন । 

প্রদ্যোত £ তুনি অসম্ভব কথা বলছ 'শিস্পী.!' কোনো এক অবয়ব দেখে ক তার 
পূর্ণাবয়ব ছাব অশাকা সম্ভব ? ণ 


জয়ন্ত £ সামানাভাবে সন্ভব নয় মহারাজ । 'বিস্তু অযোধ্যায় থাক৷ কালে অযোধ্যান্থিত 
এক যক্ষের উপাসনা করে এই বিশেষ ক্ষমতা আমি লাভ কার। সেই 
কথাই সোঁদন বললাম ক্রুদ্ধ শতানীককে এবং তানি আমার কথার সত্যতার 
পরীক্ষাও নিলেন। কিন্তু কোথায় তার জন্য আমায় পুরস্কৃত করবেন তা না 
করে 'তাঁন আমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গ্ঠ কাটিয়ে বিদায় দিলেন যাতে এই চিন্ত 
আম আর না আকতে পারি। 

প্রদ্যোত £ তবে এই চিত্র তুমি 'কি করে আকলে ? 


৩৪৪ শ্রমণ 


জয়ন্ত £ মহারাজ! সেই কথাই আমি এখন আপনাকে বলছি । বৃদ্ধাঙ্গ্ঠ হারিয়ে 

আমি যে শুধু ব্যাথত হলাম তাই নয়, এই অন্যায়ের প্রাতশোধ নেবার এক 

তীব্র বাসন আমার হদয়ে প্রজ্ালত হয়ে উঠল। কিন্তু আমি সামান্য 

চিন্রকার, তিনি কৌশান্বীর অধিপাত। আম ফিভবে তার ক্ষাত করতে 

পারি! কিন্তু সহসা আমার মাথায় এক চিস্ত। খেলে গেল। আম সেখান 

হতে আবার অযোধ্য। গেলাম ও যক্ষকে প্রসন্ন করে বা হাতে চিত্র অপকবার 

ক্ষমতা লাভ করলাম । তারই পাঁরণাম এই চিত্র যা আপনাকে দিতে নিয়ে 

এসেছি । | | 

£ কিন্তু আমাকে কেন ? 

জয়স্ত $ এইজন্য যে আপনি সাহসী ও নারী সৌন্দর্যের উপাসক । আপনার 
প্রাসাদ বাভন্ন দেশের সুন্দরীতে পূর্ণ । কিল্তু সেই সৌন্দর্যের যে পরাকাষ্ঠা 
তার অভাব হয়ত আপনাকে পাড়া দিতে পারে । 

প্রদ্যোত £ শিপ্পী ! 

জয়ন্ত $ আমার দুঃসাহস ক্ষম। করুন মহারাজ ! 

প্রদ্যোত £ ! চিত্রের দিকে তকয়ে ] আচ্ছা তুমি যেতে পার। প্রাতহারিণী ! 
[ প্রাতহারিণীর প্রবেশ ) একে কোষাধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাও ও দশ লক্ষ 
কাধাপণ পারশ্রামক দিতে বল। 

জয়ন্ত £ ক্ষমা করবেন মহারাজ ! আমি এই পারিশ্রীমক নিতে পার না। 
প্রাতশোধই আমার পাঁরশ্রীমক । [ চিন্তকার বাইরে আসছে ] 

[ কক্ষের বাঁহভাগ ] 

মালতী £ চিন্রকার, এ তুমি কি করলে £? 

জয়ন্ত £ ও."তাহলে তুমি সব কিছু শুনেছ। 

মালতী £ শুনেছি । শতানীক তোমার প্রাতি অন্যায়াচরণ করেছেন তা ঠিক কিন্তু 
তুম তার প্রাতশোধ নেবে মৃগাব্তীর জীবন লাঞ্রত করে ? যাঁদ এসব 
আ'ম আগে জানতাম তবে তোমায় সাহায্য করতাম ন।। 

জয়ন্ত £ [ভেবে] তুমি ঠিকই বলছ মালতী, কিন্তু প্রাতশোধের জালা আমাকে 
বিমূঢ় করে দিয়েছিল । তাই অন্য কিছু ভাবতে পাঁরান। কিন্তু এখন 
পাশ। আর ফিরিয়ে নেওয়। যায় না । 

মালতী ? ছিঃ! 


আন্িত্রেন্ত পখখ 


আপ্করিশচজ্র দাশগুপ্ত 


স্বাগত জানাক্স মোরে বার বার 
মান্দরের পথ __ 

যেখানে শ্বপ্ঘটুকু অবাধ মতে মত 

ভেসে চলে ॥ 
খর পথ চলেছে দূ পাহ্যড়েক কোল ঘেষে 
কটা গাছে সাল পোরিয়ে, 

আনব আমার শপথ 
ভাবনাব্র উত্তরীয় শ্রাচীন দুকুল ॥ 
উপনীত হই যাঁদ যাল্রা-শেষে 

মন্দিলের দ্বারপ্রান্তে সেথ। 
পাব মক অঙ্গনে মোর অন্কাজ্খিত ধল 2 
তৃষ্ণামুক্ত কুঙ্জশাখে ফুটবে কি ফুল £ 
বর্ণগুলি যেথা শুধু আনন্দের গান -__ 
স্বাগত জানায় মোরে অস্ভরঙ্গ শ্রহজগুতিনিতে 

কারুধন্য মান্দর -প্রাচর 
শখোঁদত আলেখ্যাবলী হেথা 'চ্ছির 

যুগাজ্তন হাতে ; 
[কত আমাক হদয় তে হে 

স্বযাসীত থে 
হ”তে চাল্স আজ্ফঞ্পুত্র অশ্রুসিক্ত কাহলীল মত ! 
সত্য সব না আছে স্ংশর় 
তবু এই দেবালয় আমা অভ্তবে-_ 
অনণ্য ও প্রস্তেবরে যে সঙ্গীত ওকে অনুচ্জাবে 
কেবল সুবধুনী, অহৎ-এর জস্স ৷ 


জৈন শাস্ত্রে প্রেততত্ব 
পুরণ চাদ সামন্তুখা 


প্রেত তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বহুকাল হইতেই বত্মান। অধুন। 
পাশ্চাত্য দেশেও প্রেততত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইতেছে ও আমাদের দেশেও 
এরুপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা কিয়ৎ পাঁরমাণে আর্ত হইয়াছে । সামায়ক পন্রাদিতেও 
এবিষয়ে প্রবন্ধাঁদ প্রকাশিত হইয়। থাকে এবং এঁ সকল প্রবন্ধাদ ইংরাজী শিক্ষিত মহলে 
বেশ একটু চাণল্যের সৃষ্টি করে। ভারতে প্রেততত্ব সম্বন্ধে পুরাকালে যে সকল 
গবেষণ। ও 'সদ্ধান্ত হইয়াছিল তন্মধ্যে জৈন শাস্ত্রে 'লাখিত প্রেততত্ব সম্বন্ধীয় 'ববরণের 
কিছু অংশ বর্তমান প্রবন্ধে প্রকাশ কারবার প্রয়াস কর। যাইতেছে । আশা করা যায় যে 
এই পুরাতন বিবরণের দ্বারা আধুনিক প্রেততত্বের কতক অংশে আলোকপাত করা 
বাইতে পারবে । 

প্রেত তত্বের আলোচনার পৃবে আত্মার আস্তত্ব, আবনাশিত্ব ও পুনজন্ম স্বীকার 
কাঁরয়৷ লইতে হয় । আত্মার আস্তত্ব প্রমাণ কারতে গিয়া বর্তমানে যাহাকে খশাঁট 
বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলে, তাহার আশ্রয় লইতে গেলে আত্মার আস্তত্ব অনীস্তত্বেই 
পাঁরণত হইয়। পাঁড়বে। পুরাকালেও আত্মায় আঁবশ্বাসী একদল দার্শীনক 'ছিলেন। 
তাহারা প্রমাণ কারতেন যে পণ্ভূতের সমবায়ে একটি শত্তি উৎপন্ন হয় যাহা জীবিত 
কাল পর্যস্ত শরীরকে পাঁরচালিত করে কিন্তু দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শান্তরও 
বিনাশ হয়। যাহা হউক বত'মান প্রবন্ধে আমরা আত্মার আন্তত্ব, আবনাশিত্ব ও 
পুনর্জন্মে বিশ্বাস কাঁরয়াই অগ্রসর হইব । 

জৈন শাস্ত্রে প্রত্যেক জীবের আত্মাকে পৃথক, আবনাশী, জন্মজন্মান্তরে পাঁর- 
ভ্রমণশীল ও সংসার ভ্রমণের অস্তে মুস্তপ্রাপ্ত হইবার স্বভাবসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার 
করা হয়। পুনজরন্ম স্বীকার কাঁরলে জীব এক জন্ম হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া 
পরব্তাঁ জন্মে কোথায় উৎপন্ন হয় তাহা বলা আবশ্যক হইয়া পড়ে । অতএব 
মৃত্যুর পর যে 'যে গতিতে জীব জন্মগ্রহণ করিতে পারে তাহা আলোচিত হইতেছে । 

জৈন শান্ত্রমতে এইরুপ গাঁত চার প্রকার £ দেবগাঁত, মনুষ্যগ্াত, তির্কগাঁত ও 
নরকগাঁত। মৃত্যুর পর এই চারিপ্রকার গাঁতর মধ্যে কোন একপ্রকার গাঁতিতে জীবকে 
উৎপন্ন হইতেই হইবে । এচ্ছলে ইহাও বলা আবশ্যক যে আত্মা তাহার কার্মণ শরীর 
(যাহাকে অন্য শাস্ত্রে লিঙ্গ বা সৃষ্বম শরীর বলা হয়) সহ এক দেহত্যাগ কারয়। 
তৎক্ষণাৎ-_অত্যন্ত অপ্প সময়ের মধ্যেই-উপরে লিখিত চারপ্রকার যোনির মধ্যে কোন 


ফাুন, ১৩৮৩ ৩৪৫ 


এক প্রকার ষোনতে উৎপন্ন হইয়া সেই যোনির উপযুস্ত শরীর ক্রমশ: নিম্াণ কাঁরিতে 
আরগ্ত করে। জন্ম মরণশীল আত্ম। পূর্বোন্ত চারপ্রকার যোনির উপযুন্ত শরীরের মধ্যে 
যে কোন এক প্রকার শরীর ধারণ ন৷ কাঁরয়। মান কার্মণ ব৷ লিঙ্গ শরারযুন্ত অবস্থায় 
বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না । কোনও প্রকার শরীর ধারণ না করিয়া অশরীরী অবন্থায় 
যখন মৃত আত্মা থাকিতে পারে না তখন প্রেতাঁদগকে (5011115 ) যে অশরীরী বলা 
হয় তাহ ঠিক নয়। তাহার। অশরীরী নয়, কিন্তু শরীরধারী, তবে তাহাদের শরীর 
আমাদের শরীর হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার উপাদানে প্রন্ুত। এ বিষয়ে নিশ্বে 
আলোচিত হইতেছে । 

যে চাঁরপ্রকার গতর কথ লিখিত হইল তাহাতে বাহ্য শরীর দুই প্রকারের হয়। 
এই দুই প্রকারের মধ্যে জীবকে এক প্রকার শরীর ধারণ কারিতেই হয় । এই দুই 
শরীরকে ওদারক ও বোরুয় শরীর বলে। মনুষ্য ও তিক গাঁতিতে উৎপন্ন জীবের 
শরীরকে জৈনশাস্ত্রে ওদারিক শরীর বলে। এই শরীর আসশ্, রস, রন্তু, মাংসের দ্বার 
নিমিত ও ইহাকে ছেদন, বেধন, দাহন কর। যাইতে পারে । যেমন, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, 
কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতাদির শরীর । দেব ও নারক গতিতে উৎপন্ন জীবের শরীরকে 
বোক্রুয় শরীর বলে। এই শরীরকে সংকোচ, বিস্তার, বৃপান্তর, বহুরূপে পরিবর্তন 
ইতাদ নানাপ্রকার বিকার সম্পন্ন কর যাইতে পারে । ইহা আমাদের শরীরের ন্যায় 
আস্ছি, রন্ত, মাংসাঁদর দ্বারা নিমিত নয় ও ইহাকে ছেদন, বেধন, দাহনাদি করিতে পারা 
যায় না। যে প্রকার জড় পদার্থের দ্বা আমাদের শরীর নিমিত তাহ হইতে সম্পূর্ণ 
ভন্ন প্রকার জড় পদার্থের সংযোগে বোক্িয় শরীর নীমিত। আমাদের এখানকার কোন 
পদার্থ দেবগণের গমনাগমনে বাধা প্রদান করিতে পারে না। যাহাঁদগকে প্রেত ব৷ 
অশরীরী আত্ম বল৷ হয় বাস্তাবক পক্ষে তাহার দেব পর্যায়ের বোকয় শরীরধারী 
জীবন মান্র। মানুষ, তাক, দেব বা নারক যে কোন প্রাণীর তাহার ব্রতমান জীবনের 
যেকোন সময়ে বা মৃত্যুর অব্যবাহত পূর্বে পরজন্মে কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে তাহার স্বকৃত কর্মের ফলানুষায়ী স্থিরীকৃত হইয়৷ তাহার আয়ুর বন্ধ হয় এবং মৃত্যুর 
পর সেই যোনতে গিয়া তাহাকে জন্ম গ্রহণ *করিতেই হয় । মনুষ্য মাঁরয়া নিজের 
কর্মের ফলানুযায়ী চার প্রকার যোনর মধ্যে যেকোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে 
শরে। 

যে সমস্ত জীব দেবযোনিতে উৎপন্ন হয় তাহাদের বিভাগাদির ?কছু বিবরণ প্রদান 
কর] যাইতেছে, কেননা এই প্রবন্ধের বিষষের সহিত তাহাদেরই সম্বন্ধ আছে। দেবগণ 
চারপ্রকার ঃ ব্যন্তর, ভবনপাঁত, জ্যোতিষ্ক ও বৈমানিক | ইহারা সকলেই দেব পর্যায়ের 
অন্তর্গত এবং বত'মান প্রবন্ধে প্রেত শব্দও দেবগণকে লক্ষ্য কয় ব্যবহৃত হইয়াছে । 
এই চার প্রকার দেবগণের মধ্যে বাস্তরগণ সব“ নিকৃষ্ট, তদপেক্ষা ভবনপাঁতি, তদপেক্ষা 


৩৪৮ শ্রমণ 


জ্যোতিষ, তদপেক্ষা বৈমানিকগণ ক্রমশঃ উন্নততর । বহু বহু যোজন অস্তরে অবস্থিত 
একাঁটর উপর অন্যাট এইভাবে দ্বাদশটি স্ৃর্গে, তাহারও উদ্ধে উভয় পার্খে অবাস্থিত 
নয়টি গ্রেবেয়ক নামক স্বর্গে এবং তাহারও উদ্ধে পাঁচটি অনুত্তর বিমান নামক বর্গ 
বৈমানিক দেবগণ অবস্থান করেন । জ্ঞোতিফগণ মধ্যলোকের কিনতু উদ্ধে অবস্থান 
করেন। ভবনপাঁতিগণ পৃথিবীর উপর ও নিমুভাগের কিছু অংশ বাদ দিয়া মধ্যে ভাগে 
ভবনে বাস করেন এবং এই কারণে ইহাঁদিগকে ভবনপাঁতি বলা হয় । সব নিকৃষ্ণ 
ব্ত্তরগণ পৃথবার সমতল ও মধ্যভাগে বা বন, জঙ্গল, পর্বতের অন্তরে, বৃক্ষে এমন কি 
আলতে গাঁলতেও থাকিতে পারে । 

দেবগণের শরীরকে বেক্রিয় শরীর বলে তাহা পূবে বল! হইয়াছে । বৈক্রিয় শরীর 
ভিন্ন প্রকার পরমাণ দ্বার রচিত বালয়া তাহা আমাদের হীন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়। এরুপ 
অনুমানও কর যাইতে পারে যে দেব আখ্যানধারী জীবগণ যে সমস্ত স্থানে বাস করে 
তথাকার জড়জগৎ তাহাদের হীন্দ্রিয়ের অনুকূল ভাবেই রচিত । দেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রগাঁত 
সম্পন্ন, কামচারী ও প্রভূত শাস্তশালী । ইহাদের আয়ু অত্যন্ত দীর্ঘ িন্তু কোন প্রকার 
দেবই অমর নহে একাঁদন না একাঁদন তাহাদিগকে মারতেই হইবে । ব্যস্তরগণের 
মধ্যে ভূত, পিশাচ আদ বিভাগ আছে । অনাদেবগণের মধ্যেও বভাগ আছে । যে 
সমস্ত ব্ন্তরগণ আমাদের বাসস্থানের নিকটে থাকিয়া যায় তাহারা পূর্ব জন্মের তীব্র 
আসান্তর দ্বারা আবদ্ধ হইয়া এই স্থান সহজে ত্যাগ কাঁরতে চাহে না। ইহা বলা 
আবশ্যক যে দেবগণের এক প্রকার বিশেষ জ্ঞান শান্ত আছে যাহার দ্বারা তাহার! ইচ্ছা 
করিলে পাঁরাঁমত স্থানের মধ্যাস্থিত বন্তুগুলি দোঁখতে ও জানিতে পারে । এই জ্ঞানকে 
জৈন শাস্ত্রে অবাধ জ্ঞান বলে। নিকৃষ্ণ পর্যায়ের দেবগণের এই জ্ঞান অপ্প স্থান-গ্রাহী 
ও আবিশৃদ্ধ, এবং উন্নত হইতে উন্নততর দেবগণের এই জ্ঞানের পরিসর ও বিশুদ্ধি 
অধিক হইতে আঁধিকতর। এই জ্ঞান তাহাদের জন্মসিদ্ধ অর্থাং জন্ম হইতেই 
স্বাভাঁবক ভাবে উৎপন্ন হয়, কোন প্রকার আয়াস করিয়া আঁধগত করিতে হয় না। 

আধুনক পাশ্চত্য প্রেত 'বদ্যার কোন কোন তথ্যের সাঁহত উপরে লিখিত 
দেব আখ্যাধারী জীবের কার্ষের নিম্নরূপ তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ যখন 
কোন স্থানে কোন্‌ ব্যাস্ত বা কয়েক ব্যাস্ত কোন প্রেতের ধ্যান কারিতে থাকে তখন সেই 
ধ্যাত। ব্যান্তগণের মানাঁসক শীল্তর দ্বারা সেই প্রেতের দেব পর্যায়ের জীবের মধ্যে এক 
প্রকার স্পন্দন হয়। স্পন্দন হইলে সে তাহার অবধিজ্ঞানের প্রয়োগ কাঁরয়৷ কোন 
স্থান হইতে কে তাহাকে আহ্বান করিতেছে তাহা জানিতে পারে এবং স্ব-ইচ্ছা বশতঃ 
হউক ব৷ ধ্যাত্তার ধ্যনের প্রভাবেই হউক সে তথায় গমন করিতে উদ্যত হয় । পৃবেই 
বল হইয়াছে যে দেবগণের শরীর সৃন্মম এবং এখানকার বায়ুমণ্ডল খুব সম্ভব তাহাদের 
উপযুস্ত নয়, সেই জন্য সে তথাকার আকাশ হইতে বিভিন্ন প্রকারের অণনসমূহকে 


ফাল্গুন, ১৩৮৩ ৩৪৯ 


আকর্ষণ কাঁরয়া নিজের শরীরকে কতকটা এই হ্থানের উপযোগী করে ও যে স্থান 
হইতে তাহাকে আহ্বান করা হইতেছে তথায় 'ক্ষিপ্রগ্গাততে আসিয়া উপাস্ছিত হয়। 
যে মাধ্যমের শরীরে সে অবতরণ করে তাহার শরীর হইতেও সে পরমাণু সমূহ গ্রহণ 
করিয়া নিজেকে সেই শরীরে অবন্থান ও কার্য কারবার শন্তি সম্পন্ন কারতে পারে। 
আধুনিক প্রেততত্বাবদেরও এইর্পই মত্ত যে শরীরে প্রবৃষ্ট হইয়। সেই প্রেত সেই 
শরীরের পরমাণ, লইয়া নিজেকেও কার্য করার উপযুস্তরূপে পরিবর্তন করিয়। লয় ইহা 
অসম্ভব নয় । 

দ্বিতীয়তঃ আগত প্রেতকে প্রশ্ন করলে সে তাহার জ্ঞানানুযায়ী উত্তর প্রদান করে। 
পূর্ব জন্মের কথ জিজ্ঞাসা করিলে অবাঁধ-ভ্ঞানের দ্বারা তাহ জানিয়। লইয়৷ সে উত্তর 
দিতে পারে, কিন্তু তাহার নিজের জ্ঞানের বিস্তারের সাঁহতই উত্তরটির সঠিকত৷ (নির্ভর 
করে। আবার তাহারা মিথ্যা কথা বলেনা বা আভমান হেতু ব৷ অনা কারণে কোন 
বস্জুকে অযথ। বড় বা ছোট বলিয়। বর্ণনা করে না সব সময় এর্‌পও বলা যায় না। 
কেননা যে সমস্ত প্রেত আহূত হইয়। আগমন করে তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃই নিকৃষ্ট 
শ্রেণীর ব্যস্তর বা ভবনপাঁতি বিভাগের দেবই আঁধক । বৈমানিক দেব যে আগমন 
করেনা এরূপ নয় কিন্তু তাহারা এতদূরে থাকে ও এত উন্নত যে তাহাঁদগকে 
আকর্ষণ কর যে সে মনুষ্যের কর্মনয়। অবশ্য সেরুপ শান্তমান মনুষ্য থাকিলে 
তাহা দগকেও আকর্ষণ করা যাইতে পারে কিন্তু উপারিতন ন্বগগলোকের দেবগণ-- 
বিশেষ কারয়া গ্রেবেয়ক ও অনুন্তর বিমানবাসী দেবগণ এখানে আসে না । তাহার৷ 
অত্যন্ত উন্নত । 

মানুষ মরিয়া কি সকলেই দেবযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে? জৈনশান্ত্র মতে 
বাঁলতে হইলে বলা যায় যে প্রত্যে মনুষ্য ছ্বকৃত কন্মানুযায়ী দেব, মানব, তাধক 
ও নারক এই চারি গাঁতর মধ্যে যেকোন একটিতে উৎপন্ন হইবে । অবশ্য 
যাহারা মুস্ত হয় তাহাদের কথা স্বতন্ত্র । অতএব যে মনুষ্য মৃত্যুর পর"মনুষ্য, পশু, 
পক্ষী বা বৃক্ষাঁদ হইয়া উৎপন্ন হয় তাহার। আকৃষ্ট হইয়া প্রেতরূপে আসিতে পারে 
না। কিন্তু ইহা কতকটা সম্ভব বাঁলয়া মনে হয় যৈ সাধারণ অভিব্যান্তরর 'নিয়মানুসারে 
জীব ক্রমশঃ উন্নততর অবস্থা প্রাপ্ত হইতে থাকে, যাঁদ না সে ঘোর পাপকর্মে রত 
হয় । এবং নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেবরূপে জন্মগ্রহণ কারতে বিশেষ পুণ্যকম্ের প্রয়োজন 
হয় না। অতএব মনুষ্য শরীর হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়া অনেকেই হয়ত ব্স্তর বা 
ভবনপাঁত বিভাগের নিকৃষ্ট শ্রেণীর দেব হইয়। জন্মগ্রহণ করে এরূপ সিদ্ধান্ত করা 
যাইতে পারে । অবশ্য যাহার৷ ঘোর পাপকরম্ম করে তাহারা নরক ব। তির্যক যোনিতে 
জন্মগ্রহণ করে, তাহাদের ব্যান্তত্বের 'বকাশ সেখানকার নিয়ম ও পরিবেশানুযায়ীই 
হয় এবং যতক্ষণ পর্যস্ত সে তাহার বিশেষ জ্্তানের প্রয়োগ না করে ততক্ষণ 


৩৫০ শ্রমণ 


এখানকার পূর্বাবস্থা ভুলিয়৷ থাকাই তাহার পক্ষে স্বাভাবক। তবে কেহ কেহ গাঢ় 
আসান্তর জন্য এখানে আগমন করিয়। অবস্থান কারতে থাকে ও পূর্বজন্মের শনু, 
মিত্র বা ভালবাসার পান্রের প্রাত ব৷ কুতৃহলাদির বশে অপরাচত ব্যানতির প্রাতিও 
ইন্টানিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
দেবগণের শরীরের আকাঁত মনুষ্যাকার ও তাহারা ইচ্ছা কাঁরলে যে কোন 
মনুষ্যের প্রতিকৃতি ধারণ কারতে পারে। পূবেই বলা হইয়াছে যে তাহারা 
অশরীরী আত্মা মান্র নয়, তাহাদেরও শরীর আছে তবে সেই শরীর সম্পূর্ণ 'বাভন্ন 
উপাদানে প্রস্থুত এবং আমাদের হীন্ড্িয়গ্রাহ্য নয় বলিয়াই আমাদের নিকট অশরীরী 
বাঁলয়। ভ্রান্ত প্রতীতি হয়। ভবনপাঁত ও বৈমানকগণের আবাসম্থান আমাদের 
আবাসস্থান হইতেও সুন্দর । বৈমানিকগণের আবাসস্থান যে কত মনোহর ও সেখানে 
যে কত সুখ তাহার বর্ণনার সামান্য একটু উদ্ধত করা হইতেছে। 
চন্দ্রকান্তাশলানদ্ধাঃ প্রবালদলদন্তুরঃ | 
বজেন্দ্রনীল-নির্মাণা 'বাচন্্রান্তর ভূময়ঃ ॥। ৩৬1৯৪ 
যংসুখং নাকিনাং স্বর্গে তদ্বন্তুং কেন পার্ধতে | 
স্বভাবজমনাতজ্কং সর্বক্ষপ্রীণনক্ষমং ॥ ৩৬।১৭৬ 
অর্থাৎ স্বর ভূমি চত্দ্রকান্তমাণর দ্বারা আচ্ছাঁদত, প্রবাল পন্রের ন্যায় আভা 
বাশিষ্ট, হাঁরক ও ইন্দ্রনীলমাঁণর দ্বারা নামিত ও বিচিত্র। 
গ্গের দেবগণ আতঙ্ক বা রোগ রাহত সমস্ত হীন্দ্িয়ের তৃপ্তি জনক যে ঘ্বাভাবক 
সুখ ম্বর্গে উপভোগ করে তাহা কে বর্ণন৷ কাঁরতে পারে ? 
হ্বর্গের সুখ বর্ণনায় কাব পণমুখ হইয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে আরও উদ্ধৃত করিতে 
বিরত হইলাম । মনুষ্য পুণ্য করিলে হ্বর্গে যায় অতএব স্বর সুখ ও এশ্বয পৃথিবী 
হইতে যে অধিক হইবে তাহ। স্বাভাবিক । 
পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জড়জগৎ সম্বন্ধে বহু গবেষণা করিয়াছেন ও করিতেছেন 
এবং প্রকৃতির গুহাতম নিয়ম সমৃহও আবিষ্কার করতে সমর্থ হইয্লাছেন। এই 
সমস্ত গবেষণার দ্বারা মনুষ্যের জীবনে বহু পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছে ও 'দিনের 
পর দিন নূতন নূতন ভাবধার৷ ও পাঁরবেশের সৃষ্ট হইয়া মানাবক সভ/তা এক 
1বশেষ দকে দুত অগ্রসর হইতেছে, আবার অন্যাদকে এই জড় বিজ্ঞানের প্রভাবেই 
প্রাণীজগৎকে ধ্বংস কারবার মারণাস্ত্র সমৃহও প্রন্ুত হইয়। তাহাদের ধ্বংসলীল৷ 
বিস্তারের জন্য সাত হইতেছে । দুঃখ ও পাঁরতাপের বিষয় এই যে 
যে প্রকার অসাধারণ একাগ্রতা, মনঃ সংযোগ ও বুদ্ধিবৃত্তর বিকাশের 
স্বা। মর্নীষগণ জড় প্রকাতির রহস্যোদৃঘাটন কাঁরতেছেন সেইরৃপ প্রচেষ্টা ও 
মনীষা যে শান্তর প্রভাবে তাহারা কার্য কারতেছেন, যে শান্তর বকাশের দ্বারাই 


ফাজুন, ১৩৮৩ ৩৫১ 


তাহাদের অসামান্য বুদ্ধ ও জ্ঞানের প্রকাশ হইতেছে, এবং যাহার অভাবে মনুষ্য নিমেষে 
পচনশীল জড় পদার্থে পারণত হইয়া যায় সেই চেতনাশন্ত বা আত্মার রহস্যোদৃ- 
ঘাটনের প্রতি প্রয়োগ করেন না । আমাদের এই পুণভূমি ভারতেই বহু পুরাতন 
কাল হইতে আত্মা সম্বন্ধে গবেষণা ও সাধন! করিয়া বহু মনীধষিগণ তাহার অতুল 
এশ্বর্য ও শান্তর কথ। জগতের সম্মুখে প্রকাশ কাঁরয়াছেন। আজও এই সাধনার অস্ত 
হয়নাই। জগতের জড়াভমুখী চিন্তাশীলতার পাঁরবর্তন কাঁরয়া আত্মাভমুখী 
প্রবর্তন স্বাধীন ভারতের বৈজ্ঞানিকগণেরই কতব্য। প্রেতাবদ্যা আত্মবিদ্যা নয়। 
এই পৃথিবীর প্রাণিগণের বিষয় জ্ঞানলাভ করা যেমন, অন্য পৃথিবীর প্রাণগণের 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ কর! প্রায় তদ্ুপই । কিন্তু অন্যলোকে অন্যর্প প্রাণী 
আছে এবং আমরা মৃত্যুর পর অন্যলোকে অন্রূপ প্রাণী হইয়াও জন্ম 
গ্রহণ কাঁরতে পার জানিতে পারলে যে বস্তুটি মৃত্যুর সময় আমাদের শরাঁর 
হইতে বাঁহর্গত হইয়া ভিন্ন স্থানে 1ভন্ন রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে সেই বস্তুটি বা 
সেই আঁমাঁটর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কারবার শ্বতঃই ওৎসুক্য হয় এবং এই দৃ'ঁষ্টুতে প্রেত- 
তত্বকে আত্মতত্বের একটা অঙ্গরূপে অনুশীলন কর যাইতে পারে । 


উত্তরা, চেত্র, ১৩৫৮ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 'পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কাঁলকাত।-৭৩ থেকে মুদ্রিত । 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


ড বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম 
যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাষিক গ্রাহক 
ঠাদা &.০০। 
ও শ্রমণ সং্কাত মূলক প্রবন্ধ, গপ্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 
উ যোগাযোগের ঠিকান৷ £ 
জৈন ভবন 
[পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা -৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 
অথব৷ 
জৈন সৃচন। কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা ৪ 


সংবাদপন্র রোঁজস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বাধর (১৯৬৬) ৮নং ধারা অনুসারে 
প্রদত্ত বিবৃতি £ 
প্রকাশন স্থান £ কলিকাতা 
প্রকাশের কাল ঃ মাসিক 
মুদ্রকের নাম £ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয় ) 
ঠিকানা £ 'পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কালকাতা-৭ 
প্রকাশকের নাম £ গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয় ) 
| ঠিকান৷ £ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাত।-৭ 
সম্পাদকের নাম গণেশ লালওয়ানী (ভারতীয় ) 
ঠিফষানা £ প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭ 
শ্বত্বাধকারীর নাম £ জৈন ভবন 
ঠিকানা £ পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৭ 
আমি, গণেশ লালওয়ানী, ঘোষণা করাছ যে উপরোন্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও 
বিশ্বাস অনুসারে সত্য । গণেশ লালওয়ানী 
৬৫. ৩. ৭৭ ূ . প্রকাশকের হ্বাক্ষর 
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শ্রমণ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুজক মাসিক পঞ্জিকা 


চতুর্থ বর্ষ ৮ চেত্র ১৩৮৩ ॥ ভ্বাদশ সংখ্যা 


সুচী পত্র 
বালিহাটির জৈন ৫2১ মান্দর ৩ 
লীদীপকরঞ্জন দাস 
1বজয়া £ কথানক এ ৩৬৮ 
প্রশ্বোভবে জৈন তত্ব ৩৬২ 
জৈন দর্শনে আহৎংসা ৩৬৭ 
শ্রীমতী মজ দাশগুপ্ত 
[ভ্রশল। ৩৭১ 
শ্রীমতী শ্লাজকুমারী বেগানী 
মৃগগাবতী ৩৭৩ 
সম্পাদক 


গণেশ লাজগ্য়ানশ 


ভ্রমণ জম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 


পন্রিকাঁট সাবিকভাবে অত্যন্ত সুন্দর । তার প্রবন্থগুলও তথ্যবহুল । এ 
পল্রিকাঁটির বহুল প্রচার কামন। কার । ৯ 
-_ ড্র প্রদ্যোত ঘোষ 
অধ্যাপক, মালদহ কলেজ, মালদহ 
শ্রমণ' সত্যই শ্রমণ সংস্কাতর পরিচায়ক । প্রাতমাস্রে শশ্রমণ' তা সুচারুভাবে 
প্রমাণ করে। ] 
প্রদীপ চোপড়া 
মুরারাই, বাঁরভূম 
আপনার পাঁন্রকা আমাদের বাড়ীর সবাই পড়তে ভালে বাসেন। 
_-সিপ্রা চট্টোপাধ্যায় 
বারল।, মুশিদাবাদ 
আমি আপনাদের প্রকাশিত 'শ্রমণ' পান্রকাখানি পাঁড়লাম । সাহত্য, সংস্কৃতি, 
গল্প ও কবিতাগুাল আমার বেশ ভালে লাগিয়াছে । 
_-মু'জবর রহমান 
কোটঠাদপুর, যশোহর, বাংলাদেশ 
'শ্রমণ' নিয়ামত পেয়ে যাঁচ্ছ। বলাবাহুল্য শুধু ভাল লাগছে নয়, আনন্দিত এবং 
উপকৃত হচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে । শ্রমণের লেখাগুলো নিয়ে যাঁদ মধ্যে মধ্যে আলোচনাচন্র ব। 
বৈঠক করানো যেত তাহলেই এর মর্যাদা দেওয়া! যেত যথার্থ ভাবে । 


- কল্যাণী দস্ত 
অধ্যাঁপিক।, বাসম্তীদেবী গাল“স কলেজ, কলিকাতা 


ষ্ট 
'শ্রমণ' পাচ্ছি । খুব আগ্রহ সহকারে পাঁড়। এই ছোট কাগজটার মধ্যে অনেক 
কিছু জানবার আছে। মূলাবান । আম পন্রিকাটি সংগ্রহ শালায় যত করে 


রেখে দেই 
স্জীবন সরকার 


সহকারী সস্পাদক 'অন্য দিন” কলিকাতা 


বড় উন্নতমানের নিবন্ধসহ, সুন্দর চিন্ন শোভিত, এমন ভালো সাময়িকী আজকাল 


বিরল । 
আমতাভ চক্রবর্তী 
অধ্যাপক, দমদম মাতিঝিল কঞ্জে, কপিকাতা 


্রাবিহাটিত্র জৈন (?) অন্দিত 


শ্রীদীপকরগ্ুন দাস 


অস্প 'কছু দিন আগে সমাচার সংবাদ-সংস্থা পাঁরবোৌশত সংবাদে পশ্চিমবঙ্গ 
প্র়তত্ব বিভাগ কর্তৃক মোঁদনীপুর জেলার জিন শহরে একটি প্রাচীন মান্দির আবিষ্কারের 
ঘোষণ। কর! হয় । (দ্রঃ স্টেটস্ম্যান, ২২1৭৬, পৃ. ৩) প্রকৃতপক্ষে মান্দিরাটির অবাচ্ছাতি 
জিন শহরের পাশে বাঁলহাট গ্রামে । এই মন্দিরাটর প্রাত প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের 
কৃতিত্বও পশ্চিমবঙ্গ প্রত্বতত্ব বিভাগের নয় । পরলোকগত ডেভিড ম্যাকৃকাচ্চনের 
১৯৭৪ সালে প্রকাশিত ণদ লেট মাঁডয়েভাল টেম্পলস্‌ অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বালিহাটির 
মান্দরাটির উল্লেখ হয়েছে । (পৃঃ ১৬ ) এ গ্রচ্ছে মন্দিরটির আবিষ্কারক রূপে শ্রীতারাপদ 
সপতরা ও বত“মান লেখকের নাম করা হয়েছে । কিম্তু শেযোস্ত ব্যান্তদ্বয় ওই মন্দিরাটর 
প্রকত আবফারক নন । ১৯৭২ সালে শ্রীসণাতরা এবং লেখক মোঁদনীপুর কলেজের 
তদানীন্তন ছান্র শ্রীবরেন্দ্রনাথ মাকড়ের কাছে মোদনীপুর খঙ্লাপুর রোড '্রজের নিকটে 
কাসাইয়ের দাক্ষণ তীরে বালিহাটি গ্রামে একটি জীর্ণ মন্দিরের সংবাদ পান । শ্রীমান 
বরেন মোদনীপুর জেলায় প্রত্ততাত্বক অনুসফান পাঁরচালনা কালে এই মান্দরাট 
আবিষ্কার করে । সুতরাং বালিহাটির মান্দরাটির আবিফ্ষারকর্পে সমস্ত গৌরবই এই 
উৎসাহী ও সংস্কাত-অনুরাগী ছান্রটির প্রাপ্য । ডোভড ম্যাকৃকাচ্চন লেখকের নিকট 
মান্দরাটর সংবাদ পান এবং অনুমান করেন যে শ্রীনশতরা ও লেখক এই মন্দিরাটর 
আবিষ্কারক । এর অপ্প কিছুকাল পরেই ডোঁভড ম্যাকৃকাচ্চনের অকাল মৃত্যু একাঁট 
ভ্রান্ত ধারণাকে সংশোধনের সুযোগদানে লেখককে বাণ্চিত করে । 

বাভন্ন কারণে বাঁলহাটর মন্দিরাট এক গুবুত্বপূর্ণ আবিষ্কার । মান্দিরময় 
বাকুড়। জেলার প্রাতবেশী হওয়া সত্বেও মোদনীপুর জেলায় কোন প্রাচীন মন্দিরের 
নিদর্শন এ পর্যস্ত দেখা যায়নি । পাঁশ্চমবঙ্গ প্রত্ততত্ব বিভাগ বালিহাটির মন্দিরাঁট 
খ্ীস্টীয় দশম শতাব্দীতে নামত বলে অনুমান করে । এই কালানর্ণয় হয়তো সম্প্র্ণ 
গ্রহণযোগ্য নয়, তবুও বাঁলহাটর মন্দির মোঁদনীপুর জেলার প্রাচীনতম মান্দির । 
পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন মান্দিরে ডীঁড়ষ্যার প্রভাব স্পষ্ট । বালিহাটির মান্দ্রাটও তার 
ব্যাতক্রম নয়। কিন্তু এই মান্দরাঁটর গঠন পারকপ্পনায় যে আভনবত্বের পাঁরচয় 
পাওয়া যায় ত৷ পূরান্চলীয় অন্যান্য মান্দরে অনুপগ্ছিত । বাঁলিহাটির মান্দরে প্রাতাষ্ঠত 
দেবমতিটি বহুকাল পূর্বেই অপসৃত । তবে এটি কোন জৈন তীর্থ“করের বলে অনুমান 


৩৬৬ শ্রমণ 


কর! যায় । এই স্থানের আশে পাশে পাওয়া কিছু জৈন নিদর্শনই এই অনুমানের 
কারণ । বাল্িহাঁটর সংলগ্ন প্রাতবেশী গ্রাম জিন শহরের নামাটও এই অণ্ুলকে জৈন 
ধর্মাবলম্বী অধ্যাষত অণ্চঙ্ল বলে নিরেশ করে । 

বালহাটির মন্দিরাট পূর্বদ্ধারী। মন্দিরের গর্ভগৃহের বাঁহভগ পণ্চরথ এবং 
অভ্যন্তর বর্গাকার । গভগুহের আসন এবং অভ্যন্তরের দৈধ্যের আনুপাতিক হার ই ঃ১। 
এখানে উল্লেখযোগ্য পবাণ্টলের বহু প্রাচীন মান্দরে আসন ও গর্ভের অনুরুপ আনুপাতিক 
হার দেখা যায় । আসনের পাচাট রথের মধ্যেও একটি শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় রয়েছে । 
গর্ভগৃহটিকে একটি বর্গক্ষেত ধরে নিয়ে এীটকে ১১ অথব৷ তার গুণতক 'মাঁডউলে, 
ভাগ কর৷ হয়েছে । এই ১১টি ভাগের ১ ভাগ প্রাতাঁট কোঁণক, ২ ভাগ প্রাতাঁট 
অনুরথ, ৪ ভাগ রাহ। এবং ১/২ ভাগ আসনের প্রাতপার্থে অনুর ও রাহার “যুগ, 
উদগত অংশের জন্য নিদিষ্ট করে স্থপাঁত তার আসন পাঁরকষ্পনা করেন । একথা বলা 
হয়ত অযৌন্তক হবে না ষে এখানে আসনের বিভিন্ন অংশের ভাগ একটি প্রচলিত সূত্র 
অনুযায়ী নিণাঁত হয়েছে । সেক্ষেত্রে একটী আগ্াীলক বাস্তুশান্ত্রের আন্তত্বও স্বীকৃত 
হতে পারে। পাশ্চমবঙ্গ ও প্রাতবেশী রাজ্যের মান্দিরসমূহ পরীক্ষা করে এই বাস্তু- 
শাস্ত্রের ভৌগলিক পাঁরাঁধ এবং কাল নির্ণয় করা সম্ভব । 

একাঁট তুপ্গনামূলকভাবে দীর্ঘ প্রবেশ-নির্গমন পথ গভ'গৃহকে তার চতুস্পার্থে 
বোষ্টত প্রদাক্ষণ পথের সঙ্গে যুন্ত করেছে। প্রদাক্ষিণ পথাঁট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা । 
দেওয়ালের আধকাংশই কালের গহবরে বিলীন । কিন্তু উত্তর দকের দেওয়ালে 
একাট গবাক্ষ এখনও বর্তমান । অনুর্প গবাক্ষ দক্ষিণ এবং পাঁশ্চম দিকের দেওয়ালেও 
ছিল বলে অনুমান কর৷ বায়। পূর্বাদকের দেওয়ালের মধ্য ভাগে মান্দিরে প্রবেশের 
মূল পরা প্রায় ৮ ফুট দীর্ঘ । ফলে এঁটকে প্রায় সুড়ঙের মতো৷ বলে মনে হয়। 
প্রবেশ পথের বাম 'দিকে দেওয়ালের ভিতর 'দিয়ে মন্দিরের উপরে যাওয়ার 'সশড় 
রয়েছে । মন্দিরাটর শীদেশ ভগ্ন ও লতাগুলো ঢাকা । সুতরাং বঙমান অবস্থায় 
মন্দিরাট একাধিক তল বিশিষ্ট ছিল কিনা তা নিশ্চিতভাবে বল৷ যায় না। ছাদের 
ধারে দু" একট? থুরা ( ইংরাজী “এস এর মতো) জাতীয় মোল্ডিং দেখ যায়। বিস্তু 
এগুলো একাঁট সমতল পৃষ্ঠ ছাতের বর্ডার হতে পারে। বিক্পে মোল্ডিং গুলোর 
করমহ্াসমান উন্নয়ন শখরদেশকে বক্কাকৃতি অথব৷ পিরামডাকীতি করে থাকতে পারে । 

মন্দিরের বাহর্ভাগে দেওয়ালের উত্তরপূৰব কোন সংলগ্ন একটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। 
অনুর্প প্রকোষ্ঠ দাঁক্ষণপূর্ব কোণেও ছিল। এখন কেবলমান্র ভিতরে কিছু অংশ দেখা 
যায়। সম্ভবতঃ এই প্রকোষ্ঠদ্বয় মন্দিরের ভাগার এবং ভোগ প্রস্তুত প্রভাতি কাজে 
ব্যবহৃত হতো । 

মান্দরাট মাকড়া বা ঝাম। পাথরে নামত। পাথরগুলো৷ জোড়া লাগাতে কোন 
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মশল। ব৷ লৌহ ফলক ব্যবহার কর! হয়নি। সম্পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষার 'ভাত্ততে একটির 
উপর আর একটি প!থর সাজিয়ে এই মান্দির নার্মত। উদ্ধাংশে লহরার দ্বারা গভণগৃহ, 
প্রদাক্ষিণ পথ এবং মান্দর ও গভ গৃহের প্রবেশ পথদ্বয় আচ্ছাদিত | 'নিরাভরণ বাঁলিহাটি 
মান্দরের বোশক্ট্য এর গভ'গৃহ বেষ্টিত প্রদক্ষিণ পথ । পর্বভারতীয় মন্দিরে এর্‌প 
প্রদাক্ষণ পথ দেখা যায় না। মধ্য ও পাঁশ্চম ভারতের িছু মন্দিরে বিশেষতঃ 
খাজুরাহোর একশ্রেণীর মান্দরে ঘের প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে । দাঁক্ষণ ভারতের মন্দিরেও 
প্রদক্ষিণ পথ একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । বালহাটির শস্পী হয়তো এই উভয় অঞ্চলের 
কোন একটির স্থাপত্য রীতি দ্বার প্রভাবত। কিন্তু সেরুপ ক্ষেত্রে এই প্রভাব 
কেবল্সমান্র প্রদাক্ষণ পথেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকার উপযুস্ত ব্যাখ্যা পাওয়৷ যায় না। 

ভৌগাঁলক অবস্থান, ধর্মীয় সম্পর্ক এবং সবোপাঁর আঁভনব পাঁরকপ্পনায় বাঁলহাটির 
মন্দির পশ্চিম বঙ্গের একট গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কাঁতি। কিন্তু আশু সংরক্ষণ করা না 
হলে এই মন্দির আচরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে । 


কৌশিকী, শারদীয় সংখ্যা ১০৮৩ হতে পুনমুিত 


বিজয়া 
[ জেন কথানক ] 


পুষ্পচয়নের জন্য ধারে ধারে অগ্রসর হয়ে উপবনম্থলীর প্রান্তে এসে দাড়ার 
বিজয়া । অদূরের তৃণাণ্চিত পথরেখার দিকে তুফাতুরার মত চেয়ে থাকে । এই ত 


সেই পথ, যে পথের প্রান্তে প্রাতি প্রভাতে তার হদয় বরেণ্য প্রোমকের মৃতিকে অভ্যুািত 
হতে সে দেখে থাকে । 


প্রয়া-- 

আহবান শুনে চমকিত হয়ে পিছনে ফিরে তাকায় বিজয় । দেখতে পায় নস্তমাল 
তরুর ছায়৷ তলে দাঁড়য়ে রয়েছে তারই প্রেমাস্পদ অহন্দদাস পুর্ন বিজয় । 

বাগদন্ত। বিজয় ! 


সম্ভাষণ শুনে ব্রীড়াভঙ্গে কুঠিত হয়ে যেন দুই অধরের স্ুৃস্মত আনন্দ গোপন 
করবার চেষ্টা করে বিজয়া । 

বিজয় বলে, আজ আমি এক স্বপ্ন দেখেছি বিজয়া । তারকা উত্তরাফান্মুনী আকাশে 
হাসছে এবং প্রেম ব্যাকুল এক নারী বিবাহের মাঙ্গল্য উৎসবের পর এই উপবনের 
নিভৃতে এসে তার পাঁরণেতার সঙ্গ লাভ করছে। 

িজয়ার অধর সুস্মিত হয় । বলে, তারপর ? 

তারপর সেই শুভ রজনীর শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত মিলনোৎসবের আনন্দ বক্ষগলগ্ন করে 
উভয় উভয়ের দিকে চেয়ে থাকে । 

তারপর £ 

তারপর প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে বায় উপবন। 

তারপর কোথায় যায় তার৷ দুজন ? 

দুই দিকে ভিন্ন দিকে । আবার মিলিত হবার জন্য । 

সন্দিদ্ধ দৃঁক্ট তুলে অশ্রুধারার মধ্যে হেসে ওঠে বিজয় । বলে, একি সাত্য 
তোমার পৃপ্ন, আশঙ্কা ন৷ কৌতুক ! 

য1 মনে কর। 

কৌতুকই। কারণ গতকাল অপরাহ্ে, লতাপ্রতানের অস্তরালে দীঁড়য়ে শুনেছে 
বিজললা শ্রেষ্ঠী অহর্দদাস লবরং এসে পুন্বধ্রূপে তাকে গ্রহণ করবার ইচ্ছ। জ্ঞাপন করেছেন । 
সেই প্রস্তাবে সম্মতও হয়েছেন 'পিতা । সোঁদন আসন্ন যেদিন সঙ্ধ্যার আকাশে হারক- 
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বিন্দুর মত ফুটে উঠবে উতন্তরাফাল্গুনী নক্ষত্র । সেই সন্ধ্যায় বিজযার প্রেমের পুরুষ 
শুভ বিবাহের মাঙ্গল্য উংসবের মধ্যে আবিভূঁত হয়ে তার পাণিগ্রহণ করবে । 

আমার দ্বপ্নের কথ বলব, বলে বিজয়া । শুনবে ? 

বল। 

আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার জীবন মধুর করে দিয়ে আম 
থাকব । 

তুমি সুন্দর বিজয়া 

সে যাঁদ তুম সুন্দর বল তবেই। 


তারপর আসে সেই তাঁথ যে 'তাঁথতে হাঁরকাবন্দুর মত সন্ধ্যার আকাশে ঝলমল 
করে ওঠে উত্তরাফানুনী নক্ষত্র । নববধূর বেশে বিজয়াকে সাজিয়ে দেয় সখীরা | 
পদতল লাক্ষাপক্কে রাঁজজত করে। পরাগ্লিপ্ত করে বর তনু, নয়নদ্বয় কঙ্জন মাঁসরেথায় 
প্রসাধত করে দেয় । 


বাহ তখন শেষ হয়েছে । সময় মধ্যরান্র । লতাপ্রতানের নিভৃতে মধুর বাসাঁরকা 
যাপনের সুযোগ রচনা করে ফিরে গিয়েছে পুরললনারা । আকাশে পৌর্ণমাসীর 
অতন্দ্র হন্দ্র। 

ধারে ধীরে এগিয়ে আসে বিজয়। ৷ তার প্রেমাস্পদের বক্ষ সাম্নধানে এসে প্রভ। 
পুলকিত নয়নে অন্তত এক তৃষণ উদ্ভাঁসত করে দীড়ায় । 

পৌর্ণমাসী রজনীর আকাশে হিমকর ভাসে । একে একে ক্ষয় হয় সময়ের পল 
অনুপন্ন, বিপল। বিয়ার মুখের দিকে নিমেষহাঁন দৃঁঞ্ট তুঙ্গে তাঁকয়ে থাকে বিজয় । 
তার মনে হয় আকাশের ওই শশাঙ্ক ছাঁবর মতই সুন্দর এই মুখচ্ছাবি। পূর্ণচন্দ্রের মাঝে 
মৃগ রেখার মত এই বরনারীর ললাটেও কৃষ্ণ চিকুরের ভ্রমরক সুনিবিড় ছায়ালেখা আঁঞ্কত 
করে রয়েছে। 

সধ্ে বিজয়ার ললাটপগ্র ভ্রমরক নিজের হাতে বিন্যস্ত করতে থাকে বিজয় । 
মনে স্পৃহা জাগে । বিপুল িপাস। ভারে * সিহরিত হয়ে চণল হয়ে ওঠে অধর। 
সে বিজয়ার হাত ধরতে যায়, মৃদু বন শঙ্খের অস্ফুট নিঃশ্বাস ধ্বনির মত কানের 
কাছে মুখ এীগয়ে দিয়ে কি যেন বলতে চায়-_কিন্তু কিছু বলা হয় না । একট অস্ফুট 
আর্তনাদ করে সে পেছনে সরে আসে । 

সরে আসে কিন্তু তখাঁন এক বেদনার দৃষ্টি তুলে সে বিজয়ার মুখের দিকে তাকায় । 
তার মনে হয় বিজয়ার চোখের দৃঁষ্ট তার কবরীগ্রাথত চন্দ্রোংপলের রাঁস্মর চেয়ে অনেক 
বেশী সান্দ্র ও প্লিগ্ধ যা সেই রাকা রজনীর কৌমুদ্ীধারার মত সুতরন জ্যোতি সুধা 


উৎসাঁরত করে তার দিকে চেয়ে হাসছে । 
বক্ষে কেমন যেন আবার তৃফা জাগে । উপবন তরুর অন্তরাল হতে কোকিলনাদ 


৩৬9 শ্রমণ 


উাঁখত হয়। তাব দুই বাহু অদহ ওংসুকো আস্থুর হয়ে বিজয়াকে আলিঙ্গন করার জন্য 
উদ্যত হয়। 
কিন্তু আবার নিজেকে সংযত করে নেয় বিজয় । 
বিজয় _- 
সেই সুস্বরে সিহারত হয় বিজয়ের সমস্ত দেহ, সমস্ত সত্ব। । যেমন শিহরিত হয় নব 
মেঘের সণ্টারে বনভূমি, বন বহগের কলকুজনে প্রভাত বায়ু । তারপর ঈষৎ আনত 
করে তার চোখের দৃষ্টি বলে, বল? 
তুমি অমন চুপ করে দূরে দাঁড়য়ে রয়েছ কেন ? প্রন, তোমার ওই "বক্ষ নিলয়ের 
আশ্রয়ে আজকের এই মধু যামিনী আমায় যাপন করতে দাও । 
কথা ফোটে ন৷ বিজয়ের মুখে । তেমাঁন নীরবে নতনেত্রে চেয়ে সে দাড়িয়ে 
থাকে। 
স্বামি 
শাঁঞত হয় রঙাভরণ । িবজয়ের আরে নিকটে এসে দীড়ায় বিজয়া । 
আমায় ক্ষম৷ করে৷ বিজয়।। আর কয়েকাট মুহূর্ত। তারপর চন্দ্র অস্তামত হলে 
আমি তোমায় বক্ষ পটে গ্রহণ করব। 
চন্দ্র অস্তামত হলে ?--অস্ফুট উচ্চারণ করে বিজয়৷ । চীৎকার করে ওঠে তার 
সমস্ত সত্ব। । নানা না,সেসন্তবনয়। তারপর দুই হাতে আবৃত করে তার অশ্ু সন্ত 
চোখ । 
সান্ত্বনার স্বরে বলে বিজয়, দুঃখত হয়োনা বিজয়া । আর দুই মুহূর্ত । তারপর 
তোমাকে আমার কাছ হতে কেউ আর দূরে রাখতে পারবে না । 
কিন্তু কেন ?-_আবেগে প্রশ্ন করে বিজয়া । 
আমায় ভুল বোঝোনা -ধাঁরে ধারে বলে বিজয় । আচার বিজয়প্রভের কাছে 
আমি ব্রতগ্রহণ করোছলাম শুরুপক্ষে নারী সম্ভোগ ন। করবার । 
অশ্রুঙ্জলে ভেসে যায় চন্দনের অনুলেপন, কুক্কুমের চিত । আত্নাদের মত 
শোনায় বিয়ার কণ্ঠস্বর । স্বামি, আচার্য বিজয়প্রভের কাছে আমিও যে ব্রত গ্রহণ 
করোঁছলাম কৃফপক্ষে পুরুষ সংসর্গ না করবার । 
অস্তামত হয় চন্দ্র। মিথ্যে হয়ে যায় উত্তরাফাম্মুনী নক্ষত্রের হারক দৃযুতি। 
বিমূঢ়ের মতে উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে থাকে । তাদের ব্রত জীবনে তাদের একি 
দুনিবার সমসাার সম্মুখীন করে দিয়েছে । এ কেবল শুরু ও কৃষণপক্ষের বিচ্ছেদ নয়_ 
এ বিচ্ছেদ চির জীবনের । এত নিকটে "তবু কতদূর 
বজ্জয়ের চোখের 'দিকে দৃষ্টি তুলে অশ্ুস্ত কণ্ঠে বলে বিজয়া, তোমার শ্বপ্নই সত্য 
হল বিজয় । প্রভাত হতেই শূন্য হয়ে গেল উপবন। 


চৈল্র, ১৩৮৩ ৩৬১ 


বিজয়ার মুখের 'দিকে তাকাতে বিজয়ের সাহস হয় ন৷ ৷ চন্্রান্তাবধূর দিলয়ের দ্দিকে 
চেয়ে সে নিশ্চুপে বসে থাকে । 

স্বামী, তুমি দু£াথত হয়ো না--আমার জীবনের বোধ হয় এই-ই ভাঁবতব্য ছিল । 
কিন্তু তুমি 2--তুমি আবার (বিবাহ কর। সুখী হও । 

দৃষ্টি উত্তোলিত না করেই বলে বিজয়, সে হয় না বিজয়া । 

কেন হয় ন৷ £-বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে বিজয়া । তোমার ত আবার বিবাহে কোন 
বাধা নেই। আম তোমায় সহজ অনুমাত দিচ্ছি । 

তুমি অনুমাত দিলেও অনুমাত দেবে না আমার হৃদয়, আমার মন । 

তরল হয় বিজয়ার চোখের দৃষ্টি । শান্ত হয়ে যায় চস্ত হৃদয়ের আর্ততা, দূরের 
বনবাথকার 'দিকে তাকিয়ে সে কি যেন চিন্তা করে । তারপর ধীরে ধীরে শাস্ত ও 
কাঠন এক সংক্পের আনন্দ তার অধর রেখায় সুস্মত হয়ে ওঠে । 

সেই আনন্দের স্পর্শে বিজয়ের অধরও সুস্মত হয় । যেন ভ্রমজয়ের এক প্রশান্ত 
আনন্দ বান্ধব ও বান্ধবীর মত দুজনে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে । 


প্রশ্নোত্তরে জৈনতত্ত 
[ পূৃরানুবৃত্তি । 


২২৩ প্রঃ উপণান্ত কষায় ব দুঃখস্থ বীতরাগ সংজ্ঞক একাদশগুণস্থানবতী 
কিরূপ । 

২২৩ উঃ সপ্তম গুণস্থানের পর হই মুনির দুইট। বিভাগ হয়, কাহারও 
কাষায়াদর উপশম পূর্বক রুমশঃ উত্তরোত্তর গুণ লাভ হয়। কাহারও কষায়াঁদর 
ক্ষয় সহকারে পরপর গুণস্থান লাভ হয়। তন্মধ্যে উপশমক শ্রেণী চারিন্ 
মোহনীয়ের উপশম দ্বার।৷ যথাখ্যাত চারিত্র লাভ কাঁরলে উপশাস্ত কষায় নামক 
একাদশ স্থান হয়। এই একাদশ গুণস্থানবতাঁর কালক্রমে উপশম অবস্থা পূর্ণ হইলে 
মোহনীন্ন কর্মের প্রাদুর্ভাব দ্বার পতন সন্ভাবনা আছে । 

২২৪ প্রঃ ক্ষীণ কষায় ব। ক্ষীণ মোহ সংজ্ঞক দ্বাদশ গুণস্থানবর্তাঁ কিরূপ ? 

২২৪ উঃ যান মোহনীয় কমের কষায়াঁদ প্রকীত পুঞ্জের ক্রমশঃ ক্ষয় কাঁরিয়। 
আসতেছেন তাহাকে ক্ষায়িক ব৷ ক্ষপক শ্রেণীর মুন বলে। এই ক্ষপক শ্রেণীর মুনির 
দশমগুণস্থানের চরম সময়ে মোহণীয় কর্মের সমস্তক যায়াদি প্রকাতিরন ক্ষয় হইলে 
যথাখ্যাত সংযম লাভ হয় । এবং এই গুণস্থানের শেষ ভাগে সমস্ত ঘাতি কম নষ্ট 
হইয়। বায় ও অনা, প্রজ্ঞা, অজ্ঞান এই 'ন্রিবধ পরীষহ জয় হইয়া থাকে । 
অ্টম গুণ-ন্থানাবাধ দ্বাদশ স্থান প্ন্ত মুনগণ ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন । এই গুণ-ম্থান- 
বাঁকে ক্ষীণ মোহ, ক্ষীণ কষায় নামক দ্বাদশ গুণস্ছানবতী বলে । 

২২৫ প্রঃ সংযোগ কেবলা গুণস্থানবর্তাঁ কিরূপ ? 

২২৫ উঃ ক্ষীণ মোহ নামক দ্বাদশ গুণন্থানে অন্তমুুর্ত কাল পর্যন্ত অবশ্থানের 
পর, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয় ও অন্তরায় কর্মের যুগপৎ ক্ষয় হইয়া থাকে, অনস্তর কেবল 
জ্ঞানের উদয় হয়। কেবল জ্ঞান হইলে অন্তত বাঁধ, অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত দর্শন, অনন্ত 
সুখ, ক্ষাঁয়িক সম্য্তৰ ও ক্ষান্মিক চাঁরন্র লাভ হয়। এই ত্রয়োদশ গুণস্থানব্তীকেই কোন 
বিষয় আবাদত ম৷ থাকায় সবজ্ঞ, রাগ-দ্বেষাদি দোষের সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্তি হওয়ায় 
বীতরাগ, অসটৈশ্বর্ষ যুক্ত বালয়। পর'মশ্বর, প্রাণণী-মণ্লীর হিত সাধনে তৎপর বলিয়া 
িতোপদেশক বা হিতকারী বলে। ভব্যত্বভাব তিরোহিত হওয়ায় মুস্ত, আয় কার্মর 
বর্তমানতা থাকায় জীবিত, সুতরাং ইহাকে জীবন্মুন্ত বা সকল পরমাত্া। বলে। 
এই অবস্থায় বেদনীয় কর্মের বতমানতা থাকায় ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উফ, দংশ, মশক, 
চ্য্যা। শষ্য, বধ, রোগ তৃণস্পর্শ, মল এই একাদশ গ্রকার পরীষহ থাকে, কিন্তু 


চৈত্র, ১৩৮৩ ৩৬৩ 


মোহনীয়াদি কর্ম না থাকায় ক্ষুধাদি কেশ অনুভব কারতে হয় না। এই সযোগ 
কেবলী নামক ত্রয়োদশ গুণস্থানবতাঁ অভ্তভাগে সৃষ্ষব 'ক্রিয়াতিপাত নামক শুরু ধ্যানে 
নির্ড় [কেন। হান সর্বশ্রেষ্ঠ গুণবান ও সকলের অহ্ণ্নীয় (পৃজনীয় ) বাঁলয়া 
ইহাকে অহন বলে। এই গুম্থানে আকাশ গমনাঁদ নাম কর্মের উদয় হয়। 

২২৬ প্রঃ অযোগ কেবলী গুণম্থানবতাঁ কিরূপ ? 

২২৬ উঃ যখন মন বচনের যোগ সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হইয়া ষায় তখন অযোগ 
কেবলী নামক চতুদর্শ গুণস্থান নাম হয়। এখানেই চতুর্থ শুরুধ্যান ব্যুপারত ক্রিয়া- 
নিবৃত্ত ধ্যান হয় । ইহার কাল যতক্ষণ পঞ্চম অক্ষর ( অ-ই-উ-ধ-৯) উচ্চাঁরত হয় । 
এখানে চার প্রকার অঘার্তী কর্মের ক্ষয় হয়। ইহার অন্তকালে শরীর পারত্যাগ 
কাঁরয়৷ মযান্তপ্রাপ্ত হন। তখন লোকাকাশের শেষ সীম। অর্থাং সিদ্ধস্থানে উদ্ধাগমন 
হয় । 

২২৭ প্রঃ মুস্ত আত্মার উর্ধগমনের প্রাত কারণ কি? [ গতির্প নাম কর্মের 
উদয় হইলে ধর্মের সহায়তায় জীবের গমনাগমন হইয়া থাকে, কিন্তু সমস্ত কর্ম 
ক্ষয় কাঁরয়৷ মোক্ষ লাভের পর আত্মার উদ্ধিমনরূপ "ক্রিয়া আসিল কোথা হইতে ? 
এই আশঙ্কায় [জিজ্ঞাসা হইতেছে যে মবস্ত আত্মার উদ্ধগিমনের প্রাত কারণ 'কি?] 

২২৭ উঃ (১) কু্তকার কর্তৃক যেরুপ দণ্ডাঁদ দ্বারা বিঘৃপিত চক্র দণ্ডাঁদ সংযোগাভাব 
সাধিত হইলেও কিয়ংকাল ঘুরতেই থাকে, এইরূপ জীবও “আবিদ্ধ-কুলালচাক্রর 
ন্যায়” প্বকৃতানুষ্ঠান জন্য সংস্কার বসে উদ্ঘ' গমন কাঁক্তে পারে, €২) কিন্বা যে 
প্রকার মুত্তক। লেপযুন্ত 'তুঙ্ব' জলমগ্ন হইয়। থাকে, পরম্তু যখন এ লেপ গাঁলত 
হইয়া যায়, তখন 'তুম্বা" আবার জলের উপর ভাসমান হইয়া উঠে সেইর্প ব্যপগত 
লেপ অলাবুর ন্যায় জীব অনাঁদকাল হইতে কর্মভারক্রাস্ত হইয়৷ নিমগ্লাবস্থায় থাকে, 
কর্মবন্ধনমূস্ত হইলেই লোকাকাশের উপাঁরভাগে গমন কাঁরয়া থাকে, 0৩) অথবা এরও 
বৃ'ক্ষর বাঁজ যেমন বৃক্ষে থাঁকয়াই শুষ্চ হইতে থাকে, যখন আবরণ (খোষা ) ফাটিয়া 
যায় তখন এরও বাঁজের শস্য তুলার উদ্ধে” উচ্ছালত হইতে থাকে এই এরও বাঁজের 
মত মনুষাদি সংসারব্তাঁ প্রাঁণবর্গও গাঁত, জাতি প্রভাতি নাম কর্ম ও আমু গোলা 
কর্মের বন্ধন ছিন্ন হইলেই উদ্ধে গমন করিয়৷ থাকেন । 

বাস্তাবক যের্‌প আগ্মীশখা, বায়ু দ্বারা ইতস্ততঃ সপ্াঁলিত না৷ হইলে ঘ্বভাবতঃ 
উন্ধগামনীই হয়, সেইরূপ আগ্ন [শখার ন্যায় মনুষ্যাদি গাঁত চতুষ্ঠয়ের হেতুভূত 
কর্মসংহতির অভাব হওয়ায় জীব স্বৃকীয় উদ্ধগমন দ্বুভাব প্রাপ্ত হইর। লোকাকাশ ও 
ও অলোকাকাশের সাক্বস্থলে উপনীত হয়। কিন্তু ধর্মান্তকরণ অর্থাং ধর্মাদ দ্রব্যের 
সন্তা অলোকাকাশে ন৷ থাকায়--অলোকাকাশে গমন করিতে পারেন না। 

২২৮ প্রঃ আত্মার স্বকীয় ভাব কত প্রকার ? 


৩৬৪ শ্রপনণ 


২২৮ উঃ ওপশামক, ক্ষাঁয়ক, মিশ্র, ওদায়ক, পারিণামক- এই পাঁচ প্রকারের 
অনুভেদে তিগ্নান্ন প্রকার ভেদ হইয়। থাকে । 

২২৯ প্রঃ ওপশামক ভাব কিরূপ 2 

২২৯ উঠ ঘোলাজল কিছুক্ষণ রাখিয়। দিয়া অথবা নিমল্যাদ প্রচ্ষেপ কাঁরলে 
তাহার ময়ল৷ নীচে পাঁড়িয়৷ যায়। উপরের জল সৃচ্ছ ভাব ধারণ করে এইবৃপ বন্ধ হেতু 
কর্মের উপশম অর্থাং উদয়াভাব হইলে ( সন্তান্থিত বর্মের মান্দ্য ভাব বশতঃ) আত্মার 
যে বিশৃদ্ধ পাঁরণাম হওয়া তাহাকে ওপশাঁমক ভাব বলে। 

২৩০ প্রঃ ক্ষাঁয়ক ভাব কি প্রকার ? 

২৩০ উঃ কর্সের সর্বপ্রকারে ক্ষয় হইয়া আত্মার সাতিশয় বিশুদ্ধ হওয়াকে ক্ষায়িক 
ভাব বলে। 

২৩১ প্রঃ িশ্রভাব কাহাকে বলে ? 

২৩১ উঃ সকল ঘাতি কর্মের উদয়াভাবের ক্ষয় (যের্প ক্ষয় হইলে কর্মের উদয় 
হইতে পারে না ) এবং উপশম হইলেও একদেশ ঘাতী কর্মের উদয় থাকলে আত্মার 
কাণ্ং শুদ্ধ কিং অশুদ্ধ এইরূপ মিশ্র পারণাম হওয়াকে মিশ্রভাব ক্ষায়োপশমিক ভাব 
বলে। 

২৩২ প্রঃ ওদায়ক ভাব কীদৃশ 2 

২৩২ উঃ দ্রব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব এই চার প্রকার নিমিত্ত সমবায়ে কর্ম যাদৃশ 
ফল প্রদান করে তাহাকে উদয় এবং কমের ফলভোগ সময়ে আত্মার যে ভাব হয় 
তাহাকে ওদায়ক ভাব বলে। 

২৩৩ প্রঃ পারিণামক ভাব কি প্রকার ? 


২৩৩ উঃ আত্মার যে ভাব হওয়ায় কর্মের কোন অপেক্ষা থাকে না তাহাকে 
পারণামিক ভাব বলে। 


২৩৪ প্রঃ ওঁপশাঁমক ভাব কয়প্রকার ? 

২৩৪ উঃ ওঁপশাঁমক সম্যন্ত্ৰ ও ওপশামক চারত্র এই দুই প্রকার । 

২৩৫ প্র: ওঁপশামক সম্যক্ত কয় প্রকার ? 

২৩৫ উঃ, ওপশামক সাম্যন্তৰ দুই প্রকার । অনস্তানুবদ্ধী কষায় চার প্রকার ও 
মথ্যাত্ব প্রকতি পাচ অথব। অনস্তানুবন্ধী কষায় চার, 'মিথ্যাত্ব, সমান্তব, সম্যন্তৰ 
[মথ্যাত্ব এই সপ্তাবধ প্রকীতির উপশম হইলে প্রথম উপশম সম্যন্ত্ হয়, 
এবং যখন অনন্তানুবন্ধী কষায়ের বিসংযোজন করে অর্থাং অন্যকে ভাক্রুপ 
পরিণমন করায় এবং 'িথ্যাত্ব সম্য্তৰ, সম্য্তৰ 'মিথ্যাত্বের উপশম হয়, তাহাকে দ্বিতীয় 
উপশম সমান্ত বলে। 

২৩৬ প্রঃ ক্ষাঁয়ক ভাবের ভেদ কি? 


চৈত্র, ১৩৮৩ ৩৬৫ 


২৩৬ উঃ ক্ষায়িক জ্ঞান (কেবল জ্ঞান ), ক্ষাপ্িক দর্শন ( কেবল দর্শন ), ক্ষাঁয়ক 
দান, ক্ষায়ক লাভ, ক্ষায়ক ভোগ, ক্ষাঁয়ক উপভোগ, ক্ষায়ক বাঁধ, ক্ষাঁয়ক সম্ন্তব ও 
ক্ষায়ক চাঁরন্র এই নয় প্রকার ক্ষাঁয়ক ভাব । 

২৩৭ প্রঃ ক্ষায়ৌপশামিকভাব কি দি ? 

২৩৭ উঃ চতুবিধ সম্যকৃজ্ঞন, বধ মিথ্যা জ্ঞান, 'ন্রাবধ দর্শন ও ক্ষায়ো- 
পশাঁমক দান, লাভ, ভোগ, উপভোগ, বাঁধ এই পণ্বিধ লান্ধ (লাভ) এবং বেদক 
সম্যন্তব, সরাগ চারিন্র, আর সংযমাসংযম (দেশব্রত) এই অষ্টাদশ প্রকারকে ক্ষায়োপশামক 
ভাব বলিয়া অবগত হইবে । 

২৩৮ প্রঃ ওদয়িক ভাব কত প্রকার ? 

২৩৮ উঃ চতুবিধ গাঁত ও কষায়, ভ্রীবধ বেদ (লিঙ্গ ), মিথ্যা দর্শন, অজ্ঞান, 
অসংযম, আঁসদ্ধত্ব ( যতাঁদন মুস্ত ন৷ হয় ততাদন থাকে ) ও পাত, পদ্ম, শুরু, কৃষ্ণ, 
নীল, কপোত এই যড়াবধ লেস্যা ** এই একাবংশাত রকম ওদয়িক ভাবের ভেদ 
আছে। 

২৩৯ প্রঃ আত্মার পাঁরণামিক ভাব কি কি ? 

২৩১ উঃ জীবত্ব, ভব্যত্ব, অভব্যত্ব, এই তন রকম পাঁরণামিক ভাবের ভেদ 
আছে । 

২৪০ প্রঃ জন্ম কয় প্রকার ? 

২৪০ উঃ তিন প্রকার--সম্মৃঙ্ছন জন্ম, গভ জন্ম ও উপপাদ জন্ম । 

২৪১ প্রঃ সম্মচ্ছন জন্ম কির্প ? 

২৪১ উঃ দ্ুব্য, ক্ষেত্র, কাল, ভাব, বিশেষের নিমিত্ত দ্বারা দিগৃবাদিক িকীর্ণ 
পুদ্গল পরমাণু হইতে শরীর বিশেষ ও রচনা বিশেষের উপযোগী পরমাণুপুঞ্জের মিলন 
(বিজাতীয় সন্বন্ধ ) দ্বারা ( রজোবীর্ষ সম্পক ভিন্ন) রচিত দেহাশ্রয়ণকে--সম্মচ্ছন 
জন্ম বলে। 

২৪২ প্রঃ গর্ভ জন্ম কীদৃশ ? 

২৪২ উঃ মাতা পতার রজেবাঁধ সংযোগ বিশেষ জন্য জন্মকে গর্ভ জন্ম বলে । *৮ 

২৪৩ প্রঃ উপপাদ জন্ম কিরূপ ? 

২৪৩ উঃ রজোবাীধ সম্বন্ধ ভিন্ন দেব ও নারকীর স্থান বিশেষে (স্র্গাদিতে ) 
উৎপন্ন হওয়াকে উপপাদ জন্ম বলে। [দেব ও নারকীর উপপাদ জন্ম । জরায়ূজ 

৭ “কাষায়ানু-র্জসিত-যোগপ্রবৃত্তিলেন্তা" ইতি সবার্থ সিদ্ধিঃ। কাধায় অনুরঞ্রিত যোগ 

প্রবৃত্তিকে লেনা। বলে ॥ ইহ! তত্বার্থ সৃত্রের “সরবার্থ সিদ্ধি' নামক টীকাতে কথিত হইয়।ছে। 

»৮ মাতা হইতে শুঙ্ুরপে বা শোশিতরূপে লোম, রক্ত, মাংদ এই তিন আনে । পিতা 


হইতে স্বাযু, অস্থি, মক্জা, ইহা তিন আসে। ইহা মাতৃপিতৃঙ্গ কিংবা! জরারুজ দেহের লক্ষণ 
জানিবে। মতান্তরে চরক সংহিতা, গঞ্ভোপনিষদে অনেক বিষয় আছে । 


৩৬৬ শ্রমণ 


অগ্ুজ ও পোত (জরায়ু ও অগ্ডুশ্রয় ব্যাতিরেকে মাতার উদর হইতে বাহর্গত ) এই তিন 
প্রকার গভ'জন্ম ৷ এতিম সমস্তজীবেরই সম্মঙ্্ছন জন্ম | ] 

২৪৪ প্রঃ জীব শরীর কত প্রকার 2 

২৪৪ উঃ শরীর পাঁচ প্রকার-_ ওদারক, বৈক্রুয়ক, আহারক, তৈজস ও কার্মণ। 
গুঁদারিক শরীর হুল ও পর পর শরীর ক্রমশঃ পূর্ব পৃবণপেক্ষা সুক্ষ । 

গদারক-_স্থুল (ইন্দ্রিয় গ্রাহা ) আহার বর্গণ। হইতে উৎপন্ন । 

বৈক্রয়িক _স্থুলত্ব, সৃষ্ষনন্ব, গুরুত্ব, লবুত্বাদ ?বকার সংঘটন যোগ্য । 

আহারক-_সৃষ্ষা পদার্থ নিরণয়ার্থ, সংযমাচরণার্থ, প্রমন্তগুণবর্তাঁ মুনির যে শরীর 

প্রকাটিত হয় 1২৯ 

তৈজস- যে শরীর দ্বারা জাঁব শরীরে তেজ উৎপন্ন হয় তাহা৷ তৈজস বর্গণ। হইতে 

উৎপন্ন । 

কাশ্নণ-__জ্ঞানাবরণাঁদ অস্টাবধ কর্মাত্বক । 

২৪৫ প্রঃ কোন্‌ জীবের কিরূপ শরীর ? 

২৪৫ উঃ দেব ও :নারকীর বৈক্য়িক শরীর । গভ্জ ও সম্মচ্ছন জন্মের 
ওদারক শরীর । প্রথম সংযত গণদ্থানবতাঁর (শুভ কর্ম প্রাপক ও 'বিশুদ্ধ কর্মঘ্বারা) 
আহারক শরীর উৎপন্ন হয়। তপোঁবিশেষের লাভ হইলে মনুষ্যাঁদরও বৈক্লায়িক 
শরীর হয় । তৈজস দুই প্রকার যথা-ভিন্ন ও আভন্ন । আভন্ন তৈজস-শরীর প্রাণী 
মান্নেরই আছেত* কিন্তু ভিন্ন তৈজস তপোিশেষ লভ্য । 

২৪৬ প্রঃ বাক্যোৎপান্ত হয় কোথা হইতে ? 

২৪৬ উঃ ভাষ৷ বর্গণার পরমাণুর আকর্ষণে জীবের বাকশস্ত জন্মে । 

২৪৭ প্রঃ মন হয় কিরূপ ? 

২৪৭ উঃ মনোবর্গণার পরমাণুর আকর্ষণে দ্রব্য মনের উৎপান্ত হয়। (হদয় 
ক্ছানে অষ্ট পত্রের মত কমলাকার হয় । ) 

এইরূপ বন্ধু নিচয়ের তত্বার্থ পর্যালোচন। দ্বারা সম্যগ্‌ দর্শন যুক্ত €শ্রদ্ধাবান ) জীব- 
মণ্ডলী ব্যবহারিক সম্যগ্‌ জ্ঞান লাভ কাঁরয়। তপরূপ ব্রত, ধর্ম, ধ্যান ও ভাবনাদি দ্বারা 
ক্রমশঃ ব্যবহারক,সম্যক চাঁরনতর লাভ করতঃ নিশ্চয়াত্ক সম্যগ দর্শন, 'সম্যগ্‌ জ্ঞান ও 
চার লাভ কাঁয় ধ্যান সমাধি দ্বারা মস্ত রূপ প্রেয়সীর পাণিগ্রহণপ্বক পূর্ণ পরমানন্দে 
আপ্লাবত হইয়৷ থাকেন । 


২৯» এইশরীর অন্তর্মুহূর্ত কেবলী, শ্রুত কেবলীর দর্শন করিয়া জাসে এবং মুনির সংশয় 
ঘুচিয় যায়। 
৩* অভিন্ন তৈজস দ্বারা জীবের শরীরে কান্তি সংঘটিত হয়। 


জৈন দর্শনে অন্ধিংস 
শ্রীমতী মঞ্জু দাশগুপ্ত 


ভারতীয় চিস্তা ও সংগ্কাতর 'বাভন্ন ধার। সত্বেও নিছক ভারতীয় বলেই সম্ভবতঃ 
এঁকে'র সাধারণ ভূমিতেও এসব ধারার প্রাতিষ্ঠা দেখ যায়। জাগাঁতিক আস্তত্বের 
সর্ববিধ সুথ সমৃদ্ধি সত্বেও একমান্র চাবাক ছাড়া অপর সকলেই এক আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি 
বোধ করেন । কেনন।৷ জগতের সুখীতম ব্যান্তও জরা, ব্যাধি এবং মৃত্যুর অধীন। 
অহাড়। জাগতিক সুখ অর্জনেও কত দুঃখ--মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তবে সুখ অর্জন 
আঁজত সুখ ভোগেও শাস্ত নেই। সবাই ভ্রাসে, ভয়ে, উদ্বেগে, আশঙ্কায় সুখের 
অনাবিল তৃপ্তি ব্যাহত হচ্ছে-_-এই বুঝ সুখ ফুরিয়ে গেল, এই বুঝ সুখ আগুনে পুড়ল, 
এই বুঝ সুখ চোরে নিল - প্রভৃতি দুশ্চিন্তায় সুখ সম্ভোগ কালেও শাস্ত কই? আর 
সুখ যখন ফুঁরয়ে গেল তখন অতীত সুখস্মাত বেদনাই বয়ে আনে । ফলতঃ ভঙ্গুর, আঁ্ফির 
সাংসারিক সুখ যে স্বরূপতঃ “অশ্থাভস্র” মান্র--সাংসারক সুখ যে ছদ্লবেশে দুঃখমাত-_এই 
অতীপ্ত বোধই তাদের মধ্যে এই গভীর জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তোলে--কী করে এবং 
কোথায় মানুষ সেই আবনশ্বর আঁবাচ্ছন্ল মহান পারতীপ্ত তথা শাঁস্ত পেতে 
পারে । 

কর্ম বিধিতে বিশ্বাসী সকল ভারতীয় শিক্ষাই প্রচার করেছে যে, আত্মসংযমের 
পথেই আমরা এ জর্গতৈর সব দুঃখের অতীতে যেতে পার । আত্মসংযম ।মানে 
আমাদের জৈব তথা জান্তব প্রবণতাকে আমাদেরই স্বরূপের উচ্চতর দিক বিচার 
বুদ্ধর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ । তাই আত্মদমন তথা আত্মজয়ই হ'ল আত্ম সংযম । এতে 
করে অবশ্যই আমাদের এঁ জান্তব প্রবণতা তথ। হীন্দড্রিয় সকলকে ধ্বংস করার কথাও 
বলা হচ্ছে না । বরং তাদেরকে বিচার বুদ্ধির দ্রারা প্রশমিত করার কথাই বলা 
হচ্ছে । ত!ই আমর। দৌখ যে আমাদের প্রকৃতির নিম দিকের ধ্বংস সাধন কর! 
নয়, বরং উচ্চাঁদকের দ্বারা নিশ্রদকের সংস্কার ও বশীভূত করণের মাধ্যমেই আত্মসংষম 
সম্ভব। নিম্বীদকের নিয়ন্ত্রণের অর্থ নঞর্থক এবং সদর্থক দুই-ই । এই দুই-ই 
যুগপৎ অনুসরণ করতে হবে। রাগ-দ্ধেধ রূপ পাশব প্রবৃত্ত তাড়িত নিছক মন্দ 
কাজ থেকে বিরত থাকা হল নঞর৫থক নিয়ন্ত্রণ । উপরন্তু জ্ঞান বিচারের দ্বারা 
চাঁলত হয়ে ভাল ভাল সব কাজ-_কর্তব্য কর! এইটাই সদর্থক 'দিক। ভারতীয় 
দর্শনের কঠোর কৃচ্ছতাবাদী মতবাদগুলোতে আমর৷ এরুপ দেখতে পাই । যেমন, 
যোগ দর্শনে পাই ষযোগাবস্থা লাভ করতে গেলে যোগাঙ্গের ওপর নির্ভর করতে 


৩৬৮ শ্রমণ 


হবে। এই যোগাঙ্গের মধ্যে যম” অর্থাৎ কী কী করা থেকে আমাদের ' বিরত 
থাকতে হবে, এ শিক্ষার সাথে সাথেই শনয়ম* পালন অর্থাৎ কী কী আমাদের 
সদর্থক ভাবে করতে হবে সেই শিক্ষা পাই । “যম? হল আহংসা, সত্য, অন্তেয়, 
ব্হ্গচর্য এবং অপারিগ্রহ। এই যমের অনুশীলনের সাথে সাথেই নিয়মেরও অনু- 
শীলন করতে হবে। নিয়ম হল দেহ ও মনের শুচিতা, সন্তোষ, সাহফুতা, স্বাধ্যায 
ও ভগবানে আত্মসমর্পণ । অপর সমস্ত বেদবিশ্বাসী দর্শনগ্ুলোতেও এবং এমন কি 
বেদ বিরোধী জৈন দর্শন ও বৌদ্ধদর্শনেও মূলগত ভাবে অনুরুপ শক্ষাই আমরা 
পেয়ে থাকি। জৈনগণ এবং বৌদ্ধগণ প্রেম (মেন্রী), দয়া (করুণা) এবং 
আহংসা শিক্ষা দেন। হীন্দ্রিয় সকলের কাজকে নিশ্নূল করে নয়, বরং তাদেরকে 
আমাদের প্রকৃতির উচ্চতর দিকের সেবায় 'নিষুস্ত করেই আমরা এ জগতের সব রকম 
দুঃখের হাত থেকে পাঁরন্রাণ পেতে পাঁর। শ্রীমদূ ভগবদৃগীতার শিক্ষাও এইরূপ । 

ভগবান বুদ্ধ প্রচারিত অসষ্টাঙ্গক মার্গে এবং ভগবান মহাবার প্রচারিত পণ 
মহাব্রতের অন্তর্গত আহংসার শিক্ষা! তাই ভারতীয় এতহ্যের মর্মবাণী । এমন ফি 
মহা বাংস্যায়নের কামসূন্ন পাঠে জানতে পার যে, প্রাচীন ভারতে কর্ণ 
বাঁধতে আবশ্বাসী নিছক আত্মগত স্থল ইন্দ্রিয় সুখবাদী চার্বাকই |ছলেন না, 
উপরস্তু বাংস্যায়ন সুশাক্ষত চাবাকেরও উল্লেখ করেন। তারা সামাজিক শৃঙ্খলার 
গুরুত্ব উপলান্ধ করেন । এই সামাজিক, রাজনোতক ও অর্থনোতক সাম্য বজায় 
রাখতে তারা রাজাকেও দেবত। জ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন । ফলতঃ রাজার প্রতি 
আহংস আচরণের দ্বার৷ যণরা জড়বাদী তারাও প্রকারান্তরে সমাজান্তগ্গত মানুষের প্রাত 
আহংসাই পোষণ করতেন। এতে করে বোঝা যায় যে আধুনক ইউরোপের 
পাঁজাটাভষ্ট অথবা প্রাচীন শ্রীসের 'ডিমাক্রটাসের অনুবতাঁদের মতে৷ প্রাচীন ভারতের 
বেদ বিরোধী জড়বার্দীদের মধ্যেও সুশিক্ষিত চিন্তাবীর ছিলেন। 

আহংসা মন্ত্রের অন্যতম এবং জৈন ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ত। ভগবান মহাবীর " 
ঠার অনেকাস্তিক স্যাদূবাদ এবং অহিংসা, ত)গ সকল জীবাত্মার প্রাত সাম্য এবং 
প্রায়োগিক আশাবাদ (980118110 00001151) ) প্রচার করে প্রচাঁলত দার্শনিক, 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বৈষম্যকে বিদূরিত করার পথ অনুসন্ধান 
করেন। অই জৈন শ্রমণেরা নিছক বেদের প্রাধান্যে, রান্ধণের শ্রেষ্ঠত্বে এবং 
বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাস করেন না। আঁহংসা এবং অনাসান্তকে চাবিকাঠি করে 
ঠার। ব্যান্গত নোৌতিক উন্নাতি এবং নৌতক আচরণ ও আধ্যাত্মক আচরণের ওপরই 
গুরুত্ব দিতেন । তাই তাদের কাছে অনেকান্তহাঁন বিচার যেমন মিথ্যা, অহিংসাহীন 
আচরণও তেমাঁন মিথ্যা, জেন আচার বিচারের সাথে তাই আঁহংস৷ এবং অনেকাস্ত 
পরম্পর় জাঁড়ত হয়ে পড়েছে । 


চৈল্ন, ১৩৮৩ ৩৬৯ 


বস্তুতঃ আচারে আঁহংসা, বুদ্ধিতে সমন্বয়ের ?শক্ষাই ভগবান মহাবীর সকলের 
সামনে তুলে ধরেন । আঁহংস! অর্থাং হিংসা না করা এবং সকল জীবের প্রাতিই 
প্রেম ও করুণ প্রদর্শন করার কথা বলেন। মিথ্য। ভাষণ, আতভাষণ, আপ্রয় ভাষণ 
প্রভূত থেকে বিরত থাকতে হবে বরং সত্যভষী এবং 'প্রয়ভাষী হতে হবে । অস্তেয় 
অর্থাৎ অদত্তদান গ্রহণে বিরত থাকতে হবে। জৈনরা মনে করেন কারে ব্যান্তগত 
সম্পার্ত হল বাহ্য প্রাণ_কেননা এ সম্পান্তর ওপরেই যেহেতু তার জীবনের আস্তিত্ব 
নির্ভর করছে। তাই কারে ব্যান্তগত সম্পান্ত অপহরণ করা মানেই পরোক্ষ তার 
প্রাণ হনন কর অর্থাৎ কিন৷ 'হংসাকে প্রশ্রয় দেওয়। । তাই তারা অদন্তদান নেন না । 
্র্মচারী ব্রত পালন হল জ্ঞানৌন্দ্রয় এবং কর্মোন্দ্রয় সমস্ত প্রকার হীন্দ্রয়গুলোকেই 
আয়ত্তে এনে ফেল৷ । নিজে হীন্দ্রয়ের দাস ন৷ হয়ে ইব্দ্রিয়কে বরং আজ্ঞাবহতে 
পারণত করা । অপারিগ্রহ হল কোনও বস্তুতে ম্বামীত্ব অর্জনে অনাগ্রহ । সব কশট 
মহাব্রতই মানুষের আধ্যাত্মক উন্নাতর সোপান । 

পণ মহাব্রত সাধুদের অবশ্য পালনীয় হলেও গৃহস্থদের জন্য এই ব্রত পালন 'শাথিল 
কর৷ হয়েছে । তাই জৈন সাধুদের অর্থাৎ শ্রমণদের বল। হয় মহাব্রতী এবং 'জৈনগৃহখদের 
বল৷ হয় অণুরতী। ব্রত পালনের মূল উদ্দেশ্য হল রাগদ্েব থেকে নিবৃত্ত থাক। । 
তার জন্য জৈন সাধুর৷ কঠোর ভাবে এই মহাব্রতের অনুশীলন করেন। কারণ রাগ 
দ্বেব থেকে সম্পূর্ণ 'নবৃন্ত না হলে হংসাকেও ম্বাভাবক ভাবেই নিবৃত্ত করা যায় না 
বলেই জৈনরা মনে করেন । ৃ 

[হংসা৷ ও আঁহংসার পার্থক্য জৈন ধম ও দর্শনে সুন্দর করে বুঁঝয়ে দেওয়।৷ হয়েছে । 
কেউ কারে৷ দ্বার৷ হত, আহত ব৷ দুধীখত হলেই ত৷ হংসে হয় না। যেখানে আচরণ- 
কারীর মনেই মন্দ চিন্ত। আছে, যেখানে তান অসাবধান ব৷ প্রমাদপ্রস্ত, সেখানে বাইরের 
কোন হিংসা ন। হলেও তাকে হিংসা বল যাবে । আবার যেখানে আচরণকারীর মন 
শুদ্ধ ও সাবধান, সেখানে বাইরের হিংসা হলেও ত৷ হল স্ব্প বা লঘু হিংসা। জেন 
ধমে আঁহংসার ব্যাখ্য৷ অধ্যাত্মমূলক ৷ বাহ্য হিংসাই সেখানে সব কিছু নয়। সামাঁজক 
শৃঙ্খল। তথা সমাজের সুখ-শান্তি বাস্তবায়িত করতে গেলে সামাজক মানুষের আহংসায় 
প্রবৃত্ত থাকতেই হবে। সেই কারণেই জৈন দর্শনে অহিংসাকে এত গুরুত্ব দেওয়। হয়েছে । 
কেনন৷ জৈনদের বিশ্বাস যে আহংসার সাহায্যেই সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব । 

২৫০০ বছর আগেকার প্রাচীন ভারতের রাজা, রাজপুরুষ, সেনাপতি, আভজন, 
মন্ত্রী, বাঁণক, শিস্পী এবং কৃষক সবশ্রেণীর সকল স্তরের মানুষই ভগবান মহাবীরের 
অমৃতময়ী আহংসার বাণীতে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন । সমগ্র ভারত ছাড়াও সুদূর প্রাচ্য 
এবং উত্তর পাঁশ্চমের ভারতীয় উপানবেশ ও ভারতীয় কৃত রাজ্যগ্ুলতেও তার বা ণা 
ছড়িয়ে পড়োছিল। বত'মানে জৈনর। সংখ্য। লঘু সম্প্রদায় হলেও সার। ভারতেই তারা 


৩৭০ শ্রামণ 


ছাড়য়ে আছেন । আর তাদের একট। বৃহৎ অংশই মধ্যাবন্ত পাঁরবারভুম্ত । কিন্তু তাই 
বলে কী ভগবান মহাবীরের অহিংসার বাণীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে বা কমে গেছে ? 
বর্তমান সভ্যতার সংকটে তা কি আমাদের সঞ্জীবন মন্ত্রে পুনরুজ্জীবিত করবে নাঃ 
আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে অহিংসান্রত দুর্বলের সাধ্য নয়। আমাদের অতীত 
মন্দ কাজের পারণামকে আমাদের সং চিন্তা, সত্বাক্য এবং সৎ আচরণের দ্বারা আত্মাতে 
সঙ্জাত প্রবল বিরুদ্ধ শান্তর দ্বারাই একমান্র বিদূরিত করা যেতে পারে । নিজ নিজ 
মুন্তর পথ তাই প্রত্যেককে নিঙ্গেকেই করে নিতে হবে। তীর্থংকরের৷ আলোক 
সংকেতের কাজই করেছেন মান্র । সুতরাং ভগবান মহাবীরের ধশ্ন হল সাহসী এবং 
বলবানের ধর্ম । এ হল আত্ম-সহায়তার ধর্ম । সেই কারণেই মুন্ত পুরুষকে বল৷ 
হয় জিন এবং বাীর। এই দিক থেকে ভারতীয় বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং অদ্বৈত বেদাস্ত- 
বাদীরাও এর সমাস্তরাল শিক্ষাই দিয়ে থাকেন । আধুনক মানবের সকল প্রকার 
চারুকলা ও শি্পকাত এবং আধুনকতম বিজ্ঞানের সকল আশাবাদও তাকে তার 
দুঃখ থেকে মান্র সামায়ক এবং নিছক ক্ষণস্ছায়ী সুখ প্রদান করছে । এসব আমাদের 
দেহ-মনোগত যাবতীয় দুঃখের থেকে সামাগ্রক মুক্তি ও চূড়ান্ত মুস্তির নিশ্চয়ত৷ বহন 
করে আনে না। কিন্তু অন্তরে বাহরে ভগবান মহাবীরের আহংসা মন্ত্রে আভষিন্ত 
কেবলী পুরুষেরাই একমাত্র সাংসারিক সকল প্রকার দুঃখের কবল থেকে সামাগ্রক ও 
চূড়ান্ত মুন্ত যুগে যুগেই লাভ করছেন । 


ভগবান মহাবীর ২৫**তম নির্বাণ স্মারক গ্রন্থ, মুশিদাবাদ, ১৯৭৫ 


ভিরিশকা। 


তে বেদনা আমার লাগ মা'কে 
সইতে হয়--গর্ভস্ছ সেই শশুর মনে জাগে, 
যাঁদও তার নতে ন। পারি সব, 
খানিক আম করতে পার লাঘব, 
বন্ধ যাঁদ কার নড়া চড়া । 


বন্ধ হতে নড়া_ 
মায়ের বুকে শঙ্ক। জাগে কত, 
শত শত, 
গর্ভ কি মোর নষ্ট হল, করল বা কেউ ছুরী- 
চোখে নামে শ্রাবণ মেঘের ঝাঁর, 
দেব একি আনল আভিশাপ -- 
কে জানত এমন হবে 2 


দোখ মায়ের মনের তাপ 
ভাবে [শশু, এক মোহ ভোর £ 
যারে আজো দেখোঁন চোখে 
তার জন্য এক মোহ ঘোর 2 
ন। না না, মোহ এ নর়-- 
এ ত সেই পরম ভালবাস! । 
সকল বন্ধনাশা * 
যে আনন্দে নিত্য চলে গ্রহ তার রাঁব 
এরে। মাঝে রয়েছে তাঁর ছাব ॥ 
মায়ের চেয়ে নয় ত বড় বিশ্বলোক-_ 


৩৭২ শ্রমণ 


মায়ের দৃষ্টি তখন অপলক 
সকল অর্থহার।, 
স্তব অশাখ তারা। 


শিশু তখন উঠল আবার নড়ে 
মায়ের চোখে মুস্তে৷ গলে পড়ে, 
অশ্রু ভেজা গানে 
আনন্দ তার এল আবার প্রাণে । 


আশ্বনের শাশর ভেজ। 
শিউীল ফুলের মত 
মায়ের মন কোমল কত! 


মূল £ প্রীমতী রাজকুমারী বেগানী 
হিন্দী হতে অনুদিত 


মৃগাবতী 


[ প্বানুবৃষ্ত ] 
তৃতীয় দৃশ্য 


[ কৌশাম্বীর রাজসভা । শতানীক সংহাসনে বসে রয়েছেন । পাধদেরা 
যথাস্থানে সমাসীন । প্রদ্যোতের দৃত সামনে দী়িয়ে রয়েছে ॥ মস্্রী মনে মনে 
পন্ন পড়ছেন । পন্র পড়া শেষ হলে ॥ 

শতানীক ঃ যুগন্ধর, প্রদ্যোতের কি আভপ্রায় ? 
যুগন্ধার £ মহারাজ, আঁভপ্রায় আত্ম বিনাশ । 
শতানীক £ আত্মীবনাশ ! এমন কী লিখেছেন তান বল দোখ 2 
যুগন্ধর £ 1 পত্রের দিকে তাকিয়ে ] লিখেছেন আম ভুজবলে পৃথবীর সমস্ত সৌন্দর্য 
আহরণ করে অবস্তীর রাজপ্রাসাদ সুশোভিত করোছি । এখন অবগত হলাম যে 
একটি অপূর্ব সৌন্দর্য কৌশাস্বীর রাজপ্রাসাদে প্রস্ফাঁটত হয়েছে । সেই 
সৌন্দর্য শতানীকের মত নরপাঁতর প্রাসাদে শোভ। পায় না। তাই তান 
সেই সৌন্দর্যকে অবস্তীর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চান । ' তাই"** 
শতানীক £ ! দূতের দিকে চেয়ে ] এর 'কি অর্থ 2 
দূত ঃএরঅর্থ ত খুব সরল। মহারাজ প্রদ্যোত বাঁর হলেও অনর্থক রম্তপাত 
করতে চান না, তাই আপনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন-_ 
শতানীক £ বল কি অনুরোধ 2 
দূত £ মহারাজ সংসারে সৌন্দর্যের অভাব নেই, ন৷ উদ্যানলতার । এক সৌন্দর্য চলে 
গেলে অন্য সৌন্দর্য নিয়ে আসা যায় । এক উদ্যান লতা বিনষ্ট হলে অন্য 
উদ্যান লতা রোপন করা যায় । এক নারী চলে গেলে তার রন্তু চ্ছান অন্য নারা 
দিয়ে পূর্ণ করা যায় ।... ? 
শতানীক £ দূত অনাবশ্যক ভূমিকা না৷ করে তোমার বন্তব্য সুস্পষ্ট শব্দে ব্যস্ত করো । 
দূত £ তবে তাই কার মহারাজ । সম্রাট প্রদ্যেত কৌশান্কীর অগ্রমাহযী মহারাণী 
মৃগাবতীকে অবস্তীর রাজপ্রাসাদে নিয়ে যেতে চান । 
[ সমস্ত সভাসদ একসঙ্গে খাপ হতে তলোয়ার বার করছে ] 
১ম সভাসদ £ মহারাজ ! প্রদ্যোতের নিলজ্জতার সীমা নেই। বামন হয়ে সে 
আকাশের টাদ ছ্ুতে চায় । 


৩৭৪ 


খয় সভাসদ £ 


৩য় সভাসদ 


শতানীক £ 


দত 


শ্রম 


মহারাজ! এই দূতের উপযুস্ত সাজ এর হ্যা ও হস্তপদ কাতিত করে 
নগর চৌমাথায় ফেলে রাখ। । 
£ তার চেয়েও ভালো হয় যাঁদ একে টুকরো টুকরো করে কেটে হ্বর্ণথাল 
সাজয়ে প্রদ্যোতের কাছে প্রেরণ কর৷ হয়। এই ঘ্ঁণত অসম্মানজনক 
প্রস্তাবের এই যোগ্য পত্যুন্তর । 

সভাসদগণ | আম আশ। করব আবেশে এসে আপনারা রাজসভার 
মধাদ। লঙ্ঘন করবেন না। [সকলের তলোয়ার খাপের মধ্যে প্রবেশ 
করছে] সভাসদগণ ! এই মূর্খতাপর্ণ প্রস্তাবের যাঁদ আবিবেকের সঙ্গে 
প্রত্যুত্তর দেওয়। যায় তবে প্রদ্যোত ও শতানীকে পার্থক্য কোথায়? দূত 
কোনে অপরাধ করে না, দূত কেবল সন্দেশ পৌছায় । [ দুতের 'দকে 
চেয়ে] দূত! তুমি দাসীপুর প্রদ্যেতকে গিয়ে বলযে তার পিতার 
হস্তে মালবপাঁত কুঁণকের রন্তু এখনে৷ শুকিয়ে যায়নি । দাসত্বের "চু 
কুণিকের হাত হতেও বোধ হয় এখনো বিলুপ্ত হয়নি । আঁন্ভজাত বংশের 
সংস্কার সে তাই জম্মজাত ভাবে পায় নি। কিস্তু মানুষ দেখেও শেখে। 
ভারতবর্ষের এই পুণ্য ভূমিতে প্রখ্যাত কুলোৎপন্ন রাজাদের অভাব নেই। 
তাদের আচরণ হতে সে যেন আচরণ শেখে । সুন্দরী পরস্ত্রীদের প্রাত সে 
যেন লোলুপ দৃষ্ট না দেয় । তা যাদ সেন! করে তবে এক মুঠ অন্নের 
জন্য প্রদ্যোতের সম্ভতিদের পথে পথে মাথা কুটে মরতে হবে । এনন নয় 
শতানীক অগ্্রধারণ করতে জানেন না, তার অন্ত্রধারণ দীন দুঃখার রক্ষার 
জন্য, দুষ্টের দমনের জন্য ৷ আর প্রদ্যেত দুষ্টই নয়, কামীও । 

মহারাজ! আর একবার ভেখে দেখুন। অনর্থক রন্তগঙ্গ৷ প্রবাহত 
করবেন না। আঁহংসার ছায়ায় শান্ত [নাহত। ধর্মের ছায়ায় 
নিরাকুলতা । 


শতানীক £ মূর্খ ! ধর্মের উল্লঙ্ঘন করে তুমি আমাকে ধর্মের উপদেশ 'দিতে এসেছ । 


দূত 


আর যাঁদ বাকাঁবস্তার করবে তবে তোমায় অপমানিত করে রাঞ্জ ভা হতে 
বার করে দেওয়া হবে। 
£ তবে এই কথ ই গিয়ে বলব-_ 


শ্রতানীক ঃ হ।। 


[ দূত বেরিয়ে যাবে ] 


শতানীক £ সভাবদগণ ! প্রদ্যোত নিবাঁধ নয় । তাই অবস্ত্রীর সঙ্গে সংগ্রামের জন্য 


কোৌঁশাস্বীর সৈন্দল সুসাঁজ্জত করতে হবে। | মন্ত্রীর দিয়ে চেয়ে ] তুমি 
কি বল? 


চৈল্ন, ১৩৮৩ ৩৭ 


ঘুগন্ধর $£ আপান ষ! বঙ্গলেন তাই মহারাজ ! 
শতানীক ; রূমন্বান সৈন্য সজ্জিত কর ! 
রূমস্বান £ যে আজ্ঞ। মহারাজ ! 


চতুর্থ দৃশ্য 
[ কৌশাস্বীর অন্তঃপুব সংলগ উদ্যান ] 

পিঙ্গল। £ ওলো৷ মগ্জুলা, কোথায় চলোছিস 2 

মঞজুল। £ দেব মান্দরে পৃূজে। দিতে । 

পিলগল। $ কেন; আজ অসময়ে পূজো দতে ? 

মঞ্জুল। £ মহারাজ শতানীক আতসারে পীড়ত হয়ে রোগশধ্যায় শায়িত । তাই গ্রহ- 
শান্তর জন্য দেবী রাজপুরোহিতকে এই 1সধে দিয়ে আসতে বলেছেন। 

পিঙ্গলা £ মহারাজ শতানীক অসুস্থ 2 বালস ক? 

মঞ্জুলা ঃ শুধু তাই নয়। ওাঁদকে মালবপাত চগুপ্রদ্যোত সৈন্য সুসাজ্জত করে কৌশাস্থী 
আভযান সুরু করেছেন । 

পিঙ্গল। £ ও মা! তবে আমাদের কি হবে ? 

মঞ্জল। £ যা হবার তাই হবে। গ্রহশ্যীস্তর জন্য তাইত দেবী এই পৃজে দিয়ে আসতে 
বললেন । যাই-- 

[পঙ্গলা £ কিন্তু প্রদেযোত হঠাং কৌশান্বী আক্রমণ করছেন কেন ? 

মঞ্জুল। £ কৌশাস্কীর আর সবই যখন জানে সে কথ তখন তুই জানস না! প্রদ্যোত 
মহাদেবার প্রার্থনা করে পাঠিয়োছলেন । 

পঙ্গল৷ £ প্রদ্যোতের এত আস্পন্ধা । 

মঞ্জুল৷ £ মহারাজ তাইত দূতকে অপমানিত করে দূর করে দিয়েছেন । 

[পঙ্গল। £ ঠিকই করেছেন কিন্তু-*ণ্‌ বাইরের দিকে তাকিয়ে ? ওম ! ভগবতী কৌশিকাঁ 
যে এঁদকেই আসছেন । 
[ পরিব্রাজকা প্রবেশ করছেন । মঞ্জ্‌ল। ও [পিঙ্গল! তাকে প্রণাম করছে | 

কৌশিকী £ দীর্জীধনী হও । ভাল আছ তঃ 

উভয়ে £ আপনার আশাবাদে । 

কৌশকী £[ মঞ্জচলার দিকে তাকিয়ে ] পূজো নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস ? 

মঞ্জুলা ঃ রাজপুরোহিতের ওখানে । মহারাজ আতিসারে পাঁড়িত কিনা-_ 


[ কণ্চকীসহ দেঝীর প্রবেশ ] 


মৃগাবতী £ কিরে মলা, এখনো। এখানে দাড়িয়ে রয়ৌোছস। তোকে ন। তাড়াতাড় 
জে! দিয়ে আসতে বললাম । 


০৭৬ শ্রমণ 


মঞ্জুলা £ আম ত যাচ্ছিলাম । এর মধ্যে ভগবতী এসে গেলেন । 
মৃগাবর্তী £ [ কৌশকীর দিকে তাকিয়ে ] প্রণাম ভগবতী । 
কোঁশিকী £ চির আয়ুস্মতি হও-_ 
মৃগাবতী $ [ মঞ্জলার দিকে তাকিয়ে ] তুই যা আম ভগবতীকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাই । 
[ মঞ্জুল৷ ও পিঙ্গল। বাইরে যাচ্ছে ] [ কৌিকীকে ] এই দিকে, এই 'দিকে। 
[ দুজনে পাঁরক্রমণ করে বসছেন। কণ্ু:কী দূরে দাঁড়িয়ে থাকছে ] 
[ কৌশিকীকে ] ভগবতী, আপনার কুশল ত? 
কৌঁশিকী £ হা আমার সবাঙ্গীন কুশল । আপনার ? 
মুগাবতী £ আমার সমস্তই এখন অকুশল । আপনার আগমন কৌশান্বীর এক 
সংকটকালীন মুহূর্তে হয়েছে । 
কৌশিকী £ তার কিছু কিছু আম জানি । কারণ অবস্তী হতেই আমি এখানে আসাছ। 
মৃগাবতী £ একাঁদকে আমার জন্য অবস্তীপতির যুদ্ধযাত্রা । অন্যদিকে স্বার্মীর অসুষ্ছত। । 
এক গভীর উৎকণ্ঠা আমার দিন ব/তাঁত হচ্ছে । 
কৌশকী $ আপাঁন উৎকণ্ঠিত হবেন না । ভগবান য। করেন তা মঙ্গলের জন্যই । 
মৃগাবতী £ জানি না এতে কি মঙ্গল নাহত রয়েছে । দেখতে পাচ্ছি চার দিক হতে 
কালে মেঘ ঘনিয়ে আসছে । ভগবতী ! কেন এমন হল ? 
কৌশিকী £ সমস্তই দৈবের নিবন্ধ । নইলে কেনই বা চিন্রকার আপনার প্রাতিকীতি রঙ- 
মওপে আঁঙ্কিত করবে অ!র মহারাজ ক্রুদ্ধ হয়ে দড 'দিয়ে তাকে বিতাঁড়ত 
করবেন। 
মৃগাবতী £ কিন্তু চন্রকারের সঙ্গে অবস্তীপাতর যুদ্ধযাত্রার কি সম্বন্ধ ? 
কোৌশকী ঃ অনেক সম্বন্ধ । সে আপাঁন জানেন না তাই। তার দক্ষিণ অঙ্গৃষ্ঠ কতিত 
হলেও সে বাম হস্তে আপনার চিত্র আঙ্কত করে মালবপাতকে উপহার 
[দিয়েছে । 
মৃগাবতী £ এখন সব কিছু স্পন্ট হয়ে গেল। কিন্তু এতে তার লাভ ? 
কোঁশিকী £ প্র'তশোধ ! প্রদ্যোত আপনার চিন্রের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে চেয়োছলেন 
কিন্তু পুরস্কার সে গ্রহণ করে 'নি। বলোঁছল প্রাতশোধই আমার পুরস্কার ৷ 
আঞ্জাকে অকশ্রণ্য করে যে আমার জীবন 'বড়ান্ঘত করেছে আমিও তার 
জীবন এমান বিড়ান্বত করতে চাই। 
মুগাবতী £ বুঝোছি। কিন্তু কি হীনমনা ওই চিন্নকার। আ'মত তার কোনো। আনষ্ট 
কারান তবে সে কেন আম'য় লাঞ্ছিত করতে চায় । 
কৌশিকী £ দেবা ! প্রাতশোধের আগ্ যখন হৃদয়ে প্রজালত হয় তখন মানুষ বিবেকশুন্য 
হয়ে ধায়। কিছু ভাববার বোঝবার শান্তও সে হারিয়ে ফেলে । 


চৈ, ১৩৮৩ ৩৭৭ 


[ পারিচারিকার প্রবেশ 1 
পারচারক। £ দেবী | মহারাজ এখুনি আপনাকে স্মরণ করেছেন । 
মৃগাবতী £ এখন তান কেমন আছেন ? 
পাঁরচারিকা £ ওই রকমই । 
মৃুগাবতী £ তুই ষা, আম যাচ্ছ। | পারচারকা চলে যাচ্ছে। কৌঁশিকীর দিকে 
চেয়ে ) ভগবতী ! আপনিও চলুন । তাকে আশাবাদ করবেন যাতে 'তানি 


শীঘ্র নিরাময় হয়ে ওঠেন । 
কৌশিকী ঃ চলুন। [ সকলে চলে ঘাবে ] 
পঞ্চম দৃশয 
[ শতানীকের শয়নকক্ষ । শতানীক শুয়ে রয়েছেন। তাকে ঘিরে মন্ত্রীরা 
বসে রয়েছে ] 


যুগন্ধার £[পন্্র পড়ছেন তারপর চোখ তুলে? এত আপনার। সকলেই জানেন যে 
প্রদ্যোতের পৈন্দল কি ভাবে কৌশানম্বী অবরুদ্ধ করেছে । বাইরে 
যাতায়াতের এখন সমস্ত পথই রুদ্ধ । এ পন্ন তার, তিনি জানিয়েছেন-- 
তন দিনের ভেতর যাঁদ মহাদেবীকে তার শাবরে প্রেরণ কর৷ না হয় তবে 
দুর্গাক্রমণের জন্য তানি দোষী হবেন না, দোষী হব আমরা । 
[ সকলে চুপ থাকবে ? 

শতানীক ঃ মানুষ কত অসহায় । যৌন প্রদ্যোতের দূত রাজসভায় এসোঁছল । সোঁদন 
গর্ষের সঙ্গে বলেছিলাম, শতানীক নিবর্ষ নয় ৷ কিন্তু আজ এই হাতে অস্- 
ধারণ কর৷ ত দূর, আমি উঠে বসতেই অসমর্থ ।"*বৃমন্বান__ 

র্ম্বান :ঃ মহারাজ ! 

শতানীক ঃ দুর্গ আক্রান্ত হলে আমাদের সৈন্য কি দুর্গ রক্ষায় সমর্থ ? 

রূমন্বান ঃ হা মহারাজ ! 

শতানীক ঃ তোমার স্বরে সেই নিশ্চিত নেই রূমন্থান। * কেমন করে তাই বিশ্বাস কার 
যে তার প্রতিরোধ করতে আমর! সমর্থ । সাঁতাই কি আমরা প্রদ্যোতের 
প্রাতরোধ করতে পারব না ? 

রুমম্বান £ মহারাজ ! প্রদ্যোতের সৈনাদল দুদ্ধর্য আর-_ 

শতানীক £ আর কি বৃমন্বান ? 

র্মন্বান £ আপনার এই ব্যাঁধ আমাদের সৈন্যদের হতোৎসাহ ও দুল করে দিয়েছে । 

শতানীক ঃ যুগন্ধর, এই অবন্থায় আমাদের কি কর্তব্য ? 

যুগন্ধর সেই কথাই আম চিন্তা কছি। দুর্গ রক্ষার প্রযয় করতে করতে আত্ম- 
বিসর্জন করা করা ছাড়াত আর পথ দেখি না । 


৩৭৮ ভ্রামিণ 


শ্বতানীক ঃ মহারাণীর সম্বন্ধেও কি কিছু চিন্ত। করেছ ? 
যুগন্ধর £ করোছ মহারাজ । ওুঁকে নিজের সন্মান নিজেকেই রক্ষা করতে হবে। 
শতানীক £ বুঝতে পেরেছি তোমার অভিপ্রায় কিন্ত 
শীলবাহন £ মহারাজ, আপনিন অসুস্থ বলে প্রদ্যোতকে যাঁদ এক পন্র দেওয়া যায় । আপানি 
যতাঁদন না ব্যাধিমুন্ত হচ্ছেন ততাদন যেন 'তীন দুর্গাক্রমণ ন। করেন । 
যুগঙ্ধর ঃ সেহয়ন৷ শীলবাহন। প্রদ্যোত আমাদের এই আবেদন রক্ষা করবে না 
বরং তাতে আমাদের দুবলতাই প্রকাশিত হবে। 
শতানীক ঃ তুমিই ঠিকই বলছ যুগন্ধর। প্রদেযোত যাঁদ এত বিবেকশীল হত তবে 
এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের জন্য কৌশাম্বী আক্রমণ করত না । 
শীলবাহন £ তবে উপায় 2 
যুগঙ্ধর ঃউপায়ের কথাত আম আগেই বলেছি, মহাদেবী সহ আমাদের সকলেরই 
আত্ম বিসর্জনের 'জন্য প্রস্তুত হতে হবে। 
সকলে ঃ দাড়য়ে একস্বরে ] আমর সকলে প্রস্তুত । 
শীলবাহন £ [খাপ হতে তরবাঁর বার করে ] আমি শপথ গ্রহণ করাছ যে আম এক 
পা-ও ছে হটব না । শনুসৈন্য যাঁদ দুর্গ প্রবেশ করে তবে আমার মৃত- 
দেহের ওপর দিয়েই তা করবে। | 
সকলে ঃ সাধু 1 সাধু! আমরাও সেই শপথই গ্রহণ করাছি। 
শতানীক £ আমি আশ্বন্ত হলাম । রূম্বান, সৈন্যদের যথাস্থানে সান্নবোশত করে দুর্গ 
রক্ষার ব্যবস্থ। কর। 
রূমন্ান ৪ [দাড়িয়ে | যে আজ্ঞা, মহারাজ ! 
[ দ্বার রক্ষকের প্রবেশ ] 
দ্বাররক্ষক ঃ মহারাজ ! ভগবতী সহ মহাদেবী বাইরে অপেক্ষ। করছেন । 
শতানীক £ ও"দের ভেতরে নিয়ে এস । 
[ কৌশিকী সহ মহাদেবা প্রবেশ করছেন। সকলে উঠে দীড়াচ্ছে। ঠার৷ 
মহারাজের নিকটে গিয়ে দাড়াচ্ছেন ] 
শতানীক £ ভগবতী কৌশকী! এখান হতেই আপনাকে আম আমার প্রণাম নিবেদন 
করাছ। শারীরিক অসুস্থতার জন্য উঠতে পারলাম না। 
কোঁশকী $ আপাঁন শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠুন এই আশীর্বাদ কার । | 
শতানীক £ এখন তার আশা খুব কম। মৃত্যু দূত শিয়রে দাঁড়য়ে। সে আমায় 
হাতছানি দিয়ে ডাকছে । রাজবৈদ্য ও আপনারা আমায় তই 
কেন-না আশ্বাস 'দিন, আমি জানি আমার সময় খুব সংক্ষিপ্ত । বিস্তু তার 
জন্য দুঃখ নয়। মৃত্যু ত একদিন সকলের হয়। দুঃখ ত এই জন্য ষে 


টন, ১৩৬৩ ৩৭৯ 
কৌশাস্থীর এই সঞ্ষট কালে আম কেবল দর্শক হয়েই রইলাম । প্রদ্যোতের 
সৈন্য কৌশাস্বী আবরমণ করছে--আর আমি পরলোক যান করাছি। 

মৃগবর্তী £ আপান এমন করে বলবেন না আর্ধপুন্ন । প্রদ্যোতের এত কি শান্ত যে 
দুর্গ আঁধকার করে নেয় । [ কোৌঁশকীর দিকে চেয়ে ] ভগবতী ! আপানি 
আশীর্বাদ দিন আর্যপুর শীঘ্র নিরাময় হয়ে উঠ,ন। 

কৌঁশিকী £ আম সেই আশাীবাদই "দিচ্ছি, দেবী । 

শতানীক £ সময় আর খুব অপ্পই রয়েছে । উদয়ন কোথায় 2 আম ওকে একবার 

দেখতে চাই । 
( মন্ত্রী উদয়নকে ডাকবার জন্য বাইরে যাচ্ছেন । সেনাপাঁত সামন্ত আদ 
সকলেই ও'র পেছনে পেছনে বাইরে যাচ্ছে । কৌশকীও এক পা একপ। 
করে সরে বাইরে চলে যাচ্ছেন। মৃগাবতী শতানীকের পাশে বসে তার 
মাথায় অঙ্গীলি সণ্টালন করছেন ] 

শতানীক ঃ দেবী ! এই সময়েও তোমার চিত্ত আমাকে ব্যাকুল করে 'দচ্ছে। 
প্রদ্যোত অত্যন্ত নীচ প্রকীতর | | মৃগাবতীর দিকে এভাবে দেখছেন যেন 
তার কাছে কিছু শুনতে চান ] 

মৃগাবতী £ স্বাম, আমার জন্য আপানি একটুও চিস্তত হবেন না। আমি হৈহয় 
বংশীয় ক্ষান্রয়-কন্যা ও আপনার মত বীর ক্ষা্রয়ের পত্রী । নিজের সম্মান 
[ি ভাবে রক্ষা করতে হয় তা আমি জানি । প্রদ্যোত আমার মৃত দেহকেই 
পেতে পারে আমাকে নয় । 

শতানীক £ [ মৃগাবতীর হাত 'নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ] এখন আম শাস্ততে মরতে 
পারব । আর প্রদ্যোতকেও ক্ষমা করতে পারব । 

[ উদয়ন আসছে ] 

উদয়ন £ বাবা ! বাবা ! 

শতানীক £ এসে! বাবা এসো । আরে! কাছে এসো । | উদয়নের হাত মৃগ্গাবতীর 
হাতে দিতে দিতে ] দেবী, একে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছ । এখন 
শাস্ত। পূর্ণ শাস্ত। 


ক্রমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরভ্ত 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাঁধষিক গ্রাহক 
ঠাদা &.০০। 


শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয়। 


যোগাযোগের ঠিকান৷ £ 

জৈন ভবন 

[প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কালকাতা-৭ 
ফোন 2 ৩৩-২৬৫৫ 

অথবা 

জৈন সূচনা কেন্দ্র 

৩৬ বদ্্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কাঁলকাতা ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ান্নী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার জ্্ীট, 


কাঁলকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টীডও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্দুত । 


কল্যাণী দত্ত 
পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত 


মধুসৃদন চট্রো পাধ্যায় 
রাজকুমারী বেগানী 


শ্বমণ 


চতুর্থ বর্ষ।। চতুর্থ খণ্ড 
বৈশাখ-চৈন্র, ১৩৮৩ 


কবিত। 


ক্ষমাপনা সূত্র 
দুম পন্রক 
জিনেশে বিশ্বনাথায় 
আমার দুয়ারে এত ফুল 
তপান্বনী 
মন্দিরের পথ 
মৃগাপুন্ন কথ৷ 
ন্লিশল। 

গল্প 
ধূর্তাখ্যান 
নন্দীসন 
নীলাঞ্জনা 
প্রজাপাতি 
প্রভাবতা 
ভদ্রা 
মৈনাবতী 
রথনেমি 
রেবতা 
বিজয় 
সমরাদিত্য কথা 


৯৪১৯ 
৭১ 
২৭৩ 


২৯৭ 
৩৪৫ 
১০৩ 


৩৭৯ 


২৮৬, ৩০৯, ৩৩৭ 
৭৭ 

১৫৬ 

২৯৮ 

৩২৭ 

৩২ 

২৬১ 

১৭১ 

১৯৮ 

৩৫৮ 

৮৭, ১২৫, ১৫১, 
৯৮৭, ২১৭ 


মুন [জন [বজর 


উপেন্দ্রনাথ দত্ত 
উমাচরণ স্মৃতিরত্ব 


এইচ. সি. রাহা 
1ক্ষাতিশচন্দ্র চক্তবতী 
চস্তাহরণ চক্রবতী 
দীপকরঞ্জন দাস 


পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত , 


প্রণ চাদ সামসুখ। 


ভোগানাথ ভট্টাচার্ষ 
মঞ্জু দাশগুণ্ 


[ খ] 


চিঠিপত্র 
চিঠিপন 


জীবনী 
স্মাত চারণ 


নাটক 


নাগিলা 
মুগাবতী 


সুলভদু 


প্রবন্ধ 
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দেওপাড়।, রাজসাহী 


ত্রাতারা কি শ্রমণ ছিন্বেন ? 
মুনি রূপচন্দ্র 


মহেনজোদাড়ে। ৪ হরগ্পার ধবংস্মরশেষ পুরাতত্বের ক্ষেত্রে এক লৃতন আলোড়ন ম্বাঞ্ট 
করে দিয়েছে । এতাঁদন পর্নস্ত সমন্ত প্রাচীন সংঙ্কাতকে আর্ধ সংস্কার সঙ্গে যুস্ত করা 
হত কিন্তু মহেনজোদাড়ো ও হরগ্নার পুরাকীর্ত একথা প্রমাণিত করে 'দয়েছে থে 
আর্যদের আগমনের অনেক পূৰবে এখানে এক সমৃদ্ধশালী সংগ্কাত বতণমান ছিল। 
তৎকালীন ভারতায়েরা৷ কেবল সুসভ্য, সুসংস্কত ও কলাধিদই ছিলেন না, আত্মীবদ্যারও 
তাদের মধ্যে বিকাশ ঘটেছিল যার সঙ্গে আর্যরা সম্পূর্ণ অপাঁরচিত ছিলেন। পুরা- 
তন্বাবদদের অনেকেই একথ। আজ স্বীকার করে নিয়েছেৰ থে মহেনজোদাড়ো ও হরপ্পার 
সংস্কীত আধেতর ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে সংস্কাতি অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও অধ্যাত্ম” 
সম্পন্ন ছিল। এই সিদ্ধান্তে আসবার পর এখন তাদের দ্াষ্ট শ্রমণ সংস্কৃতির দিকে 
আকৃষ্ট হয়েছে যা হাজার হাজার বছর ধরে নানা বাধা 'বিপাত্তর সম্মুখীন হয়েও 
আরাচ্ছন্ন ভাবে আজে নিজের আন্তত্ব বজায় রখেছে । এর ওপর 1ভান্ত করে তার৷ 
বলছেন শ্রমণ পরস্পরূর সঙ্গে সেই প্রাচীন সংস্কাতির সন্বস্ধ থ'কাই শ্বাভাবক। এই 
কথার সতাতা স্থাপনে মহেনজোদাড়ো ও হবুপ্লার ধ্বংসাবশেষ যেমন সহায়ক হবে 
তেমান আমার বিশ্বাস খশ্েদ আদ বেদ হতেও তার পূর্ণ সমর্থন পাব । বত“নান 
নিবন্ধে আম অথর বেদে প্রযুন্ত ব্রাত্য শব্খের ওপর 'ভাত্ত কবে একথ। প্রমাণিত করবাস্স 
চেক্ট। করধ যে ব্রাত্য শব্দের শ্রমণ পরম্পন্নার সঙ্গেই সম্বন্ধ হওয়। উচিত । 

ব্রাত। শব্দ অবাচীন অর্থে আচার ও সংস্কারহীন মানুষের প্রাত প্রযুন্ত হয়েছে। 
আচার্ধ হেমচন্দ্র ঠার আভধান চিন্তামীণি কোষে সৈই প্রকার অর্থই দিয়েছেন । 

ব্রাত্যঃ সংগ্কারবাঁজতঃ । ব্রতে সাধুঃ কালো ব্রাত্যঃ 1 তত্র ভবে ব্রাত্যঃ প্রায়শ্চিত্তাহ, 
সংস্কারোহন্র উপনয়নং তেন বঁজিতঃ ॥১ 

1কন্ধু এই অর্থ মনুস্মৃতি ও উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ গ্রচ্থের পৃববর্তী নয় । 

মনুস্মাতৃতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে_ 

অতঃ উর্থাংত্রয়োহুপ্যেতে বথাকালমসংস্কৃতাঃ । 
সাবিত্রীপাঁতিতা ব্রাত্যা ভবস্ত্যাযাবগহিতাঃ ॥১ 

অর্থাৎ, যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ব্রা্মণ যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হবার পরও অসংস্থধৃত তার 

ব্রাত্য, আযদের দ্বারা তার। নিন্দনীয় । 


» অভিধান চিস্তামপি, ৩।৫১৮ 
২ মন্জম্মতি, ১৭ ৮ 


অন্য এক প্রকরণে মনুষস্মাতকার লিখছেন £ 
'দ্বজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যত্রতাংস্কৃতান্‌ । 
তান্‌ সানী পারভ্রষ্টান্‌ বাহ্যানাতি 'বানাঁদশেং ॥৩ 

যে ব্রাহ্মণ সম্ভাতি উপনয়ন আদ ব্রতরাঁহত সেই গুরুমন্ত্র পারভ্রষ্ট মানুষকে ব্রাত্য 
নামে আভাহিত করা হয় । তাণ্ মহান্রা্ধণে 'ব্হাত্য স্তোন্র'র জন্য বলা হয়েছে এই 
প্রো পাঠে ব্রাত্যও শৃদ্ধ সংস্কৃত হযে পুনরায় যজ্ধের আঁধকারী হতে পারে ।৪ এই 
ব্রাহ্মণ ভাগের ওপর সায়নাচার্ষের ভাষ্য অছে যাতে তান ব্রাত্র অর্থ আচারহীনই 
করেছেন । 

ব্রাত্যান্‌ ব্রাত্যতাং আচারহানতাং প্রাপ্য প্রবসম্তঃ প্রবাসং কুবতঃ | 

কিন্তু এদের পূর্ববর্তী কোন গ্রন্থে ব্রাতা-র এই অর্থ স্বীকৃত নয়। বন্ুতঃ এর 
সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রচালত দেখা যায়। এই শব্দের প্রথম উল্লেখ আমরা অথর্ব 
বেদের পণ্চদশকাণ্ডে পাই যাকে ব্রাত্য কাণ্ড বলে আভাহত করা হয়েছে । এর 
ভাঁমকায় ভাষ্যকার সায়ন লিখছেন, এতে ব্রাত্যর স্ত্ুত করা হয়েছে । উপনয়ন আদি 
হঠন মানুষকে ব্রাত্য বলা হয়। এরুপ ব্যান্তকে বোৌদক কর্মে অনাধকান্নী ও সামানাতঃ 
পাতিত বলে মনে করা হলেও যাঁদ কোন ব্রাত্য বিদ্বান ও তপস্থী হয় তবে ব্রাহ্মণ তাকে 
বিদ্বেষ করলেও সে সর্বপূজ্য হয় ও দেবাঁধদেব পরমাত্মা তুল্য হয় ।৫ সেই জায়গায় 
ভান ব্রাত্যকে পবদ্বত্তম", 'মহাধিকার+, 'পুণ্যশীল” ও পবশ্বাসম্মান্য'আঁদ বিশেষণে 
বিশোষত করেছেন । 

অথববেদীয় চাঁলিকোপানিষদ ও বন্দুবে্ীয মীস্্রকোপনিষদে ব্রাত্য সৃক্তকে ওপানযাদক 
বক্ষাবদ্যা বা আত্মবিদ্যা নির্পক সৃত্ত বলা হয়েছে । আগন্তহ্ব ধর্মসূত্র আতাঁথর শুখুষা 
করবার জন্য ব্রাত্য সৃত্তের উল্লেখ করেছেন । পূজ্য, গুরু, আচার্য, ল্লাতক, তপন্ী, রাজ। 
আদ সকলকে সামান্যতঃ ব্রাত্য শব্দে সম্বোধত করবার আদেশ দিয়েছেন । 

অথর্ববেদের পণ্চদশকাগ্ডের প্রারন্ভ যে প্রকারে হয়েছে তাতে মনে হয় এর সম্পর্ক 
কোন আরেতর পরম্পরার সঙ্গে ছিল। প্রাসদ্ধ পাশ্চাত্য পাঁগুত রুমাঁফল্ড এই কাগুকে 
শৈব দর্শনের প্রাতাঁনাধমূলক বলেছেন, যার সমর্থনে এই সৃত্তে প্রযুন্ত নীললোহত, 
ঈশান, মহাদেব আদ শব্দের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই কল্পনা যথার্থ বলে 
মনে হয় না । *কেবলমান্র শব্দের ভিত্তিতে অনেক [বিরোধী পরম্পরারও সমাবেশ করা 
ষায়। কিন্তু একথা সত্যের নিকট বলে মনে হয় যে এর সম্পর্ক অন্য কোন পরস্পরার 
সঙ্গে হওয়া উাঁচত। প্রারভ সৃত্তট এই প্রকার £ ব্লাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপাতং 
সমৈরয়ৎ-ন্রাত্য নিজের পর্যটন কালে প্রজ্জাপাতিকে প্রেরণ। দিলেন । এতে প্রযুদ্ত 


শশী শি শা টীীপস্প শিপীসীশশিশি 


৬ মনুস্মতি, ১০1২০ 
& হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাতাং প্রবনস্তিং'*"বোডশো বা এতৎ ক্কোষ? সমাগত মহতি । 
€ জখববেদ। ১৫।১1১১ 


বৈশাখ, ৯১৩৮৪ 


'আসীদীরমান' ও 'প্রজাপাতিং সমৈরয়ং এই দুই পদ বিশেষ মহস্বপূর্ণ যার মীমাংসা 
আম পরে করব। তার ঠিক পরের উল্লেখ তো আরে৷ বেশী গুরুত্বপূর্ণ যেখানে 
বল৷ হয়েছে স প্রজাপাঁতঃ সুবর্ণমাত্মশ্রপস্য৬- সেই প্রজাপতি নিজের সুবর্ণ (আত্মাকে ) 
দেখলেন। এর পর সম্পূর্ণ কাও ত্রাত্যর গাঁরমায় ভরা । 

এখন প্রশ্ন এই যে এই ব্রাত্য কে যান প্রক্জাপাতিকেও অনুপ্রোরত করতে সমর্থ । 
ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ এর অর্থ 'পরমাত্ম।' করছেন। যাঁদও এই কাণ্ডের নিজকৃত অনুবাদের 
ভুমিকায় তান নিজেই দ্বীকার করছেন আঁধকাংশ পাশ্চাত্য পাঁওতদের আভমত এই 
যে এই প্রসঙ্গ কোনে। পারদ্রমণশাঁল সম্প্রদায়ের প্রশংসায় রচিত ।৭ কিন্তু পরমাত্মা 
অর্থই তার স্বীকার । বলদেব উপাধ্যায়ও তার সমর্থন করেছেন কিন্তু সমস্ত ব্রাত্যকাণ্ডের 
অনুশীলন করলে এই অর্থ সংগত বলে মনে হয় না । আমার ত মনে হয় এর যথার্থ অর্থ 
পাবার জন্য ব্রাত্য শব্দ ও ব্রাত্য কাণের প্রথম সৃস্ত আমাদের যথেষ্ট সাহাযা করবে । 

প্রথমে আমরা ব্রাত্য শব্দকে নি। এর ব্যুৎপান্ত গত অর্থতেও নান! কারছুপী 
কর৷ হয়েছে । ডাঃ গ্রীফথ অথববেদের ( পণ্চদশ কাণ্ডয় ) ইংরেজী অনুবাদে 
এর ব্যুৎপান্তীদতে গিয়ে লিখেছেন _ ব্রাত্যশব্দ ব্রাত হতে হয়েছে । ভ্রাত-র অর্থ সমূহ 
ও ব্রাতোর অর্থ আর্য হতে বাঁহঞ্কৃত দলপাঁতি । সে ব্রাহ্মণদের শাসন হতে সর্ব মুস্ত ও 
সৃতত্ত্র ।৮ কিন্তু পণ্চদশ কাণ্ডে এই অর্থোৎপন্ন বিসংগাঁতি দূর করবার জন্য ডাঃ গ্রাঁফিথ 
পাদটি্রনীতে লিখেছেন-এই অপূর্ব রহসাময় কাণ্ডের উদ্দেশ্য ব্রাত্যকে আদর্শরূপে 
উপাস্থত করা ও তার সীমাতীরিন্ত প্রশংসা কর। মাত্ত। আমার ত মনে হয় এই মিথ্যা 
ধারণার কারণ সম্ভবতঃ এই যে এ*র। এখানে প্রযুক্ত ব্রাত্য শব্দকে মনুস্মাতি ও উত্তরকালীন 
রাহ্ষণ গ্রন্থের পারপ্রেক্ষীতে গ্রহণ করেছেন । অনাথা এর এই অর্থ ম্বয়ং কোষ 
রচাঁয়তাদেরও মান্য হয়ান। আঁভধান িস্তামণির স্বোপজ্ঞ টীকায় আচার্য হেমচন্দ্র 
স্পষ্ট ভাষায় লিখছেন ব্রাতে বৃন্দে সাধুরীত ব৷ পৃথক্‌ ব্যপদেশ্যে ন ইতার্থঃ।৯ 

দ্বিতীয়তঃ বাহঙ্কৃত দলেব দলপাত হওয়। মাত্র তার উল্লেখ ও বিস্তৃত প্রশান্ত করা 
ঠিক মনে হয় না। পাঁওত প্রবর ওত্রাষ্ট এই বৈসাদৃশ্যকে সৌসাদৃশ্যে পরিণত করার 
অসফল প্রয়াস করতে গিয়ে িখেছেন-যে ব্রাত্য প্রায়শ্চন্ত করে উপস্থিত হত ও 
ব্রাহ্মণ আর্যদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করত তার জন্য. এই প্রশংসা লেখা হয়েছে ।১০ কিন্তু 
একে শ্বকপোল কম্পন ছাড়া আর কিছু বল৷ যায় না। 


অথববেদ, ১৫১১৩ 

অথর্ববেদীয় ব্রাতাকাণ্ুম্‌, সম্পূর্ণানদ্দ, ভূমিকা, পৃঃ ২ 

অখর্ববেদ সংহিতা (তৃতীয় খণ্ড ভূমিকা, পৃঃ "৬, খ্ীক্ষয়দেব শম1 
অতিধা ন চিস্তামণি, “1৫১৮ 

১* জখব বে? সংহিতা, তৃতীয় খণ্ড, ভূমিকা! পৃঃ 
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রি বুশ বাত্য শব্দ বুতু হতে উদ্ততু। এর মুল বৃ-বরণে। ব্রিয়তে যদু তদ্‌ 
বেছে সাধুত ২ কুশলো ব হীত াতঃ ৷ ব্রতের অর্থ ধার্মিক সংকল্প, যে 
পপ হী, রন সে ব্রাত্য। ভাঃ হেব্র এই শব্দের বিল্লেণ দিতে গিয়ে 
৪১ 85 171018190 11) 11855: 119109 ৬৪19৪ [09819 রি 
চি ঠ। 4109 1785 ৬০111718111$ 90060190016 10151 0009 01 ৬০৬/৪ 
0 7115 ০0৬41) 910110081  015011011179.--ব্রতে দীক্ষিত ্রাত্য | । অর্থাৎ 
আত্মানুশাসনের দৃষ্টিতে স্গেচ্ছায় যে বুত গ্রহণ করেছে সে ব্রাত্য। এই প্রসঙ্গে তার 
প্রবৃত্তি লভ্য অর্থ দিতে গিয়ে তানি লিখছেন £ 18185 ৪9 ৪ 01855 ০1 
11919100০0৮ 10718010 10171 ১১ আর্ধেতর পাঁরদ্রমণশীল সাধুসংঘ-- 
রাত্য | 
যখন আমরা ব্লাত/র মূল ব্রত স্বীকার করে নেই তখন ব্রাত্য শ্রমণ পরম্পরার স্বীকার 
করে নিতে কষ্ট কষ্পনা করতে হয না | ব্রতবিধির পবম্পরা শ্রমণ সংস্কাতর মৌলক 
অবদান । এই পরম্পরা এই অবসার্পর্ণাব প্রথম তীর্থংকর খষভদেবের সাধন। পদ্ধতিতে 
বতরুই'ঃ প্রমুখ স্থান, বেদপরবতী সাহত্যে বুতের বিধান পাওয়া গেলেও তার পূ্ে 
পাওর়া। যায় না। তাই একথা নিশ্চিত যে ব্যাহ্ষণদের সাধন৷ পদ্ধাতিতে বত শ্রমণ 
পর্ল্ণর৷ হতে গৃহীত হয়েছে। 
্িতীষতঃ, বাতাকাণডের প্রথম সৃত্তে বতার বিশেষণ “আসীদায়মান” শ্রমণ সংস্কাতর 
পলাভই ই ইাঙ্গত করে । আসীদীযমান-এব অর্থ পর্যটন নিরত। এতে মনে হচ্ছে নিয়ত 
প্লিবংজন করতে থাক] এই বত্য সম্প্রদায়ের চর্যা ছিল । স উদতিষ্টৎ স প্রাচীদিশমনু- 
ব্যচলৎ, ১২ স উদীতষ্ঠং স প্রতীচীং দিশমনুব্চলং১৩ স উদতিষ্ঠং সস উপাচীং 
দিশমনুবচলৎ ১৪ আঁদ বাভন্ন সুস্ত আরো সৃচিত কবে যে তার প্রবঃজনের ক্ষেত্র সীম 
ছিল না। সমস্ত দিকে সে নিরধন্ধ বিচরণ করত । অপ্রাতবন্ধরূপে প্রবজন করা শ্রমগদের 
আজে! অনিবার্য নিযম । এই পবম্পরায সাধুর জন্য এই নিষম যে এক বর্যাবাস ছাড়া 
সে কোথাও দীর্ঘ দিন দ্ছাযী হবে না, প্রবুজন করতে থাকবে ।১৫ ডাঃ গ্রীফথ বযতাদের 
ত ধার্মিক পরিবজক বলেছেন ।১৬ এ হতে এই নিষ্বর্শই পাওয়া যায যে আর্যদের 
আসবার আগে, ভারতবর্ষে এই ধরণের সাধু ছিলেন ষশরা পূর্ব, পাঁশ্চম, উত্তর, দক্ষিণ 
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১২ অথব বেদ, ১৪।১|১।১ 

১৩ অথববেদ, ১১২১৫ 

১৪ অধথর্ববেদ, ১৫1১)২1৯ 

১৫ দশবৈকালিক চুলিকা, ২ 

২৬171150010 ০6 [10117705015010, [011681076 ৬০1.|| 28101, 0,588 1 


৭ সে 


বৈশাখ, ১৩৮৪ দ্র 


সমন্ত দরে যাষাবরের'.মত.. প্রবক্রন দিলনা নারীরা রানীর 
দিতেন । .. .; 7 8: ' * ্ 

ভ্রীজয়চন্দ্র বিদ্যালংকারও বনত্যদের অহ-তানুগামী বলে আঁভাহত 'করেছেন। নি 
[লিখছেন--বুদ্ধ ও মহাবীরের পৃর্বেও 'ভারতে 'বেদ ভিন্ন মার্গ .ছিল।, জহতের। 
বুদ্ধেরও পূর্বে, ছিলেন । সেই অর্থৎ ও ০০ 
উল্লেখ অথববেদে পাশ্রয়া যায় 1১৭ 

বুযতার যে ঘ্বর্প অথর্ববেদে দেখান হয়েছে মনিশ্ন্লিনিজি লন্লি 
আত্ম সম্পন্ন, ও আধ্যাঁত্মক মার্গদর্শক ছিলেন যশদের প্রেরণয় প্রজাপা গ্বয়ং নিগ্গের 
সুবর্ণময় আত্মাকে পাঁরজ্ঞাত হলেন । বিশেষ সাধনাসম্পনন ও আত্মদুষ্টা ব্যাস্ত ছাড়া 
অন্য কেউ প্রজাপাতিকে প্রেরণা দেবে ত।৷ কপ্পন। করা যায় না। | 

এর আঁতারন্ত ব্যাত্যকাণ্ডে আরো৷ এমন কিছু সৃন্ত রয়েছে ৷ এর পুস্টিসাধন করে। 
যেমন--স সংবংসর মৃধেরবংহাতষ্ঠঘ তং দেব। অরুন ব্যত্য কিং.নু তিষসীত--সে 
সংবৎসর দাঁড়য়ে রইল । দেবত৷র। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাত্য তুমি কেন ধাড়িক়ে 
রয়েছ 2১৮ আচার্য তুলসী "শ্রমণ সংস্কাতকে প্রাগৃবিদিক' আন্তিত্ব* প্রবন্ধে প্রথম 
জীর্থংকর খাষভদেবের জীবনের সঙ্গে এর তুলন৷ করেছেন। তার. মতে এই সৃত্ত 
ধাষভদেব দীঁক্ষত হবার. পর নংরংসর তপস্যায় . স্থির হয়ে ছিলেন তার চির চিন্তিত 
করছে । এক বছর পর্যন্ত আহার গ্রহণ না কর৷ সত্বেও তার সিচারি 
অক্ষুম [ছিল ।১৯ 

অন্য এক সৃন্ত বলছে_সে অনাবৃত দিকে গেল। সে ভাবল আর প্রভাব্তন 
করবনা২০ | যে দিকে গেলে. আবর্তন হয়না তাকে অনাবৃতাঁদক বলা হয়। এইজন্য 
সে ভাবল আম প্রত্যাবর্তন করবনা । একমার মুন্ত পুরুষেরই, প্রত্যাবর্তন হয্পনা ।২ ৯. 
ভগবান খষভ,সম্পর্কেই ত একথা বলা হয় যে তিনি অন্তঃকালে: অপুনরাধাতি স্থান 
প্রাপ্ত হলেন যেখানে গিয়ে কেউ ফিরে আসে না। 

এ প্রকার আরে। 'অনের .সুন্ত রয়েছে৷ যা .ব্রাত্যর . মহত্ব ররর 
সমাজের ওপর তার প্রভাব ব্যস্ত করছে । .সায়ন ব্রার জন্য .বিদ্বতমং এর 'সঙ্গে সঙ্গে 
কম্মপরে ব্রা্গণোবাদ্িষ্উং বিশেষণ দিয়েছেন 1” এ হতে ব্রাত্যর তত্কালীন দবরূপের 
কেউ ক্পনা করতে পারবেন না । সায়ন এই. কাণ্ডের তাৎপর্যকে সমগ্রতায় ধরতে 


১৭ ভারতীয় ইতিহানকী বপরেখা ,পৃঃ ৩*৯ 

১৮ অথববেদ, ১৫|১[৩1১ 

১২ জৈন ভারতী, বব? '১২, অঙ্ক ৮ রা 

২৭ অথববেদ, ১৫|১1৬1১৬ '' নি. ও 

২১ অথববেদ, ১৫।২1৩।১২ | এ 3 কঃ 8 


শ্রম 


পেয়েছেন, কিনা সে সন্বঙ্ধেও আজকের পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে । কারণ সায়ম 
পধস্ত আসতে আসতে ব্রাত্য তার বিনা ও বোদক অর্থ পরম্পর৷ হারিয়ে অনেক 
নচে নেবে এসেছে । 

তথে একধা বলা যায় যে ব্রাত্যদের প্রাত আর্যদের মনে মানাঁসক ঘৃণ। অবশ্যই 
ছিল । .. ফারণ এক দীর্ঘ সংঘর্ষেয্ পরও বখন ওদের পরাস্ত কর। গেলনা, ব৷। বিজয়ী 
হবার পরও সুখে অবস্থান সহজ হলনা বা জীবনের আধ্যাত্মক ক্ষেত্রে নিজেদের 
্রতুত্ব স্থাপন কর৷ গেলন৷ তখনই তার৷ ভ্রাত্যদের সম্মান দিলেন এরূপ মনে হছে। 
ধণ্ধেদে তাদের উল্লেখ না হয়ে অথববেদে, যার রচনা খণ্ধেদের দু তিন শতাব্দী পরের 
বল্স। হয় তাতে তাদের এত গাঁরম৷ এই তথেোর দিকেই সংকেত করে যে তিন্ন সংগ্কাতি 
ও ভিন্ন মতবাদের লোক হওয়া সত্বেও আর্ধদের বিবশ হয়ে নিজেদের সাহিত্যে তাদর 
স্থান 'দক্তে হল। আর্ধ হতে ভিন্ন হবার ও সহজ সম্মান্য না হবার সমর্থন আমর 
অন্য এক শৃত্তে পাই। সেখানে বল৷ হয়েছে-_ রাজার ঘরে যাঁদ এমন 'বদ্ধান ব্রাত্য 
আভাঁথ হয়ে আসেন ও সেই রাজ। সেই বিদ্ধানের আগমন নিজের জন্য কল্যাণকারা বলে 
মনে কঃয়ন তবে তান ক্ষান্ত ব৷ রাষ্ট্রের প্রাত অপরাধ করেন না ।২ ১ 

আই সিন্দে। 719 17978110107 970 1717//0950107)/ 01 81191/2 1508 
গ্রন্থে ত্রাত্তাদের আধেতর বলে আভাহত করেছেন । তান 'লখছেন--বন্তুতঃ ব্রাতার। 
কর্মকাণ্ড প্রধান ব্রাহ্মণ হতে শ্বতন্্র ছিলেন। কিন্তু অথববেদ অর্থদের সঙ্গে তাদের 
সাম্মালতই করল না৷ তাদের মধ্যে যখর৷ উত্তম সাধন। সম্পন্ন ছিলেন তাদের উচ্চতম 
সম্মানও দিল ।৯ ২ 

তাই বতাদের ম্বরূপ এভাবে আমাদের সামনে আসে যাতে মনে হয় তার৷ আর্ধ- 
ভিন্ন সম্পন্ন পরম্পরার অনুযায়ী । আত্মার ঠাদের জ্ঞান ছিল, অধ্যাত্ম সাধন! তাদের 
প্রধান লক্ষ ছিল। ভিক্ষুর মত একস্থান হতে অন্স্থানে অধ্যাত্ম বিদ্যার প্রসার 
করতে করতে ঠার। পরটন করতেন । তারা যেখানেই যেতেন সমস্ত প্রকারের মানুষ 
তাদ্দের সামনে নত মন্তক হয়ে যেত। ইন্দ্র, আদিত্য, দেবগণ, বৈরৃূপ, বৈরজ, 
বু আদির হ্বার। সম্মান্যই ছিলেন না, তারা তাদের অনুসরণও করতেন। তাদের নেত। 
এক ভ্রাতা হলেন ২৩ যখর নেতৃত্বে সমগ্র সঙ্ঘ পাঁরচালিত হত । আর্ধদের মধ্যে ঠার 
শ্রাত 'মানাদক গহণ থাক। সত্বেও অথববেদে উদ্দীত মাহাঝ্রে। এই তথ/ই উদধাটিত 
করে ধে প্রভাবশালী, আত্মপম্পন্ন ও সুসংগাঠত হবার জন্য আর্দেরও তাকে উচ্চ চ্থান 
1দতে হল। 

“৭ ৬৪০/৪৩ ৬/96 ০005108 076 7819 ০01 06 01111900 /১1/8115, 1179 
8810170৮5৫0 101 0101 800710190 0191) 11 06 281 910 101 18809 1016 


70811) 10048 01 11181) 109 11011991 ৫1৬1711, 
অথর্ধবেদ, ১৫।১1১।৬ 


রুক্সিণা 


পাটলীপুনের নগর উদ্যানে এসে অবশ্ছান করছেন আচার্য বনু । 

তপস্যাপৃত আচার্ষের জীবন | মাতৃক্রোড় হতেই তিনি শ্রমণ সংঘে প্রবেশ করে- 
ছিলেন । আঁষকাদের দ্বারা হয়েছেন লালিত পালিত । আরিকাদের কষ্ঠোচ্চারিত 
শান্্ুপা্েই হয়েছে তার শাস্ত্রজ্ঞান। আট বছর বয়সে শ্রমণ দীক্ষা, যৌবনারস্তের পূর্েই 
আচার্য পদ লাভ । যেমন ছিপ্প তার অন্তরের সৌন্দর্য তেমন ছিল তার বাইরের রূপ । 

আচার্ষের অপরিমিত সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের কথা কানে গিয়েছে শ্রেষ্ঠী-প্রধান 
ধনবাহ কন রুবিীর কানে । মনে মনে সেতাই তাকেই বরণ করে নিয়েছে। 
[বিবাহ যাঁদ করতে হয় তবে আচার্য বন্দুক । 

সরখীরা তাকে কত বুঁঝয়েছে-এ বিবাহ সন্তব নয়। ত্যাগবুতী সাধুর সঙ্গে 
সাধনারই সম্পর্ক হ্থাপিত হতে পারে, বিবাহের সম্পর্ক নয়। কিন্তু বুক্রণীর সঞ্ষপ্পও 
কঠোর । ইহজীবনে সে আচার্য বস্ত্র ছাড়া আর কারুকে বরণ করে নিতে পারবে না। 

শেষে সে কথ৷ ওঠে শ্রেষ্ঠী-প্রধান ধনবাহের কানে । তান বলেন, এক শুনছি 
কন্য। । 

নীরবে নত নেনে দাঁড়য়ে থাকে রুক্বণী । 

তুমি কি জানে। না আচার্য বজ্ঞ তোমাকে কথনো৷ গ্রহণ করবেন ন । 

কোনে। প্রত্যুত্তর দেয় ন৷ রুঝ্রিণী । 

যাঁদ না করেন তবে তুমি কি করবে? তুমি কি আজীবন চির কুমারা হয়ে 
থাকবে ? 

ধীরে ধারে মুখ তোলে রুক্মিণী । বলে, তাই থাকব 'পিতা । 

কিছুক্ষণ নীরবে কি যেন চস্ত। করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান ৷ তারপর ধীরে ধাঁরে বলেন, 
আমার কুলযশের কথা তুমি কি জান ন। কন্যা ?, 

জান পিত। । 

[কস্তু সেই কুলের কন্য। হয়ে তুমি বাঁদ চিরকুমারীর জীবন যাপন কর তবে স্ব" 
সমাজে এই কুলের.অপষশ প্রচারিত হবে নাক? 

পিতার প্রশ্ন শুনে সন্তস্তের মত চমকে ওঠে বুঝ্ধিণী । কিন্তু পর মুহূর্তে নিজেকে 
সংবত করে নেয় । তারপর ধাঁর দৃঁষ্ট তুলে শান্ত স্বরে বলে, আপান কি বলতে 
চাইছেন পিতা, চিরকুমারী হয়ে বেঁচে থাকার পাঁরবর্তে আপনার কন্য। যাঁদ এই মুহূর্তে 


৬১০ শ্রনণ 


মৃত্যু বরণ করে নেয় তবে কি আপনার কুলখ্যাত অক্ষুপ্ন থাকবে ? 

বাথ! বিব্রত শ্বরে বলেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান, না কন্যা । তোমার পিতাকে এত নিষ্ঠুর 
মনে করো না। 

অশ্রু বাম্পাচ্ছন্ন হয় বুঝ্রিণীর দুই চোখ ।' বলে, আমার রূঢ় ভাষণের অপরাধ ক্ষম। 
করুন পিতা । আদেশ করুন, বলুন কি করলে আপনার কুলখ্যাঁত ক্ষু্ন হবে না । 

তুম আচার্য বস্জ্রকে বিবাহ করবার সঞ্কষ্প পাঁরত্যাগ কর। 

সে হয়না পিতা । মেয়েরা একবারই আত্মদ্ান করে থাকে । 

. কিন্তু তানি তোমায় গ্রহণ করবেন না-বলে কি এক ভাবনায় অন্তলাঁন হয়ে যান 

শ্রেষ্ঠটী-প্রধান । 

পিতা ! 

স্বপ্নোথিতের মতো তান সহস৷ চোখ তুলে তাকান । বলেন, এক উপায় আছে 
কন], কুল খ্যাতি আরে। প্রসারিত হবে যাঁদ তুমি সাধবী ব্রত গ্রহণ কর। বিষয় সংসর্গ 
হতে মুস্ত হয়ে সাধনায় উৎসগ্াতি প্রাণ হও । 

এক নৃতন দিগন্ত যেন উন্মুন্ত হয় রুক্মিণীর চোখের সামনে । বলে তাই হবে পিতা, 
[তিনি যাঁদ আমায় প্রত্যাথ্যান করেন । | 


পিতার সঙ্গে আচার্য সান্বধানে এসেছে রুঝ্সিণী । রত্রাভরণে সীঁজ্জত হয়ে নয় 
নবকাশসাল্লভ সুশ্বেত ক্ষৌম প্রবাস পরিধান করে, শ্বেত স্ফাটকোপল কাঁণকায় খাঁচত 
শ্বেতাংশুকপ্জালে কবরী আচ্ছন্ন করে । তারপর আচাষের পায়ের কাছে প্রণাম করে 
দূরে সরে বসে। তার আঁসত নয়নে চেয়ে দেখে আচার্ষের মুখের দিকে । সে ৷ 
শুনোছিল ভার চাইতে অনেক বেশী সুন্দর এই মুখ, অনেক বেশী প্রদীপ্ত, অনেক বেশী 
প্রতিভাশালী । 

আচার্যের কাছে নিবেদন করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান--আমার কন্যা আপনার অনুরাগিনী | 
আপনাকে ও আত্মদ্দান করেছে । আপনাকে ছাড়া ও আর কাউকে পাঁতত্বে বরণ 
করবে না। মহাভাগ, আপাঁন ওকে গ্রহণ করুন । 

এক 'ম্মত রেখা ফ:টে ওঠে আচার্য বজ্র মুখে । শ্রেষ্ঠী-প্রধানকে কোনে প্রত্যুত্তর 
দেন না। কি যেন্‌ চিন্তা করেন তারপর চেয়ে দেখেন বাড়াবনতমুখী রু্িণীর মুখের 
[দকে। 

[নশ্চুপে বসে থাকে রুকঝিণী। তার কেমন যেন মনে হয় আচারের 
সেই চোখের দৃষ্টি তার বাঁহরাবরণ ভেদ করে সমস্ত আত্মপ্রদেশে যেন 
পারব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে । সে যেন তার সম্বীত হারয়ে ফেলতে বসেছে । একি 


রাবীর মায়াজাল না সাদ্বিক যোগীর যোগবল ? সেই মুতে দে শুনতে পায় 


বৈশাখ, ১৩৮৪ ১১ 


আচাষের কণ্ঠস্বর_-কল্যাণী, তুমি যাঁদ আমার অনুরাগিনী তবে ছায়ার মত আমার 
অনুসরণ কর। 

উদ্যান হতে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন রুঁক্বণী সহ শ্রেষ্ঠী-প্রধান। অপরাহের 
আকাশ বক্ষ হতে তখন ধীরে ধারে মিলিয়ে যাঁচ্ছল ক্লাম্ত দিবসের সৌরকর প্রভা । 
সন্ধ্যার রস্তরাগ ফুটে উঠেছিল শ্রাস্ত চতানল জ্যোতির মত । তারপরেই পৌর্ণমার্সী 
রজনীর পূর্ণ শশধর । সেই দিকে দৃঁক্ট প্রসারিত করে প্রশ্ন করেন শ্রেষ্ঠী-প্রধান-_ 
কন্যা, বুঝতে পেরেছ আচাষের প্রত্যাদেশের অর্থ 2 

বুঝতে পেরোছি পিতা । তান আমাকে প্রত্যাখান করেন নি। তার কাছে 
থাকবার অনুমতি দিয়েছেন । 

সাধবী ধর্ম গ্রহণ করেছে রৃক্সিণী । তারপর দা বারো বছর ছায়ার মত অনুসরণ 
করেছে আচার্য বজ্রের, বিবয় সংসর্গ হতে দূরে সরে গিয়ে, আত্মজ্ঞান সাধিকা 
বুন্ষচারিণীর জীবন যাপন করে। কিল্তু পেয়েছে কি সে সেই পরম প্রাপ্তি ১ আজে। 
তবে কেন ভালো লাগে আচান্যর মুখের দকে চেয়ে থাকতে, জীবনে কেন সে অনুভব 
করে ক্লান্ত তার আত্মজ্ঞাপনর সাধনা সে কি শুধু ছলনা? তার বারো বছরের 
পরিব্রজ্যা শুধু কণ্টকক্ষত 'বিত্রত এক আভপার ? 

সহসা পদশব্দে চকিতে চায় রুঁক্ৰীণী । সাম'ন দাঁড়য়ে আচাষ বদ্ত্র। 

আজে তুমি আমার ধর্ম গ্রহণ করতে পারলে না৷ কল/াণী ? 

আচার্য বজ্বের এই শান্ত ভর্সনাকে প্রশান্ত চিন্তে বরণ করে নেবার জন্যই 
যেন নীর”ব মাথ। হেট করে দাঁড়য়ে থাকে বুঁক্সিণী । 'নজের হৃদয় সম্বন্ধে তার মন 
আর কোন সন্দেহ নেই। উপলান্ধ করেছে সে-তার জীবন সাধবীর জীবন নয়, 
প্রেমাঁথক। এক নারীর জীবন । একথা যে সে উপলান্ধ করেছে তাই নয় 
উপলব্ধি করতে পেবেছেন আচার্ধ বজ্রও একথা জেনে তার আরো ভাঙুলা লাগছে । 

আচার্য বজ্র কণ্ঠস্বর শোন। যায়-কল্যাণী ! আমার কাছ হতে এবার 
তোমায় চিরাদন দূরে সরে যেতে হবে । 

গুরুর এীক কঠোর প্রত্যাদেশ ! সহসা অশুপূত হয়ে ওঠে রুঝ্বিণীর দুই চোখ । 
কিন্তু তারপরই এক সুন্দর হাস্য রেখা তার অধরে শিহরিত হয়ে ফুটে ওঠে। 
বলে, যান সকলের প্রাত সমদৃঁষ্ষ তার আমার সান্নিধ্কে এত ভয় কেন? 

শান্ত স্বরে বলেন আচার্য, ভয় নয় কল্যাণী! একগ্রতায় তুমি পরম। প্রাপ্তির 
দ্বারে এসে দীাড়য়ছ। একটুখাঁন যে বাধা সে বাধা আমার প্রাত তোমার 
অনুরাগ । যোদন তা থাকবে ন। সেদিন তুমি আম দুই সত্বাও থাকব লা। 
সেইত পরম প্রাপ্তি 

ধীরে ধীরে উজ হয়ে ওঠে রৃব্বিণীর দুই চোখ । আচার্ষের সুস্মিত মৃখের 
দিকে তাকিয়ে এর দিব্য প্রসন্নতায় উদ্ভাসিত হয় তার আনন শোভা ! 


উজৈনদিগের দৈনিক ষট কর্ম 
চিস্তাহরণ চক্রবর্ত্ণ 


1হন্দু দ্বজাতির পক্ষে প্রাতাদন পাঁচচী মহাযজ্জের১ অনুষ্ঠান কারবার ব্যবচ্ছা 
আছে। অবশ্য এই যন্দ্রগুলর মধ্যে সকলগুলিতেই দেবতোদ্দেশে আঁগ্রতে আজ্যাদ 
আহুতি দিতে হয় না। এই মহাযজ্জের অনুষ্ঠান একটু অন্যরূপ। বেদাঁদর অধ্যয়ন 
এবং অধাপন রক্গযন্্র, পিতলোকের তপপণ পিতৃযজ্ঞ, বেশ্বদেব হোম দেবষত্র, 
পশুপক্ষীদিগকে অন্নদান ভূত যজ্ঞ আর আঁতাথ পৃজন নৃযজ্ঞ।২ প্রাচীন কালে 
প্রত্যেক 'দ্বজ নিত্য নিয়মিতভাবে এই পাঁচ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কারতেন। এগুলি 
তাহাদের নিত্যকর্মের অন্তভূন্ত ছিল। 

এই পণ মহাযজ্ঞের বর্ণন। কর! এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে । হহিন্দুগণের এই পণ্চ 
মহাযজ্ঞের অনুর্প জৈনগণের পক্ষে প্রাতাঁদন অনুষ্ঠেয় ষট্‌কর্ন ব৷ ছয়াঁটি কার্াবশেষের 
অনুষ্ঠান কারবার নিয়ম আছে । সেইগ্ুলির বিষয় সংক্ষেপে কথাণ্টৎ আলোচন৷ কারবার 
আভপ্রায়েই এই প্রবন্ধ লাখত হইতেছে । জৈন শান্ত্রকার বালয়াছেন-_ 

দেবপৃজ। গুরুপাস্তঃ স্বাধ্যায়ঃ সংযমস্তপঃ | 
দানং চোত গৃহস্ানাং ষট: কর্মাণ দিনে ?দনে ॥ 

দেবপৃজা, গুরুর উপাসনা, স্বাধ্যায় ( শাস্ত্রাধ্যয়ন ), সংযম, তপসা। এবং দান--এই 
ছয়াট কম প্রত্যেক গৃহস্ছেরই প্রাতাদন অনুষ্ঠান কাঁরতে হইবে । ইহাই জৈন শাস্ত্রের 
বিধান। এই ষট কর্মই জেনদিগের নিত্য কৃতযের মধ্যে সর্বপ্রধান। জেন শ্রাবক 
প্রাতাদন তাহার ধর্মের জন্য শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে অন্য কোনও কার্য করুন আর নাই 
করুন, এই বটকর্মের অনুষ্ঠান তাহার অবশ্য কর্তব্য। তবে কোন বিধিই সকলের 
পক্ষে সমানভাবে প্রযুন্ত হইতে পারে না। যান সম্যগ জ্ঞানী, যান বিদ্বান্‌, যিনি 
সমর্থ, তিনি সম্যক নৃূপে এই বট কর্মের সমস্ত বিধান পালন করিয়।৷ চলিবেন। আর 
যান অপ্পজ্ৰ-যাঁন অসমর্থ, তান যথাসাধ্য গ্রতাদন ঘট কর্মের প্রতে)ক কষেক্প অন্ততঃ 
আংাশক অনুষ্ঠান করিবেন । কার্যতঃও দেখিতে পাওয়৷ যায়, জৈন 'দিগের মধ্যে সকলেই 
বথাশন্তি বট-করমর অনুষ্ঠান করিয়৷ থাকেন । ফলতঃ, হিন্দু ব্যহ্গণার্দির সন্থ্যাবন্দনাদর 
মত এই বটকশ্ন জৈনাঁদগের অবশ্য কর্তব্য নিতাবর্ন বলিয়া পারগাঁণত । এই সকল 

১ ব্রন্ধধজ, পিতৃযঞ্ছ, দেববচ্জ, ভূতযগ্জ ও নৃষক্জ। 

হ অধ্যয়নং ব্রঙ্গাবঙ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞম্ত তর্পণম্‌ । 


ছোমে। দৈবো! বলির্ভোৌতোনৃষজ্ঞোহ ভিপিপৃঙ্জনম্‌॥ 
সমনুসংহিতা ৩।৭* 


বৈশাখ, ১৩৮৪ ১৩ 


কর্মানুষ্ঠানের যেসকল বিধান জৈনশাস্ত্রে বাঁণত হইগনাছে, তাহাদেরই সম্বন্ধে কথান্চিত 
আলোচন৷ এইবার কাঁরব । | 
দেবপুজা 

দেব (চতুঁবিংশাঁতি অতাঁত জিন বা তীর্থংকর, চতুবংশাঁত বর্তমান তীর্থংকর এবং 
চতুবিংশাঁত ভাবষ্যং তীর্থংকর ), গুরু ( আচার্য, উপাধ্যায়, সাধু, মুন প্রভীত ) ও শাস্ত্র 
এই সকপকেই জৈনগণ দেবতাজ্ঞানে পৃত্ন। করিয়। থাকেন। নিত্যপৃঙ্জায় সাধারণতঃ 
তাহার তীর্থংকরগণের মৃতি প্রাতা্ত কারয়। ভান্তসহকারে জল প্রভীত অফ্টদ্ব্যের দ্বারা 
সেই মুতির পৃঙ্জ। কারয়৷ থাকেন । কাহারও কাহারও নিজ গৃহেই এইরূপ জিনমৃতি 
প্রাতাষ্ঠত থাকে । যণহাদের বাড়ীতে এইরুপ 'জিনমত প্রীতাষ্ঠত আছে, তাহারা 
গৃহেই নিতাপৃজ। সম্প্য কাঁরতে পারেন । কিন্তু যহাদের গৃহে এর্প মৃতি প্রাতাষ্টত 
নাই,তাহারা নিকটবতাঁ জিন মন্দিরে যাইব পৃজ্জাকা্ সমাধা করেন । একটা কথ। 
এস্থানে বল। দরকার-_-ক্রনের। ধে সকল দেবমত প্রস্তুত করেন, তাহা হয় ধাতুময়ী, না 
হয় পাষাণময়ী ৷ মৃণ্ধয়ী মৃতি প্রস্তুত কর৷ তাহাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ । 

নিতা পৃঙ্গার সময় যে মান্দ:র থে তীর্থংকর প্রধানরৃপে প্রাতাষ্ঠত, তাহার পৃ 
করা বিধেয় । একসঙ্গে চতুবিংশাত তীর্থংকরের পৃঙ্জাও করা যাইতে পারে। এইরূপ 
একত্র চতুবিংশাতি তার্থংকরের পৃঞ্জ। করার নাম “সমুচ্চপ্নচতুবিংশাতাজিনপৃজা। । 

জৈনাদগের পৃজ্য এই ষে জন বা তীর্থংকব, ই'হ:র৷ মানব রূপেই পাথবীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । তবে তাহার৷ তপশ্চর্ধাঁদ প্রভাবে কর্ম বন্ধন ছিন্ন কারয়। 
মোক্ষ লাভ করিয়াছেন এবং সবজ্ঞত। প্রভৃতি গুণলাভ কাঁরয়া সাধারণকে মোক্ষ লাভের 
উপায় সমূহ (বা মোক্ষ মার্গ) নির্দেশ কাঁরয়৷ দিয়াছেন । এইরূপ মুস্ত পরমাত্মার 
পৃজাকে জনাচাগণ শ্রাবকের দৈনাদন কৃত্যর মধ্যে প্রান স্থান দিয়া বোধ হয় 
ইহাই প্রাতিপন্ন কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন যে, এই তীর্থংকরগণই প্রত্যেক শ্রাবকের 
আদর্শ ছ্বর্ূপ হওয়া উীচত এবং প্রত্যেক শ্রাবকেরই তাহাদের অবলাম্বত পন্থা অনুসরণ 
কাঁরয়৷ এবং তাহাদের আচরণের সর্বথা অনুকরণ কাঁয়া, ঠাহাদেরই মত মোক্ষলাভের 
জন য্বান হওয়া উঁচত। জৈন শাস্ত্রের ষে ইহাই একমান্র আভপ্রায়, তাহা জিন 
পূজার মন্ত্রগুল মনোযোগের সাঁহত পাঠ কাঁরলেও স্পম্টতঃ প্রতীয়মান হয়। মোক্ষ 
ভিন্ন দন দিগের জীবনের অপর কোন লক্ষ্য নাই--মোক্ষলাভই এই নিত্য জন 
পৃজার মুখ্য ও একমান্র উদ্দেশ্য ৷ পূজার প্রাত মন্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

পৃজাকালে তীর্থংকরের উদ্দেশ্যে জলচন্দনাঁদ উৎসর্গ কারবার সময় প্রত্যেক চ্ছলেই 
এক একাট কামনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুদিগের পূজার মধ্যে এ 
জানষাট নাই। তাহার৷ পৃন্জার প্রারপ্তে কামনার উল্লেখ কাঁরয়। সংকল্প কাঁরয়া থাকেন 
বটে; তবে পাদ্যাদি উৎসর্গ কারবার সময় কোন কামনা করেননা। কিন্তু জৈনগণ 


১৪ হামধ 


ভিন্ন ভিথে পদার্থের দ্বার পূজা কারবার সময় ভিন্ন 'িন্ন প্রকারে মুন্তর কামনা 
করেন । উদাহরণ দিলেই কথাটি স্পষ্ট হইবে । 

ও হীং বৃষভাদিবীরাস্তেভ্যে। জন্মমৃত্যুবিনাশনায় জলং নির্বপামি,*'ভবতাপ- 
বিনাশায় চন্দনং নির্বপামি,***অক্ষতপদপ্রাপ্তয়ে অক্ষতান্‌ নির্বপামি,..-কামবার্ণাবধবং- 
সনায় পৃষ্পং নিরপাম,-."ক্ষুধারোগীবনাশায় নৈবেদ্যং নির্বপামি,''মোহান্ধকার- 
বিনাশায় দীপং নিবপাঁম,-'অস্টবর্মদহনায় ধৃপং নির্বপামি,-'গোক্ষফলপ্রাপয়ে 
ফলং নিবপমি,--.অনধ্যপদপ্রাপ্তয়ে অর্থ্যং নিবপামি । 

জৈনাদগের এই কমনা সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ও লক্ষ্য করিতে হইবে। 
পৃজনাদির সময় হিন্দুদগের কামনার বিষয় পুন্ন, পত্র, ধন, এশ্বর্য, অক্ষয় সবর্গলাভ 
প্রভীত। কিন্তু জৈনগণ দৈনাঁদন দেবপ্জার সময়ও এই সকল নশ্বর বন্তু কামন৷ 
করেন না। প্রত্যেক জৈনেরই জীবনে একমাত্র লক্ষ্য মোক্ষপ্রাপ্ত। সুতরাং 
তাহারা সেই মোক্ষপ্রাপ্তির অনুকূল বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়ের কামনা বদাপি 
করেন না। অবশ্য হিন্দুরও যে চর লক্ষ্য মোক্ষ, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন 
না। তবে হিন্দু দার্শনিকের মতে প্রারভ্ভ হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াস কাঁরলে 
অনেক সময় সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়। যায়। সংসারের প্রাত যতাঁদন মনের বৈরাগ্য 
উপাচ্ছথত না হয়, ততাঁদন মোক্ষপ্রাপ্তর জন্য যত্র কর। পণুশ্রম বাতীত আর কিছুই 
নহে। এইজন্য সৃর্গভোগাদি নশ্বর বস্তু প্রাপ্তর জন্য মানুষ প্রথমে পৃজার্চনাদর 
অনুষ্ঠান করুক--এইরূপে চিত্ত শুদ্ধ হইলে এবং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে তখন মোক্ষ 
লাভের জন্য যত্র কাঁরলে তাহ। অল্প সময়ের মধ্যেই ফলপ্রসূ হইবে । জৈনগণ 
তাহার উত্তরে বালবেন--চন্তশাদ্ধই যাঁদ পৃজাঁদর উদ্দেশ্য হয় এবং কামনার দ্বারা 
লোকের চিত্ত পৃজাদির দকে আকৃষ্ট রাখাও যাঁদ প্রয়োজন বাঁলয়। মনে হয়, তাহ। 
হইলে এ উততয় কার্যই পূজার সময় মোক্ষ প্রাপ্তর অনুকূল হীন্দ্রিয় জয়াদও মোক্ষ 
লাভের কামন। দ্বার সিদ্ধ হইতে পারে। 

যাহ। হউক, পৃজ্াঁদ ব্যাপারে এইরূপ মোক্ষলাভের যে কামনা এবং প্রারস্ত হইতেই 
সকলের চিত্ত জীবনের এই চরম লক্ষের দিকে উন্মুখ কারবার জন্য এই যে চেষ্টা 
তাহা যে বিশেষ প্রশংসনীর, তাহাতে সন্দেহ কারবার অবকাশ নাই । জৈনাদগের 
প্রত্যেক ধর্মানুষ্ঠাঃনর মধ্যেই এই চরম লক্ষের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কারবার চেষ্ট। কারয়। জৈন শান্ত্রকারগণ প্রত্যেকের সম্মুখেই যে সকল সময়ের জন্য 
এক উচ্চ আদর্শ উর্পাম্থত রাখিয়াছেন, তাহা। অর্থীকার কাঁরশ্গার উপায় নাই। 
জীবনের যোঁট লক্ষ্য হওয়া উচিত, সেটির কথা এইর্প সকল সণয়ে সকলের 
হৃদয়ের মধ্যে জাগর্ক কাঁরয়া রাখার উপকারত৷ ও প্রয়োজনীয়ত। পাত মানেই 

একবাক্যে স্বীকার কারবে ন। 


(বশাখ, ১৩৮৪ ১৫ 


আমরা প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়। পাঁড়য়াছি। এখন প্রকৃতের 
অনুসরণ করা কর্তব্য। পূজা আরপ্ত কারবার পূর্বে যে জিন বা ভীর্থংকরের পৃজ। 
করা হইবে, তাহার আবাহন, স্থাপন শু সীর্ষধীকরণ৩ কাঁরতে হার । তাহার পর 
পৃবোন্ত মন্ত্রের দ্বার জল, চন্দন, অক্ষত, পুষ্প, নৈবেদ্য, দীপ, ধৃপ ও ফল, এই অক্ট 
দ্রব্যের সাহায্যে পূজ। কাঁরিতে হয় । ইহারই নাম অন্টক বা অস্টন্ুব্য পূজা । ইহারপর 
পণ্চ কল্যাণকের অনুষ্ঠান কর। হয় অর্থাৎ অর্চনীয় তীর্থংকরের গর্ভ, জন্ম, তপস্যা, 
জ্ঞানলাভ ও মোক্ষের কথ স্মরণ কাঁরয়া এক একটি অর্ধ্য দেওয়া হয় । ইহার পর 
স্তোতরাদ বা জয়মালা পঠিত হয়। এইরূপ স্তোন্রাদি পাঠ. কাঁরতে কাঁরতে জিন 
মৃতিকে প্রদাক্ষণ কর৷ হইয়৷ থাকে । 

'হন্দুদগের যেমন এক দেবতার পুজ। কারবার সময় মূল পৃজার পূর্বে ও পরে 
গণেশাদি নান। দেবতার পুজ। কারিয়। লইতে হয়, জৈন দিগের সেইর্প কোনও বিধান 
দেখ। যায়না । তারপর হিন্দুদিগের মধ্যে পূজার দ্রব্যাদির বাহুল্যানুসারে যোড়শোপচার, 
দশোপচার ও পণ্চোপচার, এই কয়্টণ ভেদ দোখতে পাওয়া যায়। জৈনদিগের মধ্যে 
কিন্তু মাত্র এ অব্টকের ব্যবস্থ। । তবে প্রাতাঁদনই যে সকলে এঁ আটটি দ্রব্যের দ্বার৷ 
পৃজ। করেন, এমন নহে । সংক্ষেপের জন্য বেশীর ভাগ লোকেই জিন মন্দিরে যাইয়া 
ঞ্জনদেবের দর্শন ও তাহার উদ্দেশে অক্ষত অথব৷ পুষ্প ও যে কোন একটি ফল মান্ন 
উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তবে এইটুকু অনুষ্ঠান করিতে পারতপক্ষে প্রায় কোন 
স্রী পুরুষই বাধ। করেন না । 


[ ক্রমশঃ 


৩ আবাহন করিবার সময় 'আত্র অবত্তর অবতর সং বৌধট স্থাপন করিবার সময় 'জব্র 
তিষ্ঠ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঠ: ঠ:, এবং সন্নিধীকরণের সময় "অজ্ঞ মম সন্গিহিতো৷ ভব ভব ব্ষট" এই মন্ত্র পাঠ 
করিতে হয়। 


ঈহ্থাবীরের কেবজ-জ্ঞাডুমি জীগ্রাম 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শাস্তনিকেতন 


ডঃ জগদীশচন্দ্র জেন মহাশয়ের ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত জন্তিয়গ্রাম সম্পর্কে 
এীতহাসিক ভুগোলের মূল গবেষণাটি এইরূপ £ 

১8171810118 08178---8 ৬1899. 1015 5810 0181 158178118 018৬91150 
7919 1017 0০81108 8170 10100968090 10 10810118081 ;) ৪1 
87011910179 109 19801917 91119011819 1101) 11911101178 2588 
817৫ 806811894 /58/8/8-1000 01170681018 5818 069 :017 018 10101611) 
0911 01 019 1191 0100/81108. 11011 10818) ১/118/8 1091701095 11 
4/101) 81701108017 10981 0108 1191 [08100081111 10178 11828110801) 
0150100 ০981 11 1019 109 190091090 5016৬/11918 1881 17009111 
728৬৪190111 10 018 8851 01 31181 (0৬1 11 911081. 

(11/811/8 সম্পকে প্রসঙ্গতঃ তান লিখছেন £ 

(0110//8115৪9--5 1161.1115 1181 //85 51008190 ৪1 0178 ০৪1- 
51119 01 016 ০11/ 01 4811011805175 (5988 817101180818 ) 1 
18118175 111010810118.--অর্থাং অপরিজ্ঞাত | (1. / 1, 85 0. ২.0. 
শি. 289, 346) 

১৯৬৩ সালে হাজারীবাগ জেলার জান্য়গাম সম্পর্কে যে গবেষণ। 'লাপবদ্ধ 
হয়েছে, ত৷ এই প্রকার £ 

জৈনসূঘ়ে 'জভিয়গান' স্থান নামটির উল্লেখ খুবই দেখা যায়। এই নানাটর 
সংস্কৃতায়িত রূপ হচ্ছে জৃভিকগ্রাম। কথিত হয়, মহাবীর ধজুপালিক৷ নদীর তীরে 
অবাশ্ছত এই চ্ছানে কেবলদর্শন লাভ কয়োছিলেন। মুনি কল্যাণ বিজয়জী জানিয়- 
গামকে সমৃদ্ধ নগন্ ভেবেছিলেন । এখানে উচু উচু মৌধ ছিল, আর নগরাট ছিল 
প্রাকার ঘের । তান এটিকে হাজারীবাগ জেলায় দামোদরের নিকটে অবাস্থিত 
জান্গাও বলে সনান্ত করেন। কিন্তু, জগদীশচন্দ্র জেন বলেন, জান্তগাও পাটনা জেগায় 
আধুনিক পাবার কাছে কোনে। জায়গায় হবে। পারসনাথ পাহাড়ের চারাঁদকে অনেক 
জৈন শ্রমণ ঘোরাফেরা করতেন ; ফলে, আশ্চর্য নয় যে, মহাবীর কেবলদর্শন লাভ 
করবার জন্যে ওখানে গিয়েছিলেন । 


বৈশাখ, ১৩৮৪ ১৪ 


কিন্তু, এই সনান্তীকরণে একমাত্র আপাতত হলো, যে জান্তর়গামে মহাধীর কেবঙ্গ- 
জ্ঞান পাত করোৌছলেন, সেখানকার খজুপাঁলিফা নর্দীটকে বরাবর নদের সঙ্গে সনান্ত 
করা হয়েছে । পাটন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মিথিক্খাশয়ণ পাণ্ডে বলেন, আমরা বলতে পারি 
না, কিভাবে দামোদরের নিকটবর্তী গ্রামকে প্রাচীন জানিয়গাম বলে সনান্ত কর হয় । 


তবে সম্ভব যে, কোনো সময়ে দামোদর হয়তে। সেই চ্ছানে বরাকরের পুরাতন খাতে 
প্রবাহত হতো । (719 /115101102/ 08০00191017 8170 7০0/0০90/1819/ ০/) 
91/58/, 1963. 2০. 183-84 ) 'মাঁথলাশরণ পাণ্ডে. মহাশয় তার উপরোস্ত 
গ্রন্থে বরাকর প্রসঙ্গে লিখছেন £ 

71658818181 11585 117 019 11115 01 010101818010101 810 110/5 
110)01) 079 01510110101 11828110801. 111 95565 11700 1786 51919 
0 /650 8917091 ৪9 101906 081190 10 0198 18119 0 1115 ৬61 
1/51 017 189 01810 ০1010 নি811/8 1109. 7178 11৬51 15 
1)011102110045 1109 00181 11619 ০01 0715 81928. 

17191 71010811168 19 17781100180 11) 08 /65/025065 11 079 
21811110117) 0 115 78179--0)110৬9118, 17189 6১৫ 585 0181 
91)8৬110 8171৬80 11818 701) [৬81111179108৬5 810 8119119৫ 
/5//8//3 017 011 501110151 91778110110810101 0) 008 102811€ 01 1115 
1৬81 11 [08 (০0৬41919110 01 41111011119 018118. 

এ. ০. 811) 01111150081 1019 01908 17851 10910908190 90179- 
৬/70919 17881 0009117 728৬৪100111, 17 09 78077 01511010 1801। 
(€81/8178 ৬11৪/০ 11709101195 1 ১/10 078 48110110801 017 019 
[0810081. (115. 5, 5109৬917501 5895 081 "1819৬118518 $94 117 ৪ 
01808 1701 ৬91 181 0) 28189189101) 11115 05180 111101)118- 
0191719. 

1115 11৬91 15 30119601795 90911 7101019 ০1 79104৬81118. 719 
15117095005 15 00015 5116171 হি 11789 ৬118939 810 0168 11৬৪1 
1109৬170 06190, 

ও. 1. 09৬ 585 0781, 11781700911) 191)19189 ০017 019 0811 ০01 
11782 88181581, 91911 11165 8৬/৪৮ 01) 51110110915 15 ৪17 
17501101601) ৬৮110 58615 10 17181001 1189 18118 01 0178 11৬81 
31009110689. 119 1175011001017 ৬/৪9 010098101 191691 01919 0 
18 01101781 19110018 ৬/101 585 01700810117 ১11171101)118- 
01878. | 
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১৮ প্ামণ 


91001010811 09 1791011100181111000 01 28৬৪106)11. ৭ 001959911, 
0916 15 170 11৬51 17 019 1009811 01 28৬৪ ৬/1101 0817 06 
10917090 ৬/101) 076 81101917 310810911198 2170 68৪৬৪ 11561 /85$ 
(101 ৬9115170005 08019 06 0981) 0 108918৬1177. 115 
01816019, 170? 111101010891019 1178 ৬/1791 18018৬118 210811790 
911101191)11611 18 95 ৬/৪1)0181110 11 1168 1008111 ০01 09 
28189180111] 11101 /85 580190 1[018065 ০৬/170 10 019 
08010101701 0769 06801) 01 28158179018 01819. 

/00185911 )81110110398017 15 01) 108 [08170091119 001 
৬/9 00 1701 110 81 95111118111 065/961) 018 18169 10081700981 
810 71011091108. 50 ৬/8 26 10. 5018 ০01 119 10081101) 01 
015 11৬61 17017 ৬/৪ ০0217 58 10৬4 0115 ৬/০10এ 00010 08 011910510 
700 89181681, 017 ৬/959 0811 08 17590110001 185 09911 
10010. (০০. 81-12). 

জান্তয়গাম ও খঞ্জুপালিকা সম্পর্কে এই ধরণেব সিদ্ধান্ত বিহীন গবেষণার 
পরিপ্রেক্ষিতে আম সন্ধান শুরু করি । হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের 120/108/ 
/715601/ ০01 470/5776 /7012 গ্রন্থ থেকে জান্তিকগ্রামের পাঠান্তর পাই 
1101818018178 ( জৃভক গ্রাম) বা ১)17001|ন (জৃভিল); 7162 /1229/1 
07/91/7157) ও 01. 0. 5 621708%-র বই থেকে ব101081118 ( ধজুপালিকা ) 
নদীনামের পাঠান্তর পাই 81016)18 ( খজুকুলা ) বা ন1//8118 (ধজুবালকা )। 
সৃন্লেখকগণ দূরবর্তী স্থানের লোক হওয়ায়, তারা এই অণ্ুলের স্থান নাম নিধধারণে 
একমত হতে পারেনান । 


বর্তমান জন্তিগাও-এর আমি সন্ধান করি হ:জারাবাগ জেলার রজরূপ্যা 
থেকে । সেখানে দামোদরের সঙ্গে এসে মিশেছে ভেরী বা ভৈরবী নদী। 
প্রাচীন শিলাভীমর সেই সঙ্গম থেকে তিন/চার মাইল দূরে ভৈরবী নদীর তীরে 
জাঁভয়াগাও ছোট্ট একটি সান্নবেশ, ওরাও মুণ্ডা অধ্যাধত পল্লী, এীতিহাবিহীন। 
রাজর্প্য এবং দিশেরগড় থেকে দেখলাম, দামোদর নদ কোনোও কালে বরাকরের 
পুরাতন খাতে প্রবাহিত হয়নি । আর বর্তমান নগর বরাফরের আসল নাম 
বেগুনয়। । ষ্টেশন বরাকর এই মূল নামাট আত্মসাৎ করেছে । বেগুনিয়া আত 
প্রাচীন মন্দির-সমান্বত জৈন-প্রভাবত এলাকা । বাকুড়ার আম্বকানগর-পরেশনাথ 
মৌজাতেও বিশাল আকারের পার্থনাথ-মহাবীর বতমান। 

অধ্যাপক জ্যাকোবির অনূদিত ও সম্পাঁদত “কপ্পসূত' থেকে এবং পৃণমচন্দ বাঁন্ধচক্জ 
'ঢঢ্ড। হিন্দী জৈন গ্র্থমালার ১ সংখ্যক বই 'শ্রীকষ্পসুর মূল ওর হিন্দী ভাষাস্তর-গ্রচ্থ 


বৈশাখ, ১৩৮৪ ১৯ 


থেকে জানতে পেরোছি অট্ঠিয়গাম-বর্ধমান “বংগাল মে" হৈ।» শ্রদ্ধেয় জৈন পাগুত 
[িমলাচরণ লাহ। মহাশয়ের বিহারের বাগমতী নদীর তীরে হাথগাও ব। হাথেওাবঘা, 
হাতীটোল। ইত্যাদ আক্ছিগ্রাম-বর্ধমান নয়, একথা এখন পাটনার পাঁগুতগণই স্বীকার 
করছেন । | 

মহাবীরের আস্থকশ্রাম-বর্ধমান রাঢ়ভীমর বতমান নগর বরধমানেই 
অবাস্থিত। কিন্তু সে কোথায়? শ্রীজগবন্ধু দে, শ্রদ্ধেয় শ্রীবজয়কুমার ভ্রাচাষ*, 
শ্রীমতী সাধনা ভভ্রাচা, শ্রীঝজকুমার ভ্রাচার্য, শ্রীরাধাগোবন্দ ঘোষ প্রমুখ 
মহাশয়গণের সহায়তায় বহু তথ্য সংগ্রহ কার। আমার প্রথম ধারণ! হয়, 
আঁস্থকগ্রাম-বধণমান, মেমারী থানার বড়োয়।* গ্রাম আর খজুপালিকা নদী হলো 
বর্তমান বল্লুকা নদী । পুজনীয় 'বিজয়দা ও সাধনাদর সহায়ে আমি বড়োয়।' গ্রাম 
দেখতে যাই । ওখানে সবই আছে--বোহার আছে, হরকলা আছে; কিন্তু, আচ্ছাই 
নাই। যক্ষও নাই। জৌগ্রাম যাই। জৌগ্রামের নিকট আস্থাই ( আঁম্বৃকুট ) পাই। 
িরাত-সাংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য প্রত্ক্ষগোচর হয় । প্রবন্ধ লাখ, আবার সন্ধান শুরু হয় । 

আপাততঃ পাঁরফার বুঝতে পেরেছি, বর্তমান নগর অস্থ্যল-বধণমানই 
প্রাচীন আ্ছিকগ্রাম-বর্ধমান | প্রাচীন গ্রীক বিবরণী মতে, বধমানের উচ্চারণ 
ছিল ব্রডমন অর্থাৎ বোড়ো-ডোমন। সংষ্কতায়ত নাম হলো বধণমান। 
স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে হয়, এ নগরের আস্তত্ব ছল এখানে মহাবীরের 
আগমনের পূর্ব থেকেই । তাব “বর্ধমান, উপনামের সঙ্গে এ নামের কোনো 
সম্পক নাই । তবে, টাঁকাকারের হীঙ্গত ভ্রান্ত হলে, বুঝতে হবে সোনায় সোহাগা 
মিশেছে । মহাবীরের উপনাম বর্ধমান থেকে নগর বর্ধমানের নাম ভাপ্বর হয়েছে । 
অথবা, 'কপ্পসৃন্রেতর মতে, মহাবীর অট্তিয়গাম অর্থাৎ আস্থিক গ্রামে এসেছিলেন । 
আমাদের মতে, বোড়হাটের মহস্ত-অস্থ্যল এলাকা এই আস্থিক গ্রাম । পাশেই বধমান, 
মহাবীরের পৃবনাম অনুসারেই যার নামকরণ হয়েছে বলে ধারণা কর! হয়। গ্রীক 
এীতহাসক টলেমীর ভূগোলে 'বর্ধমানঃ"এর নাম পাওয়। যায় ব্রোডোমন । ব্রোডোমন 
শব্দাট 'বোড়ো-ডোমন* শব্দ থেকে আসতে পারে । 'বোড়ো-ডোমনই' হয়তো বর্ধমানের 
আদ নাম। পরবতাঁকালে কতকটা এর ধর্বানগত সাদৃশ্যে এবং কতকটা বর্ধমান 
মহাবীর এখানে এসোঁছলেন এই স্মৃতির প্রভাবে এ জায়গার নাম “বর্ধমান হয়ে 
থাকতে পারে। কম্পসূত্রের টাঁকাকার 'আস্থিক গ্রামের পূরবনাম বর্ধমান বলতে বোধ 
হয় এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন । বতণমান বধধমান নগরের অবস্থান আলোচ্য 
আঁস্থকগ্রাম-বধণমানের পূবাদকে আরও অনেক পল্লী নিয়ে। এবং আশ্চর্য, নগর 
বর্ধমানে বর্ধমান" নামে কোনে। পল্লী আজ খু'জে পাওয়া যাচ্ছে না । 

মহাবীরের রাঢ় চাঁরিকা প্রসঙ্গে এই জেলায় প্রসঙ্গতঃ আম মহাবীরের পাদপৃত স্থান 
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পুরিমতাল, কলছুক সান্সবেশ, হলেন্ডগ, আবন্তগাম, উন্বাগ, পালয়গাম, ভান্দির, 
পণিয়ভাম,গোড়ীম,চোরাগ সানবেশ পেয়োছি । গ্ছানগুলির বিবরণ আম [লাঁপবদ্ধ করেছ । 
এগুলি যথাক্রমে হলে।--বর্তমানের পোড়ামাতল।, আম্বক।-কালন।, হলদী, আত্তগ্রাম, 
উনে, পালিগ্রাম, ভোদয়া, পাওঁক, গোপভূমি ও গড়জঙ্গল এলাকা ৷ গড়জঙ্গল এলাক। 
দুই ছোরা গ্রাম-সীমিত | দাঁগুস্বামী শৃদ্ধবোধ আশ্রম, বলরাম ব্যানাজাঁ, আজভকুমার 
দাস প্রমুখ আমার গবেষক ছান্বৃন্দ আমাকে এ-কাজে সহায়তা করছেন। এই ভাবে 
ডঃ জগদীশ চন্দ্র জেন মহাশয়ের নির্দোশত ও অপারজ্ঞাত রাঢ় ভূমির বহু চ্ছান 
আমাদের গোচরে আসে । বর্ধমানের, বীরভূমের, মুশিদাবাদের বহু বাঙ্গালা পর্ন 
পান্রকায় প্রবন্ধ প্রকাশ কাঁর। উজ্জায়নীর ক্রম বিশ্ববিদ্যালয়ে আখল ভারতীয় 
প্রাচ্যবিদ্য মহাসম্মেলনে ১৯৭২ সালে প্রবন্ধ পাঠ ও আমার গবেষণার ফল প্রকাশ 
কার। কফোচিনের ভগবান মহাবীরের ২৫০০ নির্বাণ স্মরণ কমিটি ১১৭৪-৭৫ সালে 
তাদের স্মারকপনে আমার নির্ণয় সধতে প্রকাশ করেন। ধারওয়াড়ের কর্ণাটক 
বশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৬ সালে আমার এই ধবষয়ে সাম্পাঁতক গবেষণার ফল প্রকাশ 
করেছেন । এছাড়া, বোগপুরের জৈন যুবক পাঁরষদ এবং কলকাতার 1€. 1৬. 10018 
মহাশয় ভগবান: মহীবরের ২৫০০ নিবাণ স্মরণ অনুষ্ঠানের ইস্টার্ণ কমার তরফ 
থেকে এই বিষয়ে আমার গবেষণ। প্রকাশ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান ১৯৭৫ 
সালে। 

এবারে জ্বাস্তক গ্রাম ও খজুপালিকার কথায় আসছি । 

ভগবান: মহাবারের প্রথম বর্যাবাস অন্থিক গ্রাম বর্ধঘান নগরের বক্ষ মান্দরে । 
ফলে, আমার ধারণ। হয়, তার সম্পূর্ণ আহ্তলাভের চ্ছান বর্ধমান নগরের ধারে 
কাছেই কোথাও হবে। কার্ষকারণ সৃদের শৃঙ্খল। সাধারণতঃ দূরবর্তী স্থানে থাকে 
না। ফলতঃ সন্ধান চলে। পুরাতন রেলপথের বিবরণে (১৯২২) দেখলাম, 
জৌগ্রামের পুরাতন নাম ছিল “যোগগ্রাম'। জৃভক শব্দটি থেকে এ-নাম 'সন্ধ 
হতে পারে । জৃভক/জী ভক/জীহক/জীঅক/জীওক/জীওগ/জোগ _ যোগ/জো । গ্রাম? 
তো আছেই । এই গ্রামেকে যোগ সাধনা করেছিলেন? জৌগ্রামে এসে উত্তর 
পাওয়া গেল, 'ন্যাংটা গৌসাই"। -বাপ ঠাকুরদা্গার মুখ থেকে গায়ের লোক শুনছেন 
এই কথ। ৷ গরুর" গাড়ী বাহন গ্রাম তো। সব খবরই ধাঁরে চলে পুনুষে পুরুষে । 
কত শতাব্দী গাঁড়য়ে যায় । 

গ্রামের বাঁহরে অন্তুত পারবেশে আত পুরাতন বান্ুর উপর জৈন-পদ্ধাততে গড়া 
ছোট একটি মান্দর। অনেক পুরাতন । রেল বিবরণী মতে, এক হাজার বছয় আগে 
তোর । বিগ্রহ হলেন, জলেশ্বরনাথ । মান্দরের নীচে 'পাতালঘর়” ৷ প্রায় দশ বিঘা 
ভাঁম-পাঁরমাণ, বছু জলাশয় বিসারিত মনোরম তপোবনের পাঁরষেশে অবস্ছিত এই 


বৈশাখ, ১৩৮৪ ২৯ 


'ন্যাংট৷ গোসাই-এর মঠ? । নতুন পুরাতন নান! বৃক্ষরাজি শোভিত এই মঠ এলাক। | 
মুঙ্গেয়ে গোয়েঙকার জলেশ্বরনাথের মান্দর দেখে ঘোর ভাঙ্গলো । জলেশ্বরনাথ তো 
জৈনদেবত৷ নিশ্চয়ই । সম্ভতবজঃ ইনি মেঘ বাষ্টর দেবত। জংভন্ন বা জংভিয় বা জ্‌ভক অসুর । 
মহাবাঁরের জন্মলগ্রে যাঁন অনেক ধনদৌলত 'দিয়ে নবজাতককে সংবর্ধনা জানয়োছিলেন । 
প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা দরকার, তারকেম্বরের তাড়াপশাচ ও আস্ছিগ্রাম _ বর্ধমানের শূলপাণ 
যক্ষের সঙ্গেও মহাবীরের যোগাযোগ ছিল । এঅহাবীরের উপকারক বলো এই জংভয়, 
ংভিযন বা জভক ব৷ জৃন্তিল। অসুরুকই এখানে প্রাতষ্ঠত করা হয়েছে । ইানই 
জৌগ্রামের বর্তমান জলেম্বরনা ৷ এই দেবত। জংভয় বা জৃভক অসুরের নাম থেকেই 
গ্লামনাম জৌগ্রামের পত্তন হলে। যোগগ্রাম-বৃপে, সে আগেই আম খাঁতয়ে দোখয়েছি। 
ন্যাংটা গোসাই-এর এই মঠ এলাক।, ষষ্ঠ খষ্ট পর্বাব্দে ছিল বোধকাঁর এরই সাম্াহত 
'কামডাঙ্গায়' কামর্পের কিরাত 'কাম' জাতির সা্মবেশে ঘেরা । আমার ধারণা, 
বর্তমান জলেশ্বরনাথের মন্দিরের নীচের ব৷ অধোস্তরের বান্ুতে 'পাতালঘরে' সেই 
বৈধাবর্ত চৈতোর অবস্থান মিলবে । সে-কথ। পরে বলাছ। 
ভাষাতাঁত্বক ডন্টর রাম [সং তোমর কষে দেখালেন, জগ্তিয় শব্দ থেকে জো শব্দ 
[নম্পন্ন হতে পারে । ভাষাতত্বের একাধিক নিয়মে জৃভক শব্দ থেকে (জৃভক জউভক 
জউহক/জউঅক/জউওঅ/গ/জউ/জোগ -জৌ ) আরও সহজে আমরা জো শব্দ পেয়ে 
যাই। 'গ্রাম' 'দিয়ে গ্রাম নাম আত পুরাতন, শিশুকাল থেকে আমাকে বুঝিয়ে ছিলেন 
আমাদের অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় । এখানে জতু-জো বা গালার কারবার 
কোনোকালে ছিল বলে খবর নাই। ফলতঃ, জ্রভকগ্রাম যে জৌগ্রাম, সে-বিষয়ে 
ভাষাতত্বের দিক থেকে আম নিঃসন্দেহ হলাম । 
[ ক্রমশঃ 


মহাবীবের উপসগস্থল উত্তর-বাঢ় 
শানিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
অধ্যাপক, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়, সাইতিয়া 


একথা সকলে জানেন ন৷ যে বঙ্গদেশের এই পাশ্চমাংশে মহাবীর তার সাধনকালে 
একাধকবার পদার্পণ করোছলেন । তবে উৎসাহী গবেষকদের নৃতন নৃতন গবেষণা লব্ধ 
তথ্যের ভীত্ততে আজ একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় যে এই রাট্দেশে এমন বহু চ্ছান 
আছে য। মহাবাঁরের উপসর্গস্ছল হওয়ার গৌরব রাখে । 

প্রবুজিত হবার পরই মহাবীর বর্তমান সণওতাল পর্গণার অন্তর্গত দেওঘর শহরের 
নিকটবতাঁ তিউরমোরনাচ পাহাড়ের মুখ্যশৃঙ্গের উপর বিস্তৃত সমতল ভূমিতে অবাস্থত 
মোরাক আশ্রমে এসে উপাস্থিত হন ও সেখানকার কুলপতি দুইজভ্তকের অনুরোধে প্রথম 
চাতুমম।স্য সেখানে ব্যতীত করতে মনস্থ করেন । মনোরম স্থানে ধ্যানে নাবিষ্ট অবস্থায় 
১৫ দিন আতবাহত হয়ে যায় কিন্তু বাধা আসে সেখানকার অন্যান্য তাপসদের কাছ 
হতে । তাদের অপ্রীতিভাবের জন্য মহাবাঁর চাতু“মাস্যের নিয়ম ভঙ্গ করে সেই আশ্রম 
পরিত্যাগ করেন ॥। মহাবীরের তপস্য। দ্বারা পাঁবিন্র হওয়ায় এই মোরাক আশ্রমের নামে 
সেখানকার ঝরণ। হতে সৃষ্ট সুবর্ণ বালুক। নর্দীর নাম হয় ময়ুরাক্ষী । 

বেগবতী অজয়ের তীর ধরে চলতে চলতে মহাবীর আস্ছিক গ্রামে ( বর্তমান মঙ্গল- 
কোট ) এসে পৌঁছলেন । এখানে সারারাত শৃলপাণি যক্ষের ভীষণ উপসর্গ সহ্য করে 
রান শেষে তাকে উপশান্ত করলেন। এই শুলপাঁণ যক্ষই কালে শূলপাঁণি শিব নামে 
প্রাসদ্ধি লাভ করে । মহাবাঁর সেই আস্ছিক গ্রামে চাতুম্াস্য ব্যতীত করে অজয়নদী 
পার হয়ে বর্তমান বোলপুর, পুরন্দরপুর ইত্যাঁদ গ্রাম আতিক্রম করে উপাধ্যায় শ্রীবনয়- 
[বিজয় মহারাজ বিরাচত কপ্পসূত্র সুখবোধিকার ১৯৩ পৃষ্ঠায় ১৭ কলমে উল্লোখত 
দাক্ষণবাচাল ( ডেউচ। ) গ্রামের নিকটবতাঁ ( সতীঘাট ) সুবর্ণবালুকার তীরে ( ময়ুরাক্ষীর 
অপর নাম ) সরাক €শ্রাবক ) জাতি অধ্যাফত জয়তারা, বিলকাঁদ, বাশকুঁল গ্রামের 
মধ্যে দিয়ে সিদ্ধেশ্বরী নদীর দাঁক্ষণে শীতল ও উদ, প্রশ্রবণের 'নিকটে গিয়ে ধ্যানমগ্ন 
হলেন । পরে সিদ্ধেশ্বরী নদী পার হয়ে মহাবার বৃন্দাবনী হয়ে সাতগড় তরণী বার 
পাহাড়ী ( মশানজোড়ের দক্ষিণ পাশে) এসে পৌঁছলেন । এখানে তার স্কন্কাস্ছত 
দেবদৃষ্য বস্ত্র কাটায় আটকে পড়ে যায় ও তান নবন্ত্র হন। এই জঙ্গলাকীর্ণ ্থানাট 
তীর্ঘস্থানে পাঁরণত হয় । এখানে প্রাচীন মন্দিরের পুরানো পাতল৷ ইটের স্তুপ আজও 
রয়েছে ৷ মগুরাক্ষীর তাঁর ধরে মহাবীর ফিরে গেলেন মোরনাচ গ্রাম বা মোরাক 
সান্লবেশে । 


বৈশাখ, ১৩৮৪ | ২৩ 


আবার মহাবীরের প্রবুজন সুরু হল। এবারে তিনি এলেন দাক্ষণ বাচালের 
(ডেউচা, সাহীথয়। ) দিকে । (কল্পসূত্র সুখবোধিকা ২০৩ পৃঃ) দক্ষিণ বাচাল থেকে 
সরল ও ছোট রাস্ত৷ ধরে উত্তর বাচালের দকে অগ্রসর হলেন | কিন্তু রাখাল ছেলের৷ 
তাকে এ পথ এক ভীষণ সাপের কথা বলে যার চোখের দৃষ্টিতে সব কিছু পুড়ে ছাই 
হযে যায় এবং আরো৷ বলে তান যেন ওপথ 'দিয়ে না গিয়ে দীঘ হলেও নিরাপদ পথ 
1দয়ে যান। িস্তু তিনি তা না গিয়ে সেই পথে এগিয়ে চললেন। কনকখল 
আশ্রমের ষক্ষমণ্ডপে €যেগী পাহাড়ীর দিকে ) দৃষ্টিবষ সাপ তাকে আক্রমণ করল । 
মহাবীর কিন্তু বিন্দুমান্র বিচলিত হলেন না। 'বুজ্ঞ বুজ্ম চওকো1সয়' বলে আশীরাদ 
কর:লন। সেকথা শুনে সাপের পূর্বজন্মের কথ স্মরণ হল। সেজম্মে সো ছল 
গোভদ্রমুনি । ক্রোধে মৃত্যু বরণ করে পরবর্তা জন্মে সে কনকখল আশ্রমের তাপ 
কুলপাঁতির গৃহে জন্মগ্রহণ করে। সে জন্মেও ক্রোধবশতঃ মৃত্যু হয়। ফলে 
সর্প যোনিতে জন্মলাভ করে। অনুতপ্ত চণ্ড কৌশিক পাদোপগমন অনশন অবলম্বন করে 
পড়ে রইল । তীবু পীঁপালকার দংশন সহ্য করে পনেরো! দিনের দন দেহত্যাগ 
করে অষ্টম দেবলোক প্রাপ্ত হল। মহাবীরও এই পনের দিন একাদক্রমে দণ্ডায়মান 
হয়ে ধ্যানচ্ছ রইলেন । চও্কৌশিকের নামে সেই যক্ষের মণ্ডপ (যোগীপাহাড়ীর নিকট ) 
যেস্থানে অবাস্থত ছিল তার নাম হয় কৌশক। । বর্তমান নাম উসক। | 

আজও এন্ছানের জনসাধার'ণর মুখে শোন যায় যে তার! পুরুষানুরুমে শুনে আসছেন 
যে এই সাপের বিষে কুস্তকারের কীচ। হাঁড়র থাক পুড়ে লাল হয়ে যেত (জৈন শাস্ত্রে 
উল্লেখ পাওয়া যায় যে চ্ড কৌশিক সৃধের 'দকে তাকিয়ে চোখ হতে আগ্ন বর্ণ করত ) 
ও এক ১৬ মাসের বালক সম্বযাসী এখানে এসে সেই ভীষণ সাপকে উপশান্ত করেন। 
এই ১৬ মাসের বালক সন্ন্যাসী মনে হয় ভগবান মহাবীর কারণ তার দীক্ষার সময় হতে 
এই ঘটন৷ সংঘাটত হবার কাল ১৬ মাস। তাছাড়া এই ধরণের সাপের কথাও এই 
স্থান ছাড়। ভারতের আর কোথাও শোনা যায় নি। 

এখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করি । সখইতিয়াবাসী ৮৭ ব্ষাঁয় বৃদ্ধ ডাঃ 
কিশোরী মোহন চট্টোপাধ্যায় বলেন যে সেকালে গদাধরপুরের নিকটচ্থু দ্বারকানদী 
হতে বালি আন। হত । বাঁলতে সোনা ও রূপার কণা দেখতে পেয়ে সরকারী ইঞ্জনীয়ার 
পার্কৰন সাহেব সেই সোনা-রূপার উদগম চ্ছানের সন্ধান করলে লোকে তাকে 
যোগাপাহাড়ীতে যেতে বলে। যে-গীপাহাড়ীতে সাপের বিলে সোন৷ রূপার কণ৷ 
দেখতে পেয়ে পার্কসন পাহাড় কাটার জন্য মঞ্জুর নিয়োগ করেন । কিন্তু কাটা আরন্ত 
হতেই মজুরদের মুখে রন্ত ওঠে ও কয়েক জনের মৃত্যু হয় । এই 'বাচন্র ঘটনায় হতোৎসাহ 
হয়ে পার্কসন পাহাড়টাকে ধবংস করতে মনস্থ করেন। সামনের নদীতে প্রাচীর বেধে 
জলপ্রবাহকে পাহাড়ীর দিকে ঘুরিরে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু নদাঁর অল্প দূরে অবাস্থিত 


২৪ শ্রমণ 


দ্বারবাঁসনীর (জৈন সাহিতোর বৃক্ষবাসনী কাঠপুতনা, ব্যস্তর দেবী ) মন্দিরের কাছ হতে 
নদীর উজান বেয়ে ভেসে আসা শালকাহের এক মস্ত বড় গুড় এ প্রাচীরকে ভূমিস্যাং 
করে দেয় । নদীর বাধের ভগ্রাবশেষ এখনও দেঁখ। যায় । লক্ষ লক্ষ টাক। নষ্ট করে 
পার্কসন নিরাশ হয়ে এ কাজ বন্ধ করে দেন ।১ 

যোগীপাহাড়ী হতে মহাবাঁর ভিক্ষাচর্যায় বার হন ও রাউতোড়ায় (উত্তর বাচাল ) 
নাগসেনের গৃহে পায়সান্ন গ্রহণ করেন। রাউতোড়া হতে তীন সোনারগাঁড়য়ার 'দিকে 
অগ্রসর হন। সোনারগাঁড়য়৷ চ্থানাটই জনশ্রাত অনুসারে এক মহাবিষধর সাপের 
দৃঁষ্টীবষে দগ্ধ হয়ে আঙ্গারগড়িয়া নাম প্রাপ্ত হয়। এই পথ দিয়ে তিনি স্বর্ণবালুকানদীর 
তীরবর্তী প্রাসন্ধ নগরী সেয়াবয়ার (শ্বেতাস্বকার 1দকে প্রবুজন করেন । সেই (সয়াবয়াই 
বত'মানের সশহীথয়া । | 


১পার্কসনের সহকারী ইঞ্জিনীয়র দেবেন্দ্র নাথ সান্যালের ডায়েরী দৃষ্টে ঠার 
দ্রাতুষ্পনুতর জ্ঞানেন্দ্র নাথ সান্যাল এই ঘটনার বিষ জানতে পাহুরন । তিনি কিশোরী 


বাবুকে সেই ডায়েরী দেখান । 


কাঁপঞ্জল ঃ 
প্রদোত £ 


কঁপঞ্জল £ 
প্রদ্যোত ঃ 


কাঁপঞ্জল £ 


প্রদে]াত £ 


কাঁপঞ্জল ঃ 


প্রদযাত £. 


মৃগ্যাব্রতী 

[ পূর্বনুবৃত্তি ] 

. ষষ্ঠ দৃশ্য 
[ প্রদ্যোতের স্কন্ধাবার । 'বিদূষক ও প্রদ্যোত ] 
আরে পানপানে মহারাজের অনুগ্চ 2 
তুম ঠিকই বলছ কাঁপঞ্জল। এখন যে মাঁদরা সতত আম 
পান করাছ তাতে মন-মাতাল হয়ে আছি, মনে হয় এত 
মাদকত৷ সংসারের কোনে মাঁদরাতেই নেই । 


একি বলছেন মহারাজ | 

সাঁতাই বলাছ। বিশ্বাস করে, কাঁপঞজল, মৃগাবতীর ওই রূপ 
চণ্ড প্রদ্যোতকে প্রেমিক প্রদ্যোতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে । 
তাইত দেখাঁছ মহারাজ! আপাঁন কি এরপর আপনার খা 
ধারণ করতে পারবেন ? 


তোমার অনুমান থে নয় । খা ধরতে বোধ হয় আর পারবন। । 
তুমি শুনলে হাসবে কিন্তু না বন্লও আমি পারছি না। এখান 
হতে দেখা যায় মুগাবতীর কক্ষ বাতায়ন, আমি বিনিদ্রু রজনীতে 
অপলক ওই দিকে চেয়ে থাক । এক অনাস্বাদত আনন্দে ভরে 
ওঠে আমার দেহ ও মন। পুলকিত হয়ে ওঠ রাঁন্রর নিস্তদ্ধ 
আবহাওয়। ৷ দীপাঁশখার সেই মৌন আলোক আলোকিত করে 
দেয় জন্ম জন্মান্তরের ন জানি কত বেদনা । আচ্ছা কঁপঞ্জল 
তুমি কি কখনে। কারু সঙ্গে প্রেম করেছ । 


না মহারাজ । মোদকের প্রেম বাতীত হল বাল্যকাল আর 
যৌবন ? যৌবনে ব্রাঙ্গণী এমন ভাবে আমায় আগলে রাখল যে আর 
কোথাও প্রেম করার সুযোগই পেলাম না। 


“ঞ তোমার 'দুর্ভাগ্য । আমি এখনো তাকে দোখান তবু এখান 


হতে কষ্পন৷ করতে পারি ঘষে দে এখন কি করছে। 


খ্৬ 


কাপিঞ্জল £ 


প্রদ্যোত ঃ 


দ্বারপাল £ 


প্রদ্যোত £ 


রোহ £ 


প্রদ্যোত £ঃ 


কাঁপঞ্জল £ 


প্রদ্যোত £ 
কাপঞ্জল ঃ 
প্রদ্যোত £ 
কাপঞ্জল £ 
প্রদ্যোত £ 
কাঁপঞল £ 
প্রদ্যোত £ 


শ্রমণ 


আচ্ছ।***আপান হয়ত ভাবছেন সেও আপনার মত আপনার 
কথা চিস্ত। করে 'বানিদ্রু রজনী বাতীত করছে । 

ৃ হা 
[দ্বাপাল আগছে ] : 


[প্রণাম করে ) মহারাজ আপনার সঙ্গে দেখ! করার জন্য রোহ 
বাইরে দাড়িয়ে রয়েছে । . 2 
[ভিতরে পাকিয়ে দাও তকে । ৰ 

[দ্বারপাল, প্রণাম ক'র চলে বাচ্ছে। রোহ ভিতরে এসে 
প্রদ্যোতকে প্রণাম করছে | 

মহারাজ | এখুঁন খবর পেলাম কৌশান্বীপাঁত শতানীকের এইমান্ত 
মৃতু, হয়েছে । কৌশাস্কীর সেনায় নৈরাশ্য ছেয়ে গেছে । দুর্গ 
রক্ষা সান্দি্ধ । | রন 
ওঃ! আচ্ছা, তুমি যেতে পার । 
[ রোহ চলে যাচ্ছে] 


এখন খুদ্ধ জয় খুব সহজ হয়ে' গেছে এবং মৃগাব্তীকে পাওয়াও, 
না মহারাজ ? | 

[ চাস্ততভাবে ] হা । 

কালইত তৃতীয় দিনের শেষ দন । 

হা । 

মহারাজ ! র ূ 

কিছুক্ষণ আমায় একল| থাকতে*দাও |. 

[ যেতে যেতে ] আসব পার? 

না। তার কোনে প্রয়োজন নেই । 


রঃ এ 


সপ্তম 'দৃশ্য 
'[ রাজাজ্পুর ]. 
দেবী 1. 8, ] . ট 
1 ॥ । 7 2 


। আগনাকে আরে শন্ত 'হতে 'হবে  এই৭সঞ্ষট মুহূর্ঠে আপনার 
. বিচাঁলত হলে, ছলবেনা, 1 .. . 1.1,., 


1খ, ১৩৮৪ 


জাপা 


মৃগাব্তী £ 


কৌশকী £ 
মৃগাব্তী £ 


কৌশকী £ 
মৃগ্গাব্তী £ 


কৌশকী £ 
মৃগাবতী £ 


কৌঁশিকী £ 
মৃগাবতী £ 


কৌশকী £ 
মৃগাবতী।, £ 


275 


৭৫ 


আমি একটুও বিচলিত হইনি ভগগবতী ॥ মহারাজ যাবার সময় 
রাজ্য রক্ষা ও বংশ রক্ষার যে গুরু দাঁয়ত্ব আমার ওপর 'দিয়ে 


"গেছেন সৈই গুরু দাঁয়ত্ব আমায় বহন করতে হবে। কাল 


সারা রাত সেই কথাই চিন্তা করোছি। 
কিন্তু আম শুনলাম আপ্গাঁন কৌঁশান্বীর সৈনাদের ছাউনিতে ফিরে 
যেতে বলেছেন। 


হা বলোছ। কারণ প্রাতরোধ করে দুর্গ রক্ষা করতে তারা সমর্থ 
নয়। প্রদ্যোতের সৈন্যবাহনী অনেক বেশী সুগঠিত ও 
শান্তশালী । 

কিন্তু আপাঁন কি নিজের কথ। কিছু চিস্ত। করেছেন ? 

আমার নিজের কথা আম 1চস্ত। কারন । উদয়নকে আর 
কোথাও পাঁঠ;য় দেবে এখন তাও সন্তব নয় । কৌশাস্বীর দুর্গ 
চারাদক হতে অবরুদ্ধ । অথচ তার রক্ষা আমায় করতেই হবে। 
কৌশাস্বীর সেন। ন। তার রক্ষা করতে পারবে না৷ আমার । তবে 
কেন এই রন্তগঞ্গ। প্রবাহত কার 2 

ত:ব আপাঁন কি করতে চান ?-__আত্মহত) । 

নানা । আম ক্ষান্রয় কন্যা । যাঁদ মরতে জান ত বাচভেও 
জান । আমাকে কৌশাস্বীর দুর্গ অভেদ্য করতে হবে ও ৫সনাদল 
সুগাঠত ও শান্তশালী । উদয়নের রাজ্য নিফণ্টক করেই আম 
মরতে পারি; তার আগে নয়। 

তবে আপনি কি স্থির করেছেন 2 

সেই কথাই চিন্তা করাছ । এবং এখন এক 'ঈদ্ধান্তে এসেও 
পৌঁচেছি । ভগ্গবতী! এই কাজে আপনিই আমার একমান্ত 


' গহায়ক হতে পারেন আরি কেউ' নয় । 
' আম '? । । 


হা আপনি । অন্য কারু উপর আম বিশ্বাসই করতে পারবনা । 
তাছাড়া আপনি আমার হিতাকাঁক্ষণী । 

[ কানে কানে কিছু বলছেন ] 
না না, এ অসন্ভব। 


1 | 


1 1 ॥ 
অসম্ভব, ক্ন্।? , আমাকে . এখ্ন ভাবতে হবে কেবল উদয়নের 
জন্য। 


৮৪৮11 ০) 


৮ 


কৌশকী ঃ 


মৃগাবতী 


কৌশকী £ 


মুগাবতা £ 


২য় সোনক £ 
১ম সৌনক £ 
২য় সৌনক £ 
১ম সৈনিক 
২য় সৌনক 
১ম সোনিক £ 


২য় সৈনিক £ 
১ম সৌনক £ 
২য় সৈনিক £ 
৯ম সৈনিক £ 
২য় সৈনিক £ 
১ম সৌঁনক ঃ 
২য় সৈনিক £ 


মদ 


[ আবার কানে কানে কিনতু বলছেন ] 

বুঝতে পেরেছি । সব কিছু বুঝতে পেরোছ! অপনার মত 
বুদ্ধ স্ত্রীলোকে কেন পুরুষদের মধ্যেও পাওয়া যাবেনা । 

ভগবতী! এই কাজে আমার আপনার সাহায্যের প্রয়োজন । 
এসংবাদ যাঁদ আর কারু দ্বারা পাঠাই তবে প্রদ্যোত ত৷ বিশ্বাসই 
করবেন না। তাছাড়। দূতের মারফৎ পন্ধ পাঠানোও উাঁচত নয় । 
যাদ আর কারু হাতে পড়ে যায় । 

তবে তাই হোক। এই সংবাদ নিয়ে আমিই যাব । 
কোথাও যাতায়াতে বাধ৷ নেই । 

সেই জনাইত আপনাকে কষ্ট 'দাচ্ছে। 
থাকব । 


আমার ত 


এর জন্য সতত কৃতজ্ঞ 


অস্টম দৃশ্য 


[ প্রদ্যোত সৈন্যদের শাঁবর । এক (সানক বসে তলোয়ারে ধার 
দপ্ছ ] 


বন্ধন এ ! তুমি কি করছ ? 

দেখছনা । তলোয়ারে ধায় দিছি । 

তলোয়ারে ধার ? 

ই। খাপে পড়ে পড়ে মরচে লেগে গেছে । 

তলোয়ার. 

ব্যবহার না করলে সব কিছুতেই মরচে লেগে যেতে পারে । এমন 
1ক বুদ্ধতেও। এতে তলোয়ার । কিন্তু কত আমরা কৌশার্থী 
কিজন্য এসোছি । তীর্ঘ যান্তা করতে ন৷ লড়াই করতে ? 

লড়াই করতে । 

লড়াই হচ্ছে ? 

না। 

তবে কি হচ্ছে? 

কিছু হচ্ছে ন। 
কিছু হচ্ছেনা ৷ তবে ওই বে সারি সাঁর লোক যাচ্ছে ওরা কাযা? 
আমাদের সৈনিক । 


(রসঃখ, ১৩৮৪ 


৯ম সৌনিক £ 
২য় সৈনিক । 
১ম সৈনিক £ 
২য় সোনিক ঃ 


১ম সৌনক £ 


২য় সৌনক £ 
১ম সোনিক £ 
২য় সোনক ঃ 
১ম সোনক £ 
২য় সোনক £ 
১ম সোনিক £ 
২য় সোনক £ 
১ম সৈনিক $ 


২য় সৌনক ॥ 
১ম সৈনিক ঃ 


১ম সোনক £ 


জয়ন্ত ॥ 
১ম সৌনক £ 
জয়স্ত :£ 


১ম সৈনিক £ 
জয় . 


ন৪ 


ওর। কি করতে যাচ্ছে ? 


কৌশ্স্বীর দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় করতে । 


আর ওদিকে দেখো । ওরা কোথায় যাচ্ছে ? 

কৌ শাস্বীতে খাদ্য সপ্তার পৌছাতে । 

ওর কারা 2 

আমাদের সোনক । 

থাদ্য সন্ভার যাচ্ছে কোথ। হতে ? 

আমাদের সংগ্রহ হতে । 

জানে। কিজনা নিয়ে যাচ্ছে ? 

না। 

মনে হচ্ছে তোমার মাথায় কেবল গোবর ভরা রয়েছে । 

গোবর । কেন? 

তবে বুঝতে পারছ না কেন? আমরা যুদ্ধ করতে এসোছি না 
কৌ শান্ীর দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় করতে 2 আমাদের খাদ্য সন্তার 'দিয়ে 
কেন ওদ্দর সংগ্রহশাল। ভরে তুলছি ? মনে হচ্ছে আমাদের প্রবল 
প্রতাপান্থত মহারাজ প্রদ্যোতের বুদ্ধ কাঠ হয়ে গেছে। 

ঠিক বলছ তৃমি। এ দানসত্র কিজন্য ? 

সেই কথাইত আম বলাছ--এদানসত্ কি জন্য? ভেবোছিলাম 
যুদ্ধ জয় করে সোন। চাঁদ হার৷ মুক্ো লুটেপুটে নিয়ে যাব । কিন্তু 
এখন দেখাঁছ চালকলাও জুটবে না । ওই দেখ এই নাটকের সৃত্রধার 
এদকেই আসছে । 

[চিন্কারের প্রবেশ ] 

এসো এসো । প্রাতশোধ প্রাতশোধ করে মহারাজকেত খুব তাতিয়ে 
1দয়োছলে । এখন এক হচ্ছে ? 


বান্তষে আমিও বনু ঘুষতে পায়্াছ না। শতানীফেক্ ঘৃত্য 
হয়েছে । যুদ্ধ জয় তা সহজেই হয়ে যেত। 

তাইত আম বলতে বাচ্ছলাম 1কিস্তু মহারজের এমন দুর--ন। না 
বুদ্ধ কেন হল ? 

সেকথ। কেউ জানেনা । ন৷ 
আশ্চর্ম চকিত। তরে-- 
তবে কি? 

শুনলাম পাঁরবুঁজকা কৌ'শকী যোদন মহারাজের সঙ্গে দেখ 
করেছিলেন, মহারাজে সোঁদন হতে এই পারবর্তন এসেছে। 


মস্তী, না সেনাপতি । সকলেই 


৩০ 


১ম সোনক £ 


২য় মানিক £ 
জয়ন্ত £ 
১ম সৌনক £ 


১ম নাগরিক £ 
য় নাগারক £ 
১ম নাগরক £ 


২য় নাগারক 2 
১ম নাগারক £ 


২য় নাগাঁরক ঃ 


১ম নাগারক £ 


২য় নাগারক £ 
১ম নাগারক ঃ 


২য় নাগারক £ 


১ম নাগরিক £ 


পর্ণ 


ওঃ বুঝোছ। মনে হচ্ছে মহারাজকে ক্ষ*ণক না কঞ্জে উীর্ন 


ছাড়বেন না । সহম্র' মল, এখন আমাদেয়ো তলোয়ার ফেলে হারতে 

ভক্ষ। পান নি'ত হবে। টু 
সেও ব। মন্দ কী'? রী | রি 
তাতে আমও কিছু শান্ত পাব। 

যত সব কাপুরুষ । 

[ আবার তলোয়ারে ধার "দিতে থাকবে ]. 

নবম দৃশ্য 
[ কৌশান্বীন রাজপথ ] 

[কিছু বুধতে পারহ ? 
. কিসের 2 

কিসের আবার কি? দুর্গ প্রাকার সুদৃঢ় হচ্ছে । গ্বার ও অর্গল৷ 
সমস্ত মেরামত হচ্ছে । শতন্ৰী হ্থাপিত হচ্ছে। সৈন/দল বাস্ধিত 


করা হ্ছ। 
[কছু ভেবেছ ? 
মনে হচ্ছে খুব জোর লড়।ই হবে। 

ছাই হবে। এসব যাদ অমমাদের সৈন্যর। করত তবে বুঝতাম 
যুদ্ধ হবে কিন্তু এসবত করছে ওই দাসীপুণ প্রদ্যোতের সৈন্যর। | 
মনে হচ্ছে এর মধ্যে কিছু রহগ্য রয়েছে । 

তাই নাকি ভাই £ 

হই), আন ঠিকই বলছি। কাউকে বপ না । আমার এক দূর 
সম্পর্কের শ্যালক হচ্ছেন দণ্ড- গ্রাহক । (তিন মহ।মাতে।এ কছে 
শুনছেন যে মাহারাজের মৃত্যুর দ্বতীয দিনই মহারাণা কৌশান্বীর' 
সমস্ত দ্ব।র খুলে [দঝার অ'দেশ 1দলেন ও বললেন, প্রদেযোাতের সৈন্য 
যাদ কৌশাস্বীতে প্রধেশ করে:তবে যেন তাদের বাধ। ন। দেওয়। হায়) 
কারণ? 

কারণ কিছু' মহার।ণী বলেনান, শুধু এইমার বলেছেন, ওয়।' আমাদের 
[মত পক্ষ । 


ভারে ভারে অস্ত্র শন্ত্র ও রসদ আসছে । এ সম্বন্থো 


' মি পক্ষ ! হা 


শেষে কি মহারাণী প্রদ্যোতের খপ্পরে পড়ে গেলেন । 

না না সেকথা বলনা। সে কথা বলাত দূর চিন্তা করাও পাপ।' 
জানো না তিনি কোন কুলের কন্যা । 'সে খশ হৈহয় বংশ ।- 
আমার ত মনে হয় দাসীপুরই গুর চালে আটকে পড়েছে । 


বৈশাখ, ১৯৩৮৪ 


২য় নাগারিক £ 
১ম নাগারক £ 
হয় নাগারক £ 


১ম নাগাঁরক £ 
২য় নাগারক £ 
১ম নাগারক £ 


৩১ 


সেকিরকম? সে কিরকম 
মহারাণী ওকে দিয়ে দুর্গ সুদৃঢ় করিয়ে ওকেই তাড়িয়ে দেবেন । 
প্রদ্যোতও ওত ক।চ। ছেলে নয় । দেখছ ন। সমস্ত কৌশাস্কী প্রদ্যোতের 
সোনকে ভেরে গেছে । এখন ওদের এখান হতে উৎখাত করা 
চারটি খানি কথ নয়। 
তবে কি হবে ভাই ? 
তি করে বলব । দেখতে থাক য। হচ্ছে । 
আরে বাঁষ্ট নেমে গেল । 
[ আশ্রয়ের সন্ধানে দুজনে ছুটছে । বড় বড় ফোৌটায় বৃষ্টি হচ্ছে। 
ময়ূর নৃত্য করছে ] 

[ ক্রমশঃ 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরদ্ 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরেব জন্য গ্রাহক হতে 
হয। প্রাতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা । বাঁষক গ্রাহক 
ঠাদা ৫ 0০01 


শ্রমণ সংস্কাঁত মূলক প্রবন্ধ গল্প, কাঁবতা ইত্যাঁদ সাদরে গৃহীত হয । 


যোগাযোগেব ঠিকানা ॥ 


জৈন ভবন 
পি-২৫ কলাফায় স্বীট, কলিকাতা-ও 
ফোন; ৩৩-২৬৫৫ 


অথব৷ 


জৈন সৃচন। বেন্দ 
৩৬ বদ্রীদ স টেম্পন স্ট্রীট, কালকাত। ৪ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 


কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টৃডিও ৭২/১ কলেজ স্্ীট, 
কলিকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রুত। 


8%9/০-120 ."- 
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০ ৯৮০ পাম্পি আসত | কা পাস পপ শি আস শপ শপ 






০ পদ অপ পাপ জট ৩৮ সস পপ বাপ 





পরলোকগত প্রণঠাদ শ্যামসুখা মহাশয় জন ধর্ম 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল৷ ভ ধাষ কতকগুপি উপাদের সদ্গ্রন্থ লিখিয়।, 
বাঙ্গাল। ভাষার মধ্যাদা বৃদ্ধি করিয়া শিয়াছিলেন। তাহার 
রচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্পূর্ণ সুলিখিত পুস্তক 
পাঠ করিরা, জৈনধর্মসন্বন্ধে। কলেজে অধারনকালে আমার 
যে ধারণা ছিল তাহার পাঁরিবতন করিতে হয় 5৪ 
জৈনধনের গভীরত।, মহত্ব “এবং এাঁতহাসিক গৌরব সম্বন্ধে 
আমি কিছু 'পাঁরমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের 
[চন্ত। ও ধর্ম জগতের অনাতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবাঞ 
সম্বন্ধে শ্রীযুত্ত শ্যামসুখাজীর বইখান আমাকে মুগ্ধ 
কারয়াছিল। 


_ডঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধায 


এই ছুই বইয়ের একত্র সুন্দর ও 
. শোভন সংস্করণ 
ভগবান মহাবীর ও জৈনধন্ন 


স্ভগবন মহাবারের নির্বাণের, পঞ্চ শতাধিক দ্বিগহজ 
. উগ্ুদব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


মূল্য : রঃ ০ 
পাঁরবেশক £ 
জৈন ভবন ॥ কন্ধিক্তাত। 





চি । ১৫৮৪ পন্চম, হব । তীয় খে 


শ্ুসণ 


আজমপণ সংস্কতি মূলক দানসিক পঞজ্জিক। 


পণ্জম বধ 1 €জ্ত ১৩৮৪ ॥ "দ্বিতীয় সংখ্যা 


সূচীপত্র 
পুরুলিয়ার আরেকাঁটি জৈন পুর্বাক্ষেত্র গোলামারা 
শ্লীসুজাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
সরশ্বতী জেন কথানক এ 


€জনাদগের দেনিক ষট কর্ম 
গচস্তাহরণ চক্রবতী রী 


মহাবীনের কেবল-ভগ্ঞানভাঁম জৌগ্র।ম 


ডঃ পাণ্গানন মগুল 


ভগবান মহাবীর ও রাড দেশ 
শ্ীভোজরাজ জৈন 


মগাবতী 1 একাীঞজ্কিক। ॥ 


গাপিশ লালওয্ানী 


৩ 


5 





পুরুলিয়াব্র আন্রেকটি জৈনপুরাক্ষেত্র গোলামার। 
ভীনুভাষচজ্র মুখোপাধ্যার 


পুরুলিয়া শহরের ছ" মাইল উত্তরে পুরুলিয়া রঘুনাথপুর সড়কের উপর ছড়ুর৷ গ্রাম । 
এই গ্রামের মাইল দুই উত্তর পূর্বে গোলামারা | গোলামার৷ গ্রামে ঢোকার কিছু আগে 
রিলিফ রোড ছেড়ে বা-হাতি মাঠের মাঝে দু'টি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে । 
এর একাট পাথরের, অপরাট ইটের । 

পাথরের ধ্বংসাবশেষ পাশের জমি থেকে সামান্য উপ্চু। ইতস্ততঃ বিাক্ষপ্ত 
[বিশেষ আকাঁতর পাথরের খগুগুলি প্রমাণ করে যে, একদা এখানে একটি পাথরের 
দেবালয় ছিল, কিন্তু বর্তমানে সেই লুপ্ত মান্দরের কোন আকাতই নেই । ধ্বংসাবশেষের 
উপর দু-তিন স্তর পাথর দিয়ে ঘের বর্গাকার জায়গায় এখানে প্রাপ্ত তিনটি পাথরের 
মৃতি সিমেন্টের মেঝেতে গাথা আছে । তিনাটিই জৈন তীর্থংকর মুর্তি । 

সবচেয়ে বড় মৃতাট তীর্থংকর মহাবীরের । এটির উচ্চতা ৪" ৬২1 কায়োৎসর্গ 
ভাঙ্গমায় দণ্ডায়মান মহাবীরের দু'টি হাতই কাধ থেকে কটি পর্যস্ত ভগ্ন । কট থেকে 
দুটি হাতেরই 'নপুণভাবে রূপায়িত পীঁচাট আঙ্গুল জঙঘার উপর ন্যস্ত। উপর জঙঘ। 
পর্যস্ত মৃতিটি পূর্ণ রিলিফ পদ্ধাততে খোঁদিত। মহাবীরের কুণ্চিত কেশ মস্তকের 
মধ্যস্থলে খেশপার আকারে-বিন্যন্ত ; দীর্ঘকর্ণ-_মুখমণ্ডল বিকৃত । মহাকীরের তলজঙ্ঘের 
দুপাশে দু'টি পা্থচরমূতি । এই মৃতি দুটি পরস্পর বিপরীত ঠামে একটু পাশ ফিরে 
একাঁট পা গছনে মুড়ে এক পায়ের উপর ভর 'দিয়ে দাঁড়য়ে ৷ উভয়েরই হাতে চামর ; 
কাঁটদেশ থেকে হাটু পর্যস্ত ধুতির নায় বস্ত্রে আবৃত; উভয়েরই কর্ণে কুগুল ; কণ্ঠে, 
বাজুতে, কঁটিতে অলঙ্কার ৷ মূল মূতির প্রম্ফুটিত পদ্ের নীচে একটি লাপি খোঁদত । 
এটির অনেক অংশই বিকৃত; তাছাড়া প্রাতাঁদনের ঘৃত-ভস্মের লেপনে অস্পষ্ট । 
পর নীচে দু প্রান্তে দু'টি পরস্পর 'বপরীত মুখী সিংহ। সিংহের দুপাশে দু'টি 
জোড়হস্তে শ্রন্ধাবনত মুতি উপবিষ্ট । 'সিন্দুরালপ্ত মহাবীর বর্তমানে ভৈরব নামে 
পৃজিত হচ্ছেন। 

মহাবীরের ডানাঁদকের ভাগ্বার্যাটর উচ্চতা ১; প্রদ্থ ৫২ । এখানে একই সঙ্গে 
দুট তীর্থংকর মৃতি পাশাপাশি একটি মাত শ্িস্তরাবাশষ্ট ছন্লের নীচে একটি মান্ন 
প্রশ্ষষটিত পর্রের উপর কায়োৎসর্গ ভাঙ্গমায় দণ্ডায়মান । উভয়েরই চুল চূড়াকার ; 
কর্ণে কুণগডল ; উভ্ভয়েরই' পিছনে অলংকৃত 'সংহাসনের আভাস । একাট তীর্থংকরের 
ভানাঁদকে; অপরাটির ধা দিকে একাঁট করে পার্চয় মৃ্তি। উভয়েরই হাতে ঢামর 


৩৬ শ্রমণ 
অনুরূপ আরেকাট পার্থচর মৃতি দুটি তীর্থংকরের মধ্যস্থলে দ্ডায়মান। প্রষ্ষাটিত 
পর্বের নীচের স্তরের মাঝখানে একাঁট ফুলের অলংকরণ । এই অলংকরণের বা 
দকে একাঁট অর্থচন্দ্র । ফলে, ডানাঁদকের মৃতিটি চন্দ্রপ্রভর বলে সনান্ত কর৷ যায়। 
অলঞ্ষরণাঁটর ডানাঁদকে একটি শ্রদ্ধাবনত মূর্তি চোখে পড়ে । পাদপাঁঠের এই অংশাট 
মেঝের ভেতর প্রোথিত থাকায় অপর তীর্থংকর মু্তাটর সনান্তকরণ সপ্তব হয়নি। 

মহাবারের মূর্তির ব৷ দিকের মৃতিটি উচ্চতায় ১ ৭” এবং প্রস্ছে ১০২” । ইনিও 
কায়োংসর্গ ভাঙ্গমায় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান । মস্তকের চুল চুড়াকার ; 
পশ্চাদ দেশে সিংহাসনের আভাস। মূল মূর্তির দুপাশে দুটি পার্থর মৃতি চামরহস্তে 
আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান । খোঁদত পাথরের প্রান্তভাগে দুটি করে (একটির উপরে 
আরেকটি এই ক্রমে ) মোট চারাঁট ক্ষুদ্র তীর্থংকর মূর্তি। মূলমৃতির মাথার উপরে 
শ্িস্তর ছত্রের আচ্ছাদন; তার দুপাশে স্বর্গীয় বাদ্যযন্ত্র । এগুলির নীচে দুশপ্রান্তে 
বাদ্যযন্ত্র হাতে দুটি উড়ন্ত নারী মূতি। পাদপাঁঠের নিম্নাংশ মেঝেতে প্রোথিত থাকার 
জন্য মৃতিটিকে সনান্ত করা৷ যায়নি । 

উপরে আলোচিত তিনাট মৃতিই কাল পাথরে খোঁদত । 

পাথরের ধ্বংসাবশেষের কাছাকাছি একাঁট ইটের ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। 
যাঁদও এটি আজ প্রায় সমতল ভূমির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে তথাপি ধ্বংসাবশেষ দেখে 
এবং প্রাপ্ত ই্টগুঁল পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত যুস্তিসঙ্গত মনে হয় যে, এখানেও 
এককালে একটি প্রাচীন ইমারত ছিল। ই*টের ধবংসাবশেষের এক প্রান্তে ধেনো 
জাঁমর উপরে একটি খোঁদিত পাথরের খণ্ড ভূপ্রোথিত অবস্থায় লক্ষ্য কর! যায়। 
এটি একটি বারন্তস্ত (৬1815 ) বা সীমানান্তস্ত (00901709% 51078) যা এ 
অঞ্চলের অনেক স্থানে চোখে পড়ে । এটির উদ্ধাংশে একটি উপাঁবষ্ট সিংহের মৃতি। 
[সংহের নীচে পাথরের একাঁপঠে অর্ধাীরলিফ পদ্ধাততে খোদিত যোদ্ধবেশে পুরুষমূতি। 
ভান্কর্যাটর আঁধকাংশ মাটির নীচে এবং এটি বিশেষভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত। 

গোলামারার পুরাক্ষেত্রে আসার পথে শেষ যে গ্রামটি পড়ে নাম তার বাইকাটা । 
এই গ্রামের এক দুর্গা মন্দিরে ও তার অঙ্গনে গোলামারার পুরাক্ষেন্্র থেকে নিয়ে আসা 
কয়েকটি পুর্যবন্থু রাখ আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরে একি কুলুক্গতে প্রায় দেড়ফুট 
উচ্চতার যে মূতিটি রাখা আছে সোঁট জৈন শাসনদেবা আম্বকার। মৃতিটির নান 
অংশ ভগ্র। দেবী আসম্বকা ব৷ হাতে একাঁট বালকের হাত ধরে আছেন। ঠার ডানাঁদকে 
একটি পার্্মূতি। দেবার মাথার উপরে ফলসমেত গাছের ডাল ; পদতলে সিংহ । 
দুর্গামন্দিরের 'সীড়র প্রথম ধাপে রাখ আছে একটি আমলক । এটি একাটিমান্র 
পাথরের থণ্ড কেটে তৈরী। খুব সম্ভব এঁট গোলামারার অধুনালুপ্ত পাথরের 
মীন্নরের মাথায় শোভ। পেত। মন্দির অঙ্গনের এক পাশে একটি কীরন্তন্ত বা 


জো, ১৩৮৪ ৩৭ 


সীমানান্তত্ত রাখা আছে। এট গোলামারার পুরাক্ষেত্রের বাঁরন্তস্ত ব৷ সীমানান্তন্তেরই 
ঘত । 

ইতিহাসবেন্ত৷ শ্রীঅনন্ত প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৯১৮ সালে গোলামারা পান্িভ্রমণ 
করেন। তানি ধবংসাবশেষ থেকে প্রায় কুঁড় গজ দূরে একটি সিংহারূ় নারীমৃতি 
( জগন্ধান্রী ? দুর্গা) ) ভূপ্রোথিত অবস্থায় দেখতে পান। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা 
যেতে পারে যে, জৈন মন্দিরের কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন হিন্দু মন্দিরও ছিল । 
থুব সপ্তব ই'টের ধ্বংসাবশেষ সেই 'হন্দ্ু মান্দরের । এছাড়া শাস্ত্রী মহাশয় 
কাছাকাছি একটি 'লাপ খোদিত পাথরের খণ্ড দেখতে পান। এতে লেখা ছিল 
এই কটি কথা--শ্রীদানপাতি সাধকস)” | 'লাঁপাঁটিকে তানি 199911 01 18 101019- 
8910811 96 বলে বর্ণনা করেছেন এবং 'লাপাঁটর চারন্র অনুযায়ী এট একাদশ 
দ্বাদশ শতকের ।১ 
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সন্রস্বতী 


মৃগয়ায় যাবার জন্য রাজধানী হতে বাঁহ্গত হাচ্ছলেন উজ্জয়িনীরাজ গরধীভল্ল । 


নগরের উপান্তে যেখানে পথ 'ঘবধাবীচ্ছন্ন হয়ে গেছে সেখানে সহসা দেখতে পেলেন 
দুই সাধবীকে যারা রাজধানীর আঁভমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিলেন। 


সামান্য দৃশ্য কিন্তু অসামান্য হয়ে দেখা দিল উজ্জায়নীরাজ গর্ধাভিল্লের চোখে । দুই 


সাধ্বীর একজন বৃদ্ধা, একজন যুবতী ৷ যে যুবতী তাকে দেখে তান মুদ্ধ হয়ে গেলেন। 


অনেক রূপ দেখেছেন গধভল্ল । কিন্তু এমন উপকরণহীন রুপ তিনি এর আগে 


কখনে। দেখেননি | র্ত প্রবালের মত অধর, সুধ। ধবল কণ্ঠদেশ, কোমল বক্ষপট,কৃশ কটি । 
তার মনে হল এ কোন মানবীর মূৃতি নয়, যেন প্রমূ্তা হয়ে দেখ। দিয়েছে বনশ্রী । 
অশ্ব নিয়ে সাধবীদের পথ রোধ করে দাড়ালেন তান । 


হঠাৎ পথ বুদ্ধ হওয়ায় কষুন্বত্বরে প্রশ্ন করেন বয়স্ক আ'যিকা-_কে তুমি ? 

আমি উজ্জ্বায়নীরাজ গর্ধাভল্ল 

আপনি উজ্জয়নীরাজ ? 

হই আমি। 

বিসদৃূশ আপনার আচরণ । সাধ্বীদের পথ ছেড়ে দাড়ান । 

আপনার কাছে এক অনুরোধ জ্ঞাপন করবার আছে, আ'যিক৷ ! 

আমার কাছে আপনার কি অনুরোধ থাকতে পারে ? 

উজ্জায়নীর রাজপ্রাসাদের বৈভবের মধ্যে আপনার সাঙ্গনীকে নিয়ে যেতে চাই--এই 


অনুরোধ । 


এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় উজ্জাঁয়নীপাত। আমরা সাধ্বী । 

সে ত দেখতেই পাচ্ছি । 

আমার সাঙ্গনীর পাঁরচয় হয়ত আপানি জানেন না 2 

না। িস্তু তাতে 'কি যায় আসে আঁষিকা, ওর আকাতিই ওর পাঁরচম়্। 

কিন্তু তবুও আপনাকে ওর পাঁরচয় আমার দেবার আছে। ও সংসার সম্পর্কে 


আচার্য কালকের বোন সরম্বতী ৷ 


আচার্য কালক! 

হা ।" হয়ত ওর প্রভাবের কথাও আপনি শুনেছেন ? 
শুনোছ। 

তবে পথ ছেড়ে দাড়ান । 


(জোষ্ঠ, ১৩৮৪ ৩১ 


সাধ্বীদের সম্মুখ হতে অশ্বকে একটু সরিয়ে নেন গধণভল্ল । তারপর বয়ঙ্কাকে 
লক্ষ্য করে বলেন, আপান যেতে পারেন । 

বয়ক্ধ। অগ্রসর হয়ে যান। কিন্তু সরস্বতী যেই অগ্রসর হতে যাব ওমনি গরধাভল্ল 
তার সম্মুখে আবার অশ্ব উপস্থাপিত করেন। ভয়ে মুচ্ছিত৷ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে 
যায় সরদ্বতী । কিন্তু তার পূর্বেই তাকে ধরে অশ্বের ওপর তুলে নেন গরধীভন্প। 

আিকা ফিরে দাঁড়ান। চীৎকার করে উঠেন। নিবৃত্ত হও পরদ।রিক, দিত, 
দৃষিত_ 

কিন্তু তার পূর্বেই রাজধানীর আভমুখে অশ্ব ছুঁটিয়ে দিরেছেন গর্ধভিল্ল । 

মুচ্ছাভক্ষ হয় সরস্বতীর । বিস্ময় বিহ্বল অপলক চক্ষুর দৃষ্টি বর্ণ করে বুঝতে 
চেষ্টা করে এ কোথায় এসেছে সে। 

কোমল পুষ্কর পলাশে রাঁচত একটি শধ্যা, সৌরভ তরুর নির্যাস পোড়ে রত্রাধারে । 
দূরে মরকতযুত বোঁদকা, বৈক্কান্ত স্তবকে খচিত স্তস্শ্রেণী । তখন সহসা তার মনে পড়ে 
যায় তার মৃচ্ছাহত দেহ লুষ্ঠন করে নিয়ে এসেছিলেন উজ্জীয়নীরাজ গধণীভল্ল । 

উজ্জয়িনীরাজ !_-বলে সহস৷ সন্তুস্ত চীংকার করে উঠে বসে সরম্বতী । 

ভার আহ্বান শুনে উজ্ভ্বায়নীরাজ তার সামনে এসে দাঁড়ান । 

আমায় মুস্ত দিন উজ্জায়নীরাজ ! 

সরস্বতীর মুখের দিকে মুগ্ধ ও সাগ্রহ চক্ষুর অপলক দৃঁষ্ট তুলে বলেন গর্ধীভল্ল-_ 
কার কাছ থেকে তুমি মুন্ত চাও সরস্থৃতী ? 

সরঘ্বতীর চোখের দৃঁঞ্ট উজ্জল হয়ে ওঠে। এক প্রেম বিধুর পুরুষের কণ্ঠস্বর যেন 
তার কানের কাছে বেজে উঠেছে, এমন কণ্ঠস্বর জীবনে এই প্রথম সে শুনতে পেল। 

প্রণয়সংগীঁতের ঝংকার যেন নিশাবসানের বিহগগ কাকাঁলর মত সরঘ্বতীর অস্তরে এক 
নবোষার অরুণত 'বিহবলতা৷ সঞ্টারত করে। সুস্মত অধরপুট সহস দীপ্ত হয়ে ওঠে । 
কল্তু পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ে যায় আচার্য কালকের ধেদনাকিষ্ট বিবর্ণ মুখ । 

উজ্জয়নীরাজ-- 

বল সুচারুরুপান! * 

আমায় মনাচ্ছির করবার সময় দিন। 

প্রত্যুত্তর দেবার পূেই প্রতিহারী এসে সংবাদ দেয় মুনি পুণুরীক দ্বারে এসে অপেক্ষা 
করছেন । 

অন্তঃপুর হতে বাঁহরে এসে দশড়ান গর্ধাভল্ল । 

পুণ্তরীক বলেন, আচার্য কালক জানতে পেরেছেন যে আপাঁন সাধবী সরস্বতীকে 
অপহরণ করে নিয়ে এসেছেন । 


৪ প্রমথ 


শান্ত বরে প্রত্যুত্তর দেন গধণভাল্ল, জ্ঞানী আচার্য ঠিকই জেনেছেন কিন্তু এই সামান্য 
সংবাদ দেবার জন্য আপনার এখানে আসার কোনে প্রয়োজন ছিল ন|। 

আম আচারের অনুরোধ নিয়ে এসোছ। আপনি সাধবী সরদ্বতীকে মুস্ত করে 
1দন। 

সে মন্তভব নয় । 

আপান রাজ্যেশ্বর । আপনার এই আচরণ গ্রাহত ও অকীর্তকর। 

মুনবর ! এক্ষেত্রে আমি প্রণয়ী । 

িস্তু আচার্য কালক আপনার এই আচরণ ক্ষমা করবেন না । 

গ্লেষ জাঁড়ত কণ্ঠে বলেন গর্ধাভল্ল, আমি জানতাম মুনিরা ক্লোধহীন ও ক্ষমা- 
গপরায়ণ হন। 

আপান ভুল জেনেছেন । ক্ষমার অর্থ ক্লীবত্ব নয়। এক্ষেত্রে আচার্ষেরও বিশেষ 
কত'ব্য রয়েছে । 

হেসে ওঠেন গর্ধভিল্ল । বলেন, তার কর্তব্যবোধ হতে আমার কর্তব্যবোধ কিছু 
ভিন্ন । নীলকঞ্জগ্রভ নয়নের প্রভাকে শুফ নীরস করাকে তিনি কর্তব্য বলে মনে করতে 
পারেন কিন্তু গধণভল্ল তা মনে করে না। সুকোমল চম্পকসঙ্কাশ চিবুক, মনসিজ 
মনোহরণ ভ্রুশরাসন, মুস্তাচ্ছ রদরুচি, যৌবনরাগে শোণীকৃত অধর 'বিশুষ্ক হবার জন্য 
[বিধাতা সৃষ্ট করেন ন। 

আম আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আপান সরদ্বতীকে তার ভ্রাতার কাছে 
চলে যেতো দন। 

সেহয়না। 

হয়না! তবে এক আন্তম অনুরোধ কি আপনার কাছে জানাতে পার ? 

নিশ্চয়ই । 

যতাঁদন ন। আচার্য কালক তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন ততাঁদন যেন-- 

আবার হেসে ওঠেন গর্ধাভিল্ল। বলেন ততাঁদন যেন তাকে শয্যাসংগিনী না 
কার! অন্ত অনুরোধ ! আচাধের এ অনুয়োধও আম রক্ষা করতে অসমর্থ । 

মহারাজ! অস্ততঃ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে_- 

আমি ধেন বলপ্রয়োগ না কার । ন৷ মুনিবর, আম কামুক নই, প্রণয়ী । যত দিন ন৷ 
তার সম্মাত পাব তত দন তার কুবলয় চরণ চুম্বনের আকাঙ্খা নিয়ে তার কক্ষের 
দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষা করে থাকব। 

'না্চন্ত হয়ে ফিরে যান পুশুরীক। 

শুনে আশ্বস্ত হন আচার্য, উ্বগ্ণও বোধ করেন । যত শীঘ্র সম্ভব সরদ্বতীকে উদ্ধার 
করে নিয়ে আসতে হবে রাজাবরোধ হতে । কর্তব্য শ্মির করে ফেলেন কালক ।' 


ট্যোষ্ঠ, ১৩৮৪ ৪১ 


ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে সাহা রাজ গিয়ে উপাচ্ছিত হলেন আচার্য কালক। 
তারপর মন্ত্রণ৷ ও কুটবুদ্ধিতে প্রভাবত করে নিয়ে এলেন তাদের উজ্জীয়নী আক্লমণ 
করতে । উজ্জায়নী আক্রাম্ত হল। নিহত হলেন গধভল্ল ৷ 

মুন্ত পেয়েছে সরস্বতী । মুন্ত পেয়ে সে আচার্য কালকের সামনে এসে দীঁড়য়েছে। 
কিন্তু তার চোখ দুটণ কেমন যেন বেদনাহত, অশ্রাসন্ত ! 

আশ্চর্য হন কালক | বলেন, মুন্তিলাভ করে ?ক তোমার আনন্দ হচ্ছে না স্রম্বতী ? 

দুই হাতে মুখ ঢাকে সরস্বতী । করতল অগ্র্ প্রবাহে সিন্ত হয়। এই মুহৃতে” 
এখানে আসবার পূর্বে সে বুঝতে পারেনি গর্ধাভল্লের প্রেম তার জীবনে এক রূপান্তর 
ঘাটয়ে দিয়ে গেছে । কিন্তু সে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারে না । 

সাধবী সংঘে তোমায় আমরা সসম্মানে গ্রহণ করব--বলেন আচার্য কালক। 

মুখ হতে হস্ত অপসারিত করে সরস্বতী । 

তোমায় মুস্ত করতে পেরেছি সেজন্য আমি আনান্দত--পুনরায় বলেন আছচাধ 
কালক। 

কিন্তু-"বলে আবার দু হাতে মুখ ঢাকে সরস্বতী । 

আচার্য ভাবেন বোধ হয় লুষ্ঠনজাত গ্লানর বেদনায় ভেঙে পড়েছে সরস্বতী । তাই 
সান্ত্বনার সুরে বলেন, কিন্তু সেত তোমার ভুল নয় সরস্বতী । এক কামুক তোমায় 
অপহরণ করেছিল । তোমার অপরাধও নয়। আমার বিশ্বাস .সে তোমার শুচাষ্মত 
দেহ স্পর্শ করতেও পারেনি । ক, এ 

খর হয়ে ওঠে সরঘ্বতীর চোখের দৃষ্ট। সে মুখ তুলে এবারে দৃঢ়দ্বরে বলে, 
আপনার সে বিশ্বাস সত্য নয়। হা 

চমকে ওঠেন আচার্য কালক। তবেকি গর্ধভিল্ল পুুর়ীকের কাছে প্রদত্ত প্রাতশ্রুৃত 
ভঙ্গ করে বলপূর্বক সরস্বতীকে উপভোগ করেছে ! কিন্তু শান্ত স্বরে বলেন, কালক, কিন্তু 
সেও তোমার অপরাধ নয় সরম্থৃতী, যাঁদ এক কামুক শা টানা তার জ্লালস৷ ৪ 
করে থাকে-_ 7 

মাঝখানে বাধা 'দিয়ে বলে ওঠে সররতী, নো, আমায়' টন করো নিয়ে গেলেও 
গর্ধাভল্ল এত হীন ছিলেন না-- | 

বাস্মিত হন আচার্য কালক। কঠোর কণ্ঠে বলেন, তবে কি তম থে তাকে 
তোমার দেহ দাণ করেছ ? 53 

না । রর ১৮ 

তবে? রি 
কোনে। প্রত্যুত্তর দিতে পারে না-সরস্বতী । কেবল অশ্রভারাক্রান্ত চোখ তুলে বলে, 
আমায় শান্ত দিন আচার। '* ও 8 


জৈনদিগেত দৈবিক ষট কর্ম 


চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্প 
[ পূরবানুবৃন্তি 1 
গুরূপাস্তি 

যশহারা সংসারের মায়া পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন--বিষয়ের প্রলোভন যশহাদগকে 
প্রলুব্ধ কারতে পারেন।--কামক্লোধাদ যাহাদের নিকট পরাজয় স্টীকার কাঁরয়াছে, 
এব্‌প মুনাদগের সেবা বা উপাসন৷ করাও প্রত্যেক শ্রাবকের দৈনন্দিন কতর্যের মধ্যে 
পারগণিত। কায় মন ও বাক্যের দ্বারা প্রাতানয়তই ই'হাদিগের সেবা কর৷ উচিত, 
ইহ! জৈন শাস্ত্রের বাধি।৪ এইরূপ মুনির পার্থে বাঁসয়৷ ঠাহাদের নিকট শ্রদ্ধার সহিত 
বাবধ [বিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করাও এই গুরুপাসনারই অন্তর্গত । তারপর 
এইনপ গুরুকে বথাবাধ অর্চন। কিয় তাহার নিকট বথাবিধ নিজের আচাঁরত 
পাপের কথাও প্রকাশ করা উচিত।« এইর্‌পে গুরুর নিকট শ্বকত পাপের 
বিষয় উল্লেখ কারলে একদিকে যেমন গুরু সমস্ত 'বিষয় বু'ঝয়া কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ 
দিতে পারেন, অন্যদিকে আবার শ্রাবকের ইহা বলিতে বাঁলতে পাপের প্রাত ঘৃণ। শ্বতঃই 
উৎপন্ন হয় এবং সেপাপ পরিত্যাগ করিবার জন্য তাহার হৃদয়ে বাসন প্রবল হইয়। 
উঠে। ফলত অপরের নিকটই হউক বা নিজ মনে মনেই হউক, ম্বকৃত পাপের একবার 
আলোচন৷ কারলে তাহাতে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যায় । 

তবে আজকাল আর সাধারণতঃ সেই নিগ্রন্থ দিগম্বর মুনি বহুল পারমাণে পাওয়া 
যায়না। এইজন্য সেইর্‌প মহাপুরুষাঁদগের কথা স্মরণ করা৷ এবং সম্যগনদৃষ্ট ও 
সম্যগজ্ঞান বাহাদের প্রাতাষ্ঠিত হইয়াছে, এর্প এঁলক, ক্ষুল্লক,৬ ও ব্রক্ষচারীকেই সেব৷ 

৪ দাগারধর্যামূত, ২1৭৬ 

€& প্র, ৬১১ 

*. উৎকৃষ্ট জৈন আবকদের মধো ছুই তেদ-_(১) লক (২) ক্ষুল্লক। কষু্নক অপেক্ষা 
ধলফের ব্যর উচ্চে। ক্ষুপ্নক একথানি কৌপীন ও একখগড ক্ষুত্্ উত্তরীয় মাত্র ধারণ করিয়া 
তকম। তাহার নিকট জলপানের জন্য একটি কমগুলু, ভোজনের জন্য একটি পাত্র এবং ষাট 


সইতে কীট পতঙ্গাদি অপসারিত করিবার জন্য ময়ুরপুচ্ছনির্মিত পিচ্ছিকা থাকে | ক্ষুল্লককে 
বিশেষ হত্র সহিত সামায়িক, প্রোষধোপবাস, স্বাধ্যার ও অন্ঠান্ত ধর্ষানুষ্ঠান করিতে হয় । 

ধ্সককে হুনিদিগের গ্যায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। রাত্রিতে তাহার 
জন্য যৌনাবলছন পূর্বক ধ্যানস্থ হইযার বিধান আছে। একথানি কৌপীন, পিচ্ছিকা ও একটি 
কমগুলু ভিন্ন এলকের অন্য কোনও ভ্রব্য রাখিবার নিয়ম নাই । 

খানসহ উভয়কেই আবকের দামের উপর নির্ভর করিতে হয়| তবে আবক গং অন্তার্থনা 
"লা হালে ধাচিয় শ্রাধকের বাড়ীতে ইহার! ভোজন করেন না । 


জোট) ১৩৮৪ ৪৩ 


করা এবং ঠাহাদেয় নিকট বাঁসয়।৷ উপদেশ গ্রহণ করা গুরুপাপ্তির অনুকষ্পরূপে বাহত 
হইয়াছে । 


ব্যাধযায় 


প্রত্যেক জৈনের পক্ষেই প্রাতাদন যথাসাধ্য কিছু সময় জ্ৈনশান্ত্র আলোচনা কর৷ 
কর্তব্য । পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে জৈনগণ শাস্থুগ্রন্থকে দেবতার মত ভান্ত ও পৃজ। করেন । 
সুতরাং শান্্রালোচনও যে তাহাদের পক্ষে দৃঢ়ভন্তি ও শ্রদ্ধার সহিত কত'ব্য, তাহা বল। 
বাহুল্যমান্ত । যান গ্রন্থপাঠ ব৷ শ্রবণ কাঁরবেন, তাহাকে পাঁবন্লভাবে ভাস্তর সাহত এ 
কার্য করতে হইবে, ইহা জৈন শাস্ত্রের বাঁধ । অপাঁবনর বন্ত্রাদি পরিধান কাঁরয়া, অল্নাত 
অপাঁবন্র দেহে, অপরিষ্কৃত ও অপাবন্ন স্থানে বাঁসয়। অশ্রন্ধার সাহত শ্াস্্গ্রন্থের অধায়ন 
বা আলোচনা করলে উহাতে শাস্ত্রের অবমাননা কর হয় এবং সের্প অধ্য়ন- বা 
আলোচনায় কোনরূপ সুকাঁতি লাভ হয় ন। বালয়৷ জৈনশান্ত্রকারগণ উহ। নিষিদ্ধ বঁজির। 
প্রাতপাদন কাঁরয়াছেন । 

জৈনাদগের এই শ্বাধ্ায় শব্দে শাস্ত্রের অধ্যয়ন মান্ুই বুঝতে হইবে না। ফলতঃ 
শাস্ত্রের অধ্যয়ন ব্যতীতও স্বাধ্যায় ক্রিয়। সম্পন্ন হইতে পারে । কথাটি একটু পাঁরষ্কার 
কাঁরয়৷ বল৷ দরকার । জৈনশান্ত্রকারগণ স্বাধ্যায়ের কয়েকটি প্রকারভেদ স্বীকার 
কারয়াছেন। তাহাদের মতে স্থাধ্যায় পাঁচপ্রকার__বাচন। শ্বাধ্যায়, পৃচ্ছনা শ্বাধ্যায়, 
অনুপ্রেক্ষ। স্বাধ্যায়। আম্নায় স্থাধ্যায় ও ধর্মোপদেশ দ্বাধ্যায়' । বিশুগ্ধভাবে 
শাস্ত্র গ্রন্থের পঠন ও পাঠনের নাম বাচনা গ্বাধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে 
ইহাই যথার্থ স্বাধ্যায়। শাস্ত্র গ্রন্থের কোন অংশ বুঝতে না৷ পারলে জ্ঞানী ব্যান্তর 
ধনকট বিনীতভাবে তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা কারবার নাম পৃচ্ছন। স্বাধ্যায় । গুরুর 
[নিকট হইতে শ্রুুত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ চিন্ত। ও অভ্যাস করার নাম অনুপ্রেক্ষা শ্বাধ্যায়। 
শুদ্ধভাবে স্পম্টরুপে (আধ আমনায়ানুসারে অর্থ বুঝিয়। ) শাস্ত্র গ্রন্থ আবৃত্তি করার নাম 
আম্মায় স্বাধ্যায়। জনসাধারণকে উন্মার্গ হইতে সংপথে আঁনবার জন্য এবং 
তাহাদিগকে পদার্থের যথার্থ শ্বরূপ বুঝাইবার জন্ম ধর্মীবষয়ে উপদেশ দেওয়ার নাম 
ধর্মোপদেশ দ্বাধ্যায় । 

এই পণ্টাবধ দ্বাধ্যায়ের মধ্যে যে কোন স্বাধ্যায়ের অনুষ্ঠান কর! প্রত্যেক শ্রাবকের পক্ষে 
প্রীতাঁদনই কত'ব্য। শ্বাধ্যায়ের এই কয়াট ভেদ থাকায় জৈনাদগের মধ্যে দুইটা সুন্দর 
জিনিধ লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, ইহাতে কি পাত, কি মূর্খ--কি অক্ষরজ্ঞ, ক নিরক্ষয়, 
1ক উচ্চজাত, কি অস্পৃশ্য নীচ জাতি, সকলের পক্ষেই একপ্রকার ন৷ একপ্রকার - শ্বাধ্যায় 
পালন করা সপ্তবপর হয়। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে সমা:জর প্রত্যেকেই শাস্ত্রের প্রাতপাদ্য 


৭ তত্বার্থাধিগমনূত্র, ৯২৫ 


৪৪ শ্রমণ 


বিবয় সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞান লাভ কাঁরতে পারে। - বাঙ্লাদদেশে যখন কথকতার 
প্রচলন খুব বেশী ছিল, তখন যেমন বঙ্গপল্লীর আবালবৃদ্ধবাঁণতা সকলেই হিন্দুপুরাণ ও 
হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ কাঁরত, শ্বাধায়ের এইরূপ নানাভেদ জৈনশান্ত্রে বাণিত 
হওয়ার দরুণ এবং স্বাধ্যায় প্রত্যেক জৈনের অবশ্য কত'ব্য দৈনান্দন কার্ষের মধ্যে পারগাঁণিত 
হওয়ায় জৈনশাস্তের প্রাতপাদ্য বহু জাটল ও গ্রভীর তত্ব সন্বন্ধেও জৈন সাধারণ লোকের 
' ভ্তেমনই যথেষ্ট জ্ঞানের পারিচয় পাওয়া যায় । নিরক্ষরেরাও দর্শনের প্রতিপাদ্য কঠিন 
কঠিন বিষয় সম্বন্ধে কথাপ্িৎ আভজ্ঞ-এর্প লোক বোধ হয়, জৈনাদগের মধ্যে ভিন্ন 
অপর কোনও ধর্মাবলাম্বগণের মধ্যে পাওয়। যায় না। মুস্ত ি-_মুক্তিলাভের উপায় ক, 
তত্ব কয় প্রকার, প্রমাণ কাহাকে বলে, জ্ঞান কয় প্রকার, জীব কয় প্রকার প্রভাতি বিষয়ে প্রশ্ন 
'ক্লারিলে প্রতে/ক জৈন শ্রাবকই তাহার 'কিছু উত্তর দিতে পারিবে, তাহাতে দন্দেহ নাই'। 
বন্তুতঃ, এই 'বিষয়াট লক্ষ্য করিয়। আম প্রকৃত পক্ষেই বািম্মত ও আনন্দিত হইয়াছি। 
আমার মনে হয়, প্রতোক ধর্মেই এইরূপ ধমগ্রন্থের স্বাধ্যায়ের ঝ/বস্থ। থাকা দরকার । 
সংযম 


জৈন শান্ত্রকারদিগের মতে সংযম দুই প্রকার (১)-হীন্দ্রিয় সংযম, (২) প্রাণ 
সংযম । চগ্ষুরাদি হীন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে 'নিবৃত্ত করার নাম হীন্দ্রিয় সংযম । 
আর প্রাঁণাহংস। হইতে বিরত হওয়ার নাম প্রাণি সংযম ॥। এই দুই সংযম অভ্যাস 
করিবার জন্য প্রত্যেক শ্রাবককেই প্রাতাঁদন যথাশান্ত চেষ্টা করিতে হইবে । 'আজ 
আমি এই 'জানসাঁট দোখব না, 'আজ আম এই জিনিসাট খাইব ন।' প্রাতাঁদন 
শ্রাককে এইরূপ একটণ একটা (শন্তযনুসারে একাধিক ) প্রাতিজ্ঞ৷ কাঁরয়া এবং সেই 
প্রাতজ্ঞানুসারে কার্য করিয়া সংযম অভ্যাস কাঁরতে হইবে । ইহাই তাহার পক্ষে 
দৈনান্দিন কর্তবা সংযম । এইরূপে অভ্যাস কাঁরলে কালক্রমে তাহার দুই প্রকার সংযমই 
অভ্যস্ত হইবে এবং ধমণীবষয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ কাঁরয়া সে সাক্ষাৎ মুন্তর কারণ 
গুন ধর্ম ধারণ কাঁরতে সক্ষম হইতে পারবে । 

| তপঃ 

ধরে পরবাস বাড়াইবার জন্য প্রীতাঁদীনই যথাশান্ত কিছু না কিছু তপশ্চর্যা, ব৷ 
আত্মধ্যানাঁদর অনুষ্ঠান করাও কর্তব্য । এইরূপ ক্রিয়ার আর এক নাম সামায়ক। 
ইহার অনুষ্ঠান আদৌ কঠিন নহে । “ও নমঃ সিদ্ধেভাঃ, 'শ্রীবীতরাগায় নমঃ, মো 
অরহস্তাণং” 'ণমে। সিদ্ধাণং, ইত্যাঁদ মন্ত্রের যে কোন একটী বথাশস্তি স্থিরাচত্তে সংযত 
ও পাবঘভাবে জপ করাই এই অনুষ্ঠানের মুখ্য কর্তব্য। এরূপ জপের দ্বার চিত্তের 


পাব, ও একাগ্রতা সাধিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বরিতিতি হন বৃদ্ধি প্রাণ্ত 
হয় । 


টজার্ঠ, ১৩৮৪ ৪ 


এই তপশ্চর্বার মধ্যে আর একটী কার্য কাঁরবারও বিধান দোখতে পাওয়া। যায় । 
শ্রাবক যে যে পাপ কার্ষের অনুষ্ঠান কারয়াছে, মনে মনে তাহার আলোচনা, তাহার 
জন্য অনুতাপ এবং সেইর্‌প কার্য ভাঁবষযতে যাহাতে সংঘটিত না ইয়, সে বিষয়ে 
মনে মনে চিন্তা করাও তপশ্চর্যার অন্তভুন্ত। এর্প চিন্তা ও আলোচনার দ্বারা যে 
অনেক উপকার হয়, তাহ। কেহই অস্বীকার কাঁরবেন না। জৈনচার্যগণ তপস্যার দ্বাদশ 
প্রকার ভেদের বর্ণনা কারয়াছেন। তম্মধ্যে ছয় প্রকার বাহ্য তপঃ ও ছর প্রকার, 
আভ্যন্তর তপঃ। অনশন, অবমৌদর্য, বৃত্ত পরিসংখ্যান। রস পারআগা, 
বাবস্ত শয্যাসস ও কায় ক্লেশ, এই ছয়াট হইল বাহ্য তগঃ। খাদ্য- 
দ্রব্যাদ বাহ্যবস্ত্ু বিষয়েই এই তপের বিধান; তাই ইহার নাম বাহ্য তপঃ। প্রায়শ্চন্ত, 
বিনয়, বৈয়াবৃত্য, ম্বাধ্যায়, ব্যুৎসর্গ ও ধ্যান, এই ছয়াট আভ্যস্তর তপঃ। এই ম্বাদশ- 
বিধ তপস্যা মুনগণেরই মুখ্য কর্তব্য। তবে শ্রাবকগণ যথাশান্ত ইহাদের অনুষ্ঠান. 
কারবেন । ইহাই জৈন শান্ত্ের নিদেশ । 

এক্ষণে সংক্ষেপে এই তপস্যাগুলর লক্ষণ নিশি কারব। সংযম অভ্যাসু 
কারবার 'ামত্ত 'নাঁদষ্ট সময়ের জন্য খাদ্য, স্বাদ্য, লেহ্য, পেয় এই চারি প্রকার, 
ভোজন ত্যাগ করার নাম অনশন তপঃ। 'বাবধ উৎসবাদি উপলক্ষে 'হন্দু দিগের, 
যে উপবাসের বিধান আছে, জৈনাঁদগের অনশন তপঃ অনেকটা সেইরূপ । উপোধিত 
অবস্থায় পূজ। ধ্যানাদির অনুষ্ঠানে চিত্তের একাগ্রত৷ বৃদ্ধি পাইয়৷ থাকে, ইহা সকলেই 
স্বীকার করেন । সংযমাভ্যাস, হীন্ড্রয় দমন এবং চিত্তের একাগ্রত। সাধনের উদ্দেশ্যে 
অপ্প পাঁরমাণে € আকষ্ঠ পূর্ণ না৷ কাঁরয়। ) ভোজন করার নাম অবমৌদর্য । আধির 
পাঁরমাণে ভোজন যেমন স্বাস্থ্যের আনিষ্ট জন্মায় তেমনই ধর্মানুষ্ঠানের পথে বাধ হইয়। 
দাড়ায় । "আজ মান্র দুই বাড়ীতে যাইব। আহার মিলে ত ভাল, নইলে উপবাসাঁ 
থাকিব ।,__- এইরূপ প্রাতজ্ঞানুসারে কার্য করার নাম বাঁন্ত পারিসংখ্যান। সংযমাভ্যাসার্থ. 
ঘৃত, দুধ, দাধ, গুড়, লবণ, তৈল প্রভাঁতর মধ্যে প্রাতাঁদন এক বা একাধক রসআগ 
করার নাম রস পাঁরত্যাগগ ।৮ চিত্তের একাগ্রতাসাধনের জন্য নিজ'ন হ্ছানে শয়ন ও 
উপবেশন করিবার নাম বাবিস্তশয্যাসন। শরীরের প্রাত মমন্ব ত্যাগ কারয়া নানারপ 
কষ্ট সহ্য করার নাম কায়ক্লেশ । এই সকল তপগ্গীল সংযমাভ্যাস, হীন্দ্িরদমন, চিত্রের 
একাগ্রতাসাধন প্রভাতি বিষয়ে যে একান্ত উপযোগী, তাহা একটু বিবেচনা কারিলেই 
বুঝা যায়। অবশ্য নব্য সম্প্রদায়ের অনেকে হয়ত ইহাকে প্রশংসার চক্ষে দোথখবেন 
না। কিন্তু সংযম অভ্যাস করাই যাঁদ লক্ষ্য হয়, তবে তাহ৷ ত্যাগের মধ্য দিয় ভি 
ভোগের মধ্য দিয়া হয় না' এ কথা স্থির নিশ্চিত । 


৮ হিন্দুদিগের মধ্যেও এইরূপ সংযমাত্যাসের জন্য প্রতিদিন কোনও না কোন ত্রহ্য 
পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে। 





৪৬ ' ভ্রমণ 


আভ্যন্তর তপের সকলগুলির লক্ষণ বল৷ প্রয়োজনীয় মনে কার না। প্রান্নশ্চিত্ত, 
বিনয় ও ধ্যান ইহাদের অর্থ সকলেই জানেন। দ্বাধ্যায়ের কথা৷ ইতঃপ্বেই বলা হইয়াছে । 
মুনি প্রভীতর সেব। করার নাম বৈয়াবৃত্য । পাঁরগ্রহ পারত্যাগের নাম ব্যুৎসর্গ । 


দান 

প্রীতাঁদন যথানিয়মে যে শ্রাবক 'কিছু না কিছু দান করে এবং যথাশান্ত তপশ্চর্য। করে 
সে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ লোকে গমন করিয়া থাকে ।৯ এই জনাই সাগারধর্মামৃতকার শ্রাবকের 
দৈনন্দিন আচারের বর্ণনা প্রসঙ্গে বাঁলয়াছেন,_-“তাহার পর ভান্তর সাঁহত যথাশান্ত 
সৎপারকে (দানাদির দ্বারা ) সম্ভৃষ্ট করিয়া এবং আশ্রিত সকল লোকেরই সম্ভোষ বিধান 
কাঁরয়া যথাকালে পারামত আহার করিবে ।”১০ 

দান করিবার সময়ে সৎপান্রকেই দান করা উচিত । জৈনাচার্যগণের মতে সংপান্নের 
মধ্যেও উত্তম, মধ্যম ও জঘন্য এই তিন শ্রেণী আছে। সংসারত্যাগী মুনই উত্তম পান্নু । 
সমাগ্‌দষ্ট সম্পন্ন শ্রাক মধ্যম পাত্র আর যাহাদের সম্গদর্শন নাই, এরূপ সাধারণ 
ক্কুধাতুরাদি দুঃখী মাত্রেই জঘন্য পান । উত্তম পান্রে দান কাঁরতে পারলে তাহাতেই 
সমাঁধক ফললাত হয়; তবে উত্তম পানর পাওয়া না গেলে অগত্য। মধাম বা অধম- 
পান্রকেই দান কারিতে হইবে - ইহা জৈন শাস্ত্রের মত ও গৃহগ্ছগণের প্রাত্যাহক কর্ম। 

ইহাদের মতে দান চাঁরপ্রকার--অভয়দান, আহারদান, 'বদ্যাদান ও ওষধদান। এই 
চাঁরপ্রকার দানের মধ্যে সকলগুলি না হউক, অন্ততঃ একটি প্রতাহ প্রত্যেক শ্রাবকের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য। সকল লোকের বাঞ্ছিত ধর্ম, কাম, অর্থ ও মোক্ষ--উৎকৃষ্ট সুখ 
প্রীত লাভ করা প্রাণ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। সুতরাং প্রাণই ইহাদের সকলের 
মূল। সেই মূলীভূত প্রাণ রক্ষার জন্য যান অভয়দান করেন, তান কই বা দান ন। 
করেন অর্থাং তাহার দানই সবোৎকৃষ্ট ।১১ অভয়দানের এই প্রশংসাসূচক বাক্য হইতে 
প্রীত হইতেছে যে, জীব রক্ষা করার জন্য যে আঁহংস৷ ব্রতের অনুষ্ঠান, তাহাও এই 
অভয়দানেরই অস্তভূর্ত। 

শান্্রপাঠেই কর্তব্যাকর্তব্য বিষয় জ্ঞান জন্মে শাস্ত্র পাঠেই ধর্মে অনুরাগ জন্মায় । 
পাপরাশি দূর করে এবং চিত্তকে পাব করে; সুতরাং সেই শাস্ত্র দান করা একাস্ত 
কর্তবা।১২ এই শান্ত্রদানই বদ্যাদান নামে আভহিত হইয়। থাকে । 

যাহার জন্যংলাকে ভারা, ভ্রাতা এবং পুন্নকেও ত্যাগ করে, যাহা৷ বিনা ব্রতাদি সকলই 


' ৯ সাগারধর্াসত, ২1৪৯ 
১৩ এ , ৬২৪ 
১১ নুভাবিত রত সন্দোহ, ৪৭৬ 
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বোষ্ঠ, ১৩৮৪ | ৪৭ 


নষ্ট হয়, যাহার অভাবে পাঁড়ত হইয়। লোকে ক্ষুধার প্রকোপে অথাদ্য পর্যন্ত ভক্ষণ 
কাঁরতে প্রবৃত্ত হয়, সংষত, সাধুব্যান্তকে সেই আহার দান করা কর্তব্য ।১৩ 

শরার সুচ্থ থাকলেই তপঃ ধ্যান প্রভাত সম্ভব । এই নামত্ত রোগ শাস্তর জন্য 
সাধুব্যান্তাদগকে ওবধদান কর উচিত।১৪ এইবুপে এই চারি প্রকার দানের মাহাত্মাই 
প্রন শাস্ত্রে কীর্তত হইয়াছে। চা 

শ্রাকগণ যথাশান্ত এই* সকল দানকার্ষের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে সমাজে কাহারও 
কোন কষ্ট থাকতে পারে না-সমুনিগণ নাঁশ্স্তমনে তপশ্চর্যাদি কার্য করিতে পারেন ; 
তাহাদের যাঁদ,কোনও অভাব আভযোগ উপাঁস্থৃত হয়, তাহা হইলে আর কিছুর জন্য ন। 
হউক অন্ততঃ পুণ্যর্জনের জন্যও শ্রাবক তাহা দূর করিতে পারে। বন্তুতঃ জৈন দিগের 
এই বট্‌কর্ম একাঁদকে যেমন অনুষ্ঠাতার ধর্মোন্নতির কারণ হইয়। থাকে, অন্যাদকে সেইরূপ 
যশহার৷ ধর্মার্জনের জন্য প্রাণপণ কারয়াছেন, তাহাঁদগের যাহাতে কোন বিদ্ধ ন৷ হয়, 
বরং তাহার। যাহাতে সুখে ও নিশ্চিম্তভাবে ধর্মার্জন কাঁরিয়। নিজের এবং অপরের উন্নাতির 
[বিষয়ে সহায়তা কাঁরিতে পারেন ; সে কার্ষে শ্রাবককে প্রবৃত্ত করাইয়৷ সমাজের অশেষ 
কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে । 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৩১ বাধিক ২য় মাসিক অধিবেশনে গঠিত ও 
সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা *১ ভাগ ৩য় সংখ্যায় [ ১৩৪১] মুক্রিত, পৃঃ ১২৯-১৩৬ | 


১৩ ও , ৪৭৮ 
১৪ ১, ৪৭৯ 


মহ্াবীরের কেরল-জ্ঞানডুামি জৌগ্রাম - 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল 
অধশ্রামক, বিশ্বভারতী, শাস্তনিকেতন 
[ পূরানুবৃত্তি ] 


জলেখরনাথের পুরোহত ব্রজকুমার ভট্রাচার্য বলেছিলেন, প্রবাদ, বেঁডৈ! নদীর মরা 
সোতা থেকেই এই মন্দিরের চারপাশে এতো বড়ে৷ বড়ো পুকুরের সৃষ্টি হয়েছে । 
তারপরে, কুলীন গ্রামের দন্তপাড়নিবাসী শ্রীমান্‌ গদাধর কোঙার আনলেন 'জুলকুল' 
গ্রামের খবর । জৌগ্রামের এই কাকী ও কংস নদীর তাকেই অবাচ্ছত সে গ্রাম । 
এবং সেখানে রয়েছেন অনন্ত বাসুদেব ঠাকুর । শ্রীচৈতন্যদেব ঠার কাছে এসেছিলেন 
ষোড়শ শতান্দে । 

আমার ধারণা হলো, বেলে বাঁদ উজুবেলে বা খজুপালিকা, ধজুবালকা ব৷ 
খজুবালক। হয় তাহলে, পাঠান্তর, খঙ্জুকুলার নাম থেকে আত সহজেই জুলকুলা 
নামটি আসতে পারে -__ খজুকুল।/উজুকুলা/জুকুলা/জুলকুল। _ জুলকূল । আমার 
দৃঢ় ধারণা, খদদুকুল৷ এই মূল নামাঁট থেকে এই কংস নদীর আগের নামটি ছিল 
ভাষাতত্তের নিয়মে--্জুলকূল। । খজুপালিকা বা খজুকূলা নদী নামটি অপভ্রংশের 
যুগে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছিল বেলে বা জুলক্‌ল। হয়ে । পরে, আমার অনুমান 
হয়, পণ্চদশ শতান্দে সান্নীহত কুলীনগ্রামের ভাগবতাচাষ বৈফব বসুগণ জৈনগন্ধী 
জুলকূল! নামাঁট বদল ক'রে রাখলেন, কৃষের শনু--কংস” । কিন্তু নাম বদল হয়; 
মরে না সহজে । নদী-নামটি গিয়ে আশ্রয় পেল গ্রাম-নামে | 

আমার মনে হচ্ছে, ষোড়শ শতাব্দে যুগন্ধার স্থানীয় কাব কাঁবকঞ্কণ মুকুন্দরাম 
চক্রবর্তী এই কংস নদীর প্রাচীনতর প্রবাহে মহাবীরের আহংসা-সৌরভ সম্পকে 
অবাহত ছিলেন । এই নর্দীর তারে রাণাপাড়ায় অভয়াচগ্তীর দেউল ছিল। সে 
দেবী অভয় দুর্গ, মাহষবাহন। জৈন দেবী কোট্রুকিরিয়৷ । িনকটেই ছিলেন পদ্মাবতী । 
মুকুন্দরাম তার কালকেতু-ব্যাধের নিপাঁড়নে ভীত-নিপাঁড়ত পশুগণকে এই কংসনদীর 
তীরে এই চণ্তীর দেউলে অভয়-আশ্রয় প্রার্থনা করিয়োছলেন । 

ধজুপাঁলকা বা উজ্জুবেলে ওরফে খঙ্জুকূলা, জুলক্‌ল। বা কংসনদী নির্গত হয়েছে 
দামোদরের পারত্যন্ত পুরাতন খাত-এলাকায় মসাগ্রাম-হাবাসপুরের নিকট “যোগদহ” 
থেকে । জৌগ্রামের নিকট কাকী হয়ে, বেলে হয়ে, পরে, নানা পুকুর ডোবা হয়ে 


জোট) ১৩৮৪ ৪৯. 


এখন এ নদী মরে গেছে । ঠিক আদ গঙ্গার দশা হয়েছে। তবে, আড়াই হাজার 
বছরের আগেকার প্রবাহনীটিকে তার মরা সৌত। দেখে আজও সবাই চিনতে 
পারবেন । দামোদরের প্রাচীনতর খাত বদল হবার ফলেই এর এই হাল । এ নদীকে 
আবার আমাদের বাচিয়ে তুলতে হবে । খদুকূলার উৎসে, নাম “জোগদহ' ৷ জৌগ্ামের 
পূর্বনাম 'জোগগ্রাম' । এই যোগ-শব্দের যোগাযোগ, ফুটিই নদী ও এই গ্রামের একটি 
ধর্মীয় এবং সাংস্কতিক সম্পর্কের, পারচয় বহন করছে । শ্রীমান্‌ গদাধরের প্রন্থুত 
মানচিন্ন এবং আবিষ্কৃত প্রত্ববন্ুগুলি' দেখে আমার ধারণ হয়েছে, এর তীর ভূমিতে 
অবাস্থিত গ্রাম্গলিতে আতি প্রাচীন জৈন সভ্যতা ও সংগ্কীতর অনেক কাহিনী, 
আত্মগোপন ধরে আছে। 

আর অনস্ত বাসুদেব ঠাকুর । জুলকূলার অনন্ত বাসুদেব । তান যে মহাবীরেরও 
পূর্বেকার একজন অহ । শাস্ত্রীয় প্রমাণবলে এ-কথ। বলেছেন জগদীশ চন্দ্র জৈন 
মহাশয় । “11959 00001701165 5/6165 08160 /181 05080597 1 15 
5810 08 089 110078%8185, 09 081608৬9105, 076 881809৬8$ 
8170 019 890108985$ ৬/6189 007 1918. 11656 0686 17791) 819 
5814 10 18৬5 810811)80] 0117115018170 1) 06588 ০01170165 810 0% 
8091010 0০ 091 07195011795 ৪ 17011770817 01 70901015 .৬/91৩ 
91110191790 8110 119 191091 10 8508010 1169.৮ (৮20. 250-51 ) 

তৃতীয় থৃষ্$পূর্বান্দে রাঢ়দেশ আর্যদেশ। রাজধানী কৌচিবারস। কিন্তু, এর 
[তিন শে। বছর আগে মহাবীরের সময়ে, জৈন ভগবতী সূন্ন মতে, অংগ বংগ, পান্তি 
বা লাড়, লাড় বা রাঢ়, সম্ভবত: ছিল ষোড়শ মহাজন পদের অন্তভূন্ত। এবং সায় 
দেশাট ছিল জৈন সম্প্রদায়ের এলাকা । মহাভারত মতে, অঙ্গ বঙ্গ ছিল একটি বিষয় 
বা জেলা । মহাবীর বারে বংসরের বেশি সময় লাঢ় দেশের বজ্জ ও সুক্ষ ভূমিতে 
চারিকা করেছিলেন । এই রাঢ় আজকের পশ্চিমবঙ্গ । এবং 91181 11 /951911) - 
81891-এ তার প্রভাব রয়েছে । জ.ভকগ্রামে তিনি এসোঁছলেন দু'বার । 

মহাবীর এখানে আসার আগে, এখানে বেয়াবন্ত নামে একটি চৈত্য ছিল। তার 
সময়ে সোঁটর ভগ্মদশা । জোৌগ্রামে জলেশ্বরনাথের মান্দর-সান্নাীহত এলাকায় রয়েছে 
'কামডাঙ্গ” । এই কানডাঙ্গায় কামরূপের যে কিরাত কাম জাতি তখন বসবাস 
করতো, এই ভাঙ্গ৷ মন্দিরাট 'ছিল তাদেরই । মহামাত৷ কামাখ্যাচণ্তীর দেউলে সম্ভবতঃ 
হঠযোগে বীর সাধনার বনু বা 'মগুলচক্র' ছিল । ফলে, বৈর্ধাবর্ত বা বেয়াবন্ত চোতয় 
এখানে গ্রাতাষ্টত হয়োছল । এই সময়ে, এমন-কি, দামোদর, দযোদা ব| দোদী 
নর্দীর নামাঁটও আঁস্ছুক গ্রামের নিকটে “যেয়াবই' হয়ে গিয়েছিল । মহাবীর এঁ 
ভাঙ্গা মান্দরের নিকটেই বসোছলেন। গ্রামের ধাহরে। পরিবেশ ছিল 'কাল 


$9 শ্রমণ 


কৈবল্যদায়িনী'র ৷ 

এখানে ঠ্গন জলেম্বরনাথের হিন্দু সহচরী দেবী হলেন সিদ্ধেশ্বরী । এই দেবা 
অনেক প্রাচীন কালের। সম্ভবতঃ এখানে জলেশ্বরনাথের চেয়েও পুরাতন । এবং 
এর আরাধন। কিরাত মতের । পাগুতগণ যোগনীতস্তের বচন উদ্ধার করে 
দোঁখয়েছেন,---ণসদ্ধেশি ! ক্বীধাগিনী-পীঠে ধর্মঃ কিরাতজে। মতঃ।” অর্থাং 
এখানকার বৈধাবর্ত চৈত্যে প্রাতষ্ঠিতা, যোঁগনী পাঠের সদ্ধেশ্বরীর নিকট, ইন্দো- 
মোঙ্গোলীয় কিরাত কাম-জাতির ধর্মীয় অনুষ্ঠান কর! হতে। । বর্তমান জলেম্বরনাথের মূল 
জৈনমন্দিরের পাশে, মূল মন্দিরের সমকালে ব৷ পরবাতিকালে প্রাাষ্ঠত সেই 
হন্দুশাসনদেবীর অর্থাৎ 'সিদ্ধেশ্বরীর মন্দির রয়েছে, তাস্ত্ককৃত্য অনুষ্ঠানের 
আসন সমেত । 

শ্যামাগামী ব। সামাগ নামে একজন গৃহন্থের কাঁষক্ষেত্রে তান বসোঁছলেন। সে 
সামাগামীর পরিচয় সন্ভবতঃ আমর জানি । আদম শিকারী গোষ্ঠীর পুরোহত 
একজন 'সামা' ছিলেন তিনি। তিনি আঞ্জব কাণ্ডে ছিলেন ওয্তাদ । মানুষের ভূত 
ভাঁবষ্যং ভালো মন্দ শুভ শাকুন বলতে পারতেন 'তিনি। শিকার সফল হবে কিন৷ 
তাও জানাতে পারতেন আগে ভাগে । ঢাকের বাজনায় সমাধ হতে তার । আর এ 
সামাগণের নাম থেকেই এ দেশের নাম হয় সৃমৃম ব৷ সৃক্দ। আবার এই সুক্ষগণই 
হলেন রাঢ়ী। 

রজবুপ্যার মতে। সামারূপ্য। ছিলেন তাদের কুলদেবী । মহাবীর একজন সেই গৃহচ্ছ 
সামারই কাষিক্ষেন্্ আশ্রয় করোছলেন। কৃষিপণ্য বলতে তখন তো ওগর। ধান আর 
ভিল পাই। হীতিপূর্বে মহাবীর আর গোশাল অজয়-বর্ধমানের পঁপিয়ভামি থেকে 
বারড়ামর কৃর্মগ্রামে গিয়ে উধ্বঝাহু বেসয়ন খাঁষর কাছ থেকে সূর্ধরশ্মি পানের ভঙ্গীট 
আধগত করোছলেন, সম্ভবতঃ গো-দোহন ছান্দে বসে। তিল গাছের জম্ম মরণ 
দেখোঁছলেন তান ও গোশাল সেখানেই । 

এখন শালগাছ নাই এখানে একটিও । কিন্তু, আড়াই হাজার বছর আগে ছিল না, 
তাও হলফ ক'রে বল৷ যাবে না। অদূরে বোড়াসয়ার নিকটে বেছুল৷ নদীর বাকে, 
আকবরনগরের পাশে দামোদরতীরে এখনও শালগাছের সমারোহ দেখোঁছ । সুতরাং 
এখানকার 'অনাস্তিত্ব হয়তে। চিরস্থায়ী ছিল না। 

মহাবীর ণবজএণং মুহুতেণং অর্থাৎ বিজয় নামক মুহূর্তে অহতত্ব লাভ করোছিলেন। 
আর আশ্চর্য, রাঢ় ভূমির লোকক শ্রীকৃফ কিন্তু জন্ম পারগ্রহ করোছিলেন ণবজয় নাম 
বেলাতে' । জংভিয়গাম নগরের বাহিরে 'মহাবীর” সাধনা করোছলেন। আর আশ্চর্য, 
এখানে নগর্বাহরেই থাকতেন তখন নাড় ডোছ্িগণ তাদের 'কুঁড়আ।, দরে। 
নাথ পছ্ছে অজয়-কেন্দাবাল্লতে জয়দেবও সাধন। করতেন গ্রামের বাহর়ে। 


জৈযষঠ, ১৩৮৪ &১ 


যাই হোক্‌, আলোচ্য পাঁরযেশে তেরস্মযূস অংতযা বট্টমাণসূস, জে সে গিমৃহাগৎ 
দোচ্চে মাসে চউথে পকৃে বইসাহ-সুদ্ধে, তসৃম গং বইসাহ-সুদ্ধস্স দসর্মী-পকৃদেণং-.. 
সুব্বএণং 'দিবসেণং বিজএণং মুহুত্তেণং জধাভয়"গামসূস নগরসূস বাঁহয়। উদ্ভুবালিয়াএ 
নঈতীরে বিয়াবন্তস্স চেইয়সৃস অদূর-সামংতে সামাগসূস গাহাবইস্‌স কট্ঠ-রুরণংাঁস 
সাল-পায়বসৃস অহে গোদোহিয়াএ উকৃকুড়য়"নিসিজ্জাএ আয্লাবণাএ আয়াবেমাণস্স-"" 
অণুত্তরে নিব্বাধাএ নিরাবরণে কাঁসণে পাঁড়পুলে কেবল্বর-নাণ-দংসণে সমুপ্‌পন্নে ॥ 
১২০, ক প€ক বি), প্‌ ৯৬। 

[ হয়োদশ সংবৎসরে গ্রীষ্মের দ্বিতীয় মাসে চতুর্থ পক্ষে বৈশাখের শুরু পক্ষে দশমী 
তিথিতে .**সুরত নামক দিবসে বিজয় মুহূর্তে জংভয়গাম নামক নগরের বাহরে 
উজুবালিয়া নদীর তারে বেয়াবন্ত চৌঁতয়ের অদৃরে সামাগ নামক একক্রন গৃহচ্ছের 
কাষক্ষেত্রে শাল বৃক্ষের নীচে গো-দোহন ছ'দে বসে মাথা উচু করে যখন সূর্বরশ্মি পান 
করছিলেন... সেই সময়ে শ্রমণ ভগবান্‌ মহাবীর ) অনুস্তর নিব্যাঘাত নিরাবরণ কৃত 
প্রাতপূর্ণ ( সংপূর্ণ ) 'কেবল' নামক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান দর্শন লাভ করলেন ॥ ১২০৫ 
এঁ, পৃ ৯৯] 

দ্বাদশ বংসর ঘাবং মহাবীরের রাঢ় চারিকা এবং জৌগ্রামে তার সরোভম সাধনায় । 
এই স্মাতাঁটকে সেকালের বাঙ্গালী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ধরে রেখেছে তার পুরাতন নান৷ 
সাহত্য কীঁতিতে। সে আলোচনায় আজ বাব না। সপ্তদশ শতাব্দের অনাদ্োর 
পুথতে লেখ! আছে £ ক্র তপস্য। করে দ্ধ আদশ বচ্ছর। তবু ত না পাল্লা দেখ দেব 
মাআধর ॥.. ভকত বচ্ছন্ে [তাকে ] সবলোকে বলে। হস্তবেস্ত হঞ প্রভু ভন্ত নিল 
কোলে ॥ প্রসন্ন হইঞ বর দিলেন মাআধরে। জম্ম লঅগ৷ তুমি জোউবনের ঘরে ॥ 
কঠুর করিঞ্ কৈল আমাদ্দের পূজা । আমার আশাবাদে হৈইল গোউরের রাজ ॥ 
ভকতের মনবাঞ্থ। কারঞ পূরণ । বর 'দিঞ বৈকষ্ঠে গেলেন নিরঞ্জন ॥ (বি, ভা. সা. 
প্র. ৩, পৃ ১৯৯০-১১৯) 

"--এ পদের ব্যাখ্যা আমি করবো না। আপনাদের মনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি 
লাগে কি না, দেখুন। , 

বাৎসরিক 'দওয়ালী উৎসবাট বাঙ্গালী অঞ্জও পাগন করে থাকে, পাবাপুরীতে 
মহাবীরের 'তিরোভাব, নিবাপণ বা নিবাণ রান্রীটকে স্মরণ ক'রে । মে-ও এ সাম 
বা শ্যামাপ্জার রাতে । মাতা সিদ্ধেশ্বরী “কেবল জ্ঞান' দাঁয়নী শ্যামা ষেন তাকে 
সংবরণ করে নিলেন, তার নিধাণ মুহূর্তাটিতে। 

/59110819৬12 91091190 /65/2/8-1000, ৪ 887791/89918/76 
(19100101015 00171919105 ) ৬/85 18101 01) 06 10811 01 08 11৬91 
০110৬/৪118, 041 11:19 15810 11181 1161061 018801110 01 71911818 


৫২. শ্রমণ 


76771881790 0)7900059881601. 1191) 81 018৬9158110 ৬91৬9 70/5178৩, 
18118৬11815 5810 10188 181011180 10 10811101118 ৪৬৪ ৮/1819 09 
580010 58/718/958/8172 ৬485 ০001৬691780 17 118 08109) ০01 
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অহতন্ব লাভের সময়ে মহাবীর জৌগ্রামে নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তার অনুচর 
ও অনুরাগ্গী শিষ্য জুটেছিল কিছু । অহ-্তত্বলাভের পরে, [ 'দিগস্বর মতে ] খজুকুলার 
তীরে এক “সমবসরণ' বা ধর্মসভ৷ অহৃত হয়েছিল । মহাবাঁর তার নবলব্ধ কেবলজ্ঞানের 
ও ধর্মমতের স্বরূপ ব্যাখ্যা ও প্রচার করোছলেন সেই সভায়, কিন্তু, এখানে তখন কেউ 
তা গ্রহণ করেননি । তার সভা প্রায় পগ্ুই হয়োছল । 

তারপরে তান কথার কথা বারেো৷ যোজন পথ আড়াআড়ভাবে অর্থাং সোজা সুজি 
আঁতব্রম ক'রে প্রত্যাবর্তন করলেন মাজ্মম পাবাতে । সেকালের বারো যোজন পথ, 
যেকালে লোক কথায় কথায় ষাট হাজার বংসর বেঁচে থাকতো, বগলে ক'রে সূর্ধ ধরে নিয়ে 
আসতো, হ্বর্গে মর্তে নিমেষে লক্ষ যোজন পার হয়ে যাতায়াত করতে পারতো । 

পূর্ণ অহতত্বলাভের আগেকার, ছন্রস্থকালে মহাবীরের রাঢ় চারণার বিবরণ আচারাঙ্গ 
সূ থেকে উদ্ধৃত করাছ। এট একটি উৎকৃষ্ট কাঁবতার মতে। সুগন্ধী । 

সর্বদা সুরাক্ষিত হয়েও মহাবাঁর কুশ কাটা, কালা-ঝল। এবং কুপজ-ডশশের নানাবধ 
যন্তরধা সহ্য করেছিলেন ॥ ১ ॥ 

?তাঁন লড্রদেশের বজ্জভূমি ও সুস্তভীমতে চাঁবক। করোছিলেন । তখন লাঢ়দেশের 
এই সব অঞ্চলে পথ বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তান এখানে কঠিন শ্যায় শয়ন 
করতেন এবং কঠিন আসনে উপবেশন করতেন ॥ ২ ॥ 

লাঢ়দেশে তার অনেক বিপদ ঘটোছল। সান্নবেশবাসী অনেকে তাকে আক্রমণ 
কয়োছল । এমন-কি, রুক্ষ দেশের ষে-অংশের লোক ধর্ম মানতো, সেখানেও তাকে 
কুকুরে কামড়োছল এবং তাড়া করেছিল ॥ ৩ ॥ 

কেউ কেউ রাগী কুকুরকে টেনে ধরে রাখতো । তারপরে, সাধূকে মারধর ক'রে 
ঠেঁচাতে-ছু ছু । এবং সেই কুদ্ধ কুকুর লেলিয়ে দিতো ॥ 8 ॥ 

আঁধবাসিগণ ছিল এই ধরণের । অন্য সাধুগণ বজ্জভূমিতে মোট। চালের ভাত 
খেতেন এবং বাশ্রে শন্ত লাঠি নিয়ে সেখানে যাতায়াত করতেন । ঠারা লাঠি রাখতেন 
কুকুর তাড়ারায় জন্যে ॥ & ॥ 

এইভাবে সুরাক্ষিত হয়েও তাঁদগকে কুকুরে কামড়াতো এবং ছিখড়ে ফেলতে। । লাঢে 
ভ্রমণ ছিল কঠিন ব্যাপার ॥ ৬ ॥ 

জীবিত প্রার্থীদের বিরুদ্ধে লাঠি ব্যবহার না-ক'রে, শরীরের হরর ত্যাগ ক'রে, 
অনগারিক শ্রমণ মহাবীর গ্রামের লোকেদের এবং চাষীদেব অল্লীল গালাগালি 
সহ্য ফরোছলেন। ॥৭॥ 


তজ্যষ্ঠ, ১৩৮৪ তে 


রণাঙ্গনের প্ুরাভাগে হস্তীর মতে। মহাবীর বিজর়লাভ করোছলেন।' লাদদোশে 
কখনও কখনও তানি গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে পৌঁছ্ুতে পারতেন না ॥ ৮ ॥ 

বাসনামুক্ত মহাবীর কোনো গ্রামে পৌঁছুলে, গ্রামবাসগণ তার সঙ্গে দেখা করতো 
গ্রামের উপান্তে এবং তাকে আক্রমণ করে বলতে। এখান থেকে দূর হও ॥ ৯] 

তাকে তার৷ আঘাত করতো লাঠ 'দয়ে, ঘুশষ মেরে, লাথি মেরে, ফল ছুড়ে, 
ফাব্‌্র দিয়ে আর খোলাভাঙ্গ। ছু'ড়ে। বার বার তাকে প্রহার ক'রে, অনেকে মিলে 
একসঙ্গে চীৎকার করতে ॥ ১০ ॥ 

একবার তান যখন গ্ছির, নিষ্ম্প হয়ে বসোছলেন, তার! ঠার গায়ের মাংস অথব। 
গেফ ছি'ড়ে নিয়োছিল, তার চুল ছি'ড়ে দয়োছল। তার গ'য়ে ধূলো৷ মাখিয়ে 
[দিয়েছিল ॥ ১১ ॥ 

অনেকে মিলে ধরে তাকে ওপরে তুলে মাটিতে আছড়ে দিয়েছিল; অথবা ভার 
যোগাসনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। নিজ শরীরের যত ত্যাগ কণ্রে শ্রমণ মহাবীর 
অদীনভাবে কষ্ট সহ্য করোছলেন, কারণ, তার মনে কোনে বাসন ছিল ন। ॥ ১২৪ 

রণাঙ্গনে সেনাপাঁতি চারদিক থেকে শনু পাঁরবোষ্টত হওয়ার 'মতে। মহাবীরের অবস্থা 
হয়েছিল। সকল কাঠিন্য সহ্য ক'রে ভগবান্‌ মহাবীর অচল ছিলেন এবং কেবল 
জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন । ॥ ১৩ ॥ 

এবং এ হেন কষ্ট সহ্য করে রাঢদেশেই হলো তার অহতত্বলাভ । মহাবীর তার 
তপন্বীজীবনের ছদ্স্ছ কালে, নানাস্থানে নানাভাবে, কোথাও কোথাও আরও ভয়ংকর়- 
ভাবে নির্যাতত হয়োছলেন। কিন্তু, রাঢ়ভাঁমর বর্ণনা খুণটয়ে দেওয়ায়, এবং রাঢুভামিতে 
কেবল জ্ঞান-প্রাপ্তর হীঙ্গত থাকায়, আমাদের নিশ্চিত ধারণ।, মহাবীর এই জৌগ্লানে 
বসেই অহতিত্ব লাভ করেছিলেন । এ যেন ঠিক সেই প্রবাদের 'কষ্ট ক'রে কেষ্ট প্রবার' 
ব্যাপার । 

আচারাঙ্গ সৃত্রের টণকাকারের মতে, লাঢুদেশের দু'টি বিভাগ-_বজ্জতূমি ও সুত্তভূমি 
জা।কোব সাহেবের আভমতে, লাঢ় হলো চিরায়ত রাঢদেশ বা পশ্চিমবঙ্গ । 
বৌদ্ধগণ এই দেশকে বলতেন --লাল। 'তাঁন *আরও বলেন, এই লাল দেশেই হচ্ছে 
1বজয়ের পিতৃকুল । বিজয় হলেন, সিংহলীয় উপাখ্যানের বিজেত। ৷ সুত্তভূম সম্ভবত 
সৃন্মদের দেশ এবং এই সৃন্ধগণ রাঢ়ীদের সঙ্গে আভন্ন । 
_ আচারাঙ্গ সুন্রের টাঁকাকারের মতে, তৃতীয় সংখ্যক পদের পাঠে 'লুকৃখ দেশীভট্রে' 
কথাটির অর্থ হচ্ছে,_-সেখানে জীবনধারণ প্রণালীও খুব কঠিন ছিল । মেখানকার 
লোকেরা তুলার বদলে ঘাসের কাপড় পরতে। । 

কষ্পসূয়্ের ১২২ সংখ্যক সূত্রমতে, অহতস্ব লাভের পৃৰে ছন্রন্ছর্‌পে, ঢাক কালে 
শ্রমণ ভ্তগবান মহাবীর .আস্থিকগ্রামে প্রথম- বা ষাপন: কারোছলেন+ কমষ্পাসূতের 
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চীকাকারেয় মতে, অস্মিক গ্রামের পূর্ব নাম ছিল বর্ধমান । কারণ, জনৈক বক্ষ শ্লপাণি 
যে-সব লোক হত্যা কয়়োছলেন, তাদের প্রভূত হাড় সংগ্রহ ক'রে, সেখানে একটি স্তুপ 
হয়ে গিয়েছিল । সেই আস্থ-স্তুপের উপর বধণমানের আধবাসিগণ একাটি মান্দর 
তৈনী কাঁরয়ে দিয়েছিলেন । 

মহাবীর এই সময়ে অর্থাৎ তার চার্িকাকালে এক বংসর (মতান্তরে, ছয় বংসর ) 
পাণিতভূমিতে বাপন করেছিলেন । টাঁকাসমূহের মতে, পাঁণতভাম হলে বন্দুভূমির 
অন্তর্গত একটি চ্ছান। 

মহাবীরের সমকালে উত্তরবঙ্গে পুণ্তনেগর, গোগুগোঁড়, পাশ্চমবঙ্গে (সেকালের বঙ্গ ) 
তান্ত্রলাপ্ত, খবটদেশ, কোঁডবারস, পার্থালিস-ব্রডমন ( বোড়েডোমন--বর্ধমান ), 
চম্পাদেশ, পাওয়ভূঁমি-কিরাত, বজ্জী ও অস্ট্রিক সামৃম৷ বিভাঁজত রাঢ় ভুঁমিতে বজ্র 
ও সৃমৃহ নামে রাঢ় রাষ্ট্র এবং অনেক ক্ষুদ্র খণ্ড রাজা এবং অনেকগুাল, যেমন কোল্লাক, 
মোরাগ, কলম্বক, চোরায় ইত্যাদি সান্ববেশের আস্তত্ব থাকার সঙ্গত প্রমাণ পাওয়া 
যায়। নগ্ন শ্রমণ মহাবারকে রাঢদেশে 'বাভন্ন সান্নবেশ ও গ্রামবাসী সভ্য গৃহচ্ছগণই 
সঙ্গত কারণে এবং স্বাভাবিক ভাবেই উৎপাঁড়ত করেছিলেন । তবে, আমাদের এ-ও 
মনে রাখতে হবে, তখন তার তপদ্বীজীবনের ছন্স্থ কাল । 

সেই সময়ে আর্ধসভাতা৷ সবে মান্তর নানা প্রবাহে রাঢ়দেশে বিস্তাত লাভ করাছল। 
জৈন ধর্ম, বিশেষ ক'রে পার্্বনাথের ধর্ম এদেশে মহাবীরের যষ্ঠ খক্ট পূর্বাব্দের পূর্বেই 
প্রচারিত হয়েছিল । পরবতাঁকালে রাঢ়বাসী প্রায় সকলেই জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যাঁদ 
ধর্ম গ্রহণ করোছল । পারস্পারিক মিলন-মিশ্রণও ঘর্টাছল । আর্যভাষী হিন্দু সভ্যতার 
প্রসার তখনও এদেশে তেমন ঘটোন । এদেশের লোকেরা তখন কথা .বলতো, অনাধ 
অঙ্সিকি, দ্রাবড় অথব৷ করাত ভাষায় । আধভাষা ও সংস্কাতি তখন ছিল উপর উপর । 

মহাবীরের পরে, শৈশুনাগ, নন্দ, মৌ রাজন্য বর্গ জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা 
করোছলেন। এদের মধ্যে চন্দরগুষ্ট, খারবেল ( চোঁদ ) প্রধান । মৌর্ষের পরে শুঙ্গ। 
শতঃপর গ্রীকশত্তি, সাতবাহন, শক, সাঁথিয়ান, গুপ্ত । কুশান ও গুপ্তযুগে জৈনধর্ম 
খুব প্রবল ছিল । ভগবতী সূত্র মতে, পুগু-পাঁতি মহাপদ্ (নন্দ ) ছিলেন আজীবিক 
শুল্ত$। অশোকের নাত সম্পাই-এর সময়ে রাঢ় বঙ্গ আদেশ বলে পারগাঁণিত হয়োছিল। 
তখন কোঁড়বারস আর তাম্সীলাপ্ত যথাক্রমে রাঢ় ও বঙ্গের রাজধানী । 

সপ্তদশ শতান্দে জৌগ্রামে সাস্কৃত চর্চার খ্যাতি ছিল দেশ-জোড়া । সাড়ে তিন 
শৈো৷ বছর আগে, ধর্জমঠাকুরের কাব রূপরাম চন্রবতাঁ সে সংবাদ দিয়েছেন সগৌরবে। 
লাক আর জৌন্ঞএর মাঝামাঝি শব্দ দিয়ে, এই সময়েক্স স্মার্ত পাণডত ব্রাহ্ষণগণ এই 
জোগ্রামের 'জোগঞ্পম' নামটি সম্ভবতঃ প্রচলিত করে থাকবেন। 

,মহান্ধীরের চারিকার সার্ধস্য়োদশ বৎসরে, অহতস্বলাভের গ্ছান আজ “চিহিন্তি 
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কর৷ হচ্ছে এই জভকগ্রাম বা জৌগ্রাম। আর নদী থজুকূল। হচ্ছে এই কংস বা 
জুলকূল।৷ নদী--কাকী, জোল আর পুকুর ডোবাতে দৃপাস্তরত । জধাভয় বা 
জৌগ্রামের জংভয় অসুর হলেন জলেশ্বরনাথ । এণ্রই মান্দরের পাতালঘরে 
সম্ভবতঃ সেই বৈর্যাবর্ত চেতিয়--সব মিলিয়ে “ন্যাংটা গোঁসাই'-এর মঠ । মহাবীর 
অহণতত্ব লাভ করোছলেন এই স্থানেই । 

প্রসঙ্গতঃ শ্রীমান্‌ গদাধরের সম্প্রাত আঁবস্কৃত ও সমাহত হ্ছানীয় জৈন এলাকার 
প্রত্নকীতিগাল আম সযত্বে পরীক্ষা করে দেখোঁছ। বীাকুড়া-ধলভূমের পরেশনাথ, 
শারেঙগগড় ও পাপরা মৌক্জাতে মটর তলায় সম্পাত দেখে এলাম পার্থনাথ আর 
মহাবীরকে ৷ দ্িস্বা্মী, বলরাম ব্যানাজী, আজত দাস প্রমুখ এই এলাক৷ জুড়ে 
জৈন-কীঁতি আমাকে দেখিয়েছেন । 

জৈন পাঁগুতগণ মহাবীরের নিবাণের তারখ প্রায় নিভূলভাবে স্থির করেছেন 
৪৬৭ থষ্ট পূর্বাব্দ। তার জীবংকাল ৭২ বংসর। ফলে, তার জন্ম বংসর হবে 
৫৩৯ খুষ্ট পৃর্াব্দ। আমাদের নির্ণয় মতে, ১৯৭৭ সালে, মহাবারের জম্মের পরে 
২৬১৬ বংসর এবং নিবাণের পরে ২৪৪৪ বংসর চলছে। 'তাঁরশ বংসর বয়সে ঠার 
গৃহত্যাগের বংসর ৫০৯ খৃক্টপ্বাব্দ । এই হিসাবে ৪৩ বৎসর বয়সে তার অহ'তত্বলাভের 
বংসর হবে ৪৯৬ থন্টপূর্বান্দ । 

অর্থাং আজ থেকে ২৪৭৩ বংসর পূর্বে, মহাবীর এই জৃভকগ্রাম বা জোগগ্রাম-_ 
জৌগ্রামে কেবল জ্ঞান দর্শন লাভ করোছলেন খন্জুকূলা ব। জুলকূল। কংস নদীর 
তাঁরে বসে। 

আজ ১৯৭৭ সালের ২৮-এ এপ্রল, বৈশাখী শুক্লা দশমী ( বঙ্গাব্দ ১৫ই বৈশাখ, 
১৩৮৪) তাথতে আনুষ্ঠানক ভাবে এ-কথা ম্বীকত হোক । তার আশীবাদে 
“কেবল-দর্শন-জয়ন্তী”-_-সভ৷ সার্থক হোক্‌। 

স্বয়ং শ্রমণ ভগবান মহাবীর আমাদের স্কন্ধে ভর ক'রে, নিজের পথ নিজেই 
দোঁখয়ে নিয়ে চলেছেন, -এ আমাদের পিতৃপুণ্যের ফলে। 

এবার জিনদেবের ভন্ত মহোদয়গণ, মহাবারেক্ এই অহ-তত্বলাভের স্থানাঁটতে তাদের 
যথাবাহত কৃত্য করবেন, এই 'নযেদন ও প্রার্থনা । বিশেষ ক'রে, আমার আজকেনপ 
বন্তবা পেশ করা রইলো আজকের এই সভার মান্যবর সভাপতি শ্রীষুস্ত গণেশ 
লালওয়ানী এবং শ্রদ্ধেয় প্রধান আতাথ শ্্রীযুস্ত বিজয় সিংহ নাহার মহাশয়দ্বয়ের 
বরাবরে ।* 

* বর্ধমান-জৌগ্রামে জলের মন্দির প্রাণে তগবান্‌ “মহাবীর কেবল-নর্শর” জারী সফিভি'র 
আয়োজিত কেবল দর্শনের প্রথম লুরপোৎসব-সতার ২৮1৪1১৯৭৭ ভিজিখে . শর্টিত বিশের 
অতিথির ভাবণ। 


ভগবান মহাবীত্র ও ব্াডদেশ 
শ্রীভোজরাজ জৈন 


প্রখ্যাত পাত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী মহাশয় সুস্পষ্টভাবে এই মত পোষণ 
কাঁরতেন যে বঙ্গদেশে এক সময় জৈন ধর্ম সুপ্রাতাষ্ঠত ছিল । জেনাগমে শেষ তীথংকর 
ভগবান মহাবীরের সাধনকালীন ভ্রমণে রাড অণুলের একট বিশেষ ভাঁমকার কথ। 
উাল্লাখত আছে । মহাবাঁর শ্বামী সাধক অবস্থায় বিভিন্ন চাতুর্মাস উদ্যাপন কাঁরতে 
এই অগ্লের নানাম্থানে পদার্পণ কাঁরয়াছিলেন। সাম্প্রাতক গবেষণালন্ধ তথ্যের 
দ্বারা এ কথ পুষ্টলাভ কাঁরতেছে । 

ভগবান মহাবীরের তৃতীয় চাতুমাস আতবাহত হয় ভাগলপুরের নিকট নাথনগঞ্ে 
( চম্পাপুরী )। তারপর মংখলীপুত্র গঃশালকসহ কুমোরপুরগ্রামের পথে ( কুমারাক 
সান্নবেশ ) মন্দার পবত € মন্দার অরণ্য ), হাসাডয়। বীরপলাসীর (অপভ্রংশ বারাপলাসী, 
প্রাচীন নাম ব্রাঙ্মণগ্রাম ) 'নকটস্ছু উষ্ণ প্রত্তরবণ হইয়। ভুরভুরি নর্দীতীর ধাঁরিয়৷ এবং সুবর্ণ- 
বালুক৷ ও মৌরক্ষী এই দুই নদীর সঙ্গসস্থল ও হিজলো৷ ব৷ প্রাচীন দুমক। ( দ্বর্ণথল ) 
হইয়৷ কুরুয়৷ (কোলায় সান্নবেশ) গ্রামে একটি ভগ্রগৃহে কয়োংসর্গ কাঁরিয়। ধ্যানমগ্ন 
হইলেন। সেই স্থান হইতে পাতাধাড়ী ( পন্রকালয় ) হইয়৷ সুবর্ণবালুকা-মৌরাক্ষী নদীর 
উত্তরতীরে জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য গোম্পদ ধারয়৷ শান জোড় বা মোর বাধের পূরবাদিকস্থ 
শালবৃক্ষের ঘন বন শালদহ পার হইয়৷ কুমোরপুরের €কুমারাক সান্নবেশ ) বাহিরে 
মহাবাঁর পাহাড়ীতে রেমনীক চম্পক উদ্যানে ) কায়োৎসর্গে স্থিত হন। 

যে রমনীক চম্পক উদযানে ভগবান মহাবীরের কায়োৎসর্গ ধ্যানের কথ। মহাবীর 
চরিতে পাওয়। যায় সেই উদ্যানের কথা কুমোরপুর গ্রামে প্রচাঁলিত 'কিন্বদস্তীতেও পাওয়া! 
য়ায়। প্রাচীন গ্রামবাসী শ্রশন্ুনাথ মণ্ডল বলেন যে প্বপুরুষদের মুখে তাহারা 
শুনিয়ছেন যে একসময় মহাবাঁর পাহাড়ী ও ভৈরব পাহাড়ীর আশেপাশে বহুদূর পর্যস্ত 
বিস্তৃত দৃর্ণ টপা,গাছের বন ছিল | শ্রাস্ত্র বর্ণনার সাহত কিহবদস্তীর সাদৃশ্য এই একটাই 
নহে, আরও অনেক আছে এবং এই কারণেই কিংবদস্তীগুলি উপেক্ষনীয় নহে। গ্রাম- 
বার্সার৷ অরে৷ বলেন যে বহুদিন পৃৰে মহাবীর পাহাড়ীর উপরে তিনকোণ পাপড়ীযুন্ 
পাথরের পদ্রফুলের ওপরে মহাবীর 'কিন্ব। বুদ্ধের মূর্তি ছল, পরে কোন একসময় তাহা 
চর যায়--এইরপ তাহারা, পৃৰপুনুষদের মুখে, শুনিযাছেন। বৃটিশ শ্বাসনকালে কুমোরপুরু 
গ্রামে একজন নজর়বন্দী ছিলেন। তিনি সে সমম্ম আজ বশহার৷ প্রবীথ গ্রামবাসী, 
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তাহাদের বালরাছিলেন যে এই পাহাড়গুলির ভিতরে অনেক মন্দির ও মৃতি আছে। 
আরও শুনা যায় যে বহু দিন পূর্ব ভৈরব পাহাড়ীর উপরে একাঁট বেলগাছ ছিল । এ 
গাছের তলায় তখনকার গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে প্রত্যুষে একজন দীর্ঘ জটাধারী 
সাম্যাসীকে দোখতে পাইত । একথ। 'ভীন্তহীন নহে । জৈনাগম মহাবীর চাঁরত্রে দেখ। 
যায় যে রমনীক চম্পক উদ্যানে জটাধারী সন্ধ্যাসীর (সিদ্ধার্থ বয়স্তর ) শ্রমণ মহাবীরের 
শিষ্য গোশালককে উপদেশ দিবার চ্ছান ভৈরব পাহাড়ী । জৈনগ্রচ্থে ভগবান মহাবীরের 
সমসামায়ক পার্থনাথ পরম্পরার মুনচন্দ্রের কুমারাক সান্নবেশের বাহে চন্দ্র পাহাড়ীতে 
শব্ধ প্রাপ্তির উল্লেখ আছে । অনুমান করা৷ অসঙ্গত হইবে না যে ঠাহার তিরোধান 
এইখানে হওয়ায় এই পাহাড়ী চন্দ্রপাহাড়ী নামে খ্যাত লাভ করে। এই প্রসঙ্গে আরও 
একটাঁ কথা বলা যায়, ভগবান মহাবীর এই অণ্চলেরই বিভিন্ন চ্ছানে নানা উপসর্গ সহ্য 
কাঁরয়াছিলেন একথ। মহাবীর চাঁরতে পাওয়া! যায়। খুব সম্ভবতঃ পরব্তীকালে এ 
সকল স্থলে দেবমন্দির নামত হয় । উপগর্গম্থলে নামিত মন্দিরগুলি লোক মুখে 
শুলীর মঠ নামে পাঁরচিত হয় ; অণ্লটার নাম হয় শূলীর মঠের মাঠ । কালক্রমে জন- 
সাধারণের ভাষায় এ নাম 'কাণ্চিং পারবতিত রূপে শৃলীর মাঠ হইয়া পড়ে। এই 
নাম আজ পর্যস্ত চালতেছে । 

রমনীক চম্পক উদ্যান ত্যাগ কারিয়। মহাবীর ও গোশালক চোঁরচা গ্রামের (চোরাক 
সম্মিবেশ ) দিকে যান। সেখানে গুপ্তচর সন্দেহে তাহারা ধৃত হন। সগ্তবতঃ সেই 
হেতু স্থানটণীর নাম চোরচোর জঙ্গল হয়। পুরে এই চোরচোর জঙ্গল সুদূর নেপালের 
তরাইএর প্রাস্তাস্থিত যোগবনী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । আরক্ষকের৷ তাহাদের হাত পা বাধিয়। 
একট। কুপে দিক্ষেপ করে। সেই স্থানটী আজে সন্নযাসীর শূলী নামে পারাঁচত। 
দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় সোম। ও জয়ন্তী নামী পার্খ্বনাথ সম্প্রদায়ের দুই আঁকা সেই 
পথ দিয় যাইতোছলেন। তাহারা শ্রমণ ধৃত হইয়াছে শুঁনয়। সেই চ্ছানে আসেন ও 
মহাবাঁরকে চিনতে পাঁরয়। আরক্ষকদের তাহাকে মুস্ত কারয়া দতে বলেন । আধিকাদের 
চোখ হইতে সৌঁদন আঁবরল ধারায় অশ্র প্রবাহত হইয়াছিল । বোধহয় সেই বেদনার 
স্মৃতকে বহন কারবার জন্য, পাহাড় নয়, পর্বত নয়, সমতল মাঠের মাঝখানে নয়নাকীতি 
দুইটি 'ছিদ্র হইতে অশ্রধারার ন্যায় আজো জল' বাহর্গত হইতেছে । চ্ছানটার বর্তমান 
নাম বুঁড়ঝুরির ঝরণা । এ ঝরণার জলের এক অলোক গুণও আছে। যে সকল 
[শিশু আঁবশ্রান্ত ক্রন্দন করে এই জলে তাহাদিগের চক্ষু ধুইলে বা ম্লান করাইলে তাহারা 
আঁচরে শান্ত হয় । 

মুন্তলাভ কারয়া মহাবীর ও গোশালক পৃষ্ঠ চম্পায় ঝান। এই পৃষ্ঠ চম্প। 
বীরভূমেরই অন্তর্গত । মহাবীর এখানে চতুর্থ চাতুমাস্য বাতীত করেন । বোধহয় এই 
কারণে জিনেশ্বরের নামে পৃষ্ঠচস্পার নাম হয় পৃষ্ঠজনোদ্ধারপুর, তাহাই বর্তমানে কাঁপষ্ঠা 
জীনধারপুর । 


৬৮ ট্রাম্প 


প্রসঙ্গতঃ'আয় একটা কথ৷ এখানে ন৷ বাঁলয়। পাঁরতোছ না। মহাবীর চারতে 
দেখ যায় যে মহাবীর বখন দাক্ষণ বাচাল ( ডেউচা ) হইতে কনকখল আশ্রমের (খড়ের 
ডাঙ্গায় কংকালিতলা ) পথে উন্তর বাচাল ( অংগার গড় ) হইয়া সেয়ংাবয়া (সশাইগিয়া) 
নগরী বাইতোছলেন তখন পাঁথমধ্যে বক্ষের মণ্ডপ (যোগী পাহাড়ী ) গর্তবাসী এক 
দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্প (চকৌশক ) তাহার পায়ে দংশন করে। দংশিত হ্ছান হইতে 
রন্তের পাঁরবর্তে দুধ বাহর হয় । এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সম্্াসী ভানুবিজয়জীর মত 
বিশেষ প্রাণধান যোগা । তিনি বলেন সর্পদংশনে শ্রমণ ভগবান মহাবীরের চরণ নির্গত 
দুধ বিফলে যায় নাই কারণ ভাবী চরম তীর্থংকরের ন্যায় অনস্ত বাঁধ ধহাপুরুষগণের এক 
ফেশট। রন্তও মানুষের উপকার ছাড়া অপকার করে না। যে দুধ নির্গত হয় তাহাই 
কনকখল আশ্রম অণ্চলে (খড়ের ডাঙ্গা, কুমোরপুর, মালিঙ্গা, গণেশপুর ) শ্বেত 
মৃত্তিকায় পারণত হইয়াছে । এই ব্যাখ্যা গ্রহণ্ণীয় হউক বা না৷ হউক একথা ঠিক যে 
উপরোন্ত সমস্ত স্থানগুলি খাঁড়মাঁটিতে পারপূর্ণ। 

প্রবন্ধ আর দীর্ঘ না কারয়৷ পাঁরশেষে এই কথা বলিতে চাই যে ভগবান মহাবাঁরের 
পাদপুতঃ শ্ছানগুলির পুনরুদ্ধারের কাজে অগ্রসর হইবার এই উপযুক্ত সময় । আশা কার 
এদকে সকলের দৃঁঞষ্ত আকৃষ্ট হইবে । 


১ম সানস্ত $ 


মহাদণনায়ক £ 


১ম সামন্ত 
মহামাত্য 
৯ম সামন্ত 


মহানাত্য 


১ম সানস্ত 


মৃগাবতী 


মৃগাবতী 
[ পৃরানুবৃত্তি ॥ 
দশম দৃশ্য 

[ কৌশান্থীর রাঞ্জসভা ] 


মহাদণ্ডনায়ক ! আপাঁন কি জানেন আজ এই সভ। কিজ্ঞন্য আহ্ষান 
করা হয়েছে ? 

ন৷ আধ । 

মহামাত্য, আপাঁন ? 

আঁমও কিছু জানি না। 

আশ্চর্য! কৌশান্বীর চারাদকে পার্থ বিস্তৃত কর৷ হয়েছে, প্রাকার 
দৃঢ়, যুদ্ধক্ষম ব্যন্তিদের সৈন্যদলে ভতি কর! হচ্ছে, অস্ত্র শস্্র আনানে। 
হচ্ছে...আর এ সমস্ত কাজ হচ্ছে প্রদ্যোতের তত্বাবধানে আর এর 
আপনার কিছুই জানেন না ? 

মহাদেবীকে এ সম্পকে প্রশ্ন কর হলে তিনি বলোছলেন বথ৷ সময়ে 
এর স্পষ্টীকরণ করব । আপনারা প্রদ্যোতের কাজে বাধ দেবেন 
না। ওরা আমাদের মিত্র পক্ষ । 


মন্তরপক্ষ 2? আক্রমণকারা মিন্রপক্ষ ? 


রহসাত বটেই। যাঁদ মহাদেবী আজকের সম্ভায় এর ল্পঞ্টীকরণ 
না করেন তবে আপনি প্রশ্ন করতে পারেন । 

[ সানুচর মৃগাবতী প্রবেশ "করছেন । সকলে দাড়াচ্ছে। 
মৃগাবততী আসন গ্রহণ করলে সকলে আসন গ্রহণ করছে। 
মহামাতার সঙ্গে সামান্য বার্তালাপ করে মৃগাবতী উঠে দণড়াচ্ছেন ] 


আজকের এই সভায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি । আজকের 
সভ৷ কেন আহ্বান করেছি তা জানবার জন্য হয়ত আপনারা সকলেই 


সমুংসুক ।  ওৎসুক্ ধবনি ) প্রাকার সুদৃঢ় ও যুদ্ধসামগ্রী একঘিত 


৬০ 
সকলে £ 
মৃগাবতী £ 
সকলে ঃ 
মুগাবতী £ 
১ম সামন্ত £ 
মৃগাব্তী ও 


শ্রম 


হতে দেখে আপনাদের ওঁৎসুকা হওয়াই দ্বাভাবিক । এত আপনারা 
দেখছেনই যে কৌশান্থী এখন বহির্শনুর আরুমণ প্রতিহত করতে 
পূর্ণ সমর্থ। এমন কিদু' তিন বছর অবরুদ্ধ হলেও খাদেঃর অভাব 
হবেনা । আর এ সমস্ত কাজ হচ্ছে চণ্ড প্রদ্যোতের সহযোগিতায় । 
প্রদ্যোত দুর্গ আক্রমণ করতে এসে কেন কৌশাস্কীকে দুর্ভেদা করে তুলল 
তা আপনাদের কাছে নিশ্চয়ই রহস্যজনক বলে মনে হচ্ছে! 


হ। মহারাণী | 

সেই সব বলবার জনাই আজ এই সভ। আহ্বান করোছ। এত 
আপনারা সকলে জানেন প্রদ্যোত যখন কৌশার্ধী আক্রমণ করল 
তখন অকস্মাৎ মহারাজের মৃত্যু হয় । উদয়ন তখন নাবালক | তাই 
মহারাজের অভাবে আম নিঃসহায় হয়ে পড়লাম । সেই ক্ময় 
কৌশাহ্বীর এত সামর্থ ছিল না যে প্রদ্যোতের আক্রমণ প্রাতহত 
করে। 


মহারাণী ! 

আমি জান আপনার। সকলে আমার সঙ্গে ছিলেন ও আমার 
জনা যুদ্ধ করতেন। 'কন্তু যুদ্ধের ফল আনশ্চত ছিল। 
তারপর আমার জন্য এত রন্তক্ষয় হোক মে আম 
চাইন। তাই আমাকে কুটনীতির আশ্রয় নিতে হল। আম 
প্রদ্যোতের কাছে গোপনে বলে পাঠালাম যে আম তাব সঙ্গে যেতে 
প্রস্তুত যাঁদ তিনি নগরী সুরক্ষিত করে দেন। কারণ কুমার নাবালক 
ও নগরী অরক্ষিত। 

প্রদ্যোত কি সে কথ বিশ্বাস করলেন ? 

সেত আপনার! প্রত্যক্ষই দেখছেন। কিন্তু;এখন প্রদ্যোত অধীর হয়ে 
উঠেছেন। আমাকে এখন তার কাছে যেতে হবে। তার কাছে 
যাবর দিনও 'চ্ছির হয়েছে । কালই আমায় সেখানে যেতে হবে । 


[ উত্ম। সূচক ধবান ] 
আপনার। সকলে শান্ত হন। চেটক কন্য৷ ও কৌশার্থীর অগ্রমাহষী 


জৈঠঠ, ১৩৮৪ 


রূমন্থান 
মৃগাবতী 


মহামাত্য 
মৃগবতী 


ধনবাহ 


মৃগাবতী 


মহামাত্য 


ধণবাহ 


মহানাত; 


৬১ 


জানেন কিভাবে নিজের সম্মান রক্ষা করতে হয়। প্রদ্যোত আমার 
এই দেহের প্রত্যাশী । তাই আপনারা আগামীকাল আমার মৃতদেহ 
গ্রদ্যোতের শাবরে পৌঁছে দেবেন। এবং সে কথা বলবার জন্যই 
আজ আপনাদের এখানে আহ্বান করোছ। 

সে হয় ন৷ মহারাণী ! আমরা আপনার জন্য বুদ্ধ করব। 

ত৷ সম্ভব নয় রূমম্বান। কৌঁশান্বী অবস্তীর সৈনিকে পারিপূর্ণ। 
আপনার! মৃত্যু বরণ কবতে পারেন কিন্তু আমাকে রক্ষা করতে 
সমর্থ হবেন ন। 

আপাঁন ঠিকই বলছেন কিন্তু". 

আর কিন্তু নয়। আমার সংকষ্প দৃঢ়, ত'ছাড়া আর পথও ত নেই। 
আমি কথ। 'দিয়োছ। তাই আগামীকাল আপনারা আমার এই 
শরার প্রদ্যোতের শাবিরে পৌছে দেবেন । 

এক উপায় অবশ্য আছে। যাঁদ আপাঁন ভগবান মহাবীরের শ্রমণী 
সংঘে প্রবেণ করেন তবে সমস্ত কিছু ঠিক হয়ে যেতে পারে। 

আমিও তাই চেয়োছিলাম শ্রোষ্ঠন্‌ যোঁদন বসুমতী দীক্ষিত হল সোঁদন 


হতে । সমস্যাত আজ দেখা 'দয়েছে। কিন্তু এখন তা আর 
সম্ভব নয়। 


সন্ভব। কিন্তু সমস্যা এখন মহাবীর কোথায় আছেন 8 এবং 
আপনিই ঝ। কি করে তার কাছে যাবেন। 

আঁমত শুনেছি তান শ্রমণ ও শ্রমণী সংঘ সহ *এাঁদকেই আসছেন। 
হয়ত 'তাঁন আজই এসে পড়তে পারেন। এখনো একাঁদন হাতে 
রয়েছে । তাই এ সম্বন্ধে কালই 'বিচার কর৷ যাবে। 


তাই ছবে। কালকের দিন দেখেই যথাকর্তব্য চ্ছির কর হবে। 
আদেশ 'দিন মহাদেবী, আজকের এই সভা বিসজিত করি। 
[ মহাদেবী আদেশ দিচ্ছেন ] আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ । বিশেষ 
করে শ্রেষ্ঠী ধনবাহকে । 

[ সভ। ভঙ্গ হলে একে একে সকলে চলে বাচ্ছেন। একফটুপরে 
মহাবীরের জয়ধ্বনি শোন। বাবে ও 


৬৭ 


মৃগাবতা 


মহাবীর 


বদূষক 


প্রদে্যোত 


একাদশ দৃশ্য 
[ চদ্্রাবতরণ চেত্য । মহাবীরের প্রবচন সভা ] 


[মহাবারকে প্রদক্ষিণ করে] ভগবন্‌ আম নিগ্র্থ প্রবচন শ্রবণ করলাম 
নিগ্র্থ প্রবচনে আমার শ্রদ্ধা হয়েছে । আম আপনার সাধবী সংঘে 
প্রবেশ করতে চাই। কিন্তু তার জন্য আমায় অবস্তীপাত প্রদ্যোতের 
আদেশ নিতে হবে । গুর আদেশ পেল আপনি যেন তার প্রাতিবন্ধ 
না করেন। 

দেবানুপ্রয়।! তোমার যেমন আভিরুচি । 

[ মৃগাবতী ধারে ধাঁরে প্রদ্যোতের দিকে যাচ্ছেন ] 

মহারাজ ! যা দর্শনীয় ত৷ দর্শন করুন। দেবী মৃগাবতী এঁদকেই 
আসছেন । 

চুপ কর মুর্খ । তীর্থংকরের প্রবচন সভায় কি এরুপ ভাবনা কর! 
উচিত? তা ছাড়া এইরূপ । এইরুপত আমার মনে কামনার 
উদ্রেক না৷ করে এক লোকোন্তর ভাবনায় হৃদয় আপ্লাবিত করে দিচ্ছে । 


মালবপাঁত! আঙ্ আপনার শাবরে যাবার জন্য আমি প্রাতজ্ঞ।- 
যদ্ধ ছিলাম । কিন্তু তীর্থংকরের দর্শন ও সান্রিধ্ে আমার হদয় 
পারবাতিত হয়ে গেছে । সংসারের অসারতা আম স্পষ্ট দেখতে 
পাঁচ্ছ। এখানে সব কিছু ক্ষাঁণক ও দুঃখময়। আমি সাংসারক 
সুখ পাঁরত্যাগ করে প্রব্রজত হতে চাই। কিন্তু ত। আপনার অনুমাত 
সাপেক্ষ । তার জন্য কি আপনি আমায় অনুমাত দেবেন ? 
আমার অনুমতি? না না-তার ত কোনে। প্রয়োজন নেই । আপনার 
ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা মহাদেবী ! আপাঁন শ্চ্ছন্দে সাধ্বী সংঘে প্রবেশ 
করুন 1 
মালবপাঁত! আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, সঙ্গে সঙ্গে ধণাও । 
তবুও আপনার কাছে আর একটি অনুরোধ আছে । কুমার উদয়নকে 
আঁম আপনার হাতে সমর্পণ করাছ এখন আপনি তার ও এই রাজ্যের 
সংরক্ষণ ফয়বেন! 


জোর্ঠ। ১৩৮৪ ৬৩ 


প্রদ্যোতে £ তাই হবে মহাদেবী! আমি কালই উদয়নকে রাজ্যাভিষন্ত করে 
অবস্তী ফিরে যাব। যতাঁদন প্রদ্যোত জীবিত থাকবে ততাঁদন কেউই 
উদয়নের কেশাগ্র স্পশ" করতে পারবে না । কিন্তু আপনার কাছেও 
আমার এক অনুরোধ আছে _- 

মূগাবতী ৪ কি অনুরোধ মালবপাঁতি ? 

প্রদ্যোত £ আমার বোন মৃগাবতীর দীক্ষা মহোংসবের সমস্ত দায়িত্ব আমার ওপর 
ছেড়ে 'দিন। 

মগাবতী £ আমি ধন্য হলাম মালবপাঁত | 


॥ নিয়মাবলী । 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরন্ত 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাঁধিক গ্রাহক 
টাদা ৫.০০। 


শ্রমণ সংস্কাতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহাঁত হয়। 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
1প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কীলকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 


অথবা 


জৈন সৃচন। কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কালকাত৷ ৪ 





জেন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার সীট, 


কাঁলকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টাডও ৭২/১ কলেজ স্মীট, 
কঁলকাতা-৭৩ থেকে মুঁদুত। 


৬/৪8/1৩০-1 29 
৬০1. ৬ ০. 2 : ঠাভানাজা। ২০9 1977 
নি9819109150 ৮/1011 019 লি901505 01 19৬/510810515 101 11018 
81091 1০. 7. ডঠ১ 24582/73 


পরলোকগত পৃরণটাদ শ্যামসুখা মহাশয জৈন ধর্ম 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল। ভাষায় কতকগুলি, উপাদেয় সদৃগ্রস্থ 'লীখিয়া, 
বাঙ্গালা ভাষার মাযাদ। বাঁন্ধ 'করিযা গিয়াছলেন। তাহার 
রাঁচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখান তথ্যপূর্ণ সুলাখিত পুস্তক 
পাঠ কাঁরয়া, জৈনধর্মসন্বন্ধে, কলেজে অধ্য়নকালে আমার 
যে ধারণা ছিল তাহার পাঁরবর্তন কাঁরতে হয় ও 
দ্েনধমের গভীরতা, মহত্ব এবং এতিহাঁসক গৌরব সম্বন্ধে 
আমি কিছু পরিমাণে জানতে সমর্থ হই। ভারতের 
চিন্ত। ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর 
সম্বন্ধে শ্রীযুস্ত শ্যামসুখাজীর বইখানি আমাকে মুগ্ধ 
কারযাঁছিল ৷ 


« _ডঃ স্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্য!য 


এই দুই ব্রইয়েব্র একত্র সুন্দর ও 
শোভন সংস্কব্রণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম 


ভগবান মহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহজ 
উগ্সব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


যূল্য ঃ ২*০০ 


পারবেশক £ 
জৈন ভব্রম ॥ কাকিকাত]। 





শ্রসণ 


শ্বমণ সংস্কৃতি মুক্গক মাসিক পজ্িক! 
পণ্ম বষ ॥ আবাঢ ১৩৮৪ &॥ ততীয় সংখ্য। 


সূচীপত্র 

জন 'চন্ের বিকাশ 

শ্রীআজত ঘোষ 
যশোদা জৈন কথানক এ 
হন্দু ও জৈন কাল বিভাগ 

চস্তাহব্ণ চক্রব্তাঁ 
বাঁরপত্রী যশোদা [ কাঁবতা ] 

শ্রীমতী কল্যাণী দক্ত 
মহাবীর প্রণাম £ কবিতা এ 

শ্রীঅআঁমতাভ চক্রবর্তী 
তাপসের প্রাণ  কাঁবতা ] 

শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত 
স্ব্গার রাজাব দেবকুমার জৈন 
পরেশনাথ [ ভ্রমণ কথা ও 

শ্রীবতীন্দ্রমোহন চৌধুরী 


রোহক [ ছোটদের পাতা ] 


সম্পাদক 
গণেশ লাজওয়ান' 


৬৭ 


২৩ 
৩৫ 


৮৩ 


৮৪ 


৮ 
৮৭ 


০৯ ৯ 


পেস্টিৎ ১ পি 


০০০ 


ন 87 


৪ 


চু 





ওনং চিন্ন £ অক্টাদশ শতাব্দী ন্নাজপুত যুগের পুঁথর পটের উপর জৈন চিত্রকলা 


জৈঅ চিত্রের বিকাশ 
শ্ীঅজিত ঘোষ 


॥ জৈন চিনের ইতিহাসের দ্বপ্পতা ॥ 

ভারতীয় আর্টের ইতিহাসে (জৈন চিত্রের যে অননাসুলভ স্থান আছে সে বিষয়ে 
কাহারও বিশেষ লক্ষ্য পড়ে নাই। ১৯১৩ খুষ্টাব্দে মিঃ ডাবলিউ হৃটীম্যান (৮. 
116115171811 ) 15889955581 481011/5-এ 701100191 201 41780811051 
প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (8৫ [1, 2, 1913) বাঁলনে প্লাক্ষিত দুইখান কল্পসূের 
পুঁথ অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইয়াঁছল ; চিন্রগুলও পুথি হইতে গৃহীত। 
পর বংসর ডাঃ কুমারন্বার্মী এ বিষয়ে আলোচন। করেন । ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে /0%17791 
০7 /170/517 416 2770 //70/50/ নামক পান্রকার ১৬ খণ্ডে তাহার 19159 017 
৪178 /1 প্রকাশিত হয় । এই প্রবন্ধের মূলে ছিল কপ্পসূত্রের তিনখানি পুঁথ ; 
তাহার মধ্যে একখান ছিল পণ্চদশ শতকের শেষ ভাগের (১৪৯৭ খৃষ্টাব্দ) এবং দুইখানি 
কালকাচার্যকথানকম্‌ (/69/8/20517/5 /65179/72/2/77 ) এর পুথি । এই পুথগালি 
ঠাহার নিজের পুথি । অধুনা এ বিষয়ে লাখত তাহার পুস্তক 417 11710040610) 
10 /1/701817 417 ও বোষ্টনের ৫9৫5/10949 ০1 £/9 //701217 ৫00//19061017 7 
116 //7159017 07 1179 45 ৪র্থ ভাগে এই বিষয়ে 'তিনি বিশদভাবে আলোচনা 
কাঁরয়াছেন। শেষোস্ত তালিকায় কেবলমাত্র জৈন 'চন্ন ও পুঁথর 'ফারাস্তই আছে। 
যাহ। হউক, এই বিশদ আলোচনা পৃবের আলোচনার মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস করে নাই। 
এই তালিকায় ৩৭ পৃষ্ঠ ব্যাপী ভূঁমকার ভিতর মান্র ছয় পৃষ্ঠায় জৈন চিন্র সম্বন্ধে 
যের্প আলোচন৷ হইয়াছে, জৈন আর্ট সম্বন্ধে সেরূপ আলোচনা এখনও হয় নাই ; 
কিন্তু জৈন আর্ট অন্ততঃ এই উভয় আর্টের শেষ ভাগের সাঁহত ঘনিষ্ঠ ভাবে যে সংগ্গিষ্ট 
সেকথ। পূর্বে একরূপ শ্বীকৃত হয় নাই বাঁললে অতুমুন্ত হয়ন৷। 

॥ জৈন পাথর পাটার চিন্ন ॥ 

আলোচ্য প্রবন্ধে আমি জৈন চিত্রের বিকাশের ধারাবাহিক আলোচন। করিয়াছি । 
সঙ্গে সঙ্গে বহু প্রাচীন পুথর আবরণ বা পাটায় ও সচিন্র পুঁথর চিন্নের আলোচন৷ 
কাঁরয়াছি। এগুলি আমার সংগৃহীত খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতক হইতে পরবতীঁকালের 
চিত্ত; এতন্তিত জৈন মন্দির ও ভাণ্ডার অথবা তৎসংলগ্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত সচিন 
পুথরও আলোচনা কীরয়াছ। আমার পূর্ববর্তী সমালোচক দিগের এতগ্ল চিত্র 
দোঁখবার সুযোগ ও সুবিধা হয় নাই; তাহারা কেবলমাত্র তাহাদের সংগৃহীত 


৬৬ শ্রমণ 


কয়েকখান পুঁথর উপরই তাহাদের প্রবন্ধ রচন৷ কাঁরয়া ছিলেন। বিস্তু জৈন পুথর 
আবরণ অথব৷ পাটার চিগুলির আলোচন। ন। কারলে জৈন চিত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ 
হইতে পারেন৷ এবং ইতিপূর্বে আর কেহই এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। ডাঃ 
কুমারঘ্বামী এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই, যাঁদও তান সূচী শিল্পের আবরণের 
(9171)10146180 0০915 ) কথ 'লাঁপবদ্ধ কাঁরয়াছিলেন । তানি 'লিখিয়াছেন, 
পুস্তকের আবরণের নিদর্শনগুল হইতে জৈন কাঁরিকরের দিপুণতার পারচয় বেশ 
পাওয়৷ যায় । চিকণ তোলা পুস্তকের আবরণগুলির পাঁরকপ্পনায় সজীবতা৷ যেমন 
লক্ষিত হয়, তেমানই সেগুলিতে শিপ্পীর কারুকার্ষের ও ধৈর্যের পাঁরিচয় পাওয়া যায় । 
(1119 61710101091 01 09 0০0০01-00৬891315 ৬19019851$ 095101760 8170 
90177179101 81701 1081016111% 9১6০0090. )১ ডাঃ কুমারস্বার্মী পুস্তকের আবরণগুল 
চান্ত হইত ছাড়া আর কোন কথাই তাহার শেষোন্ত আলোচনায় বলেন নাই। চান্রত 
পথ অপেক্ষ৷ পাটাগুলির চিত্র দুষ্প্রাপ্য ছিল বাঁলয়া আলোচন। করিবার তাহার সুবিধা 
হয় নাই । বোষ্টন মিউজিয়াম অফ্‌ ফাইন আট'সে ভারতীয চিন্রকলার 'বাভন্ন বভাগের 
চিন্ত সংগ্রহের প্রশাংসা সকলেই কবিয়া৷ থাকেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় চিত্র তাঁলকায় 
একথানিও এরূপ চিন্রের উল্লেখ নাই; শুধু যে জৈন পুথর পাটার চিন্নের উল্লেখ 
নাই, তাহা নয় কোন পুথর পাটার চিত্রের কথাই এ সংগ্রহে দেখিতে পাওয়। যায় না । 
সুতরাং বালিতে পার৷ যায় যে, একখানিও জৈন-পুঁথর পাটার চিত্র এই জন্যই প্রকাশিত 
হয় নাই। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা জৈন পুঁথর আবরণীর চিন্র সকল হইতে এই 
শ্রেণীর চিত্রের বিকাশের একটা ধারাবাহক হীতহাসের আলোচনা করিব। মূলের 
সৌন্দর্য অক্ষুপ্ন রাখবার জন্য আমবা অনুরূপ ত্রিবর্ণের চিন্র প্রকাশ করিলাম ; ইহাতে 
একবর্ণের চিত্র অপেক্ষ। মূল চিত্রের সৌন্দর্যানুভূতির সহায়ত৷ কারবে আশা করি। এই 
প্রবন্ধ পাঠে যাঁদ পাঠক দিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পার, তাহা হইলে আমার শ্রম 
সফল জ্ঞান করব । [ শ্রমণে' ত্রিবর্ণ চিন্র-- প্রকাশন সম্ভব নয় বালয়া একবর্ণ চিন্ত 


প্রকাশিত হইল । -_সম্পাদক ] 

॥ প্রাচীন জৈন চিত্র সংরক্ষিত হয় নাই & 

ভান্ষর্ষে আতি, প্রাচীন জৈন-মূতি সকল মথুরা ও ডীঁড়ষ্যায় সংরাক্ষিত হইয়াছে সত্য, 
কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে ষে, প্রাচীন জৈন চিন্রগুলি সেভাবে সংরাক্ষিত হয় 
নাই । ডীঁড়ষ্যায় রামগড় পর্বতে যোগিমারা গুহায়২ যে সকল প্রাচীর রঙ্জিত চিন 
দোঁখতে পাওয়া যায় সেগুলি জৈন চিন্র ।৩ উীঁড়ফ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটবর্তা জৈনাঁদগের 


পর সর পপ 


১:1091101 ০ 17101 216 01৫ 17৫4507, ৬০1, ৯৬। 1০. 90, 
২477801 6₹61১076 ০ 016 81010691081061 501৮6) ০1 17010, 1903 4 0. 190, 
৬৬. 5110, 8 115601) 01171764155 117 117010 & ০6101, 00. 274. 


আষাঢ়, ১৯৩৮৪ ৬৯, 


একটা গুহায় জৈন চিন্লের ক্ষীণ নিদর্শন (08093 ০01 19811011195) দোথতে পাওয়া 
যায়। থৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর 'সিন্তনভাসাল প্রাচীর রাঁজত চিত্র 016 51087988581 
19800989)-ও জৈনাদিগের চিন্তন । পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মার (৬০০-৬২৫ খুঃ অঃ) 
রাজত্বকালে এগুলি চান্রত হইয়াছিল। তান আপনাকে “চন্রকরপুল ( চিন্রকর শার্লি 
অর্থাৎ শিস্পীপ্রধান ) বাঁলয়া আভাহত করেন। এগ্াঁল অজন্ত। ও বাগ প্রাচীর রাঁঞ্জত 
চিত্রের শি্পপদ্ধীতির (19010110019) অনুযায়ী, কিন্তু ইহাদের সাহত জৈনাদগের ক্ষুদ্র 
চিন্রের (01111800019 13811100795) কোনর্প সম্বন্ধ নাই। 51018788581 প্রাচীর 
রাঁজত চিন্নের আর্ট হিসাবে মৃল্য কি তাহা এখনও পর্যন্ত আবসংবাঁদত ভাবে নির্ধারিত 
হয় নাই। মাদ্রাজ প্রোসিডোহ্সর উত্তর আর্ক; 'ডাক্মিন্ট তিরুমলাই-এ প্রাচীর গান্রে ও 
ছাদের চিত্রগুলি খুষ্টীয় একাদক শতকের চিত্ত । আর্টের দিক দিয়৷ এগুলির মূল্য বড় 
বেশী নয়।৫ জৈনেরা ভাস্কর 1বদ্যায় অত্ধকতর উন্লাতপ্লাভ কাঁরয়াছল। জৈন ভাঙ্গর্য 
প্রাচীন 'জৈনাদগের সভ্যতার নিদর্শন | সুপ্রাচীনকালে জেনর৷ ভাগ্র্ধ বিদ্যায় সুসঙ্জী- 
করণে এমন পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দৌখবামান্র বিস্ময়ে আভভূত হইতে 
হয় (19 01090000890 09001810148 50011901165 ০01 108 11011991 
9১009119709) । পাথর খুঁদিয়। তাহার ভন্কের এমন নিখু'ত প্রাতমূ্তি আঁঞ্কত কাঁরতেন, 
যাহা হইতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, তাহারা ধর্মমার্গে উন্নত ছিলেন এবং চি:গলও 
আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের চরম সীমায় উন্নীত হইয়াছিল । এগুলি দোখলে মন ভান্ত শ্রদ্ধায় 
নত হইয়৷ পড়ে। অনেকেই অনুমান কারয়া থাকেন যে বুদ্ধদেবের মৃতিগুল জৈন 
ভাঙ্করাঁদগের চিত্র হইতে গৃহীত । সুবৃহৎ মূতিসকল এমন সুন্দরভাবে পাথর কাটিয়া 
নামিত হইয়াছে যে, উহা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝতে পার৷ যায় যে তাহাদের পারকপ্পন৷ 
সুদূরপ্রসারী ছিল। কমনীয় মুর্তিগঁলর লাবণ্য ও বিভিন্ন ভাব-ব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গী চিন্গ্রাহী 
ছিল। এজন মুতিতে 'বদেশীয় শিল্পপদ্ধাতির কোনরুপ স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
পরবতাঁ জৈনাঁদগের হ্থপাঁতাবদ্যা ও ভাগ্কর্ষে সুসজ্জীকরণ (01778111611181101) 
প্রথ৷ তাহাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও শপ্পানুরাগের প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয়। যে জাতির স্থপতি 
ও ভাদ্কর মৌলকতায় এতদূর উন্নত হইয়াছিল, সে জাতির ভতর চিন্রাবদ্যার উন্নীত কি 
হয় নাই 2 
॥ জেন ও বৌদ্ধ ক্ষুদ্রু আকারের মৃতির তুলনা ॥ 


যাঁদ আমর৷ 51081848581 প্রাচীর রঞ্জিত চিত্রগুল আলোচনার বিষয়ীভূত না 
কাঁর তাহ। হইলে বালিতে পারি জৈন চিন্র বিশাল বৌদ্ধচিন্রের পার্খে দাড়াইতে পারে না। 


& 10015588101] 040191011, 201100 101170118, 1920. 
€ ৬. ডো, 51111501000 15178 81651717016 & 065/1017, 1), 344. 


৭১ প্রনণ 


একাদশ, স্বাদশ ও ভ্রয়োদশ খৃষ্টীয় শতাব্দীর নেপালী এবং বাঙ্গলার পাল. যুলের 
বৌদ্ধদিগের পুর ক্ষুদ্র চিত্রের সহিত জৈন পুথির চিত্রের তুলনা কাঁরলে পার্থক্য স্পষ্টই 
বুঝিতে পারা যায় । বৌদ্ধপুথির চিতগুলর রেখাচিত্র (018৬/70) জৈনাদগের অপেক্ষা 
উাতত স্তরের ও তাহাদের 'চন্র গতানুগাঁতিক আইন কানুন কম মানিয়া চিয়াছে 1985 
5017৬91700181 8110 1011)81) | অগ্কনের ভিতর সঙ্গতি 00981811058) ও ছন্দ 
(৫101)) ষাহা৷ দৌখতে পাওয়া যায় তাহা জৈনদের অপেক্ষা। উচ্চাঙ্গের, বর্ণ সম্পাতের 
ভিতরও আঁধকতর সঙ্গতি দেখিতে পাওয়া যায় (০0104117915 17015 1817)0111- 
9889) । চিন্রগুল অনুভাতিতেও যেরুপ আঘাত দেয়, সেরূপ আঘাত জৈন চিন্ন 
[দিতে পারে না। এ বিষয়ে বৌদ্ধ প্রাচীর রাঁঞ্জত চিন্র-অঞ্কনকারীদের সাহত আবার 
এ শ্রেণীর চিন্রকরদের পার্থক্য খুব বেশী । তাহাদের চিন্রাঞ্ষন পদ্ধাত হইতে ইহার! 
অনেক দৃন্ে নামিয়া আিয়াছেন। আর এরুপ হইবারই কথা । কারণ চিত্রের 
মানদণ্ডের পরিব্তনের সাহত অঞ্কন পদ্ধীতরও পারবর্তন অবশ্যন্তাবী । এখানে সহজ 
চিন্া্কন পদ্ধাত (69০1711049) অনুসৃত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণ সম্পাতের প্রাচুর্য আছে, 
ফলে সুসঙ্জীকরণ চিত্তকে আকৃষ্ট করে ৷ সুকুমার কলায় ইহার পরবতাঁ যুগেও জনের! 
যে সুন্দর চিত্র আঁঞ্কত কাঁরতে পাঁরয়াছিল, যাহার নিদর্শন আবু পর্বতের 'দিলওয়ারা 
মন্দিরের নর্তকীদের ভিতর দেখিতে পাওয়া বায় তাহাও ক্ষুদ্র জৈন পুথির চিত্রে 
দোঁখতে পাওয়া যায় না। পুথির চিত্র ও এই চিন্লের সময়ের পার্থক্য বড় বেশী নম্ন। 
্ষুদু মৃতিগুলিতে অনুভূতির লীল৷ বা ভাবভঙ্গীর বিকাশ তেমন সুন্দরভাবে পায়িস্ঘদুট 
হয় নাই। ভাবের অভাবই এগুীলতে আঁধক পাঁরমাণে পরিলক্ষিত হয় । ইউরোপেও 
খক্টীয দ্বাদশ শতকে এইরূপ ঘাঁটয়াছিল। সেখানেওমূ তির সৌন্দর্যের কাছে চিনের 
সৌন্দর্য মান ছিল । কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে মোগল চিত্রের ন্যায় উজৈন 
চিন্ন নয়--জৈন চিত্রে ধর্ম বিশ্বাসের অনুভূতির ছাপ পাওয়া যায়। এগুলির উদ্দেশ্য 
বড় বড় জৈন ধর্ম প্রচারক ও সাধুরদিগের জীবন ও বাণী রেখায় আঁঞ্কত করা মান্ত। 

॥ জেন চিত্রের উৎপাস্ত ॥ 

গুজরাট রাজপুতানাই জৈন চিত্রের উংপন্তিচ্ছল । যে সময় জৈন চিত্রের উত্তব 
হইয়াঁছল ফৌই সময় এই ভূভাগে সভ্যতার বিকাশ আঁধক পাঁরমাণেই হইয়াছিল এবং 
ত্র গুলিতেও তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় । রাজপুত স্টেটগুলি ও তাহাদের আধকৃত 
গুজরাটের রাজগুঁল সকলই স্বাধীন ছিল । তাহাদের পরস্পরের ভিতর ঈর্ষার ভাব ছিল । 
যুদ্ধাবিগ্রহও মাঝে মাঝে হইত । তত্রাচ ইহাদের ভিতর একট। সৌভ্রাতৃত্বের ভাব দেখা 
যাইত ; কারণ একই ধর্ম সকলেরই অনুষ্টেপ্ন ছিল । জৈন শিস্পীর। এই ধর্মানুষ্ঠানের দ্বারা 
দূরে দূরে বাস কাঁরয়াও আপনাদের ভিতর একট বন্ধনের ভাব পোষণ কারিত । অধিকন্তু 
জৈন মান্দিরগুঁল 'বাঁভন্ন চ্যানে অবশ্থিত থাঁকিলেও জনের এই সকল মান্দরে সবন্থান 


আবাঢ, ১৩৮৪ ৭১ 


হইতে মিলিত হইবার সুযোগ পাইত বালিয়া বন্ধনের দৃঢ়ত৷ অনুভব করিতে পাঁরিত। 
ভাষার পার্থক্য ছিল সত্য; কিন্তু যেমূল ভাষা হইতে প্রার্দোশক ভাষাগুল উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহার সাহায্যে একের ভাষা অন্যে সহজে বুঝতে পারত । এবং মূল ভাষার 
কাব্য ও সাহিত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া প্রাদেশিক ভাষাগুলিও পুষ্ট হইয়াছিল । 
ফলে প্রাদোশক ভাষায় মূলের অনুভুতি ও ভাবধারা অক্ষুণ্ন ছিল ও প্রাদোশক ভাষ৷- 
ভাষাদের জীবন প্রথাও একই আদর্শে চালিত হইত । এই সকল কারণেই আর্টেরও 
সমত। ছিল। প্রাচীন জৈন স্থপতি ও ভাঙ্করাঁদগের পাঁরকপ্পনার অনন্য সাধারণ 
কৌশল, মৃতিগুলর অবয়বের ও ভাবভঙ্গীর যথাযথ চিন্রণ, এমন-ক গাঁত বাধ সুন্দর 
চন্রণ, জাতীয় সৌন্দর্য বোধকে জাগাঁরত কাঁরয়াছিল । অপরাঁদকে 'চিন্রকরের৷ বড় বড় 
ধর্মোপদেষ্টা ও সাধুদিগের চাঁরন্র আঁঞ্কত করিয়া জাতির ভিতর ধর্মভাবের ও সোন্দর্য- 
বুদ্ধর বকাশে সহায়ত। কররয়াছল । 


॥ পুঁথর ক্ষুদ্র চিত্র ॥ 


কপ্পসূন্ন” “ও কালকাচার্য কথা'ই হইতেছে আঁত আবশ্যক পুথি, ইহাতে চিন্ত আছে। 
'কালকাচার্য' পথ অনেক স্থলেই 'কপ্পসূরে'র ভিতরই দোথতে পাওয়া যায়। সচিন্র 
পথ যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সবাপেক্ষা। প্রাচীন হইতেছে ১২৩৭ খুষ্টাব্দের 
একথানি তালপন্রের পুথি । এখানির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে এখাঁনতেই সর্বপ্রথম 
মানবের প্রাতমৃতি দেখিতে পাওয়। যায়, অবশ্য দেবতা ও দেবভাবাপন্ন মানবের চি্রও 
ইহাতে আছে । চিন্র দুইখানি হইতেছে প্রচারক (81099016) হেমচন্দ্র ও রাজা 
কুমারপালের ।৬ খুষ্টীয় পণ্দশ শতকের পুগুলির সহিত অনেকেই পাঁরচিত 
আছেন। পুথর আবরণীর কাগজের উপর যে চিন্ন আঁঞ্কত ছিল তাহার প্রাতাল'পি 
১নং প্লেটে প্রদশিত হইল । পুঁথখান হারাইয়৷ গিয়াছে । মনে হয় এখান ইগডয়। 
আঁফসে রক্ষিত ১৪২৭ খুষ্টাব্দের পুথির অপেক্ষ। প্রাচান। আমি আর একখানি সন্ত 
পুথতে একই প্রথায় আঁঙ্কত চিন্র দেখিয়াছি । দেখিয়। আমার মনে হয় যে পত্রগুলি 
রৌপ্য অক্ষরে 'লাখিত হইয়াছে এবং এইরূপ পদ্ধাতই সেসময় বা তাহার প্ব্তী 
সময়ে প্রচলিত ছিল । এই রীতি অলঙ্কার বহুল (07819) ৭ এবং এ প্রকার পথ 
লাখতে খরচও খুব বেশী হইত, কারণ লাল কিংবা নীল জামর ওপর রৌপ্য স্বারা 
াখত হইত । আমাদের মনে হয় এই প্রথার উচ্ছেদকস্পে খৃষ্টয় পণচদশ শতকে 
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করিলেই পঞ্চদশ শতকের (ও সম্ভবতঃ তাহার পূর্বেরও ) অঙ্কন রীতি বুঝিতে পারা যাইবে। 


১ গ্রহণ 


সহজ ও সরল রীতিতে চিন্রাঞ্ষন প্রথ। প্রবাতিত হইয়াছিল । ছ্র্ণ ও রৌপ্যের অক্গরে 
লাখত পুঁথর প্রচলনও 'ছিল। আমি একথান খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের 
পুথি দ্বর্ণাক্ষরে 'লাখত দৌথিয়াছ; কিন্তু পণ্টদশ শতকের সহজ সরল রীতির 
পুনরাবিভাব কোথাও আর দোঁখ নাই। পণ্চদশ শতকের ক্ষুদ্রাচন্নে রন্তবর্ণ স্থানে প্রথমে 
পূর্বের মতই সুন্দর নালবর্ণ ও পর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপরে জশকজমকবিহীন 
রন্তবর্ণ ও পাঁতবর্ণ ব্যবহত হইত, হ্বর্ণের চিহমান্ও আর দেখিতে পাওয়া যাইত না । 


॥ জৈন-চিত্রের 'তিনটশ বিকাশ-পদ্ধাতির যুগ ॥ 

যে সকল উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা পুঙ্খানুপু্খর্ূপে আলোচনা করিয়া 
বালতে পার যায় যে জৈন চিত্রের বিকাশে তিনটী রীতি বা পদ্ধাত দোখতে 
পাওয়া যায় £ 

(৯) প্রাচীন বা আদিম রীতি - থষ্টীয় ব্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতক পর্যস্ত 
যে রীতি অনুসৃত হইয়াছল তাহাকে জন শিপ্পের আদিম যুগ বলা যাইতে 
পারে। যে ন্রিবর্ণ চিত্র ১নং প্লেটে উদ্ধাত হইয়াছে এবং পঞ্চদশ শতকের 
যে দুইখানি চিত্রের কথা ইতিপূর্বে বল৷ হইয়াছে ও পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে 
ও যোড়শ শতকের পুঁথর চিন্ত। 

(২) মোগল রীতির সাহচর্যে আসিয়া খৃষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগ 
হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যস্ত মধ্যযুগ । 

(৩) সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগের জৈন শিল্পরীতি যখন রাজপুত শিল্পের 
প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল এবং অষ্টাদশ শতকের শিপ্প যখন রাজপুত ?শস্পের 
ভিতর আপনার সন্তা হারাইয়া ফোঁলয়াছিল তখনই জৈন চিন্রের শেষ যুগ। 


[ ক্রমশঃ 


যশোদ। 


সামস্তরাজ সমরবাঁরের অস্তঃপুরে বাদ্ধিত হয় যশোদা । 

এই সেই যশোদ। যার জন্ম সময়ে প্রভূত বশঃ অর্জন করোছিলেন সমরবীর পরাজিত 
শন্রুকে নিহত ন৷ করে মুস্ত করে দিয়ে । গণৎকার গণনা করে বলেছিল এই কন্যার 
তার সঙ্গে বিবাহ হবে যার বুকে শ্রীবংস চিহ্ন । 

কৈশোর ও যৌবনের সাহ্বস্থলে এসে দীঁড়য়েছে যশোদা, তাই যশোদার অনুর্প 
বরের সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন সমরবীর । নান৷ স্থানে দূত প্রেরণ করেছেন কিন্তু 
আঁভমত পানের সন্ধান কোথাও পান 'ন। 

এমন সময় অভাবত ভাবেই একাঁদন এলেন কুমার বর্ধমান পিত৷ কর্তৃক প্রোরত 
হয়ে তার আবাসে। কার্য শেষেই তান আবার ফিরে গেলেন। যেকাজ নিয়ে এসে 
ছিলেন সেকাজে এত ব্যস্ত ছিলেন যে দেখতে পেলেন না, জানতেও পারলেন না ষে' 
যতক্ষণ তিনি সমরবীরের সঙ্গে কথ। বলছিলেন ততক্ষণ লতাকুজের অন্তরালে দাঁড়য়ে 
ইন্দুলেখার মত এক নারী তার মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। 

সেই লতাকুঞ্জের অন্তরালে 'সিম্ধুবার তরুর ছায়াতলে তারপর হতে প্রতিদিনই এসে 
দাড়ায় যশোদা । চেয়ে থাকে সুদূরের নাঁবড় নীলাপিত 'দিগবলয়ের দিকে । তার 
বক্ষের গভীরে সকল নিঃশ্বাস যেন দুর্বার এক আগ্রহে একাঁট পদধ্বনির জন্য উৎকর্ণ 
হয়ে থাকে । 

কিন্তু সেপদধবান আর শোন। যায় না। কেবল উর্ধা আকাশ বায়ুকে আর্তকুজনে 
বেদনামুখারত করে উড়ে যায় কলাবিংকের পধান্ত। সোঁদকে চেয়ে বাম্পাসারে কেমন 
যেন মেদুর হয় যশোদার নীল নয়নদুযাত। অন্তরের অন্তঃস্থল হতে উঠে আসে এক 
নীরব প্রার্থনা । এসো সিদ্ধার্থ তনয় এসো । তোমার প্রতীক্ষা করে আছে তোমার 
প্রোমক । যশোদার এই স্তবকিত কুম্তলে নিজের হতে পরিয়ে 'দিয়ে যাও 'সঙ্ধুবার 
ফুলের মঞ্জরী ৷ 

কন্যা ! 

অন্যাদনের মতো সেদিনো সে এসে দাঁড়িয়েছিল সিম্কুবার তরুতলে। 
হারিয়ে গিয়োছিল নিজের মনের ভাবনায় । হঠাৎ আহ্বান শুনে চমকে ওঠে । দেখতে 
পায় তা সমরবীর তার পাশে এসে দাঁড়য়েছেন। 

সমরবীর বলেন, শান্ত হও যশোদা । তোমার বাসনা সফল হবে । 

প্রচ্ফুট 1সন্ধুবার কুসুমের মত প্রসন্ন হাস্য প্রদাঁপ্ত হয়ে ওঠে যশোদার কুন্দেন্দু সুন্দর 
দুখচ্ছাব। 


৭8 শ্রমণ 


সমরবাঁর বলেন, চিস্ত। করো না কন্যা । মূতিমতী এন্দবী দুযাতর মত এক সুচারু- 
দশিনী আমার ঘরে তার প্রতীক্ষা করে রয়েছে সে কথা জানেন না বর্ধমান । 

পিতা! সেকথ৷ জানতেও পারবেন না তান কোনোঁদন। 

মৃদু হাস্যে যশোদার উদ্বিগ্ন চিন্তকে সহস৷ লাঁজ্জত করে দিয়ে বলেন__ 
পারবেন । কারণ আমি কাল প্রভাতেই যাচ্ছি মহারাজ 'সদ্ধার্থের কাছ। তারপর-__ 

করুণাদ্রীবত কণ্ঠে বলেন সমরবীর, তারপর এক শুভলগ্নে আমিই তোমাকে বর্ধমানের 
হাতে সমর্পণ করব । 

কিন্তু যাঁদ-_ 

[তান তোমায় গ্রহণ ন। করেন? করতেই হবে যশোদা । ভাঁবধ্যংবাণী কখনো 
মিথ্যা হয় না। আম দেখোছ তার বুকে শ্রীবংস চিহ্ন । 


মিথ্য। হয়ওান। ক্ষন্রিয়কুণ্পুর হতে ফিরে এসেংছন পিতা । রথ হতে অবতরণ 
করেই ছুটে এসেছেন তার কাছে। তারপর মৃদুহাস্যে হৃদয়ের প্রসন্নতা মুস্ত করে দিয়ে 
বলেন, আমার সানবন্ধ অনুরোধ সফল হয়েছে । মহাদেব ভ্রিশলার আগ্রহে তোমাকে 
গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন উদারচেত। বর্ধমান । 

1সন্ধুবার তরুতলে লতাপ্রতানের অন্তরালে সন্ধ্যার ছায়৷ 'নাঁবড় হয়ে আসে। 
পিতাকে প্রণাম করে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে যশোদা । কপূরি প্রদীপের সুরাভিত 
ধূমলেখা যেন আলিল্পন রচনার জন্য উৎসুক হয়ে, যশোদার পুলকিত কপোল ও চিবুক 
বারবার স্পর্শ করে । অনুভব করে যশোদা তার জীবনের কামনা যেন এতাঁদনে সুরাভিত 
হয়ে উঠেছে । 


বধূ হয়ে ক্ষত্রিয় কুওপুরের রাজপ্রাসাদে আসে যশোদা ৷ সমস্ত দিন উৎসবের 
আনন্দে ব্যতীত হয়। বর্ধমানের সঙ্গলাভের সুযোগ হয় না । মধ্যরান্নি এনে দেয় 
সেই সুঅবসর । 

কপূর দীপের প্রশান্ত আলোকে যশোদার মুখখানি তুলে ধরেন বর্ধমান । বর্ধমানের 
পপাঁসত বাসনার ক্ষণমেদুর আশাগুলি যেন হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে । এই কয় 
দিনে কতবারই না৷ দেখেছেন তান সেই সুন্দর মুখচ্ছাব। অথচ সেই আতপাঁরচিত 
সুন্দর মুখখাঁন, বারবারই কত নূতন বলে মনে হয়েছে । দেখতে অদ্ভুত লাগে আর 
ভালোও লাগে । এবং কি আশ্চধ মনে আরও মোহ জাগে । যশোদাকে আরে। নিকটে 
টেনে নেন বর্ধমান । তারপর উৎসুক প্রণয়ীর মতো সম্পৃহ নেব্রসম্পাতে তার স্তবকিত 
কুম্তলে পরিয়ে দেন 'সিঙ্কুবার ফুলের মঞ্জরী ৷ 


কালচক্রে ধাঁবত হয় মাস, খতু ও বংসর। আসো নদাঘের পর প্রাবৃষা, শাশর 
ও বসন্ত । পুম্পিত হয়ে ওঠে আশোক, অজ্জ্ন, কিংকরাত। পু্পিত হয়ে ওঠে 


আবাঢ, ১৩৮৪ ৭& 
যশোদার জীবনকু্জও ৷ নৃতন প্রাণের আধির্ভাবে মনে সাধ জাগে । সেই সাধ পূর্ণ 
করার জন্য বর্ধমানকে একাঁদিন বলে, তোমার সঙ্গে বনাবহারে যাবার ইচ্ছে করছে প্রিয় । 
তারপর শ্বামীর মুখের দিকে 'ম্মত নেনে তাঁকয়ে ব্রীড়াবশে নতমুথনী হয় যশোদা। । 

বর্ধমান তার চিবুক স্পর্শ করে বলেন, তাই হবে প্রিয়া । 

অনেককালের অরণ্য । বহুল বঙ্ধল প্রিয়াল ও কাঁপখ বৃক্ষের ছায়ায় সমাকীর্ণ। 
লতাপাঁরবৃত শত শত নন্তমাল, কোবিদার ও শোভাঞ্জন। সেই অরণ্যে যশোদাকে 
'নয়ে প্রবেশ করেন বদ্ধমান । 

বনহরিণীর মতো৷ যশোদার সে কি আনন্দ! দেখ দেখ আধপুন্ন, সহকার সংলগ্ন 
নবমাল্লকার কি অপূর্ব শোভা । শালশাললীর কি অপূর্ব কান্তি সমারোহ । তারপর 


অলস পদভঙ্গে এগিয়ে যায় এক পন্ালী সুন্দর তরুর দিকে। বলে এর নাম কি 
প্রয়তম 2 


তমাল । 
এর? 
কণিকার। 


আবার ফিরে আসে যশে।দা ॥ বর্ধমানের বাহু আশ্রয় করে অরণ্যের সমস্ত লতা- 


পাদপের পুষ্প সুরাঁভ যেন আত্মসাৎ করতে করতে ধারে ধীরে এঁগয়ে যেতে 
থাকে। 


মধ্যাহ তখন -আঁতন্রান্ত হয়েছে । কমলাকিপ্রান্কে সমাচ্ছন্ন এক সরোবরের ধানে 
ঠারা তখন বিশ্রাম নিরত। বদ্ধমানের উরুতে মাথ। রেখে নবল বকুল পল্লবের ছায়াতলে 
তৃণাস্তীর্ণ ভূমির উপর শুয়ে রয়েছে যশোদ। । 

হঠাৎ যশোদার সুখতন্দ্র ভেঙে যায় । উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন বর্ধামানও। অনাঁতদৃর 
হতে ভেসে আসা বাঁণার তস্ত্রী ঝংকার ও তার সঙ্গে কিম্নর মিথুন কণ্ঠানঃসৃত শ্রুতিরমণীয় 
স্বর লহরা সমস্ত বনবায়ুকে যেন সহস৷ আপ্লুত করে দেয় । 

উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে উঠে দীড়ান তারপর সেই দ্বর লহরী লক্ষ্য করে ধারে 
ধারে অগ্রসর হতে থাকেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে হয়না । সেই সরোবরের 
অপর প্রান্তে ঠারা দেখতে পান পুন্নাগ তরুতলে শৈবালাসনে উপবিষ্ট িন্নর মিথুনকে । 
ধীরে ধীরে তার৷ তাদের নিকটে এসে দণড়ান। 

গত বন্ধ হয়। উঠে দশড়ায় িম্বর তরুণ ও তরুণী । উভয়কে নমদ্ধার করে । 

প্রশ্ন করেন বর্ধমান, তোমর। কে? 

প্রত্যুত্তর দেয় 'কল্ব যুবক। বলে, আমরা িত্বীষক দেবতা ৷ ইন্দ্রকর্তক আঁদষ্ট 
হয়ে আপনার মহাভিনিক্রমণের কথা আপনাকে স্মরণ কারিয়ে দিতে এসোছ। 


৭৬ শ্রমণ 


তার কোনো প্রয়োজন 'ছিলনা--প্রত্যুন্তর দেন বর্থামান। দেবরাজকে বোল, 
তা আমার স্মরণ আছে । 

দেব! তাই বলব-বলে তাদের প্রণাম করে তারা পিছু সরে যায়। তারপর 
বাতাসে কোথায় বিলীন হয়ে যায় । 

বাস্মত দৃঁষ্ট তুলে বিমুটের মতে বদ্ধ'মানের মুখের দিকে তাকায় যশোদা । বলে, 
ওরা তোমায় ?ক বলে গেল প্রিয় ? 

অন্যমনদ্ধের মতো বলেন বদ্ধ'মান, আজ সেকথা থাক যশোদা । 

ন৷ প্রিয় । তোমার আভানন্রমণের কি কথা বলছিল ওর৷ । তা শোনা অবাধ 
আমার মন ব্যাকুল হয়ে আছে। 

তাইত বলছিলাম আজ সেকথা থাক প্রিয় । 

ন৷ প্রিয়তম । 

তবে শোন। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে বলেন বদ্ধ'মান_আঁচরেই এই 
সংসার আমায় পারিত্যাগ করে যেতে হবে । 

অকস্মাৎ দৃষ্টহার৷ হয় যশোদার দুই নীলকঞ্জপ্রভ নয়ন । আগ্ জাল। বণ করে 
যেন অপরাহ্ের '্িঙ্ধ চৈত্র বায়ু । দোহদপূৃতিব আনান্দত প্রাণ সহসা যেন মুচ্াহত 
হয়। 

যশোদা বলে, ক্ষম। কর স্বাঁম, তোমার কথার অর্থ আম বুঝতে পারছিন৷। 

বদ্ধ'মান তুলে ধরেন যশোদার মুখখানি ৷ দেখেন তার দুই চোখ হতে দরাবগলিত 
অশ্ু মাণসরের মত দুইগণ্ড বয়ে ভূতলে গাঁড়য়ে পড়ছে । 

বদ্ধমান নিজের বক্ষে ধারণ করেন যশোদাকে । বলেন, সেইজন্যই আজ তোমায় 
বলতে চাইনি সেকথা । কিন্তু এও সত্য আমায় যেতে হবে জগতের জন্য, জগতের 
কল্যাণের জন্য । 

বদ্ধ'মানের আশ্লেষ হতে নিজেকে মুস্ত করে নেয় যশোদা। তারপর বদ্ধ'মানের 
মুখের দিকে চেয়ে দু হাতে অশ্রু মুছে নেয়। বলে, জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের 
জন্য ? 

আবেগ শিহরিত কণ্ঠে বলেন বদ্ধমান, হ্যা যশোদা । 

এক নূতন হর্ষে উজ্জল হয়ে ওঠে যশোদার অশ্রপ্র“ত নয়ন। অরণোর শাখা 
প্রশাখার পন্নচ্ছেদ অবকাশ হতে লু'টয়ে পড়ে যশোদার মুখে একফালি দূর্যালোক। 
সেই সূর্ালোকে আরো যেন উন্তাঁসত দেখায় যশোদার অনন্য সুন্দর মুখচ্ছবি। 
মন্ত্রধবানর মত আবার সে উচ্চারণ করে-_জগতের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য । 
তারপর ধারে ধাঁরে বলে, তবে তাই হবে প্রিয় ! 


হিন্দু ও জৈন কাল বিভাগ 


চিন্তাহরণ চক্রবর্তাঁ 


হিন্দুরা যেমন কালকে সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর ও কাঁল__এই -চারিভাগে ভাগ কাঁরয়। 
থাকেন, জৈনগণও তেমনি উহাকে উৎসাঁপণী ও অবসাঁপণী এই দুই ভাগে বিভন্ত করিয়া 
থাকেন। আজ এই দুইরূপ কালাবভাগ সন্বন্ধে কথা আলোচনা কাঁরব। 

হন্দ্রাদগের সত্যযুগ নিরবচ্ছিন্ন সুখ ও ধর্মের কাল, সেই সময় পাপের লেশমান্রও 
পাঁরিলাক্ষত হয় না। পুরাণে সত্যযুগের ধর্ম এইরূপ কাঁথত আছে £ 


কৃতে ধর্মশ্চতুষ্পাদঃ সর্বে ধর্মরত। জনা । 
বর্ণাশ্রমাচাররতা স্তপোরত পরায়ণাঃ ॥। 
নারায়ণ$নাপরাঃ শোকব্যাধ বিবঞ্জতাঃ | 
সত্যোন্তভাষণঃ সবে সদয়। দীথজীতবিত।ঃ || 
ধনধান্যা দিসম্পন্ন। হিংসাদপ্তাববাঁজতাঃ | 
পরোপকারণশ্চৈব স্বশান্ত্রাবদপ্তথ। ॥ 
অহে। সত্য ধুগস্যান্ত কঃ সংখ্যাতুং গুণানৃ্ক্ষমঃ । 
অধর্মাচরণং তত্র জনাঃ কোঁচন্ন কুবতে ॥। 
--পান্ে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/৩-৭ 
অর্থাং সত্যযুগে পূর্ণ ধর্ম; সকলেই ধর্নপরায়ণ বর্ণাশ্রমাচাররত, তপোন্বতরত, 
নারায়ণ পৃজজারত, শোকব্যাধহীন, সত্যবাদী, সদয়, দীর্ঘজীবী, ধনী, হংসাদবিহীন, 
পরোপকারী, পাঁওত। এই সত্য যুগের সমস্ত গুণ গণনা করিতে পারে, এমন কে 
আছে 2? এই যুগে কেহই অধর্মাচরণ করে ন। । 
এই সময়ে মানবের আয়ু লক্ষবর্ষ পাঁরামত এবং মৃত্যু ইচ্ছাধীন। মানবদেহের 
পারমাণ ২১ হস্ত । এই সময়ে মৎস্য, কৃম, বরাহ ও নাীসংহ এই চারি অবতার 
জন্মগ্রহণ করেন । সত্যযুগের পারমাণ ১৭২৮০০০ বর্ষ । 
সত্যযুগের পর ব্রেতাযুগ । ইহার পাঁরমাণ ১২৯৬০০০ বংসর। এই সময়ে 
মানব দেহের পারমাণ ১৪ হাত এবং মানুষের আয়ু দশ সহস্র বংসর । এই সময়ে 
বামন, পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্র এই তিন অবতাররূপে ভগবান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। 
এই যুগ সম্বন্ধে পুরাণকার বলেন £ 
ব্রেতাযুগে সমায়াতে ধম পাদোনতাং গতঃ । 
অল্পরেশ্াান্থত।৷ লোকাঃ কেচং কৌঁচন্দয়াশযাঃ ॥ 


৭৮ শ্রমণ 


[বফুধ্যানরতা লোক। যজ্ঞদান পরায়ণাঃ ৷ ইত্যাদি 
--পানে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/৮১ 
অর্থাৎ, শ্রেতাযূগে ধর্মের একপাদ লোপ পায় (অর্থাৎ তখন তিন ভাগ ধর্ম ও একভাগ 
অধর্ম )। লোকের সুখের সাহত অল্প অপ্প ক্লেশ ভোগ আরন্ত হয় ( অর্থাৎ সম্প্ণ সুখ 
উপভোগ করিতে পারে ন৷ )। বিষুপূজ। ও যজ্ঞদানাদি চাঁলতে থাকে । 
ফলতঃ, এই সময় হইতে অধর্মের সূচনা । ধর্সের প্রাবল্য হেতু তাহার প্রভাব 
সম্যকর্‌পে পারলাক্ষত হয় না সতা, তবে এখন যে অধর্ম বাঁজরুপে দেখ৷ দেয়, 
তাহাই কলিযুগে ফলপুষ্পাঁদ সমান্ঘত মহাবষবৃক্ষে পাঁরণত হইয়৷ মানবের অশেষ 
অকল্যাণের কারণ হইয়। দাড়ায় । এই সময় হইতেই মানুষের দুঃখেরও সৃন্নপাত 
হইয়৷ থাকে । 
তারপর, দ্বাপর যুগ । ইহার পাঁরমাণ ৮৬৪০০০ বর্ষ । শ্রীকৃষ্ণ ও বুদ্ধ এই দুইরূপে 
ভগবান এই সময়ে আঁবিভতি হইয়া থাকেন। এই সময়ে মানুষের দেহের পাঁরমাণ 
৭ হাত এবং তাহার জীবনকাল সহন্ত্ বর্ষ | এই যুগের ধর্ম পুরাণে এইরূপে বণিত 
হইয়াছে ঃ 
ত্রেতাযুগস্যাবসানে দ্বাপরে যুগ আগতে । 
'দ্বপাদে ভূতবান্‌ ধম”ঃ সুখদুঃখান্বত। নরাঃ | 
কেচিৎ কেচিং পাপরত।ঃ কেচিদ্ধর্মরতাস্তথা । 
কৌচং কেচিং গুণেহানাঃ কোচিং কোচন্মহাগুণাঃ ॥ 
অত্যন্তদুঃখনঃ কোচিং কে চিচ্চাতিধনাস্তথ। ৷ ইত্যাঁদ 
স্পান্সে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/১৩-১৫ 


অর্থাৎ, দ্বাপর যুগে ধর্ম দ্বিপাদ (এবং অধম 'দ্বপাদ ), মানবের সুখ ও দুঃখ 
সমপাঁরমাণ । মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ পাপী এবং কেহ কেহ পুণ্যবান; 
কেহ কেহ নির্গণ, কেহ কেহ গুণশালী , কেহ কেহ নির্ধন, কেহ কেহ ধনী । 

এই সময়ে পাপ ও পুণের প্রভাব সমান এবং সেইজন্য সুখ ও দুঃখের পাঁরমাণও 
সমান । 

অতঃপর কলিকাল, ইহার পাঁরমাণ ৪৩২০০০ বংসর ৷ এই সময়ে ভগবান কক্ষ 
রূপে আবিভূতি হনখ মানবের দেহের পাঁরমাণ ৩২ হাত এবং তাহার জীবন কাল 
১২০ বংসর। এই কালেয় বর্ণনা পুরাণে এইরূপ পাওয়। যায় ঃ 


কলো যুগে চ বিপ্রেন্্র সবপাপৈক মন্দিরে । 
এক পাদোহভবেদ্ধমঃ সর্বে পাপরতা জনাঃ ॥ ইত্যাদি 
--পান্সে, ক্রিয়াযোগ সার, ২৬/১৮-১৯ 


আষাঢ়, ১৩৮৪ ৭৯ 


অর্থাৎ কালকালে পূর্ণ পাপ বিরাজ করে। এই সময়ে ধর্ম মার একপাদ 
(ও ভ্রিপাদ পাপ) এবং সকলেই পাপরত | 

সংক্ষেপে ইহাই হিন্দু।দগ্গের চারি যুগের বর্ণন। । দেবতাদিগের যুগের পাঁরমাণ 
অবশ্য ইহা হইতে অনেক বেশী । সে সম্বন্ধে আলোচনা এখানে 'নম্পয়োজন । 

এখন জেন দিগের কাল বিভাগ সম্বন্ধে কিছু আলোচন৷ কারব। জনগণ প্রধানতঃ 
কালকে দুই ভাগে ভাগ কাঁরয়া থাকেন । যথা উৎসাঁপণী কাল ও অবসাঁপণী। 
এই উৎসপিণী কালে ক্রমশঃ উন্নাতি হইয়৷ থাকে আর অবসাপণী কালে দিন দিন অবনাঁত 
পাঁরলাক্ষিত হয়। উৎসপিণী কালে মানুষের আয়ু ও দেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে 
আর অবসপিণী কালে উহ। দিন দিন কামিতে থাকে। ইহার এক এক কালের 
পরিমাণ দশ কোটাকোটি সাগর বৎসর অর্থাং দশ কোটি সাগরকে দশ কোটি সাগর 
দ্বার৷ গুণ করিলে যে সংখ্য। পাওয়৷ যায়, তাহাই উৎসাঁপণী বা অবসাঁপণী কালের 
বৎসরের পাঁরমাণ । এই সাগরের সংখ্যার গণনা করা অসপ্তব। এই দুই কালে 
এক কল্প হইয়া থাকে । 

এই দুই কাল আবার প্রত্যেকে ছয় ভাগে বিভন্ত। অবসপিণী কালের প্রথম 
বিভাগের নাম সুষম! সুবমা । ইহার পাঁরমাণ চার কোটি সাগর বর্ষ । এই সময় 
মানুষের আয়ু তিন পল্য পারমাণ। (এই পল্য সংখ্যার পাঁরমাণও আত বৃহৎ ও 
গণনা কর। একরুপ অসম্ভব।) এই সময় মানবের শরীরের উচ্চতা ১২০০ গজ । 
[তিন দন অন্তর ক্ষুধা হইয়া থাকে । এবং কষ্প বৃক্ষের ফল দ্বার। উহা নিবৃত্ত হয়। এই 
সময় মানুষের কোনও পীড়। থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক দুই জনে এই স্গময় একই 
মাতার উদর হইতে জন্মগ্রহণ করে । পরে যৌবনপ্রাপ্ত হইয়৷ তাহারা পতিপত্বীর মত 
ব্যবহার করে । আবার পুন্নকন্য। জন্মগ্রহণ কারবার পরক্ষণেই মাতাপিত৷ পরলোক গমন 
করেন। শিশু নিজের আঙুল চুঁষয়৷ ৪৬ 'দনে পূর্ণ যৌবন লাভ করে। স্ত্রীও পুরুষ 
দুই জনে একই সময়ে মৃত্যু মুখে পতিত হয় । 

ইহার পর সুধম। কাল ; তাহার পারমাণ তিন,কোটাকোটি সাগর। এই সময়ে 
মানুষের উচ্চতা কাঁময়৷ ৮০০০ গজ হয় আর আয়ু দুই পল্য পাঁরাঁমত হয়। ইহাও 
আবার দিন দন কীমিতে থাকে । দুই দিন অন্তর ক্ষুধা হয়। ভোজ্য দ্ুব্য কষ্পবৃক্ষ 
হইতে প্রসৃত হয়। এই দুই কালে রাজ। মহারাজ কেহই থাকেন না। সিংহাদি ক্রূর 
জন্তুর হৃভাবও এই সময় শান্ত থাকে । 

ইহার পর সুষম। দুঃষম। নামক তৃতীয় বিভাগ । ইহার পাঁরমাণ দুই কোটাকোটি 
সাগর। একালে মানুষের আমু দুই পল্য পাঁরামত এবং দেহের উচ্চতা ৪০০ গজ । এই 
সময় মানুষ একাঁদন অন্তর ভোজন কাঁরয়া৷ থাকে; এই বিভাগের শেষ হইতেই প্রকৃত 
ইতিহাস আরন্ত হয় ৷ এতাবংকাল পর্যস্ত মানুষের কোনও প্রকৃত ইতিহাস হইতে পারে না । 


৮০ মণ 


তখন পর্যস্ত সকল মানুষই একরৃপ থাকে, তাহাদের পরম্পরে আচারাদিগত কোনও 
ভেদ লাক্ষত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সময় পর্যস্ত মানুষ কোনও ধর্ম কর্ম 
সম্পাদন করে না, তাহার কোনও নাম পর্যন্ত উৎপন্ন হয় না; স্ত্রী পুরুষকে 
'আর্ধ' বালয়। ডাকে আর পুরুষ স্ত্রীকে 'আর্ে বালয়। সম্বোধন করে । এই,তৃতীয় 
কালের অস্তে কুলকর ব৷ মনু জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই সময় হইতেই নাম 
উৎপন্ন হয়। 

চতুর্থ বিভাগের নাম দুঃষমা সুষমা কাল । ইহার পাঁরমাণ ৪২০০০ বংসর 
কম এক কোটাকোটি বংসর । এই সময়ে মানুষের আযু ৮৪ লক্ষ পূর্ব১ বংসর 
এবং দেহের পাঁরমাণ ১১০০০ গজ | ইহার পরে শরীরের উচ্চতা ক্রমশঃ কাঁমযা 
৭ হাত মান্র হয়। এই সময় হইতেই জীবন ধারণের জন্য মানুষেব শ্রম কাঁরতে হয়। 
এসময় হইতেই রাজ্য, ধর্ম, বিবাহ, বিদ্যা শিক্ষ। প্রভীতর সূত্রপাত হয় । এ সময়েই জৈন 
দগের ২৪ জন তীর্থংকর বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ কারয়। থাকেন । চক্রবতাঁ, নারায়ণ, 
প্রাত নারায়ণ নামক শলাক৷ পুরুষ বা মহাত্বাও এই সময়েই জন্মগ্রহণ করেন । 

অবসার্পণী কালের পণ্চম বিভাগের নাম দুঃষম। কাল; ইহার পাঁরমাণ ২১০০০ 
বৎসর । এই সময়ে মানুষের জীবন কাল এবং দেহের পাঁরমাণ আতশয় কাময়। যায় । 
এ কালের প্রথমেই মানুষের আয়ু হয় ১২০ বংসর আর শরীরের পারমাণ হয় « হাত। 
আবার প্রাত হাজার বংসরে পাচ বৎসর হিসাবে আয় কমিয়। যায়। এইর্প কাঁমতে 
কাঁমতে অবশেষে মানুষের দেহের পাঁরমাণ হয় দুই হাত । এই সময় মানুষ মাংস ভক্ষণ 
করে এবং বানবের মত বৃক্ষে বাস করে । এই সময় ধর্মের একান্ত অভাব হইয়া 
থাকে । 

ষষ্ঠ বিভাগের নাম দুঃষমা দুঃষম। 1 এই সময় অবনাতর চরম সীমায় আরোহণ করে । 
এই কালের যখন ৪৯ দন মান্র বাকী থাকে, তখন সাতাঁদন ধাঁল বৃষ্ট সাতাঁদন ঝড়, 
সাতাঁদন জলবৃঁষ্ট, সাতাঁদন আনন বৃঁষ্ট, সাতাঁদন প্রস্তর বৃষ্ট, সাতাঁদন মাঁত্তক৷ বৃষ্টি 
এবং সাতাঁদন কাষ্ঠবৃষ্ট হয়। আর এই বৃষ্টিকালে সকল পশু, পক্ষী, মানুষ, নগর, 
গ্রাম, দেশ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, কেবল যাহার৷ মাতা পিতার সংযোগে উৎপন্ন, তাহার দেবতার 
কৃপায় পর্বতের' গুহা প্রভীতি সুরাক্ষত হ্থানে যাইয়। আত্মরক্ষ। করে । ইহার নাম গ্রলঙ়্ 
কাল। ইহাই বোধ হয় জেনাদগের 3101% 01 0910081। কোন জাতির মধ্যে 
এই 1091499 বৃত্তান্তের কিরূপ বর্ণন। আছে, তাহ। ভাঁবষ্যতে আলোচনা করিবার বাসন! 
আছে । তবে এখানে এট.কু মাত্র বালয়৷ রাখি যে, পৃঁথবীর সকল জাতির 11/010- 
00% ব৷ পুরাতন গ্রন্থে এই ব্যাপারের এক একটা বিবরণ বা ৬৪75101। আছে। 


১ সংখ্যা! বিশেষ | 


জাবার্ট, ১৩৮৪ ৮১ 


এইরূপে অবসাঁপণী কাল সম্পূর্ণ হইলে উৎসাপণী ব৷ উন্নতি কালের প্রারভ হয় । 
এই কালের ছয় বিভাগ । প্রথম বিভাগের নাম দুঃঘমা দুঃষমা_কাল পাঁরমাণ 
২১০০০ বংসর। 

ইহার পর দুঃযমা-_-কাল পাঁরমাণ ২১০০০ বংসর । এই সময় মানুষের আয়ু 
এবং দেহের পাঁরমাণ 'দিন দিন বৃদ্ধ পাইতে থাকে । 

ইহার পর ক্রমে সুষম! দুঃবমা ৷ দুঃবম। সুষমা, সুষম। এবং সুষমা সুষম। কাল । 
এই সকল কালে ক্লমশঃ চারাঁদকেই উন্নাত পাঁরলাক্ষত হয় । 

তৃতীয় কালে অবসাঁপিণীর চতুর্থ কালের মত আবার ২৪ তীর্থংকর প্রভাতি ৬৩ জন 
শলাক। পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন । 

এইর্‌পে উৎসাপিণী কাল সমাপ্ত হইলে পুনরায় অবসাঁপণী কালের আর্ত হইয়। 
থাকে । 

'হন্দাদগের বিবরণ মতে জগত দিন দিন উন্নাতর অবস্থা হইতে অবনাঁতর দিকে 
যাইতেছে । অবনত অবচ্ছ। হইতে ক্রামক উন্নাতির কথ। 'হিন্দুদগের কাল বিভাগের 
বিবরণে নাই । অবশ্য কলি যুগান্তে মহাপ্রলয়ের পর পূর্ণ উন্নাতর কাল সত্য যুগ 
আসে সত্য, তবে তাহাতে ক্লামক অবনাত ভিন্ন উন্নতির উল্লেখ নাই ; কেননা সত্য 
যুগের প্রারপ্ত হইতেই অবনতির সুচনা আরন্ত হয়। আর সত্য যুগও কব্লুমিক উন্নাতির 
ফল নহে । উহ ধ্বংসের পরে নৃতন করিয়া গড়া এক আভিনব পদার্থ । 

জৈনাদগের মত কিন্তু এরূপ নহে । তাহাদগের মতে উন্নাতর পরে অবনাতি হয় 
সত্য, তবে সে অবনাত আসে পূর্ণ উন্নাতর পরে । প্রথমে অবনত অবস্থা হইতে মানব 
ধীরে ধীরে উন্নাতর 'দিকে অগ্রসর হইয়। যখন চরম উন্নাত লাভ করে তখন ধাঁরে 
ধীরে তাহার অবনাঁত হইতে আরন্ত হয়। এইরূপে যখন সে অবনাতর চরম অবস্থায় 
উপনীত হয়, তখন আবার ধারে ধাঁরে তাহার উন্নাতির সৃচন৷ হইতে থাকে । 

সুতরাং জৈন মত আলোচন৷ করিলে মনে হয় যে ইহা। 081৬/11-এর 6৬০18101017 
11)801 ব। ক্রম বকাশবাদের একট। সীম। নির্দেশ করিয়া দিতেছে । 081৬/17-এর 
মতে জগৎ দিন দিন উন্নাতর পথে অগ্রসর হইতেছে । জৈনগণ বলিতেছেন-_হা৷ তাহা 
সত্য, তবে এই উন্লাতর পর আবার অবনাতি আসিবে । অতএব হে মানব, তুমি 
তাহার জন্য প্রস্তুত হও । 

081৬/1. কেবল উন্নাতর কথ বািয়াছেন, হিন্দুগণ কেবল অবনাতির দিকেই দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। 081৮/1) 010101115 আর 'হন্দুগণ এক্ষেত্রে 18931011911 
কিন্তু জৈনগণ মধ্যপথ অবলঘ্বন কাঁরয়াছেন । তাহারা জগতের ক্রামক উন্নাত ও 
ক্লামক অবনতি এই দুইয়ের কথাই বালিয়াছেন । জনাদগের এই কাল 'িববরণ জিন 
মুনর আদপুরাণ ও জৈন হরিবংশ প্রভাতি গ্র্থে দেখিতে পাওয়। যায় । 


তবে এক বিষয়ে হিন্দু ও জৈন গণের মতের এঁক্য দেখিতে পাওয়া যায় । উভয় 
পক্ষের মতানুসারেই জগৎ বর্তমানে ব্মিক অবনাতর পথে যাইতেছে । 081৬1) 
এর মত এবং বর্তমান বেজ্ঞানকগণের মত সম্পূর্ণরূপে এই মতের বিরোধী সন্দেহ নাই । 
তাহাদের মতে এখন জগতের দিন দিন সবাঙ্গীন উন্নাত হইতেছে, অবনাতির কোন চিহও 
দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। প্রত্যক্ষ প্রমাণও অনেক অংশে ঠাহাদদের এই মত 
পোষণ করে। 

এক্ষণে বিশেষজ্ঞগণ, 08111, হিন্দুগণ ও জৈনগণের জগতের উন্নাতি ব৷ 
অবনতির সম্বন্ধে এই তিন 101601%র গুণাগুণ বিচার কাঁরবেন, এই আশায়ই এই 
প্রবন্ধ লিখিলাম । তবে আমার মনে হয়, 081৬1 ও হন্দুগণ এ বিষয়ের এক এক 
দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছেন। জৈনগণ উন্য় দিকেরই আলোচনা করিয়াছেন এবং 
হযত তাহাদের মতই যুন্তযুস্ত। যাহ। হউক, বৈজ্ঞানিকাঁদগের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট 
হওয়। প্রয়োজনীয় । 


কায়স্থ সমাজ, তার ১৩৩২ [ বষ্ঠ বর্ধ, পঞ্চম সংখা! ] পূ ২৬৬-২৭২ 


ক্তিত। 


বীরপত্বী যশোদ1/গ্রামতী কল্যাণী দত্ত 


কি তোমার [দন চষ। 

আভজ্ঞান বর্ত। আলাপন 
বর্ধমান অর্ধাঙ্গনী 

তুম এক একান্ত রোদন ৷ 
ভাঙল জনের গৃহ 

চূর্ণ হোল গৃহিণী শ্রাতমা 
হায় কেহ গাহে নাই 

শব্দহীন [বচ্ছেদ গারম। ॥ 


মহাবীর প্রণাম/গ্রী অমিতাভ চক্রবর্ত 


গ্রীত্যের বুকে বধার ধার। স্লি্ধ শ্যামল ভূমি, 
প্থবাঁর তীরে শান্তির নীড় গড়ে দিলে এক। তুমি | 
অনাচার আর ব্যভিচারে ভর ঘুম ভাঙ। এক ভোরে, 
তৃঁষত হৃদয় চাঁকত আলোয় চাতকের সম ওড়ে । 
নীল সরোবরে শ্বেত পদ্ধের সুবাস-হদয়-তম, 

সৃধের রঙ সারা গায়ে মেখে নীরব পাহাড় সম । 


অঙ্গ বঙ্গ মগধ কোশল ন্বর্গ মত; রাত্রি দিন, 
ন্রশল।-তনয় 'ন্রকালদশাঁ [রিপুজয়ী মহাজন ! 


কঠোর সাধনে দ্বাদশ বর বিগত করুণ-আখি 

হে তীর্ঘংকর হৃদয়ে হৃদয়ে বাধিলে মিলন রাখি । 
জড় বাল যারে বাঁললে তাহারে প্রাণ চণ্চল আত 
1তামরাবৃত পৃথিবীর পথে জ্বালিলে জ্ঞানের জ্যোতি । 
তোমার চরণ স্পর্শ ধন্য আগত ধূসর ভাবিষ্যৎ, 

মত্য ধূলায় আসিল নাময়। ইন্দ্র বজয়ী রথ । 


৮৪ 


শ্রমণ 


তাপসের প্রাণ! শ্রীপরেশচন্দ্র দাসগ্প্ত 


আলোকের সরোবরে 
রান্রকে খু'জেোছি আম কতবার, 

ওগে। রান্রি, কোথ৷ রান্র তুমি, 

প্রদোষ সীমান্তলগ্ন এ অশধার নয় 

যেখানে আঁ্বষ্ট সেই যামিনীর বাণী 

তার সে অল্নান রূপ আছে সংগোপনে 

যেন বিমুস্ত করুণাধার৷ তাপসের প্রাণে, 
ভাবনার ফুলগুঁল যেমন ছড়ানে। 

কিংবা আছে মায়ালোকে মালার প্রত্যযে ; 
তাদেরও প্রহরগুলি একই কাহিনী 

সব কিছু যেখানে বিলীন, 

তাই নিশীথের এ লাবণ্য চেতনার রূপ, 
অভীঁগ্পিত রান্র শুধু কেবল শাশ্বত, 

এখানে পরম ধ্যান ইন্দ্রধনু হ/য়ে 

(বুঝি ) আলোকের পরপারে আরে! জ্যোতির্ময় ! 
কেবলীর অনুভব নীলিমার শেষে, 

তাই রান্লিকে খুজেছি আমি কতবার । 


স্বর্গায় রাজধি দেবকুমার জৈন 





দৃপ্পায়ু লাভ করে সংসারে যশরা আঁধকাধিক কাজ করে যান স্র্গীয় রাজাষ 
দেবকুমার জৈন তাদের একজন । ১৮৭৭ খৃষ্টানদের ২৭ শে মার্চ তার জন্ম হয়। 
মৃত্যু ১৯০৮ এর ৫ই আগ্ট। বস্তু এই ন্বপ্প পাঁরসর জীবনে জৈন ধর্ম, সাহিত্য ও 
সংস্কার প্রচার ও প্রসারে তিনি যে ভাবে যোগ দেন তার তুলন। হয় না। বাঙলা 
ভাষায় জৈন ধর্মের ভাবধারা প্রবাহিত হোক সে দিকেও তার লক্ষ্য ছিল। 'শ্রমণে' 
আমরা যে প্রশ্নোত্তরে জৈনতত্ব' প্রকাশ করেছিলাম তার প্রথম প্রকাশনের মূলেও ছিল 
তার উৎসাহ ও অর্থানুকৃল্য। 

আরার বিখ্যাত জাঁমদার পাঁরবারে দেবকুমারের জন্ম হয়। তার বয়স যখন মাত্র 
১১ বছর সেই সময় ঠার পিতা চন্দ্রকুমার পরলোক গমন করেন। তাই অতান্ত 
অস্প বয়সে সংসার ও জামদারীর সমস্ত দায়িত্ব তার ওপরে এসে পড়ে । কিন্তু 
দেবকুমার সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে সেই অবস্থার সম্মুখীন হন। পারবাঁরক এই বিপাত্তর 
জন্য তান 'িশ্বীবদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা অধিক দূর পর্যন্ত লাভ করতে পারেন 'ন, মাত 
আই. এ. পর্যন্ত পড়বার সুযোগ লাভ করোছলেন, কিন্তু তার জ্ঞানের পিপাস৷ 
ছিল অপাঁরসীম । সেজন্য শ্রবণ বেলগোলা হতে প্রখাত শাস্্রজ্জ নেম সাগর বর্ণাঁকে 
ডাঁকয়ে নিজের কাছে রাখেন ও তার কাছে শাস্ত্রধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। ঠার 
অনুজ ধর্মকুমারকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য বন্বে হতে লাল! রামজী শাস্ত্রীকে ডাকিয়ে 
আনান। 

১৮৯৮ খঙ্টাব্দে আরা হতে যখন “জৈন গেজেট, প্রকাঁশত হতে আরন্ত হয়, তখন 
তার সম্পাদনার কাজও [তান গ্রহণ করেন। এই কাগজের মাধ্যমে ধর্ম, তীর্ঘক্ষেত্রে 
সুব্যবস্থা আঁদর সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ ও সাহত্য সম্বন্ধেও তার নিবন্ধাঁদ প্রকাশিত 
হতে আরম্ত হয়। 


৮৬ শ্রমণ 


১৯০০ খৃষ্টাব্দে ঠার অনুজ ধর্মকুমারের মান্ন ১৮ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। এতে 
[তান গভীর দুঃখ পান ও সংসার যে নশ্বর ত৷ মর্মে মর্মে উপলান্ধ করেন। তাই তান 
ধায় ও সামাঁজক কাজে আরও দত্তচিন্ত হয়ে যান। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে আরায় 'জৈন 
ধর্ম প্রচারিণী সভা'র প্রাতিষ্ঠ। করেন। উদ্দেশ্য--জৈন ধর্ম ও দর্শনের প্রচার । এই 
উদ্দেশ্য তান আরো দু”ট সংস্থা প্রাতাষ্ঠত করেন। প্রথম, 'জৈন ইয়াং এসোসিয়েশন? । 
উদ্দেশ্য £ নবযুবকদের মনে ধর্মপ্রেম উৎপন্ন করা । দ্বিতীয়, “সেণ্ট2াল জৈন পাবালাশং 
হাউদ'। উদ্দেশ্য: অমূলা দৈন ধর্ম গ্রন্থাঁদ প্রকাশিত করা । কালাস্তরে সেপ্টনাল 
জৈন পাবলিশিং হাউস হতে বহু অমূল্য সংস্কৃত, প্রাকৃত, ইংরেজী ও হিন্দী গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। 

১৯০৫ খষ্টাব্দে বারাণসীর ভদৈনী ঘাট স্থিত 'নিজন্ব ধর্মশালায় তিনি 'স্যান্বাদ 
পাঠশালা'র প্রাতিষ্ঠ। করেন যা পরে স্যাদ্বাদ মহাবিদ্যালয়, রূপে বিকাঁসত হয়। এ 
বছরই আরায় 'জৈন "সিদ্ধান্ত ভবনে'র প্রাতিষ্ঠ। করেন যা বর্তমানে ভারতের একটা প্রমুখ 
জৈন গ্রন্থাগার । এখান হতে দ্বেভাঁষক “জৈন "সিদ্ধান্ত ভাঙ্কর_জৈন এণ্টিকোয়ারী 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়। নিজের বিধবা ভ্রাতৃবধূ চন্দাবাঈকে ( ধর্মকুমারের স্ত্রী) 
তিনি পাঁওত নিষু্ত করে সংস্কৃত ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করান ও স্্রীশিক্ষা। ও সমাজ সেবা 
মূলক “বালা 'বিশ্রামে'র প্রাতষ্ঠ। করে তাকে তার সংস্থাঁপকা-সণ্ালকা করে দেন । 

১৯০৭ খ্ষ্টাব্দে ভারতবর্ায় 'দিগস্বর জৈন মহাসভ। কুগুলপুর-এর অধ্যক্ষ পদে 
তান বৃত হন। এ বংসরই তান দাক্ষিণাতে র জৈনতীর্ঘক্ষেত্র পরিদর্শনে গমন 
করেন ও সেখানে প্রাচীন হস্তলাখত জৈন পুঁথর দুর্দশা দেখে মনে মনে সঙ্কপ্প 
করেন যে যতাঁদন না তিনি এদের সংরক্ষণ ও শাস্ত্রোদ্ধারের ব্যবস্থা করতে পারবেন 
ততাঁদন তিনি ব্রহ্মচর্যব্ত পালন করবেন । এর জন্য গাঁরয়েপ্টাল লাইব্রেরী স্থাপনের 
তান সঞ্প্প করেন কিন্তু সেই সঙ্কপ্প কাজে রূপায়িত করবার আগেই তিনি 
অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার নিজের জীবনও যে বেশী দিনের জন্য নয় তা তিনি তথান 
বুঝতে পারেন এবং সেজন্য উইল করে 'সেপ্ট2াল জৈন ওরিয়েপ্টাল লাইব্রেরী'র জনয 
এক লক্ষ টাক৷ দান করেন। ১৯০৮ খৃষ্টানদের ৫ই আগষ্ট পূর্ণ জাগরুক অবস্থায় 
বণাঁজীর কাছে সংলেখন৷ ব্রত গ্রহণ করে কলকাতায় তিনি তার নশ্বর দেহ পাঁরত্যাগ 
করেন। 

প্র্গায় দ্রেবকুমারের কাছে বাঙলা সাহিত্যও একভাবে ধণী । বাঙল। সাহিত্যে 
জৈন ধর্ম বিষয়ক চর্চার যারা সূত্রপাত করেন তিনি তাদের একজন। তার 
অর্থানুকুল্যে বাঙুল। ভাষায় জৈন ধর্ম দর্শন বিষয়ক ছোট ছোট পুস্তক। প্রকাশিত হয় । 
আমর তাই সকলের সঙ্গে তার জন্মশতাব্দী সমারোহ বংসরে তার প্রতি আমাদের 
অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করাছি। 


পরেশনাধ 
[ ভ্রমণ কথা] 
শ্রীফতীন্্রমোহন চৌধুরী 


[ আমরা মাঘ ১৩৮৩ "শ্রমণে একালীন পরেশনাথ যাত্রার বিবরণ প্রকাশ 
করেছিলাম । সে পথাঁছল মধুবনের দিক হতে। এখানে 'নীময়াঘাটের দিক 
হতে আজ হতে প্রায় ৫০ বছব আগের পরেশনাথ তীর্থযান্রার বিবরণ প্রকাশ 
করাছ। --সম্পাদক ] 


কোলিয়ারীয় বাংলোর উত্তর দিকের জানাল! দিয়। চোখে পাঁড়ত-_উত্ত্গ ধূসরবর্ণ 
পরেশনাথ | বাংলোর বাহর হইলেই সববাগ্রে চোখে পাঁড়ত। পরেশনাথ যে ভ্রমণেচ্ছু 
বান্তর নিকট আদরণাঁয় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । কোলীয়ারীতে প্রথম আসিয়াই ইচ্ছা 
হইল- একবার পরেশনাথ ঘুঁরয়। আঁস। আমার 1019090995015-দের (মাইনিং 
ফুঁডেপ্ট-স্‌) কাছে শুনলাম যে তাহাদেরও বহুকাল হইতে যাইবার ইচ্ছা আছে, তবে 
এ কিন্তুর জন্য হয় নাই। ভরসা দিলেন--একবার নিশ্চয়ই যাইতে হইবে । বল৷ 
বাহুল্য তাহাদের ভরসায় আমার মন উঠিল না। বস্তু উহাদের সঙ্গী হওয়। ছাড়া আর 
কোনো উপায়ও ছিল না। 'মহাজনঃ যেন গতঃ সঃ গন্থ।ঃ৮ আমিও একাঁদন যাইব 
মনে করিয়াই মনকে প্রবোধ দিলাম । 

এই সময় বড়দিনের বন্ধে আমার পৃক্জনীয় অগ্রজ শ্রীযুস্ত সৌরীভ্রমোহন চৌধুরী 
মহাশয় নাটোর হইতে এখানে আসলেন ৷ একদিন সকালে উঠঠিয়৷ শুনিলাম যে তাহারি 
উৎসাহে ও আগ্নহাতিশয্যে পরেশনাথ আঁভযানের দল গঠিত হইতেছে । অবশেষে 
আমর দলে আটজন হইলাম । আমরা তিনজন মাহানং ফঁডেণ্টস্‌, আমাদের 
ম্যানেজার বাবুর দুই ভাই, আমার অগ্রজ, ঠাকুর মধুসূদন ও কোলীয়াবীর চৌকিদার 
ভোলা! 


রাত্রি সাড়ে দশটায় গ্রেখ। ভোলা চৌকিদারের স্কন্ধে চালডালের বস্তা চাপাইয়া, 
তৈরী জল খাবারের পান্ত মধুসূদনের হেপাজতে দিয়া যাতা করিলাম । পাহাড়ের উপর 
বেশী শীত হওয়ার আশঙ্কায় সকলেই কিছু আতিরিস্ত শীতবস্ত্র লইয়াছিলাম। যখন 
যাত্রা কারলাম তখন সাড়ে দশটা বাঁজয়৷ গিয়াছে । ষ্টেশনও কোলিয়ারী হইতে 
পুরোপুরি দু'মাইলের কম হইবে না। গাড়ী না পাওয়ার কোন ভয় ছিল না। কারণ 
৪. ২. নি-এর প্রেণ বারোমাস ঘণ্টা দুই আড়াই লেট: হয়। টাইমটেবিলে সাড়ে 


৮৮ শ্রমণ 


দশটার চ্ছলে ১ 'লাখলে অজান৷ লোকের পক্ষে বিশেষ সু'বিধ। হইত । এরকম 
শীতের দিনে আড়াই ঘণ্টা কাল ষ্টেশনে পাঁড়য়া৷ 'হিহি কারয়া৷ কাঁপতে হইত না। 
যাকৃ--. 

যথা সময়ে ১টার স্েণে ( অবশ্য ৪. খি. 7.-এর সাড়ে দশটা ) গোমো। জংশনে 
পৌছিলাম । খানুড়ীর পরবর্তী ষ্টেশন গোমো এবং ৪. টব. ৪.-এর এই লাইনের 
এইখানেই পরিসমাপ্তি । গোমো হইতে আমাদের ট্রেণ পরাদন সকাল সাড়ে সাতটায় । 
গাড়ীর উপরই ঘুমান গেল। পরাঁদন সকালেই ট্রেণে আমর৷ 6.1. নি.-এর 'নীময়া- 
ঘাট ফ্েঁশনে নামলাম । দেখিলাম আর একদল পরেশনাথ যান্রী নামিয়াছে। 
পাহাড়ী ষ্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল । চালডালের বস্ত। ষ্টেশন ঘরে রাখিয়৷ আমরা 
হাটিতে সুরু কারলাম। ৯টার সময় পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছান গেল। প্বেই শুনিয়া 
ছিলাম যে পাদদেশ হইতে পাহাড়ের চূড়োয় উাঠতে হইলে ছয় মাইল পাহাড় ভাঙ্গিয়। 
উঠিতে হইবে । যাহা হউক উঠিতে আরন্ত কারলাম । প্রথম প্রথম পথট। মন্দ নয় ; 
পাথ মাইল পোষ্টও আছে। 


দেড় মাইল উঠিবার পর একটা গুরুগন্তীর হুঙ্কার শব্দ কানে আসিতে লাগিল । তখন 
শব্দের কারণটা ঠিক বুবিতে পারিলাম না । আরও আধ মাইল উঠিয়া প্রথম ঝরণা 
পাইলাম । ঝরণার জল তর্‌ তর্‌ বেগে নীচে নামিয়া আসতেছে । নীচু হইতে ভারি 
গুরুগন্তীর শব্দ শোনা যাইতে ছিল-_ আমরা ঝরণার পাশে ১৫ 'মানট কাল বাঁসয়া 
রাহলাম । হাতমুখ ধুইয়া মাথায় জল দিলাম । খাওয়ার জন্য পানে জল ভারয়৷ 
লইলাম । বিশুদ্ধ সুন্দর জল ! যেমন ঠাণ্ডা তেমান পারষ্কার। ঝরণার আশে- 
পাশের সুন্দর দৃশ্যে মন ভারয়া ডীনল। সেখান হইতে উাঠবার ইচ্ছা 
কারতেছিল না। 

আরও দু'মাইল উপরে উঠলাম, তই উপরে উঠিতে ছিলাম পথটা ততই খাড় 
হইয়। পাঁড়িতোছিল । আর পথটা ঠিক যেন দোতালায় উাঠবার জন্য দালানের বাঁহরের 
লোহার গোল সিশড়। চার মাইল উঠিয়।৷ আবার ঝরণা পাইলাম । 

পাহাড়ি নানাবিধ ছোটবড় গাছগাছালিতে পরিপূর্ণ । পথের পারছে প্রায়ই বাশগাছ 
দেখিলাম । আর একস্থানে কলাগাছ দেখিতে পাইলাম । সেই চ্ছানটা চিহ' কাঁরয়া 
ভাল করিয়৷ দেখিয়া লইলাম, কারণ গোমো৷ ষ্টেশনে খিচুড়ী ভোগের জন্য কলাপাতার 
আবশ্যক হইবে। চার মাইল পর আর কোন ঝরণ৷ নাই । আমাদের সংগৃহীত জল 
ছাড়৷ পথের সম্বল স্বর্প কমলালেবু লইয়াছিলাম । 

চার মাইল উঠিবার পর পথট৷ ক্রমেই এত খাড় হইয়া পাঁড়য়াছিল যে আমাদের 
উঠিতে কষ্ট হইতোঁছল । টুকু, নরেন, যতীন, প্রযোধ একটু জাগাইয়। পাঁড়য়াছিল । 


জাবাঢ়, ১৩৮৪ ৮৯ 


আরও কিছুদূর উঠিবার পর দোখলাম তাহারা বাসিল্লা আছে, আর জপ্পনা কল্পন৷ 
কাঁরতেছে যে পরেশনাথের মান্দর পর্যস্ত উঠিতে পারিবে কিনা ; শেষে স্তরের সাধন 
কিম্বা শরীর পাতন' শ্ছির হইল । 

কমে আরও এক মাইল উঠিয়া ডাকবাংলো পাইলাম । ডাকাডাকি হীকাহাকি 
কাঁরয়াও কোন লোকের সাড়াশব্দ পাইলাম না । ডাকবাংলে৷ হইতে মান্দিরে পৌঁছতে 
আরও আধ মাইল হাঁটিতে হইবে । এ পর্যস্ত আমরা সাড়ে পাচ মাইল হাটিয়াছ। 
ডাকবাংলোর পর পথটা এত খাঁড়, আর এত সক্কীর্ণ যে দুইজন মানুষ পাশাপাশি 
যাইতে পারে না। তাছাড়া পথাঁট কোমর পর্যন্ত দীঘ ঘাসে ভরা । আমাদের 
[বিশেষ সাবধানত। সহকারে উঠিতে হইয়াছিল, কারণ একবার দাক্ষণে কি বামে পা 
ফদ্কাইলেই পাহাড়ের নীচে পাঁড়য়া মৃত্যু । 


মান্দরে যখন উঠলাম, তখন বেল৷ আড়াইট। । নীচে দূর হইতে পরেশনাথ যেমন 
ধূসরবর্ণ দেখায়, মান্দর হইতেও আমরা চারিদিক সেইরূপ দেখিয়াছিলাম ৷ মান্দিরের 
আরও নীচে পাতলা পাতলা মেঘমাল। দেখিলাম । হয়ত আমরা মেঘের কাছ দিয়াই 
উাঠয়াছি, 'িন্তু সাশধ্যবশতঃ অনুভব কাঁরতে পার নাই। 


পরেশনাথজীকে দর্শন কাঁরয়া প্রণামী দিয়৷ পুণ্য সগয় পূর্বক ডাকবাংলোয় নামিয়া 
আসলাম । এই পাহাড়ে পরেশনাথের মন্দিরটীই বৃহৎ । এতত্বতীত ছোট ছোট 
আরও ২৪টীঁ মন্দির আছে সেগুলি দর্শন করিতে হইলে পাহাড়ের উপর একদিন 
রাঘ্রিবাস করিতে হয় । 

ডাকবাংলোয় আঁসয়া বাস হইতে আনিত লুচি, মোহনভোগ প্রীতি জলযোগ 
করা গেল। 


এইবার নাম আর্ত হইল । আমরা ঠিক যখন ডাকবাংলো হইতে নামিতোছি, 
তখন ষ্টেশনের সেই দল ডাকবাংলোয় আসিয়। উপাস্থিত হইল । তাহাদের কোনে। 
তাড়াতাঁড় ছিল না । তাহার। সেই রান্র সেইখানে থাকিয়া পরের দিন নামিবে । 

নামিবার সময় যাঁদও উঠিবার মত কষ্ট হইতে ছিল না তবুও পা দুটো ক্রমেই 
ভারী হইয়। আসতোছল । নামবার পথে চিহি'ত স্থান হইতে কলার পাত৷ কাটিয়া 
লইলাম। 


একটা৷ আশ্চর্যের বিষন্ন এই যে, পরেশনাথে যেরূপ জঙ্গল, তাহাতে হাতী পর্যন্ত 
অনায়াসে লুকাইয়। থাকতে পারে, কিন্তু আমর একটা পাখী পর্যন্ত দোখ নাই। 
ভোল চৌকীদার বলিল, “এখানে সবই আছে, কিন্তু বাবা পরেশনাথজীর কৃপায় কেহই 
তাহাদের দর্শন পায় না।” 

নাঁমবার সময়ও আমর৷ দুই দল হইয়। পাঁড়গ্লাছলাম । আমাদের যখন পাহাড়ের 


বটে শ্রমণ 


পাদদেশে পৌঁছিবার জারও এক মাইল পথ বাকী আছে, তখন সন্ধ্যা হইয়।৷ আঁসিল। 
সঙ্গে লষ্চন ছিল ধরাইয়। লইলাম । 

আমর! যখন স্টেশনের কাছাকাছি আঁসয়াছি, তখন অপর দলের সাঁহত সাক্ষাৎ 
হইল। তাহারা আমাদের দেরী দেখিয়। কিনতু বাস্ত হইয়া পাঁড়য়াছল। তখন রান 
সাতটা । সাড়ে সাতটায় ষ্টেশনে পৌছিয়। দেখি গ্লাড়ীর তখনও আধ ঘণ্টা দেরী । 

সাড়ে আটটার মধ্যেই গোমোতে পৌঁছলাম । তারপর খিচুড়ী ভোগের পালা । 
মোঁদনকার মশলাহীন খিছুড়ী যেরৃপ তৃঁপুদায়ক ও মুখরোচক হইয়াছিল, তাহা আজও 
মনে আছে। 

ফাস্ট ক্লাস ওয়োটং রুমে ঘুম দেওয়া গেল । পরাদিন সকাল সাড়ে সাতটার প্রেণে 
কোঁলয়ারীতে 'ফাঁরয়া আসলাম । 

পরেশনাথের যে নয়নাভিরাম মৌন গন্তীর সৌন্দ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা আজও যেন 
চোখের সামনে ভাসিতেছে । 


কারস্থসমাজ, শ্রাবণ ১৩৩২ [ হষ্ঠ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা ] পৃঃ ২*৪-৭ 


ছোটদের পাতা! 


(বাহক 


নন্দী সূত্রের টাঁকায় এক বুঁদ্ধমান বালকের কথা বল! হয়েছে। আজ আম 
তোমাদের তার কথা শোনাব । সংসারে যে কাজ ধন, জন বা গায়ের জোরে হয়না, 
সে কাজ বুদ্ধ দিয়ে হয়। “পণতন্ত্রে তোমরা 'বুদ্ধির্বস্য বলং তস্য নিশ্চয়ই গড়েছ। 
এক ক্ষুদ্র খরগোসের কাছে তাই কিন। পশুরাজ 'সংহ হেরে গেল। এমান আমাদের 
গল্পের বালক রোহক ॥ দেখত তোমাদের মাথায় এমন সব বুদ্ধি খেলে কিনা ? 

সেকালে উজ্জায়নীর কাছে ছোট্ট একটা গ্রাম ছিল। সেগ্রামে নাচিয়েরা বাস 
করত । নাচিয়েদের গ্রাম বলে তার নাম ছিল নাটগ্রাম । এই নটগ্রামে ভরত নামে একটা 
লোক থাকত । ভরতের ছোট্ট পাঁরবার। তার। স্থামী স্ত্রী দু'জন ও রোহক। 
রোহক ভরতের আগের পক্ষের ছেলে । 

একবার ভরত রোহককে উজ্জায়নী দেখাতে নিয়ে গেল। রোহক দেখে এল 
বড় বড় বাড়ী, সুন্দর সুন্দর বাগান । রোহক ত৷ শুধু দেখে এলই না, মাথায় পুরে 
নিয়ে এল । 

পরদিন সন্ধ্যেবেলা 'সপ্রার ধারে সে যখন তার বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে গেল, বখন 
তার বন্ধুরা তাকে জিগ্যেস করল, হ্যা ভাই, তুই কি দেখে এলি ?--তখন সে উজ্জয়িনীর 
বর্ণনাই 1দলন।, সমস্ত উজ্জায়নীর ছবি নদী তীরের বালিতে একে দেখাল। ঠিক 
সেই সময় সেইখান 'দিয়ে ছর্লবেশে উজ্জয়িনীর রাজা যাচ্ছিলেন । তান বালিতে 
উজ্জীয়নীর ছবি অশকা দেখে ঘোড়া হতে নেমে ছেলেদের কাছে এলেন। তারপয় 
আরো ভালো করে সেই ছাব দেখে ছেলেদের জিগ্যেস করলেন-_-এ ছবি কে 
এ'কেছে ? ছেলেরা রোহককে দোঁখয়ে বলল, এ এ'কেছে । 

রাজ। রোহককে জিগ্যেস করলেন, তোমার নাম কি? 

রোহক 'নিজের নাম বলল । 

রাজা তখন শুধু 'বেশ' বলে চলে গেলেন কিন্তু মনে মনে ঠিক করে গেলেন 
ভাঁবধ্যতে 'তাঁন এই ছেলেটাকে তার মন্ত্রী করে নেবেন। কিন্তু তার আগে আরো 
পরীক্ষা করতে হবে। 

রাজা উজ্জীয়নীতে ফিরে গিয়ে পরাদনই নটগ্রামে দশ গাড়ী তিল পাঠিয়ে দিলেন । 
বলে গাঠালেন আজ দক্ধ্যার মধ্যে দশগ্াড়ীতে কত তিল আছে তা গুণে বলতে হবে 
নইলে তিনি সকলের মাথ। কেটে নেবেন। 


৯২ ভ্রমণ 


' শুনে গ্রামের লোক মাথায় হাত 'দয়ে বসল । দশগাড়ী তিল আধবেলায় তারা কি 
করে গুণবে ? 

রোহক খাবার জন্য তার বাবাকে ডাকতে এসোছল । রোহক তার বাবার সঙ্গে 
খায়। বলল, বাবা চল, অনেক বেলা হয়েছে । থাবে। 

ভরত গ্রামের অন্য লোকদের সঙ্গে তিল ক করে গুণবে সেকথা ভাবাছল । বলল, 
যা এখন বিরন্ত কারসন। । 

রোহক খানিকক্ষণ দাড়িয়ে বলল, আমার বুঝ ক্ষিধে পায়না 2 

ভরত মুখ তুলে সগ্পেহে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুইখা-গে যা। 
আমর। এখন কাজে ব্যস্ত আছি । 

রোহক বলল, কাজ ? কোথায় কাজ 2 তোমরাত কেবল বসে ভাবছ । 

ভরত বলল, ভাবব না? আজ সন্ধ্যার মধে; দশগাড়ীতে কত 'তিল আছে তা 
গুণে রাজাকে জানাতে হবে নইলে তিনি আমাদের সকলের মাথা কেটে নেবেন। 

রোহক হেসে বলল, এর জন্য এত ভাবনা ! 

তার মানে 2 

মানে খুব সহজ । আজ সন্ধ্যাবেল৷ তোমরা রাজার কাছে যাবে । গিয়ে বলবে 
মহারাজ আমরাত নাচিয়ে, নাচ দোখয়ে বেড়াই, অঞ্ক কষতেত কখনো শাখিনি যে গুণে 
বলব। তবে মহারাজের আদেশ অমান্যও করা যায়না । তাই যেমন আমরা সব 
কিছু উপম। দিয়ে বলি, এও তেমনি উপম। দিয়ে বলব। আকাশে যত তারা আছে 
আপনার এই দশ গাড়ীতে তত তিল আছে । যাঁদ বিশ্বাস ন৷ হয় তবে কাউকে দিয়ে 
গুঁণিয়ে দেখে নিন । 

সে কথ! গ্রামবাসীদের মনে নিল! সন্ধ্যেবেলা তারা গিয়ে সেকথ৷ রাজাকে 
বলল । 

রাজা শুনে খুসী হলেন । বললেন, এ উত্তর তোমাদের কার মাথায় এসৌছল-_ 
সত্য বলবে । 

তার উত্তর দল, মহারাজ আমাদের কারু মাথায় নয়, রোহকের মাথায় । 

এর কিছুঁদন পরেই নটগ্রামে আবার রাজার দূত এল । এবারে দশ গাড়ীতে 
কত তিল আছে এ ধরণের প্রশ্ন নয়। রাজ। বলে পাঠিয়েছেন, তান শুনেছেন, 
নট গ্রামের কাছের শিপ্রার বালি নাকি খুব ভালে। ৷ তার একটি দড়ীর দরকার । সেই 
বালি দিয়ে একটা দড়ী তৈরী করে তারা যেন তাড়াতাড়ি তাকে পাঠিয়ে দেয়। 

গ্রামের লোক আবার মাথায় হাত দিয়ে বসল । বাঁলর দড়ী-__এ যেন সোণার 
পাথরবাটি। একবার ভাবল রাজার মাথার ঠিক আছে কিন৷ কিন্তু পর মুহূর্তে ভাবল 
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নিজের মাথা ঠিক রাখতে হলে সেবথাত রাজাকে আর হল যায়না । তবে উপায় ?+- 
উপায় রোহক। তাই তারা এবারে গিয়ে রোহককে ধরল । 

শুনে রোহক বলল, ঠিক আছে । তোমরা রাজাকে গিয়ে বল, মহারাজ, জামরা ত 
নট, তাই দড়ী পাকাতে ববে শিখলাম। তবে যখন আপনার আদেশ তখন খননশ্চয়ই 
পাকাব। কিন্তু এক নিবেদন আছে। রাজ ভগড়ারে পুরুণো কত কি জিনিষ থাকে 
তাই বালির দড়ীও আছে নিশ্চয় । তা যাঁদ একবার আমাদের পাঠিয়ে দেন তবে 
তাই দেখে নৃতন দড়ী পাঁবয়ে আপনাকে পাঠিয়ে দেব। 

তারা গিয়ে সেকথা রাজাকে বলল । শুনে রাজ৷ লাঁজ্জত হলেন, মনে মনে খুসীও । 
তবু মনের ভাব বান্ত না করে গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমাদের একথা কে বলতে 
বলেছে? 

প্রত্যুত্তর এল, রোহক। 

তারপর মাসখানেকও আঁতত্রান্ত হয়ান। একাঁদন সকালে নটগ্রামে রাজার হাতী 
এসে উপাঁচ্ছত হল। সুন্দর সুঠাম হাতী নয়, বৃদ্ধ অসুস্থ জরদগব হাতী, এই মরে কি 
সেই মরে। দূত বলল, গ্রামের খোলামেলা হাওয়ায় হাতাঁটি ভালো থাকবে বলে 
রাজ! একে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন । তোমর। একে ঘাস, পাতা, ধান খাইয়ে ভালো 
করে তুলবে ও রোজ সন্ধেবেল। হাতী কেমন থাকে রাজাকে গিয়ে জানিয়ে আসবে । কিন্তু 
সাবধান! এটি রাজার খুব প্রিয় হাতী। তাই হাতী মরে গেলেও মরে গেছে একথা 
কৎনে৷ কেউ 1গয়ে রাজাকে বলবে না। বললে রাজ তাকে কঠোর সাজ। দেবেন । 

রাজার আদেশ, তাই গ্রামবাসীরা কি করে! হাতীকে তারা ঘাস, পাতা, ধান 
খাওয়ায় ও রোজ সম্ধ্যেবেল৷ রাজাকে গিয়ে জানিয়ে আসে, হাতী কেমন আছে। 
কিন্তু সেই হাততী ভালে৷ হওয়াত দূরের ক্রমশঃ খারাপ হতে হতে একাঁদন মরে 
গেল। 

এখন উপায় » হ।তী মরে গেছে সেবথ রাজাকে জানানে৷ যাবে না? অথচ কেমন 
আছে জানাতে হবে। তারা যখন অনেক ভেবে চন্তেও ছু 'ঠিক করতে পারল না তখন 
রোহককে ডেকে পাঠাল । 

সমস্ত শুনে রোহক বলল, এর ভন্য কোনে। ভাবনা নেই । তোমরা রাজাকে 'গিরে 
বলবে, মহারাজ, হাতী ত আজ উঠছে না, হসছ না'; খাচ্ছে না, দাচ্ছনা; নড়ছেনা, 
চড়ছে না ; এমন ক নিঃশ্বাস পর্যস্ত নিঃচ্ছ না। 

তখন রাজ বলবেন, তবে কি হাতী মরে গেছে £ 

তোমরা বলবে, মহারাজ, তার আমরা 'ি জান। সেত আপানই বলতে 
পারেন । 


গ্লামবাসীরা রোহক যেমন লে ছিল 'ঠিক ঠিক সেই রকম বলল । 

শুনে রাজা হুপ হয়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে বললেন, তৌমাদের একথা 
কে বলতে বলেছে- রোহক ? 

হ্যা মহারাজ । 


তারপর অনেকাদন রাজার লোক আসে না । গ্রামের লোকও একটু নিশ্চিন্ত 
হয়েছে ঠিক এমন সময় আবার একদিন রাজার লোক এল । এবারে রাজ৷ বলে 
পাঠিয়েছেন--তান নিজে নটগ্রামে আসবেন । তারা যেন রাজার বসবার জন্য একট 
সুন্দর ছোট্ট মণ্ডপ তৈরী করে রাখে । তবে সেই মণ্ডপের ছাদ হবে, নটগ্রামের বাইরে 
পাথরের যে শিল। পড়ে রয়েছে সেই শিল৷ দিয়ে । কিন্তু মনে রাখবে সেই শিলা ওখান 
হতে সরানো যাবে ন। । 

শুনে গ্রামের লোকেদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল । 'শিলা ন৷ সাঁরয়ে তা দিয়ে 
তার মণ্ডপের ছাদ করবে কি করে ? 


বারবার তিনবার রোহক তাদের বাঁচিয়েছে। এবারো সেই তাদের বাচাবে । 
তাই তারা রোহককে ধরল । 

সমস্ত শুনে রোহক বলল, তোমরা এক কাজ কর--ওই শিলার চারপাশের 
মাটি দেড় মানুষ পাঁরমাণ কেটে ফেল। 

তারা তাই কেটে ফেলল । 

রোহক বলল, এবারে শিলার চারকোণে চারটী থাম দিয়ে মাঝের মাটি 
কেটে নাও। 

থাম 'দিয়ে মাঁটি কেটে বার করতেই গ্রামের লোকের৷ দেখল যে সেখানে একটা 
সুন্দর মণ্ডপ তৈরী হয়ে গেছে । তখন তার! নাচতে নাচতে রাজকে গিয়ে সেই খবর 
1দয়ে এল । 

রাজা সমস্ত শুনে সেই মণ্ডপ দেখতে এলেন । দেখে খু ী হলেন। বললেন, 
কার বুদ্ধিতে এ মণ্ডপ তৈরী হয়েছে ? 

সকলে বলল, রোহকের । 

রাজা তখন রোহককে রাজধানীতে আসতে বললেন । তবে সে যেন ন৷ শুরুপক্ষে 
আসে না কৃফপক্ষে, না দিনে আসে না রানে, না আলোয় আসে না ছায়ায়, না আকাশ 
দিয়ে আসে না পায়ে হেটে, না পথ দিয়ে আসে ন। বিপথ 'দিয়ে, না ঘ্লান করে আসে 
না ম্লান না করে। 

রোহক পাঁগুতের কাছে গিয়ে পাঁজ দেখাল তারপর অমাবস্যা নেমে প্রাতপদ 
লাগা এক সন্ধ্যায় গল! অবাধ প্লান করে চালুনর ছাত৷ মাথায় দিয়ে ম্যাড়ার 
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[পিঠে চড়ে রথের চাকার দাগের মাঝখান দিয়ে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত 
হল। রাজা, দেবতা ও গুরুর কাছে খাঁল হাতে যেতে নেই বলে সে 
যাবার সময় এক ড্যালা মাটি তুলে নিয়েছিল। সেই মাটির ড্যাল্া 
রাজার সম্মুথে রেখে রাজাকে প্রণাম করল । 

রাজ। বললেন, রোহক, এ তুমি কি এনেছ ? 

রোহক বলল, মহারাজ, আপনিন পূর্থীপাঁত তাই আপনার জন্য পৃর্থী এনোছ । 

উত্তর শুনে রাজ। খুসী হলেন ও তাকে নিজের কাছে রেখে তার লেখা পড় 
শেখার ব্যবস্থা করে দিলেন। 


ভাঁবষ্যতে রোহক মন্ত্রী হয়ে যে খুব বিচক্ষণতার পারিচয় দিয়েছিল সে কথা আর 
বলতে হবে না। 





এক বর্ণ ও রঙীন চিত্রে সমৃদ্ধ 
জৈন ধর্ম দর্শন সাহত্য শিপ্প ও কলা সম্পাঁকত একমান ইংরেজী প্রেমাঁসিক 


জৈন জান্নাল 


ভালো লেখা ভালো ছাপা ভালো কাগজ 
ভারতে ও ভারতের বাহিরে 

প্রাচ্যাবদ্যাবিদ্‌ পাঁওতদের দ্বার উচ্চ প্রশংসিত ও সম্বার্ধিত 
মাজই এন্র গ্রাহক হোন 


বাষিক চাদা £ পাঁচ টাক 
[তন বছরের জন্য মান্ত বারো টাকা 


সম্পাদনা £ শ্রীগণেশ লালওয়ানী 


প্রাপ্তিস্থান" 
জৈন ভবন, পি ২৫ কলাকার গ্রীট 
কলিকাতা-৭ 





॥ নিয়মাবলী ॥ 


গড বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ত 


উ যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাধষিক গ্রাহক 
চাদ ৫&.০০। 


গু শ্রমণ সংস্কাঁত মূলক প্রবন্ধ, গপ্প, কবিতা ইত্যাদি সাদরে গৃহীত হয় । 


উ যোগাযোগের ঠিকানা £ 
জৈন ভবন 
1প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কাঁলকাতা-এ 
ফোন £$ ৩৩-২৬৫৬% 


অথব৷! 


জৈন সৃচন। কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পলস্ট্রীট, কাঁলকাতা ৪ 


পাশ শিপ 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক ি-২৫ কলাকার স্্রীট, 
কলিকাতা -৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টীডও ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রুত ৷ 
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পর,লাকণাত পুরণঠাদ শযামসুথ। অহাশস হন রম 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল। হারা তিকগথুদদ উপাশেণ সদগস্থ জাখিষা। 
বাঙ্গাল) ভাল,ল এখ্যদ। বুদ্ধ কারিম িএাছুহুলন | তাঙাক 
রাত তে মর গন্বক্ধ একখান তথাপর্ণ সুলাখিত পদ্বক 
কাঠ কাব টোল মশা, কলোতে। আমায়হা শান আসার 
যে শার্ণা ছিল আঠার পাবিবতিনি কাব হুম ও 
৮উণাধুযীর গভীবত। মাহা হব তি )াস ছি তরল অস্বঙ্থ 
আম বিড় পাঁণে শা ৪ হই ভালদর 
161 ও পর্স শাতর আশাতন ষ্ঠ বোত। জাবান শহলীর 
সম্থন্বে। শীত শাসসুখা টি শ্ুইগাদিন ভামাাক সু 
কাঁব্যাছিল । 


৮2 শশা £*পুমাক চট পাধ্যাঘ 


এই দুই বুইয়ের একত্র স্রন্দত্র ও 
শাভন লংক্ত্রণ 


ভগবান মভাবীর ও জৈনধম 


ভগবান মহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহজ্র 
উগুসব উপলক্ষে প্রকাশিভ হইয়াছে 


মূলা 2 ২০০ 


পরিবেশক £ 
জৈন ভবন ॥ কাজিক্তাত। 





ধন্বণা 


শ্রাবণ । ১৩৮৪ পঞ্চম বর্ষ দন চতুর্থ সংখ্যা 


শ্রসণ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুলক মাজিক, পন্ড্িক। 


পণ্চম বব ৪ শ্রাবণ ১৩৮৪ 1 চতুর্থ সংখ্যা 


সূচীপত্র 


গনগ্রন্থু ৯১১ 
শ্রীকন্হৈয়। লাল সোঠিয়া 


জৈন চিত্রের বিকাশ ১১০ 
শ্রীআজত ঘোষ 
হাওড়ার রামপৃজ। এবং মহাবীর ১১৯৮ 


শ্রীদীপোেন্ড্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্রীমতী আম! মুখোপাধ্যায় 


ভগবান মহাবীরের কেবল জ্ঞানভু'ম ১২১৯ 
শ্লীবি এল. নাহট। 
শ্রোণিক [ ছোটদের পাতা ] ১২৪ 
সম্পাদক 


গণেশ লালওয়ানী 





শহাডক 151 আদলাথ মাত 
শনুপ্জয়, পালিতান। 


নিগ্রন্থ 
প্রীকন্হৈয়ালাল সেঠিয়া 


[ বন্ধুবর শ্রীকন্হৈয়া লাল সোয়া রাজস্থানের এ যুগের একজন প্রখ্যাত কাব। 
[হন্দীতে, রাজন্থানীতে এমন ক উদ্দতেও তাণ কাঁবত। লিখেছেন । সে কাঁবত। 
প্রাণোচ্ছল, রসঘন ও সহদয় সণ্টারী । তার মাটি ও দেশপ্রেম নিয়ে লেখা কাঁবতা 
রাজস্থানের লোকের মুখে মুখে ৷ সম্প্রাতি তার রাজস্ছানী ভাষায় লেখা নাল টস" 
সাহত্য একাদেমী কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছে । কিন্তু সেহ বাহ্য। তার কাঁবতা৷ দীর্ঘপথ 
আ'তক্রম করে আজ অশব্দের প্রায় কাছে এসে দাঁড়য়েছে যা সামান্য কট ছত্রে, এক 
আধটা চিন্রকপ্পে এক নূতন জগতের দ্বার উন্মন্ত করে দেয় যেখানে মানুষ নিজের 
মুখোমুখ এসে দীড়ায়, নিজের সত্বার পাঁরচয় লাভ করে। শাস্ত্রে যে 'কাবশ্নানষী'র 
কথা বলা হয়েছে মনে হয় এ যেন ঠিক সেই । ভাষা সৃতধর্মী অথচ ভাব সজনায় সৃত্ের 
মতই অতল গভীর । তার তল আর পাওয়৷ যায় না কারণ যখন পাওয়৷ যায় তখন 
ভাবা”? আর থাকে না, “তস্য ভাসা সবামদমূ বিভাত' হয় । 

সম্প্রীত মহাবীরের ২৫০০তম নিবাণ উপলক্ষে মহাবীরের ওপর কয়েকটা কবিতা 
রচন। করেছেন শ্রী সেঠিয়া । সেই কবিতা ও সমধর্মী আরো কিছু কাঁবতা নিয়ে তার 
কাব্যগ্রন্থ এনগ্র্থ' সম্প্রাত প্রকাশিত হয়েছে । সেই কাব্যগ্রন্থের ষোলটী কবিতার বঙ্গানুবাদ 
শ্রমণে'র পাঠকের জন্য আমর। এখানে উপাস্ছিত করাছ। _ সম্পাদক £ 


১০০ 


৯ 


পড়ল না চাপা 
আড়াই হাজার বছরের 
আবর্জনার তলায় 
মহাবীর র 

ছড়িয়ে গেল 

ছু'য়ে 

মন্বস্তর সংবংসর ; 
হল 

চাতিই স্থিতি, 
নিমজ্জিত মহাধ্যানে 
কালের কোলাহল, 
নিরাবরণত্বের দর্পণ 
এই মহাকাশ ; 

হল না গ্রাথত 
পরিপ্রেক্ষীর গ্রীন্থিতে 
কেবলা ১ নিগ্র্থ। 


ছু 


লড়তে রইলে 
অহ্থং হওয়। পর্যস্ত 


নিজেই সংঘর্ষের বেদনা, 
কারণ 

দেবতাদের হাতে আছে 
কেবল উপসর্গ* 

ও দুন্দীভ। 


১ কেবল অথাৎ নিরাবরণ, বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জাঁন--এরূপ জ্ঞান সম্পন্ন পুরুষকে কেবলী বলা 


ই সাধন অবস্থায় দেবতাদের ছার] হষ্ট বিশ্ব। 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ 


৩ বন্তকে 
হয় না। 


১০৯ 


৩ 
ভেঙে 

পুরুনো অলঙ্কার 
গড়োনি 

নৃতন কোন আভরণ, 
অন্বীকার করে 
স্থাপিত মূল্য 

রচোনি 

নৃতন কোন মূল্য বোধ, 
কেবল দিলে 
রাগ-ীবমুকত দৃষ্টি, 

হল 

অনেকাস্তত৩ 

সত্যের মুস্ত ৷ 

৪ 

কেউ 

বিলোয় ফল, 

কেউ ফুল, 

কেউ কিশলয়, 

কিন্তু বেল। পড়তে 
লাগে ঝরতে শুকোতে 
পচতে ; 

তুমি এলে 


াবলোলে বীজমণ্ত 
'অনুকম্পা” ; 


দৃষ্টি কোণ হতে দেখার পদ্ধতি । একান্ত আহে বন্তর স্বরপ নির্াত 


১০২ 


শ্রমণ 


বললে, হও 
আত্মার মালী, 


বাচ কষায়৪ হতে, 
বাচবে বনের 
সবুজ গাছ গাছালি। 


& 


তুমি জন্মেছিলে রাজকুলে, 
পালিত হলে এশ্বষের মধ্যে, 
সেকথ৷ বারবার বলতে ক্লান্ত হয় ন৷ 
তোমার শিষ্য ও ভন্তরা ; 

যা হতে তুম মুস্ত 

তা দিয়ে তোমার পাঁরচয় 

দয়ে এসেছে তার৷ 

আজ পযন্ত, 

রাগের পারপ্রেক্ষীতেই 
বৈরাগ্যের মূল্যাঙ্কন 

এখন ছাড়তে হবে, 

ছাড়তে হবে এই কুকের মোহ, 
অন্যথায় বলবে 

যুগ চেতনার সংবাহক 

তথা কথিত অকুলীন ও আকণ্ন 
ছিল অবাধ ভোগের 
প্রাতিক্রিয়ামান্ত 

মহাবীরের দেশন। 1« 

৬ 

করে দেবে 

তিরোহিত 

মন্বস্তরের সাত তমঃ 

প্রকাশের একটি মুহূর্ত, 


৪ ক্রোধ, মান, মায় ও লোভ । 


€ উপদেশ । 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ 


১০৩ 


হোতেই শ্ব-র স্ফুরণ 
ভেঙে যাবে 


নয়ত গভীর অসতের মূল, 
পুরুষার্থের হাতে 
পথ শ্রেয়র, 


গতিতে 
মাইলের শেষ প্রস্তর 
সিদ্ধ শিলা ।* 


তে 


করলে ন৷ তুমি 
মহাভিনিক্রমণের জন্য 
কারে ঘুমের প্রতীক্ষা ; 
নিজে জাগলে, 
জাগালে চাঁরাঁদক, 
দিলে বোধ-_ 

সংযোগ বিয়োগ 
প্রাতাক্রয়। 

নেই তাদের 

আপন কোন আস্তত্ব, 
সংবেদন। 

মরীচিক৷ পুদগলের, ? 
আত্মার গুণ 

বেদ । 


৬ লোকের শীর্যভাগস্থিত চন্ত্রাকৃতি পৃ্ী যেখানে মুক্তাত্মারা অবস্থান করেন। 


৭ জড় পদার্থ । 


১০৪ 


৮ সর্প। কাহিনী £ 
প্রতিক্রয়! হয় না। 


৬ 


জানান দিল 

স্বপ্ন 

তোমার আগমনের, 
পেল 

নরর্থকত। 

নূতন অর্থ, 
খোল৷ চোখ 
বর্তমান 

বন্ধ চোখ 
ভাবষ্যং। 

৯১ 

জ্ঞাললে না 

ধুনী, 

জললে 

নিধৃম অন্তস্তপে, 
[দলে 

কর্মকাষ্টের হবিঃ, 
প্রকাটিত হল 
চেতনার আঁচতে 
হিরণ্য পুরুষ । 
হল 

হ্ব-ই সমগ্র । 


১০ 
ছিল তোমারই 


নিষ্কাশিত ক্রোধ 
চণড কৌশিক,৮ 


সর্প দংশন করলে মহাবীরের ক্ষতস্থান হতে ছুর্ধ নির্গত হয়, বিষের কোন 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ 


১০ 


ছাড়ান 'বিবর 
ভোলেনা বিষধর 
করল দংশন 
কিন্তু ছিল সেথায় 
“কেবল, 

ছড়াবে কোথায় 
গরল ? 

৯১ 


রচে অনেক উপসর্গ 

হেরে গেল 

অন্ধ বিশ্বাসের অগ্রণী 
শলপাণ,৯ 

আধি-ব্যাঁধ 

পারল ন। করতে ভঙ্গ 
অভঙ্গ সমাধি। 

প্রাপ্ত ছিল ভাব খোক্ষ,১০ 
ছিল কেবল 

কর্ম ভোগে অনুবান্ধত 

দ্রব্য মোক্ষ । ৯০ 

1ফরে গেল যাতনার 

শত ফণ৷ উমি। 

রইল অচগ্চল চেতনার তল, 


৯ যক্ষ। কাহিনীঃ মহাবীর যখন ধানমগ্ন ছিলেন তখন শুলপাণি নানা ভাবে তার ধান 
ভঙ্গ করবার চেষ্টা করে কিন্তু ধ্যান ভাঙতে সমর্থ হয় না। 


১* বন্ধহেতুর অভাব ও সমস্ত কর্মের আতান্তিক ক্ষয়ই মোক্ষ। ক্ষয়িক জ্ঞান, দর্ণন ও 
চারিত্রার্দি রূপ যে গিণামে নিরবশেষ কর্ম আত্মা হতে বিষুক্ত করা হয় সেই পরিণামকে 
ভাব মোক্ষ বলে ও সম্পূর্ণ কর্ম আত্মা হতে পৃথক হওয়াকে ত্রবা মোঁক্ষ বলে। 


৯০৬ শ্রমণ 


হল উতররান্ত 

ধ্যানের উৎকষ, 
সহজেই পৌঁছে গেলে 
তের গুণস্থানে ।১১ 
খুলে গেল বন্ধন, 

হলে সধজ্ঞ 

হল অনুভূত 

কৈবলা। 


৯ 


করলে 

সমূহের ভাষায় 
অনুভতকে আভব্য$, 
হল 

সত্যকে শুনবার 

সম অকসর 
সমবসণণ,১ ৯ 


শাসক পাশপাশি ০ 


১১ যে প্রক্রিয়ায় আম্মা শিম্নতম অবস্থা হতে এক্মশঃ ডচ্চতম অবস্তা উপশীত হয় তা গরণস্থান 
ক্রমারোহের বিষয় | যদিও জ্ঞান-দর্শন চারিত্রের শুদ্ধি ও অশুদ্ধির তারতমে;র ওপর 
তা অসংখা প্রকারের তবু বোঝাবাব স্রবিধার জন্য তাকে চৌদ্দটা ভূমিকায় সীমাবদ্ধ কর! 
হয়েছে। ত্রয়োদশ গুণস্থান শেষ গুণস্থানের পূর্ববতাঁ। যেমন নিমেধ পণম। রাত্রে চাদের 
সমস্ত কল! প্রকাশিত হয়, ত্রয়োদশ গুণস্থানে স্থিত পুরুষের তেমনি আত্মিক চৈতন্য, জ্ঞান, 
দর্শন, আনন্দ প্রভৃতি গুণাবলী পরিপূর্ণরূপে বিকসিত হয়। এই গুগস্থানকে সযোগী 
কেবলী প্রণস্থান বলে। নিরাবরণ, বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ জ্ঞান বিকশিত হয় বলে কেবলী, 
কিন্তু কতকা'শে মন, বচন ও কায়ার প্রবৃত্তি থাকে বলে সযোগী । এই অবস্থাকে 
ধোগদশন্র অনপ্প্রঞ্াত সমাধির সঙ্গ তুলনা করা যেতে পারে । 


১৭ ভীগবিকরের উপদেশ দেবার স্থান । 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ 


ঘুর 


১৬ 


৯০৭ 


1বলোলে 

রত্বন্নয়, ৯৩ 

হল উত্তাসিত 
দব্য অতিশয়ে ১৪ 
আত্মার 

অনস্ত চতুষ্টয় ।১ ৫ 
১৩ 

জ্তানের নবনীত, 
দর্শনের অমৃত, 
চারিন্রের কৌন্তুভ মাঁণ, 
তপের উপলান্ধি, 
ভূঁতির বিভূতি, 
কৈবল্যের ভূমিকা, 
অপারগ্রহ ;১৬ 
এই শতদল 


পাপাঁড় 

বত যম নিয়ম 
ইত 

অথ সংযম । 


১৪ 


নয় কোনে। 
যাচকের প্রার্থন। 


মাক দর্শন, জ্ঞান ও চারিত্র। পদার্ধেব প্রকৃতম্ববূপ যখ/ষথ বপে স্ত্রিব করার কণিকে 
সম্যক দর্শন বলে। সম্যক দর্শন হলে বস্তর যথার্থ জান হয় । সমাক দশন ও দমাক 
জ্ঞান উৎপন্ন হবার পর সত্যমাদি চারিত্রকে সম্যক চারিত্ত বলে। এই তিনটিকে একজে 


ত্রিরত্ব বলাহয়। উমাস্বাতি এদের মোক্ষমার্গ বলেছেন । 


শাস্ত্রে ভীর্থকরের নির্মল শরীর, শ্বেদরহিততা, আদি ৩৪ প্রকার বিশেষ গুণের যে উল্লেখ 
আছে তাকে অতিশয় বলা হয়। 
অনন্ত চতুষ্টর চার প্রকার ; অনন্ত দর্শন, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত সুখ ও অনন্ত বীর্ধ 


পঞ্চম মহাব্রত+ বিষয়ে আসক্তিহীনত।, ন্র্মমত্। 


৯০৮ 


১৭ 


শ্রমণ 


যে দেবত৷ 

পূর্ণ করুন “কামনা, 
নয় কোনে। 
সন্ত্স্তের আবেদন 
যে ইন্দ্র করুন 
রিপুর হনন। 
কেবল প্রণাঁতি 
তাদের 

যশরা আরিহস্ত, 
যশরা সম্ভ, 

হোক না তাদের 
যে কোন ধর্ম, 

যে কোন গদ্থ, 
মান্র সমর্পণের 
বর্ণমাল। 

ণমোকার মন্ত্র ।১৭ 
১৫ 

*নয় হিংসার 

নঙ্‌ অর্থক বোধ, 
আহংস! 

এক মৌলিক তত্ব, 
চিন্তনীয় যাতে 
দৃঁষ্টর-ও পরে 
দর্শন, 

জীবনের-ও পরে 
আত্মা, 


অর্থৎ, সিদ্ধ, আচার্য, উপাধ্যায় ও সমস্ত লোকের সমস্ত সাধুকে যেখানে 


নমস্কার করা হয়| 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ 


১০৯ 


যার 

মীমাংসা 

অনেকাস্ত, 

ভূমিকা 

সবোদয় । 

১৬ 

করে৷ গ্রান্থ হতে মুস্ত আমায় 
বতরাগ ভগবস্ত ! 

জ্ঞান গোঁণ, দর্শন অনুরঞ্জন, 
সবার ওপর চারি । 

আত্ম ধর্সের মম বোঝাও 

জীবন হোক পাঁবন্ন, 

যেন নিজের ওপর অনুকম্পা কার 
ধার তোমার পন্থ। 

পারি নাই হতে নবনীত আজো, 
কবে হতে মি ত্র? 

কর সমগ্র, যাক ভেঙে যাক 
জনম মরণ চক্র, 

যাতন। যে দেয় জনম জনমের 
বদ্ধ কর্ন অনস্ত। 

নেই সমন্বয় আপনার সাথে, 
ছলন৷ আমার ছন্দ, 

পূর্ণত নয় সংবেদন, চলে 

প্রয় আপ্রয় ছবন্ব, 

দাও সমত্ব, বুঝি যে তত্ব 

কৃপা সিন্ধু আরহস্ত ! 


সমগ্র “নিগ্র্থ' কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন গ্রগণে শ লালওয়ানী | 


বইটা প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে । 


জৈন চিত্রের বিক্তাশ 
প্রীঅজিত ঘোষ 


[ প্বানুবৃত্তি । 


তিন যুগের প্রাতমৃতির মন্তকের আদর্শ বিভিন্ন ছিল। আদম যুগে 
প্লাতমৃতির মুখের পার্থাচ্রই প্রদশিত হইত, মধ্যযুগে মোগলরীতি অনুসারে আঁ্কিত 
সুস্পষ্ট বাহঃ রেখাবাশষ্ট প্রাতিমূতি আঁঙ্কত হইত এবং শেষ যুগে রাজপুত অঞ্কন 
পদ্ধাত অনুসারে স্ত্রীলোকাঁদগের মুখ বর্তুলাকার করিয়। পুরুষাঁদগের মুখ গাল-পাট্রা 
দাঁড়র দ্বারা আবৃত কর৷ হইত । 

সবাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধীতকে আম জৈন িস্পের 'আদিম যুগ' নামে 
আঁভাঁহত কাঁরয়াছি। কারণ এগুল সুপ্রাচীন কালের, এখন প্রায়ই দেখিতে 
পাওয়৷ যায়না। একরৃপ লোপ পাইযাছে বাঁললেও অত্যান্ত হয়না । এুগের 
পুথর চিন্রগুলির সমতা আছে, আঁধিকাংশ ক্ষেত্রেই একরৃপ, তবে যেটুকু পার্থক্য 
দেখিতে পাওয়। যায় তাহ। শিষ্পীর চাতুর্ষের জন্যই । এ যুগের শিল্পের পূর্ণ বিকাশ 
হইয়াছিল থুষ্টায় পণ্ডদশ শতকে এবং বোষ্টন মিউজিয়ামের চিন্ত ও আমার সংগৃহীত 
চন্র প্রাপ্ত চিন্রগুলর মধ্যে আর্টের দিক হইতে যাচাই কাঁরলে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হয়। 
দেবকাধ সম্পকাঁয় "চন্্রগুলর সুন্দর নমুনা এযুগের চিন্রে ও তীর্থংকর 'দিগের প্রাতি- 
মৃতিতে দেখতে পাওয়া "যায় । ভিনসেপ্ট 'স্মথ বাঁলয়াছেন, “জৈন শিল্পীরা 
আনুষ্ঠানক বাঁধ ব্যবস্থাগু'লির এরূপভাবে অনুসরণ কাঁরত যে হাজার বৎসরের 
ভিতর যে সকল চিন্র আঙ্কত হইয়াছে তাহাদের ভিতর ককিছুমান্র পার্থক্য নাই।৮ এ 
যুগের নমুনা জৈন দিগের পিপল ও স্ফাঁটকের প্রাতমৃতিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

॥ সুসজ্জীকরণের উপযোগিতা ও শিল্প পদ্ধাত ॥ 

জৈন চিন্নে শিপ্প পদ্ধতির সৌন্দর্য ছাড়াও আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য 
(11010910 011811)9 ) আছে। এগুলির ড্রইং সাধারণতঃ আড়ষ্ট ও অনমনীয়। 
কিন্তু লালিত্য ও প্রকাশভঙ্গীর সৌন্দর্য মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় এবং নীল 
ও শ্বেতবর্ণ উজ্জপ্প দ্বর্ণাভ ও রস্তাভের মধ্যে থাকে বলিয়৷ নেব্রতৃ্তিকর । উজ্জল স্বর্ণ ও রন্তবর্ণ 
[শস্পীর পারকষ্পনার মূল । চিন্রগুলির অবয়ব ও প্রত্যেক অলঞ্কারখানির সুসমঞ্জস 
অবচ্থান দৌখয়৷ মনে হয় 'শপ্পর৷ ইহ। সুসঙ্জীকরণ বিদ্যার (090018019 811) 
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শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১১১ 


সহজ জ্ঞান (1750000) বশেই কাঁরয়াছেন। এগুলতে বৌদ্ধ শিস্পপদ্ধাতি 
অনুসূত হয় নাই। ইহাদের শিপ্প পদ্ধতি কাহারও নিকট হইতে গৃহীত নয়। 
ইতিহাসে ইহাদের পূর্বে এ পদ্ধতির চিত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়না । এ 
পদ্ধীতর উল্তাবন করিয়াছিল তৎকালের 'শিপ্পীরাই । শিল্পীরা বোধহয় এইরূপ 
ভাবেই পুথির উপর চিত্র আফিতেন--পন্রের যেটুকু স্থানের ভিতর চিন্ররটী আঁও্কত 
করতে হইবে তাহ গলিত স্বর্ণ কিংবা বর্ণের পাত দিয় মুঁড়য়৷ ফেলা হইত । 

পট ভূমিকার উপর গাড় রন্ত বর্ণে ও রঞ্জন দ্বারা রাত করা হইত । তংপরে 
চিত্তের পরিকপ্পনা মত শিশ্পী সুবর্ণের চিত্র আঁত্কত কারিত। 

গালত স্বর্ণ ব্যবহারে শিল্পীরা যে সংযম দেখাইয়া গিয়াছে তাহা 
বাস্তাবকই প্রশংসাহ্হ ও বিস্ময়কর । কাঙ্গড়া ও পাহাড়ীশস্পের যুগ পর্যন্ত 
সমস্ত ভারতীয় শিস্পী যেভাবে সুবর্ণের ব্যবহার কাঁরত, তাহাতে তাহাদের 
অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পাঁরচয় পাওয়া যায়। এ যুগের পারস্য দেশের 
চিন্ত্েও সুবর্ণের প্রয়োগ আঁধিকমান্রায় দেখতে পাওয়। যায়। কিন্তু জৈন 'দগের 
শচন্লের মতে। তাহাদের চিন্রে সুবর্ণ "চন্রখাঁনকে প্রভাবান্বত করে নাই । রেখা চিন, 
চক্ষু, চক্ষুপল্রব, কর্ণ, অঙ্গুলী প্রভাতি কৃষ্ণবর্ণে আঁঙ্কত হইত । এ ভাবে জৈন চিন্রগ'ল 
আঁঙ্কত হওয়ায় নরনারীর মুখ-মণ্ডল, পোষাক-পরিচ্ছদ, পুষ্পের সাজসজ্জা ও অন্যান্য 
সঙ্জা সুবর্ণের সাহত এক রঙা দেখাইত (81009818511 09110901181 /1017 
9010) নাসকার পার্্বচিন্র প্রায়শঃ আঁঙ্কত হইত না এবং সময় সময় রন্তবর্ণে 
আঁঙ্কত হইত । গোলাকার দ্রবোর চিত্রে ছায়া (511809 ) 1শল্পীরা দিত না, এমন 
কি আলো-ছায়ার (1101) 8170 91909) ব্যবহার তাহারা যে জানিত তাহার 
নিদর্শন তাহাদের চিন্নে দেখিতে পাওয়া যাইতনা। এরুপ ব্যবহার না জানিলেও 
শচন্রগাল নমনীয় ছিল। রেখান্যাসের শস্প কৌশলে (018/179 ০01 09 
00110811 ) চিন্রগুঁল আঁঙ্কত হইত বাঁলয়া সময়ে সময়ে মনোরম হইত । আবার 
কখনও কখনও অস্বাভাঁবক চিবুকের আয়তন বৃদ্ধি দ্বারাও সুন্দর হইত এবং যেখানে 
মুখমগলের পার্খব চিন্ন প্রদশিত হইত, সেখানে শিস্পী দুই চক্ষু আঙ্কত কারিয়া 
দেখাইবার চেষ্টা কাঁরত যে, সে সমতল 'জাঁনসের চিন্র আঁঞ্কত কাঁরতেছে না । ফলে 
স্বভাবতঃ দর্শকের মনে কৌতৃহলের উদ্রেক হইত, কিন্তু স্পষ্$ই বুঝা যাইত যে শিস্পী 
িন্রখাঁনকে নমনীয় করিয়া আঁঞ্কত কাঁরতে চেষ্ট। পাইয়াছেন। আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু 
আঁঞ্কত কন্পায় শস্পীর চিন্র কতকটা অস্বাভাবক হইত । চিন্রগুল সরলভাবে 
আঁঞ্কত কারবার জন্য তাহারা এইরূপ কাঁরত। চিন্রখানির অঙ্কন এখন একরূপ 
সম্পূর্ণ হইল; শিপ্পী এখন তৃলির সাহায্যে পোশাকের অংশবিশেষ ও নরনারার 
অবয়েবর প্রান্তরেখা নীলবর্ণে ও জাীবজস্তুর গান্র গাঢ় নীলবর্ণে রর্জিত করিল । 


১১২ ্রমণ 


সুবর্ণ যখন চিত্রে লাগাইত তখন কতকাংশ শিপ্পী ইচ্ছা কাঁরয়াই কিংবা না৷ জানাইয়াই 
সাদা রাখিয়া দিত। সম্ল্যাসী দিগের পোষাক শ্বেতবর্ণের হইত। কখনও কখনও 
শিপ্পী পণ্ম প্রকারের রঞ্জক (010179170) গাঢ় তাম্রমল (0990 ৬91010115 ) 
ব্যবহার কারত। ইহা ছাড়। অন্য কোনে। বর্ণ শিস্পীর৷ পুথর চিন্লে ব্যবহার 
কারিতন৷ ৷ পূর্বেই বল৷ হইয়াছে যে পরবর্তীকালে পুঁথর চিন্রে সুবর্ণের চ্ছলে হারিদ্রা 
বর্ণ ব্যবহৃত হইত । রন্তবর্ণের পাদ ভূমিকার স্থলে নীলবর্ণের পাদভূমিক। হইত । 

প্রাচীন যুগে রন্তবর্ণের জন্য 'হঙ্গুল ব্যবহৃত হইত। তংপরে সিন্দুর ব্যবহৃত 
হইত। নীলবর্ণের জন্য নীলোপল (81015 18211), মুস্তার মত শ্বেতবর্ণের জন্য 
শ্বেত বর্ণের খাঁনিজ পদার্থ সম্ভবতঃ সৃম্ষম সাদা বালি (18-০0-1107), হরিদ্রাবর্ণের জন্য 
হারতাল, সবুজ বর্ণের জন্য 17181801119 নামক হারিদ্বর্ণ খাঁনজ পদার্থ বিশেষ বাবহত 
হইত। হরিতাল ভিন্ন এই সকল খাঁনজ পদার্থ গুজরাত ও রাজপুতানার খাঁন এবং 
হারতাল কুমায়ূন পর্বতের খনি হইতে পাওয়৷ যাইত। হিঙ্গুল ও নীলোপল বিদেশ 
হইতে রপ্তানী হইত। 

জৈনাঁদগের ক্ষুদ্রাকীত প্রাতকীততে বেশ সামঞ্জস্যের ভাব লাক্ষত হয়। সৌধ- 
[শপ্পের সুসজ্জীকরণের রীতিগুলও এ সব চিন্রে বেশ সুন্দর ভাবে রাঁক্ষত হইয়াছে । 
অনেকগুলির পরিকষ্পনায় হ্থপাতাশস্পের রীত্যনুসারে সুন্দর গৃহাঁদর অংশ বিশেষ 
সংচ্থাপন কারত। সুন্দর সুসজ্জিত পৃজার্চনার স্থানে সাধু পুরুষাঁদগকে বসান হইত; 
অনেক ম্ছলে সৃদ্ষম কারুকার্ষযুস্ত সিংহাসন, কৌচ ও মাঁণমাণিকাখাঁচত আস্তরণ প্রাচীন 
পুঁথর পাতায় দেখিতে পাওয়৷ যায় । 'চন্রে সুন্দরভাবে পুম্পের কারুকার্য দেখা যায় । 
জীবজন্তু বা পক্ষী, 'বশেষতঃ সুবৃহৎ স্বর্ণের হংস চিত্রের ধারে আঁঙ্কত হইত এবং কখনও 
কখনও জৈনাদগের অষ্ট প্রতীকের চি্ও আঁঙ্কত হইত । 

॥ ক্ষুদ্রাকাতি প্রাতকাতগুল সামাঁয়ক সাঁচত্র লেখ্য ॥ ্‌ 

হারার পুঁথি সম্বন্ধে মাটিন যাহ। বালয়াছেন, “এগুল না থাকিলে সে সময়ের 
পারিচয় যৎংসামান্য পাইতাম” এ ক্ষেত্রেও তাহা সতায। সে-সময়ের শিক্ষা ও সভ্যতার 
[বিষয় ইহা হইতে যাহা৷ জানিতে পারা যায় তাহা অমূল্য । এগুলি হইতে রাজসভার 
চন, গাহস্ছ চিন্র, যুদ্ধের চিত্র ও ধমর্জীবনের চিন্র বেশ সুন্দরভাবে বুঝতে পার৷ যায় । 
সময়োপযোগী রীতরনীত, পোষাক-পরিচ্ছদ, চ্ছাপত্য ও আসবাবপনের নিদর্শনও 
পাওয়া যায় । 

॥ ইহার দোষ সমূহ ॥ 

এসব চিত্রে শিষ্পীর নিকট হইতে চান্রত ব্যক্তির চীরন্র-ীচন্র পাঁরস্ফুট করা আশা 
করা যায় না। বাস্তবিক সমস্ত সাধু সম্ধযাসী, রাজারাণী, যোদ্ধা ও নরনারীর "চন্র যেন 
একই ছণচে ঢালা । প্রত্যেকর্টাই একটণ আদর্শের অনুযায়ী, ব্যান্তত্বের ছাপ তাহাতে 


শ্রাধণ, ১৩৮৪ ১১৩ 


বড় একটা দোখতে পাওয়া যায় না। বর্ণবহ্ুল এসব চিত্র বাহরঙ্গের 6001781) 
_এগ্ীলতে অনুভাতর বিকাশ দোথতে পাওয়া যায় না । আর অনুভূতির বিকাশ দেখিতে 
ন৷ পাইলে চিত্র শিল্পের মধ্যেই স্থান পায় না। জৈন আটের মত মোগল আটও 
এই কারনে দোষবহুল, যাঁদও উভয় আর্টের মধ্যে পার্থক্য আছে । জৈন আর্টস্টদের 
চিত্রে মনস্তত্বের ও ধর্মতত্বের ভাবভঙ্গী বিশেষভাবে পারলাক্ষত হয়। সাধু সন্ন্যাসীদের 
জীবন চাঁরত ব্যাথা। কর৷ বড় সহজ ব্যাপার নয় । 'শস্পীর দৃরদৃষ্টি যাঁদও অনেক 
কাঠন দৃশ্যের চিত্র ( যেমন উজ্জীয়নীর অবরোধ চিত্র, মহাবীরের চুড়াকরণ চিত্র, যাহা 
প্রতোক কল্পসূন্নের পুথতেই দোথতে পাওয়া যায়) আঁঞ্কত করিয়াছে, তথাপি 
বালতে হইবে চরিন্্ চিন্রণে কাঁবর মতই শিল্পী ব্যাখ্যা করিয়াছে । অনুভূতির বিকাশের 
আরন্ত এই সময় হইতেই হইয়াছে; রাজপুত, বিশেষতঃ কাঙ্গড়া চন্রের বোশষ্টয 
হইতেছে এই অনুভূতির বিকাশে । 

॥ ডাঃ কুমারদ্বামীর মতের আলোচন। ॥ 

ডাঃ কুমারস্বামী সম্প্াতি বলিয়াছেন: “এ শিপ্প নজানবীশের চিত্র; 
মহাকাব্যের ঘটনার উজ্জল 'ববৃতি (যেমন 'মহাববীরের চিন, বুদ্ধ চারন্র ঘটনার বিবৃতি 
মান্র ), যেখানে প্রত্যেক ঘটনাই অনন্তের দিক হইতে "চান্তিত হইয়াছে ।'» ইহাকে উৎসাহ 
জানত আতিশয়োণন্ত ছাড়া আর কিছু বল৷ যায় না । তাহার বন্তব্যকে পরিস্ফুট করিবার 
জন্য তান 'লাখয়াছেন--“ইহাকে কেবলমান্র নক্জা। বললে, বুঝিতে হইবে ইহ৷ প্রতীকের 
শিল্প ও ইহা আঙ্কত করা সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। (70 ০0811 015 00819 
018৬/119, 1101011995 01810 1? 15 81 89101 51100158170 11011918171 
10 1910185910861017.)১* কম্পন বলে এরুপ চিন্র প্রকাশের চেষ্টা কখনও হয় নাই বা 
ইচ্ছ৷ করিয়। প্রকাশের চেষ্টা হয় নাই তাহা বলা যায় না, যাহ। হইয়াছে তাহা হইতে 
ইহাই বলা যায় যে চিন্রগুলি আদম যুগের ও বালকের চিন্লের মত। অঞ্কন সৃষ্ষম বটে 
কিন্তু পাঁরস্ফুট নহে তবে কোমলতারও অভাব নাই। কুমারঘ্বামী তাহার 
40170000100101) 00 1110181। /৮-এ বলিয়াছেন_-এ শিল্প সুন্দর ও তেজস্বী 
অঙ্কনের পাঁরচায়ক, সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শকৃ, নমনীয়, অশান্ত, চিন্ত৷ প্রবণ তবে 
ভাবপ্রবণ নয় । (7119 15 প্র 01 119 2170171681৬0015 01800011191181- 
91010, 081101810110,190116 2170 19501655, 1119118016121 18017910181 
81100101881. )১১ এখানে তিনি তাহার মত পাঁরবর্তন কারয়াছেন ও 4811) /1-এর 


» 00৫6910289৩ ০ 016 1170101) 0০011001075 11) 06 1/105607) 06181768105, 805101, 
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১১ |10190460101) 0 11411 816, 00. 116. 


৮/১১৪ শ্রমণ 
081810086-এ হ্বীকার কারয়াছেন ইহা সুন্দর হস্তাক্ষরের নিদর্শক নয় । একথা খশটি 
সত্য । কিন্তু ০8110191210 (সুন্দর হস্তাক্ষরযুন্ত ) বুঝাইতে তিনি বালয়াছেন যে, 
'মাধূর্য বা রেখা সম্পাতে মাধুর্য সৃষ্ট ইচ্ছ। কাঁরয়াই করা হয় নাই 1 (718115 109 98% 
91899091709 01 817 91908171 00171101181101 01111919101 0911106181918 
$0819)110. )১২ চিন্রকে সুন্দর হস্তাক্ষরের মত কাঁরতে হইলে যে ইচ্ছ।৷ কারয়৷ মধুর 
কাঁরতে হইবে এমন কোন কথ। নাই কিংব৷ কয়েকটী রেখার একন্র মধুর মিলনেই যে 
এর্প ফলোদয় হইবে তাহা অসঞ্কোচে বলা যায় না। প্রকৃত কথ৷ হইতেছে জৈন 
চিত্রের রেখাগুলি ০8119181010 নয় ; রেখা পারস্ফুট ও নম্র প্রবণ । সুন্দর কোল- 
গ্রাফক চিন্নে যে মধুর ছন্দ ও বরু রেখায় অবাধগাঁত দোখতে পাওয়া যায় এ সব চিন্রে 
তাহ নাই। ডাঃ কুমারস্বামী আরও বালয়াছেন £ “আদর্শ দেখিয়া এ সব চিন 
অগ্কিত হয় নাই ॥ বর্ণসম্পাতও কোন বিশেষ কারণের জন্য হয় নাই । ইচ্ছা কাঁরয়া 
বর্ণসম্পাত হয় নাই বাঁলিয়া মধুর হইয়াছে ।'১৩ এখানেও আমর! তাহার সাঁহত একমত 
হইতে পারলাম না। বাস্তাবক জেন আর্ট সুসজ্জীকরণের (90900181049) 
আর্ট । আদর্শ বা পাটার্ণের সংস্রব ইহাতে খুব বেশীই আছে; পারকপ্পনার 
স্থান এ িন্নে সর্বাগ্রে, বণের স্থানও ইহাতে বড় কম নয়। সুসজ্জীকরণের 
সহজ জ্ঞানে জৈন শিল্পী চিন্বের অনাবৃত স্থানগুলি অলংকার দিয় পূর্ণ করে। 
[তিনি বাঁলয়াছেন “সত্য সত্যই শিষ্পীর ড্রায়ং গাঁণত বিদ্যায় সমীকরণের ন্যায় 
সুসমঞ্জস অথবা! রচয়িতার পৃষ্ঠায় শব্দ বিন্যাসের ন্যায় । (1168 019৬/179 13, 
111 801, 09 10811801 901001111011011) ০0:৪8. 11911161118110981| 60018101017, 
01810896801 ৪ 00170905875 $0018.)১১৪ এই উীন্ত হইতেই কি প্রমাণিত 
হইতেছে না যে শিল্পী পারকষ্পনায় কুশলী এবং আদর্শের মূল্যও বেশ ভাল 
বুঝতেন । ক্ষুন্ন প্রতিকৃতিতে অলঙ্কারের আবশ্যক, কারণ চিন্রগুলি পথ সুসজ্জী- 
করণের জন্যই ব্যবহৃত হইত । সাধারণতঃ লাল রঙের চৌখুপীর দক্ষিণ বা বাম দিকে 
পুথির পাতায় এগুলি চান্রত হইত । কখনও কখনও পাতে দুইখানি চিত্ত হইত । 


॥ চিন্তিত পুথির পাটা ॥ 

পাথর ক্ষুদ্র প্রকৃতির মত পাটার চিত্র এক আদর্শের নয়_-এক রকমের দৃশ্য 
এগুলিতে আঁঞ্কত হয় না। একই চিত্র সময়ে সময়ে বিভিন্ন পুঁথিতে চ্থান পাইত 
কারণ জৈন 1শস্পাীরা মৌলিকতার দিকে ততদূর লক্ষ্য রাখত না, যতদূর রাখিত 
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শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১১৫ 


ব্যবহারিক উৎকর্ষ সুসজ্জীকরণের দিকে । যাহা হউক পাটার অথব৷ আবরণীর 
বৌশষ্ট্যের ছাপ পাওয়৷ যায়__বিষয় বস্তুর ও চিন্রাঙ্কনের পার্থকাও দেখিতে পাওয়। 
যায়। এ সকল চিত্রে প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়, কারণ এগুলি জীবন হইতে 
গৃহীত। চির প্রচলিত আইন কানুনের বন্ধন মুস্ব হইয়৷ শিপ্পী এগুতে অঙ্গ ভঙ্গীর 
লীল৷ প্রদর্শন কারিতে, মাধুর্য, শুচিতা ও রসের সম্যক পাঁরচয় দিতে পারিয়াছেন। 

॥ 'চিন্রগুলির 'বিভিন্নতা ও অঙ্কন কৌশল ॥ 

পুথর আবরণ বা পাটাতন দুই শ্রেণীর । এক শ্রেণীর নাম পাথাঁর (68011) 
ও অপর শ্রেণীর নাম পুথ (8%.)। পাথারর ভিতর পুথখানি রক্ষিত হয় 
ও পুথের উপর রাখিয়া পুথিখানি পাঠত হয়। পার্ারর আয়ত বোর্ডের আকার 
[ঠিক পুথির মতই । পুরু কাগজে বোর্ড তৈয়ারী হয় । পুথও পুরু কাগজের লম্বায় 
পাথর অনুরূপ, চওড়ায় পুথির দেড়গুণ বেশী । আটার দ্বারা জোড়া কাগজের এবং 
চওড়া দিকে এমন ভাবে জোড়া যে উপরের অংশ পুথির চওড়ার সমান ও নীচের 
অংশ উপরের অংশের নীচে লম্বমান অবস্থায় ?শাঁথল ভাবে থাকে (18 )-এই 
অংশের দুই দিক খোলা থাকে । ইহার ভিতর পুথিটী রাঁখয়া পড়া হয়। বর্তমানে 
পাথার ও পুথ দুই-ই বদ্ত্র ও "সিল্ক দ্বারা জড়াইয়৷ রাখ৷ হয় । সুবর্ণের সূত দ্বারা 'কিন্বা 
নান। বর্ণের চিন্িত বদ্ত্রখণ্ডের দ্বারা অথবা মুস্তাফল (59901989811 ) দ্বার আবদ্ধ 
কারয়। রাখা হয় । 

আম যে সকল পুথর আবরণ দোখয়াছ তাহার আধকাংশই পুথ শ্রেণীর । উভয় 
শ্রেণীর চান্রত পাটার উপর একই প্রথায় চিত্র আঁঞ্কত কর! হইয়। থাকে । সাধারণতঃ 
কাগজের বোর্ড মোটা কাপড়ে মোড়া হয় । তারপর এ কাপড়ে হয় কাঁল চুণ, না হয় 
99501) নামক খাঁড়মাঁটর ন্যায় খাঁনজ দ্রব্য বিশেষ লাগান হয় । এই শেষোল্ত 
পদার্থ গুজরাতে প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া যায় । ইহার উপর অঞ্কন কাধ আরম্ভ হয় । 
রঙ করা হইত ধূনার ন্যায় গাছের 'নর্যাস হইতে । আবার ইহার দ্বারা পালিশ 
কার্ষও হইত । রঙের জলুস ইহাতে বাড়ত ও ইহাকে চাকচিকাশালী কারিত। 
এই সম্বন্ধে দুইটী ভুল সাধারণতঃ লোকেরা কাঁরয়া থাকে, উহা সংশোধন করা 
আবশ্যক । একটখ হইতেছে এগুলি কাগজের মণ্ড (19919191-77801)6 ) যাহা। 
হইতে বাক্স, খেলনা প্রভাত তৈয়ারী হয়, তাহা নয় এবং 'দ্বতীয়তঃ এগুলি লাক্ষা 
চিন নয়। পথের উপরের অংশ ও মলাটের ভিতরের দকে শোভাজ্জনক আবরণ 
চান্রত হইত এবং শেষোস্ত 'দিকে মঙ্গল জনক অক্ট প্রতীকের চিন্রই অধিকাংশ স্থলে 
থাঁকিত। 

মলাটের চিন্রগুলিযর বর্ণের ওজ্জল্য ক্ষুদ্র প্রাতকীতিগুলির মত ছিলনা ; ইহার 
একটা কারণ হইতে পারে রঙের সাঁহত কলিচুণ 'মাঁশ্রত হইয়। রঙকে 'ফিক। করিয়া 


১১৬ শ্রমণ 


নিত, অপর একটণ কারণ হইতেছে প্রাচীন ক্ষত প্রাতকাতিগলতে খাঁনজ রঙ ব্যবহৃত 
হইত, এক্ষণে তাহার হ্ছলে রন্তোপল (০০118) এবং ভেষজ রঞ্জক পদার্থ 
ব্যবহত হইত। ইহাও আমরা অনুমান কাঁরতে পারি যে, প্রাচীনকালে যেরুপ য় 
লইয়। রঙ প্রস্তুত হইত পরব্তাঁকালে সের্প যত্নের সাহত তাহা হইত না। 


॥ জেন চন্রের উৎপত্তি ॥ 


জেন চিত্রের উৎপান্তর সাঠক সংবাদ এক্ষণে আমর। দিতে পার নাই। এগ্ুল 
সম্বন্ধে জারনাথ যাহ। উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে কাঁরনা। 
তাহার মতে এ চিন্র প্রাচীন পাশ্চাত্যাদগের চিত্র হইতে গৃহীত । আমার মনে হয় 
প্রাচীন চিত্র হইতে খষ্টীয় পণ্টদশ শতক এমন কি তাহার পরবর্তা সময়ের চিন্রগুলি 
দেশের চিন্র হইতেই গৃহীত | এ চিত্রে যাজক সম্পকাঁয় ভাবধারায় বিকাশপ্রাপ্ত অঙ্গ ভঙ্গী 
[বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই জৈন শিষ্পে সংরক্ষণ শীলতার 
পাঁরচয় বেশ সুস্পষ্ট । একখানি চিত্র ঠিক অপর একখানি চিত্রের অনুরূপ । জৈন 
সাধুদিগের চরিন্রের ঘটন৷ লইয়া চিন্রগুলি আঁঙ্কত হওয়ায় চিন্রের বোশষ্ট্য প্রকাশ 
পাইবার সুযোগ পায় নাই। এই নিয়মানুগ (1011181 ), নীরস (11910 ) আর্টে 
[শপ্পীর স্বাধীনতা ছিলনা, ফলে কষ্পনার অবাধ গাঁতি বা তুলকার অব্যাহত গাঁত না 
থাকায় চিন্রগল আড়ষ্ট হইত, সজীব হইত না। বাইজাণ্টাইন আর্টের মতই ইহা 
[নিয়মানুগত শিল্প 'ছিল সত্য, তাই বাঁলয়। একথা স্বীকার কর৷ যায়না যে জৈন 
দগের কোনে। 'নিজঘ্ব আর্ট ছিলনা ।১৫ জৈন আট" স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ না 
করলেও ইহাতে এমন একটা বৌশিষ্ট্যের ছাপ আছে যে, ইহাকে পৃথক আট" বলিয়। 
স্বীকার করিতেই হয় । অপরপক্ষে জৈন 'দিগের বেষায়ক (56০08181 ) আট নামে 
যাহাকে আভাহত করা হয়, তাহ। ষেন আর্ট নয় ও উহাকে জৈন 'দগের আর্টের 
সাহত পৃথক কারবার জন্য জৈন দিগের বৈষায়ক আর্ট বাঁলবার কোন কারণও 
দেখিতে পাওয়৷ যায়না । তথা-কাঁথত জৈন বৈষায়ক (3$9০8191 ) আর্ট কংব। 
গুজরাতের ব্যবহারিক আর্ট ষে নামেই ইহাকে আঁভাঁহত করা হউক ইহ ঠিক নাম 
করণ করা৷ হইবে না এবং আমরা যাহ পূর্বে বাঁলয়াছি৯৬ অর্থাৎ ইহা সাধারণ 
দেশের লোকের আর্টের প্রকাশ ভঙ্গী-খাট দেশী জিনিষ। ইহার নিদর্শন 'বসম্ত 
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শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১৯৭ 


বিলাসঃ শ্রেণীর চিত্রে এবং 'লব ও চণ্ড' চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ।১৭ কপ্পসূত্ে ও এই 
শ্রেণীর অন্যান্য চিত্র যাহা জৈন আট নামে আঁভাহত হইতেছে, তাহার সাঁহত 
এগুলির কোনরূপ সংশ্রবই নাই। জৈন চিন্লের ভিতর এগুলকে উপাস্থিত কারবার কারণ 
কি? থ্ষ্টীয় পণদশ শতকের ক্ষুদ্র প্রাতিকৃতির সাঁহত সমসামায়ক বাঙ্গল৷ দেশের 
পুথর পাটাতনের চিত্রের অদ্ভুত সমতা দোখতে পাওয়া যায়। শেযোন্ত পাটাতনের 
চন্ত্র যাহা আমার কাছে আছে তাহা হইতেই আমি একথা বাঁললাম। সংস্কৃত "বু 
পুরাণে'র পুথ যাহা ১৪৯০ খষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে লিাখিত হইয়াছিল, তাহার 
পাটাতনের চিত্র ২ নং প্লেটে দেওয়া গেল । [ চিন্রটী না পাওয়ায় শ্রমণে দেওয়া 
সম্ভব হইল না।-- সম্পাদক] ইহাদের অবয়বের চিত্র, প্রধাণতঃ চিত্রের 
কপ্পনা জৈনাদগের অনুর্প- আতিরিস্ত কোণ বিশিষ্টতায় ( 81001811095 )। 
আকর্ণ বিস্তৃত নয়নে (61017098190 693 ) এবং দেহের অবনমনে (17701178001) 
01 0119 00185) ও সঁপিল ড্রাঁয়ং-এ উভয় প্রকার চিত্রের বেশ সমতা আছে । 
পঞ্চদশ শতকের উভয় দেশের শিম্পীর ভিতর বর্ণের পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু 
পটভূমিতে চীন। 'সিন্দুর বাবহারে উভয় দেশের শিষ্পীর সমতা যথেষ্ট রাহয়াছে। 
জৈন শিপ্পের সম্বন্ধে আমরা যেমন বালিতে পার যে, জৈন চিন্র তালপন্দররের পুথতেই 
হউক বা কাগজের উপরই চীন্রত হউক, উহ। প্রাচীন 'চন্র হইতে গৃহীত; সেইরূপ 
বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধেও বলিতে পাবি প্রাচীন চিন্রের ধারা পঞ্চদশ শতকের চিত্রে 
অনুস্ত হইয়াছে মাত্র । বাঙ্গলাদেশের বৈফব শিস্পের প্রভাবে পরবতাঁ শতকে এই 
[শপ্প বিলুপ্ত হইয়া 'গিয়াছিল ; বৈষ্ণব ধর্মের প্রাদুর্ভাবে মানবের জীবনে ও চিন্তাধারায় 
যেমন নৃতনত্ব আনয়াছিল, শিপ্পেও সেইরূপ আনিয়াছিল। গুজরাটে জৈন 1শস্পের 
ধারাও মোগল প্রভাবে পাঁরবতিত হইয়াছিল। এখানে আর একটা কথা বাঁলয়। 
আমার প্রবন্ধের উপসংহার কাঁরতে চাই যে, রেখা সম্বন্ধীয় ধারা (1111681 01830101017 ) 
থষ্টীয় পঞ্চদশ শতকে জৈন ক্ষুদ্র প্রাতকৃতিতে ও বাঙ্গাল৷ দেশের পুথর পাটাতনের 
চনে যেভাবে চান্রত হইয়াছে অর্থা যেরুপ সমতা আছে খ্ষ্টীয় ষোড়শ শতকের 
একখানি সাঁচত্র উৎকল দেশের তাল পন্রের পুথিতেও সেইর্‌প আছে । এই পুথখানি 
আমার সংগ্রহে রাক্ষিত হইয়াছে । এর্প সচিন্ন* উৎকল দেশের তালপন্রের পুথির 
নিদর্শন ইউরোপ বা আমোরকার কোথাও সংগৃহীত হইয়াছে বাঁলয়৷ জান যায় নাই । 
এগুল অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। 
পঞ্চপুষ্প, মাঘ, ১৩৩৭ [ তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয়া, চতুর্থ সংখ্যা ] পৃঃ ৪৮১-৪৯০ 
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হাওড়ার রামপুজ। এবং অন্থাবীর 


অধ্যাপক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীমতী অণিম। মুখোপাধ্যায় 


হাওড়ার সান্রাগাঁছ অণ্ুলের রামরাজা-তলায় (দাঁক্ষণ-পৃব রেলপথের রামরাজাতলা৷ 
ব্টেশনের সান্নকটে ) বারোয়ারী “রামরাজা? ঠাকুরের চারমাস ব্যাপী পূজা ও মেলা এবং 
অন্তে আড়ম্বর পূর্ণ শোভাধান্রা সহকারে বিজয়ার এ্রাতহ্য আনুমানক ২৫০/৩০০ বছরের 
প্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গ তথ! ভারতবর্ষের এই বৃহৎ “বারোয়ারী'র ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান কালে 
আমরা একটি প্রাচীন ছড়াগানের কয়েকটি পথান্ত সংগ্রহ করি । বহুপূে নাকি রামরাজা 
বিজয়ার দিনে এই ছড়৷ গানাট গাওয়া হত । 


আহা মার তি সভা হোরি সখের বাজারে 

ধন ধন্য এই বারোয়ারী, ঠিক যেন অযোধ্যাপুরী, 

সবাই বসে ব্রহ্মচারী, জপে রাম হরে। 

দক্ষিণ হতে উলু'বড়ে, যত সব লোক আসে নৌকা চড়ে 
চিড়ে মুড়কি ফলার করে যায় ত্বর৷ করে । 

ন্যাংটা গৌসাই মহাবীরের হাতে লাল নিশান ওড়ে 

রং মেখে সং নড়ে চড়ে, তুড়ক সওয়ার ৬যাকার করে। 
আহা মার কি সভ৷ হেরি সখের বাজারে । 


ছড়ার মধ্যের এই নন্যা'টা গৌসাই, মহাবীরের উল্লেখ আমাদের অপাঁসীম 
কৌতূহলের উদ্রেক করে। বস্তুত অনুসন্ধানে জানা যায়, রামরাজ। বজয়ার শোভাযাত্রায় 
কিছুকাল পূর্বেও পুরোভাগে লাল রঙের একটি বিশালকায় মৃন্ময় উলংগ পুরুষমূর্তি দেখ৷ 
যেত, তার হাতে থাকত 'ন্রকোণ পতাক। | বর্তমানে সম্ভবতঃ এর পাঁরবতেই একট 
ছোটো [শশুর গায়ে তুলে৷ লাগয়ে তাকে লাল কাপড় পরিয়ে এবং একটি বৃহং লাঙ্গুল 
ুস্ত করে মহাবীর (হনুমান ) এর আদলে সং সাজান হয়। প্রাচীন ছড়াটিতে উাল্লাখত 
ন্যাংটা গৌসাই মহাবীর আর যাই হোক হনুমান নয় । কারণ, হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের 
সঙ্গে সহজ সম্পর্কযুন্ত হলেও সাধারণ নিয়মে ন্যাংটা গেশসাই' আখ্যাযুন্ত কোনরুমেই 
হতে পারেন না । পক্ষান্তরে স্মরণ করা যেতে পারে, শ্রমণ ভগবান মহাবীরের 'অহ্“তত্ব' 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১১৯ 


লাভের চ্থান বর্ধমানের জৌগ্রামে অবশ্থিত নন্যাংট। গেশসাই'কে পাঁওত গবেষক 
ডঃ পণ্চানন মণ্ডল শ্রমণ ভগবান মহাবীর বলে চাহতভ করেছেন।১ (ডঃ পঞ্ানন 
মগুলের প্রব্্ধ-মহাবীর কেবল দর্শন জয়ন্তী স্মরঃণক।-১৩৮৪ দ্ুষ্টব্য) 

রামপৃজার কয়েকটি বিশেষ কৃত্য ও স্থানীয় অপরাপর কয়েকটি তথ/গত পরোক্ষ 
প্রমাণ থেকে আমাদের মনে হয়, হাওড়ার এই প্রাচীন বারোয়ারী পূজার উপর জৈনধর্মের 
কিছু প্রভাব পড়া অসন্তব নয় । 

শ্রীরামচদ্দ্রের জন্মাতাঁথ রামনবমী থেকে পূজা আকদ্ত হয়ে শ্রাবণের শেষ রাঁববার 
পর্যস্ত এই চারমাস ব্যাপী পৃজ বা চাতুমাসেটর কালে [ চাতুর্মাস্যের সময় আষাঢ় শুরু 
পৃণিমা হতে কাতিক শুরু৷ পৃণিমা__সম্পাদক ] পুরোহিত এবং সেবায়েতগণ 
সম্পূর্ণ নিরামি আহার গ্রহণ করে থাকেন। এট বৈষফব পুজা-রাঁতি অনুযায়ী যেমন 
হতে পারে, তেমান কোনে। অস্তলাঁন জৈন প্রভাবজাত হওয়াও 'বাঁচন্ত্র নয় । 

রামপূজ। স্থানের প্রায় সংলগ্রস্থানে বর্তমানে 'শঙ্করমণঠ' অবস্থিত। এট দশনামী 
পুরী সম্প্রদায় কতৃকি ১৩২৬ বঙ্গাব্দ প্রাতাষ্ঠত। পৃবে এই স্থানে স্থানীয় জাঁমদার ও 
রামপৃজার প্রবর্তক চৌধুরীর৷ চৈত্রী শুরু। ্রয়োদশীতে মহাবারের জয়ন্তী উংসব এবং 
কাতিকী কৃষ্ণাচতুর্দশী রাীন্রশেষে মহাবীর নিবাণ উৎসব পালন করতেন বলে চ্ছানীয় 
সূত্রে জান। যায়। পরবতাঁকালে সপ্তবতঃ উত্ত মাঠে শঙ্করমঠের প্রাতষ্ঠার কারণে এই 
উৎসব বঞ্চ হয়। আরও আশ্চর্যের বয়, মঠ-সংলগ্র পুষ্কারণীতে মঠ প্রীতষ্টার পূ 
থেকেই শ্যাওল৷ আচ্ছাঁদত মাথার ওপর লোমওয়াল৷ আতবৃহৎ ও প্রাচীন নংস্য 
সংরক্ষণের খবর পাওয়। যায় । প্রাচীনত্বের চিহ্ুত্বরূপ এই সকল মাছ বিশ-পাঁচশ বছর 
পূর্বেও এই মঠ-সংলগ্ন পুষ্কারণীতে বর্তমান ছিল। 

মহাবীরের জয়ন্তী ও নিবাণ উৎসবের স্থানে এই মৎস্য সংরক্ষণের বিষয়াট আমরা 
গভীর তাৎপধপৃণ বলে মনে কার। আঝার বিশেষ শেষ জৈন পর্ধের 1দনে যেন, 
বৈশাখী শুরু। প্রতিপদ বা নব্রান্ি হত আরগ্তের 1দন--ইত্যাদ 1দনগুলতেই উত্ত 
শঙকরমঠের বর্তমানেও প্রচলিত 'বাশষ উৎসব হথেষ্ট কৌত্হলোদ্দীপক এবং জেন- 
আচারের স্মারক । 


১ জৌগ্রামেব 'প]াংটা গৌসাই" যে শ্রমণ ভগবান মহাবীর তা আজো! স্পগ্রমাণিত নয় । তাছাডা 
এই ন্যাংটা গৌদাই' দম্প ক যতটুকু বিবরণ আমরা স্থানীয় লোকেদের কাছ হতে অবগত হই 
তাতে মনে হয় ভিনি তান্থিক বা যোগী সম্প্রদায়ের কোনো সাধক ছিলেন । এবং তার সময়ও খুব 
প্রাচীন নয়। নগ্র হলেই যে জৈন হতে হবে এমনো কোনো নিয়ম নেই। বনু হিন্দু সন্নযাসীও 
নগ্রবিতরণ করেন। রামেব সম্মুধে লাল নিশানধারী তীর্ঘংকর মহাবীরের কল্পনা কষ্ট কল্পন। 
নয়কি? কেবল মানত কৌশীনধারী হনুমানকে “ন্যাংটা গেৌসাই' “কন বলা! যাবে না তাও 
ঠিক বোঝ! গেল না ।- সম্পাদক 


১২০ শ্রমণ 


এতদৃব্যতীত হাওড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও বহু 'নাথ'সম্প্রদায়ের বাস রয়েছে । 
নাথ-বৃদ্ধগণ অদ্যাবাঁধ পার্শনাথের সংগে তাদের সম্পর্ক স্বীকার করেন । মহাবীর নাত- 
পুন্ত', ধর্মে মূলতঃ নাথ-যোগা । [?-_-সম্পাদক ] হাওড়ার স্থানীয় জামদার সান্যালনবংশ 
কর্তৃক মহাবাঁর ডাঙ্গ৷ বা মাঠে মহাবীর জয়ন্তী ও নির্বাণ উৎসব পালনের কথ পূর্বেই বল৷ 
হয়েছে । এই পুণাম্থানে পরে শঙ্করমঠের প্রাতিষ্ঠ। হয়। রাম জৈনগণের ধর্সেও 
গৃহীত হয়েছেন। রামাবজয়ার শোভাযাত্রায় পূর্বে ন্যাংটা গৌসাই মহাবীরের মুর্তিরই 
অগ্রাধকার ছিল। এর বর্তমান রূপান্তর হল তীর্থকর মহাবীরের পাঁরবর্তে 
মহাবীর হনুমান সাঁজয়ে শোভাযান্রা--হিন্দুত্বের মাহমায় । 

হাওড়ার বাগনান অণ্চলের আঁধবাসী এক আচার সম্পন্ন পারবারকে আমরা ১৫।২০ 
বংসর পৃবে দেখেছি । এ*রা নাকে-মুখে সাদ। কাপড় বেঁধে রাখতেন এবং 'িরামিষাশী 
জৈন আচার পালন করতেন । 

এই সমস্ত অসাধারণ ইংগতবাহী তথ্যগল এবং হাওড়ার সুপ্রাচীন এই বারোয়ারী 
রামরাজ! পূজার সঙ্গে এবং নিকটবতাঁ শঙ্কর মঠের পৃবৌন্ত অন্যান্য তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের 
সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে মহাবীরের তথা জৈন ধর্মের এই অন্তলান ঘনিষ্ঠতা থেকে 
আমাদের সংগত ও দৃঢ় অনুমান এই যে দাক্ষণ রাঢ়ের হাওড়া অণ্ুলে শতাব্দ বাহত 
জেনধর্মের একটি চর্ঠাকেন্দ্র ছিল-যার রেশ এখনও এই অণুলের লৌকিক ধর্ম-কর্ম 
জীবন চায় কোথাও প্রত্যক্ষ কোথাও পরোক্ষভাবে চলে আসছে । 

শ্রমণ ভগবান্‌ মহাবীরের রাঢ় চারকার এাতহাসিক ভুগোলে হাওড়া অণুলের 
কোনে সংস্রব খু'জে পাওয়া যায় নি। কিন্তু সুবগকূল। ও রূপ্পকূলার মধ্যবতাঁ 'বাচাল, 
দেশের সান্নাহত এই এলাক৷ জেনধর্মের প্রবাহ হতে অসম্পৃন্ত নাও হতে পারে। 


ভগবান মঙ্াবীরের কেবল জ্ঞান ভূমি 
শ্রী বি. এল. নাহাটা 


ীর্থংকর যেখানে জম্ম গ্রহণ করেন, দীক্ষ৷ প্রাপ্ত হন, নিবাণলাভ করেন সেই 
স্থানকে কদ।ণক ভূমি বা তীর্থ রূপে মান্যত। দেওয়া হয়। ভগবান মহাবীরের 
জন্মস্থান ক্ষায়কুণ্ড ও নিবাণচ্ছুলী পাবাপুবী। কিন্তু তান যেখানে কেবল জ্ঞান 
লাভ করেন তা আজে সাঁঠক 'নরাপত হয়নি । এমনিতে ত বরাকর যা গিরিডী 
হতে সম্মেত শিখর যাবার পথে পড়ে তাকে কেবল জ্ঞান ভূমি বলে আভাহত করা৷ 
হয়। 'কন্তু শ্রীবিজয়েন্দ্র সুরির মতানুসারে এই মান্যতা দীর্ঘদিনের নয়। জেনাগমে 
যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে তা৷ সমার্থত হয়না । 

জৈনাগম অনুসারে সাধনাবস্থার ত্রয়োদশ বর্ষে ভগবান মহাবীর মধ্যম পাবার 
উদ্যান হতে প্রব্জন করে জংভীয় গ্রামে আসেন এবং সেখানে বৈশাখ শুরু ১০মীর 
দিন ছায়। পূর্বগার্মী হলে শেধ প্রহরে সুরত নামক দবসে বিজয় নামক মহুর্তে জংভীয় 
গ্রামের বাইরে উজ্জুবালুধ৷ নদীর তাঁরে এক জীর্ণ শীর্ণ চৈত্যের অনাতিদূরে শ্যামক নামক 
গৃহপাঁতর ক্ষেত্রে শাল বৃক্ষের নীচে গোদুহিকা আসনে সূর্যাভিমুখী হয়ে নির্জল। 
উপবাসের ষষ্ঠ দিবসে চন্দ্রমার সঙ্গে উত্তর৷ ফান্ুনী যোগে, ধ্যানের প্রথমাবন্থা আঁতক্রম 
করে জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় এই চার প্রকার ঘাতী কর্ম 
ক্ষয় করে কেবল জ্ঞান ও দর্শন প্রাপ্ত হন। সেই রান্রে প্রব্রজন করে তান মধামা 
পাবায় আসেন । জংভীয়। হতে পাবার দূরত্ব ১২ যোজন অর্থাং ৪৮ ক্লোশ। 

আচার্য বিজয়েন্দ্র সূরী তার 'তীর্ঘংকর মহাবীর, গ্রন্থের ২৪৪ পৃষ্ঠায় লিখছেন যে 
জংভী় গ্রাম মগধ দেশে অবাস্থিত ছিল। বোদ্ধগ্রন্থে এর উল্লেখ খানুমত নামে 
হয়েছে। 'বীর বিহার মীমাংসা'য় (পৃষ্ঠ। ২৮) অ্য়োদশ চাতুর্মাস্যের 'বিবরণ 
[দিতে গিয়ে তান লিখছেন যে চাতুর্মাসোর পর প্রব্রজন করে ভগবান মহাবীর জংভীয় 
গ্রামে আসেন । জংভীয়গ্রামে কিছুকাল অবম্থান করে তিনি মেশটয় গ্রাম হয়ে 
ছম্াঁণ যান ও ছম্মাণি হতে মধ্যমাপাবায় ফিরে আসেন । মহার্বারের কানে 
কীলক প্রবেশ করানো রূপ উপসর্গ ছদ্মাঁণ গ্রামের উপান্তে সংঘাটত হয় ও খরক 
বৈদ্য মধ্যমাপাবায় ত৷ নিষ্কাশিত করেন । 

মুনি কল্যাণ বিজয়জী "শ্রমণ ভগবান মহাবীর' গ্রন্থের প্রস্তাবনায় মহাবীরের 
কেবল জ্ঞান ভূমি সম্পর্কে তার আভমত ব্ন্ত করতে গিয়ে লিখছেন যে আজকাল 
হাজারীবাগের পূর্বে, পার্থনাথ পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্বে দামোদর নদীর তাঁরে ভগবান 


১২৭ শ্রমণ 


মহাবীর কেবলজ্ঞান লাভ করেছিলেন বলে বল হয় কিন্তু সেই চ্ছানই যে কেবল 
জ্ঞান ভূমি তা নিশ্য় করে বল! দুষ্ধর। কারণ দামোদর নদী হতে মধ্যম। পাবার 
দূরত্ব পৃবৌন্ত দূরত্ব হতে অনেক বেশী । 

কোন কোন বিদ্বান আর্জী নদীকে খঝজুবালুকা নদীর অপন্রংশ বলে মনে করে 
আজী নদীর তীরাশ্ছত জরমর্গাও কে জংভীয়গ্রাম বলে বলে থাকেন ও আরো বলেন 
যে সেখান হতে মধ্যম। পাবার দুরত্ব প্রায় বারো যোজন । [ শ্রীবঙজয় ধর্ম সূরা 
সংশোধিত 'প্রাচীন তীর্থমাল৷ সংগ্রহ” ভাগ--১ ] 

কিন্তু একথাও যুন্তগ্রাহ্য নয়। কারণ প্রথমতঃ আজী খজু বালুকার অপভ্রংশনয়, 
এই নামেরই এক প্রাচীন নদী । ্ধেন সূত্রে আজী ও আদি নামে এর উল্লেখ পাওয়া 
যায়। দ্বিতীয়তঃ আজী তট হতে মধ্যম। পাবার দূরত্ব ৪৮ ক্লোশের অনেক বেশী । 

ভগবান মহাবার দ্বাদশ চাতুমাস্য চম্পায় ব্যতীত করেন। সেখান হতে চাতুষ্নাস্য 
শেষে প্রব্রজন করে ছম্মাঁণ হয়ে মধ্যমায় আসেন ও আবার মধ্যম। হতে প্রব্রজন করে 
জংভীয় গ্রামে যান। এভাবে জংভীয় গ্রাম যেখানে ভগবান মহাবীর কেবল জ্ঞান লাভ 
করেন ত৷ চম্প। ও মধ্যমা পাবার মধ্যবতাঁ কোন স্থান তা বল৷ যায়। আমার অনুমান 
মহাবীরের কেবল জ্ঞান ভুমি জংভীয় গ্রাম ও খজুবালুকা নদী চম্পার পাঁশ্চমে ও মধ্যমা 
পাব যাবার রাস্তায় কোন স্থানে ছিল । 

স্র্ীয়ি ডঃ নেমিচন্দ্র শাস্ত্রী, 'জৈন সিদ্ধান্ত ভাস্কর'-এ [ভাগ ২৬ কিরণ ১] প্রকাশিত 
'জৈন সাহত্যে প্রাতপাদিত মগধ জনপদ” নামক নিবন্ধে লিখছেন--যে জংভীয় গ্রামে 
ভগবান মহাবীর কৈবল্য প্রাপ্ত হন বর্তমানে তাকে জমুই গ্রাম বল৷ হয়। বর্তমান মুগের 
হতে তা &০ মাইল দক্ষিণে ও রাজগৃহ হতে ৩৫ মাইল দূরে কিউল নদীর তীরে 
অবাস্থত। কিউল খজুকৃল। বা ধধ্যকূলার অপভ্রংশ। িউল ষ্টেশন হতে জমুই 
১৮ মাইল দূরে অবস্থিত । জমুইর তিন মাইল দাঁক্ষণে এনমেগড় নামে এক টাঁল। 
আছে। কানিংহাম একে ইন্দ্রদুঃম্ন পালের বলে আভহিত করেছেন । খনন কালে 
এখান হতে অনেক মুদ্র। পাওয়। যায় । জমুই ও 'লছুয়াড়-এর মধ্যে মহাদেব সমারয়। 
নামে এক গ্রাম আছে যেখানে সরোবরের মধ্য তিন-চার শ' বছর পুরুনো মান্দর 
আছে। জমুই হতে ১৫-১৬ মাইল দূরে লক্ষীসরায়। জমুই ও রাজগৃহের মধ্যে 
[সাঁকন্দর৷ গ্রাম । রাজগৃহ ও 'সাঁকন্দরার মধ্যে অস্বসট্রিকার উল্লেখ পাওয়৷ যায় 
যেখানে আম্রবন ছিল । "আজকাল এই গ্রামকে সলাও বল৷ হয় । 

খজুকুলার উল্লেখ ণতলোয় পর্নত্ী” ও 'হরিবংশ পুরাণে' ও পাওয়। যায়। এই 
ধজুকুলাকে বর্তমানে কিউল নদী বলা হয়। 

শ্রী সুমেরু চণদ দবাকর তার ভগবান মহাবাঁর সম্পাকত গ্রন্থে লিখছেন জমুইর 
নিকটস্ছ কেবালী গ্রাম ভগবান মহাবীরের কেবলজ্ঞান ভাঁম হওয়। সম্ভব । 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১২৩ 


এই বিষয়ে প্রাচীন তীর্থ মালায় যে উল্লেখ পাওয়া যায় তার মধ্যে সব চেয়ে 
প্রাচীন উল্লেখ ১৫৬৫ সন্বতের হংসসোম রাঁচিত তীর্থমালায় পাওয়া যায় । এখানে বল৷ 
হয়েছে সমেতাঁশখর হতে ২০ ক্লোশ দূরে খজজু বালুকা৷ নদীর তাঁরে জংভীগ্রামে তারা৷ 
কেবল জ্ঞান ভূমির বন্দন৷ করেছিল । 
সম্মেত শিখর আগাঁল বাঁস কোস রজু বালুকা নই পাসই 
জংভীগাম বশস্তালতু । 
বর্ধমান তিহ৷ নাণ ভণীজই সুমখ জিণবরবাঁর নর্মীজই 
আণী ভাব রসালতু ॥ ৩৪ ॥ 
ইম সুণীই* লোকানী বাত, তিহ। জইনই* কাঘাজাএ 
ইহাথী কীজই ধ্যানতু । 
সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে কাব বিজয়সাগর তীর্থমালায় লখছেন-_ 
গার আগ কোশে বারে উপারথথী দেব জুহারে । 
ধজু বালুঅ জংভীগাম, কীরহ জিন কেবল ঠাম ॥ ১২ 
অন্টদশ শতকের পূর্ার্ধে রচিত শীল বজয় কৃত তীর্থমালায় বলা হয়েছে__ 
গিরিথী দৃরে* দাঁক্ষণ দিশি দেখিই* বিজু বালুকা রে নাম । 
দামোদর তউনী হমণণ বহে বীর জন কেবল ঠাম । ১৩ ॥ 
এভাবে ষোল শতক হতে আজ পর্যস্ত কয়েকজন জৈন বিদ্বানদের কেবলজ্ঞান ভূমি 
সম্পকিত আভমত উপরে ব্যস্ত করলাম ৷ এতে স্থান নিরূপণে সাহায্য করবে আশ। কাঁর। 
“আচারাঙ্গ সূত্রে” (জংভীয় গ্রামে) মহাবীরের কেবলজ্ঞান উৎপন্ন হতেই সেখানে প্রথম 
দেশন। দেবতাদের সম্মুখে ও পরব্তাঁ দেশনা (পাবা পুরীতে ) মানুষের সম্মুখে 
দেন উল্লিখিত হয়েছে । যথা__ 
তও ণং সমণে ভগবং মহাবীরে উগ্পনন ণাণ দংসণ ধরে অগ্পাণং চ লোগং চ 
আভসমেক্খ পৃব্বং দেবাণং ধঙ্ম মাইকৃখংতি, তও পচ্ছ। মনুস্সাণং । 
_আয়ারচুল। ১. অ. ১৫ সূ" ৪২ 
যেমন আগেই বলা হয়েছে কেবল জ্ঞানভূমিরূপে বর্তমান মান্যতা-পাওয়৷ তীর্থ 
বরাকর নদী তীরে রাড ও মধুবনের মধ্যে অবন্থিত। এই স্থান হতে দেড় মাইল 
পূর্ব-দাক্ষণে জংবুয়। নামক গ্রাম আজো বিদ্যমান যেখানে ১০০ ঘরের বসাঁত রয়েছে। 
তাই এই সকল বিষয়ের সম্যক পর্যালোচন৷ করেই কেবলজ্ঞানভূমি নিরৃপিত হওয়৷ 
উচিত। বিশেষ করে জংভিয়গ্রাম-ধজুকুলা হতে মধ্যম৷ পাবার দূরত্ব ৪৮ ক্রোশ এ কথা 
আমাদের মনে রাখতে হবে। এ খুবই ঠিক যে এই দীর্ঘ দন পরে বহু স্থান নাম 
পাঁরবাতিত হয়ে গেছে, গ্রাম, নগর ও নদীর স্থিতও পালটে গেছে তবুও নিরপেক্ষ দৃষ্টি 
নিয়ে অনুসন্ধান করলে সত্য একাদন অবশাই নিরূপিত হবে । 


ছোটদের পাতা 


চে 


শ্রাণিক 


তোমাদের এক বুদ্ধান বালকের কথ। বলোছ। আজ আর এক বুঁদ্ধমান 
বালকের কথা বলব । তার নাম তোমর। সক জান, যান পরে গিয়ে মগধের সম্রাট 
হয়েছিলেন। 'বাঙ্বসারের কথ। কেন জানে ? 


নৃপাত 'বাশ্বসার 
নাঁময়। বুদ্ধে মশগিয়। লইল। 
পাদনখকণ। তার । 

তোমর৷ বিশ্বিসারকে বুদ্ধের ভন্ত বলে জান। কিন্তু জৈন সাহিত্যে বিশ্বসার ছিলেন 
মহাবীরের পরম ভন্ত। এবং সেইটিই ঠিক বলে মনে হয়। কারণ বিাশ্বসারের 
পটুমহারেবী চেলন। ছিলেন মহাবীরের মামাতো৷ বোন। রাজ্রানুকুল্য লাভ করোছিলেন 
বলেই মহাবাঁর তার তীর্থংকর জীবনের বেশীর ভাগ চাতুর্মাস্য রাজগৃহে কাটয়োছলেন 
যখন বৃদ্ধ শ্রাবন্তীতে ৷ দন সাহিত্যে 'বাঞ্ছলারের নাম আবার শ্রোণক। শ্রোণক 
বান্দার । 

শ্রোণক যখনো রাজা হন নি। যখন তোমাদের মত ছোট ছিলেন, তখনকার কথা । 

মগধে তখন রাজত্ব করছেন রাজ। প্রসেনাঁজং ৷ ধৃতরাষ্ট্রের মত ঠারো৷ একশ, 
ছেলে। শ্রোণক তাদের একজন । 

বিদ্যায় বুদ্ধিতে এমনাক গায়ের জোরে সমস্ত রাজপুন্রই প্রায় সমান। তাই 
প্রসেনাজতের ভাবনা এ'দের মধো তিনি কাকে রাজ্য দিয়ে যাবেন। শেষে তিনি স্থির 
করলেন-__ এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী বুঁদ্ধমান ও বিনয়ী হবে তাকে তান রাজ্য 
দয়ে যাবেন। তাই "তান ছেলেদের পরীক্ষ। নেওয়া স্থির করলেন ও একাদিন 
রশধুনীকে ডেকে একশজনের কয়েকদিন খাবার মত নরম খাজ। তৈরী করতে বললেন । 
খাজ৷ তৈরী হলে তা৷ বেতের ঝুঁড়তে ভাঁরয়ে ভালে করে মুখ বন্ধ করে এক প্রশস্ত ঘরে 
রাখিয়ে দিলেন। তারপর একশজনের কয়েকাঁদন খাবার মত কয়েক ঘড়া জল বেশ 
করে মুখ বন্ধ করে সেই'ঘরে রাখিয়ে দিলেন। এ সমস্ত কাজ শেষ হলে একশজন 
রাজপুন্ুকে সেই ঘরে ভরে দিয়ে বললেন--আজ হতে কয়েকদিন তোমাদের এই ঘরে 
থাকতে হবে। বাইরে হতে তোমর! খাবার কি জল পাবে না । এখানে খাজ৷ ও জল 
রয়েছে। তবে তাতেও কোনে সুবিধে হবে না । কারণ জাল বা ঝুঁড়র মুখ খোল৷ 
যাবে না। এখন যেভাবে পার থাক--বলে রাজ। চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরের 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১২৫ 


দরজায় তাল। পড়ে গেল আর ছেলেদের মধ্যে হাহাকার । কত 'দিনে তালা খোলা 
হবে-_ কেউ জানে না। ততাঁদন কিছু ন৷ খেয়ে তারা বাচবে ক বরে? বিশেষ করে 
জল 2 ছেলেরা ত মাথায় হাত দিয়ে বসল। বসল ন৷ শুধু একজন--শ্রোণক। সে 
বলল, ন। খেতে দিয়ে আমাদের মেরে ফেল। কখনে। বাবার উদ্দেশ্য হতে পারে না। 
এর মধ্যে কোনে রহস্য রয়েছে । হয়ত তানি আমাদের পরীক্ষা নিতে চান। তাহাড়। 
এই ঘরে খাজা ও জল রাখাবারই ব৷ উদ্দেশ্য কি?--তাই এখন আমাদের দেখতে 
হবে জালা ও ঝুঁড়র মুখ না খুলে কিভাবে আমরা খাজা ও জল খেতে পারি। 

সকলে শ্রোণকের কথার অনুমোদন করল। বলল, ঠিক। কিন্তু তা কি করে 
সম্ভব ? 

সপ্তব বলে শ্রোণক একট ঝুঁড় নিয়ে খুব জোরে নাড়তে লাগল । সেই ঝণকুঁনিতে 
নরম খাজা ভেঙে গু'ড়ে। গুড়ো হয়ে বেতের ঝুড়ির ফক দিয়ে মেঝেয় এসে পড়তে 
লাগল । 

সকলে তখন শ্রোণকের দেখাদোখ বেতের ঝুঁড় নাড়তে লাগল । এভাবে অনেক 
থাবার বোরয়ে এল । এখন জল 2 

শ্রোণক বলল, আমি তারও ব্যবস্থা করাছ বলে তরতর করে একফালি কাপড় ছিড়ে 
জালার গায়ে লেপটে দিল । তোমরা জান জালার গা ঘামে । সেই ঘামে সেই কাপড় 
(ভিজে যেতে লাগল । কাপড় নিঙড়ে শ্রোণক জল বার করল । 

তাই দেখে আর আর রাজপুন্ররাও এভাবে ঘড়ার জল বার করতে লাগল । এভাবে 
খাজ৷ ও জল খেয়ে তাদের কয়েক দিন কেটে গেল । 

কয়েকদিন পরে ঘরের তাল৷ খোল হল। প্রথমেই ঘরে ঢুকলেন প্রসেনজিং 
নিজেই । দেখলেন ছেলেরা না খেয়ে কেউ নোতিয়ে পড়েনি । বেশ সুস্থই রয়েছে। 

প্রসেনাজৎ তখন তাদের জিগ্যেস করলেন একশদন ন৷। খেয়ে তারা ভাবে 
কাটাল ? 

ছেলের তখন যেভাবে তারা খাজ। ও জল খেয়েছে সেকথ। বলল । 

প্রসেনাজৎ প্রশ্ন করলেন, এ বুদ্ধ তোমাদের কার মাথায় এসোছিল ? 

সবাই একস্বরে বলল, শ্রোণকের । 

শুনে প্রসেনাঁজৎ খুসী হলেন । কিন্তু মুখে সে ভাব দেখালেন না । বরং শ্রোণকের 
ণনন্দে করে বললেন, ও দরদ, তাই ওমন সুন্দর খাজ। গু'ড়ে। গুড়ো করে দিল। 

প্রসেনোজতের এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে বাতে শ্রেণকের মনে অভিমান ন৷ 
জাগে ও অন্য ছেলের শ্রেণকের হিংসে না করে। এবং শ্রোণক যে কেমন বিনয়ী 
তাও এ হতে বোঝা। যাবে। শ্রোণক বাবার মনোভাব বুঝতে পেরোছিলেন ৷ তাই 
বাবার কটযুন্ত শুনেও চুপ করে রইলেন। 


১৬ শ্রামণ 


কগদন পরেই প্রসেনাজৎ আবার ছেলেদের পরীক্ষা নিলেন । 

এবার রণধুনীকে ডেকে ছেলেদের জন্য পায়েস তৈরী করতে বললেন । পায়েস 
তৈরা হলে তার একশ' ছেলেকে একশ" থালে এক সঙ্গে খেতে দিলেন । ছেলেরা 
'পাঁড়তে বসে যেই সেই পায়েস খেতে যাবে ওমান তাদের ওপর একশ" কুকুর লোলিয়ে 
দেওয়। হল। কুকু'দের অনেকক্ষণ খেতে দেওয়া হয়ান, তাই ছাড়া পেতেই তার৷ 
একসঙ্গে একশ" থালায় ঝশপিয়ে পড়ল । আর আর রাজপুন্রর। ভয় খেয়ে যখন 'পাঁড় 
হতে উঠে এল, শ্রোণক এলন৷ নিজের পাশের থাল৷ কুকুরের মুখের দিকে এগয়ে দিয়ে 
নিশ্চস্ত নিজের থালার পায়েস খেতে থাকল । 

প্রসেনজিং এবারো খুসী হলেন । ক্তু মুখে একটু তাচ্ছিল্যের ভাব এনে 
বললেন, কুকুরের সঙ্গে খেয়ে শ্রোণকের জাত গেছে । আর-আর রাজপুত্রের৷ থাল। 
হতে উঠে এসে ভালোই করেছে--িজেদের জাত বাচিয়েছে । 

কিন্তু শ্রোণক এবারো চুপ করে রইল । 

এরপর একাঁদন প্রসেনাজং শ্রোণককে ডেকে বললেন, দেখ শ্রোণক, আম দু? 
দু'বার তোমার পরীক্ষা নিয়েছি । আর একবার তোমার পরীক্ষা নেব । তাতে যাঁদ তুমি 
উত্তীর্ণ হতে পার তবে তোমার মঙ্গল হবে। 

একথা বলার কশদন পরেই রাজবাড়ীর একদিকে আগুন লাগল । প্রসেনাজং 
তখন শ্রোণককে ডেকে বললেন, শ্রেণিক, রাজবাড়ীর যোঁদকে আগুন লেগেছে সোঁদকে 
সবই পুড়ে প্রায় নষ্ট হয়ে যাবে- তবু ওর মধ্যে য। বাচাবার থাকে তা বাচাও । 

শ্রোণক সেকথা শুনে আগুনের মধ্যে দিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল ও সেখান হতে 
সোণাদান। ন৷ নিয়ে ভন্তা-রণভেরা তুলে নিয়ে এল । 

প্রসেনাজৎ দেখে খুসী হলেন কিন্তু মুখে বিরান্তুর ভাব এনে বললেন, শ্লেণিক, 
তোমার পেটের চিন্তাই দেখাঁছ বেশী । এখন এই ভগ্ত৷ ঘরে ঘরে বাঁজয়ে বেড়াও 
ও তোমার ভায়ের পাতে যা ফেলে যায় তাই খাও। এ যোদন পারবে সোঁদন 
বুঝব তুম চতুর আর সেদিন তোমায় আমি আমার সিংহাসন দিয়ে যাব । 

শ্রোণক পূরের মত এবারো চুপ করে রুইল। শ্রোণক ভপ্ত। তুলে নিয়ে 
এসোছিল-_-তাই তার আর এক নাম হল: ভগ্তসার- বোধহয় এ হতে 'বাশ্বসার 
নামের উদ্ভব হয়ে থাকবে। 

তোমর। ভাবছ--এসব গঞ্প শুধুই গস্প । কিন্তু তানয়। এসব গণ্পের মধ্যে 
রাজনীতি ধারা রয়েছে । যেমন ধর প্রথম গস্পাট । শলু যাঁদ দুর্গাবরোধ করে তবে 
রাজা কি করবে? প্রথমেই তাকে দুর্গের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবন্ছ। ঠিক রাখতে 
হবে। শ্রোণক তাই করেছিল । 'দ্বতীয় গল্পে শু যাঁদ পরাক্রমশালী হয় তবে 
রাজার ি কর্তব্য? শ্রোণক যা করোছল তাই । অন্যের রাজ্য তার হাতে তুলে দিয়ে 


শ্রাবণ, ১৩৮৪ ১২৭ 


নিজের রাজ্য বাচিয়ে নেওয়া । এ হতে বোঝা গেল শ্রোণক নিজের রাজ্য রক্ষা করতে 
পারবে। কিন্তু নিজের রাজ্য রক্ষা করতে পারাটাই সব নয়। সে রাজ্য বিস্তার 
করতে পারবে কিনা? শ্রোণক যে পারবে তা তৃতীয় গল্পের বিষয়- শ্রোণক ভন্তা 
অর্থাৎ রণভেরী তুলে নিয়ে এসোছল । প্রসেনাজং যে বললেন তোমার খাবার চিন্তাই 
বেশী এখন ঘরে ঘরে এই ভভ্ভ৷ বাঁজয়ে বেড়াও ও তোমার ভায়েরা পাতে যা ফেলে 
যায় তাই খাও তবে বুঝব তুমি চতুর-তার অর্থ তুমি বীর ও তোমার মনে রাজ্য- 
বিস্তারের ইচ্ছা রয়েছে । এখন এই রণভেরী দেশে দেশে নিয়ে যাও ও রাজ্য বিস্তার 
কর ও ভায়েদের পারত্যন্ত এই 1সংহাসন আধকার করে নাও । এবার বুঝতে পারছত 
প্রসেনাজতও কম চতুর ছিলেন না। কি বল? 

ি বললে ?- এরপর কি হল? তবে বাল শোন। 

এরপর প্রসেনাজৎ অন্য অন্য ছেলেদের সামান্য সামান্য জাগীর 'দয়ে দূরে সাঁরয়ে 
দিলেন শ্রোণককে নিজের কাছে রাখলেন কিন্তু কিছু 'দিলেন না। কিন্তু শ্রোণক 
এতেও রাগ করল না। 

রাগ করল না কিন্তু যখন লোকের প্রসেনাজতকে এসে বলত আপাঁন যখন 
সকলকে জাগীর দিলেন, ওকে কেন কিছু দিলেন না যখন এর প্রতু)্তরে প্রসেনাঁজং 
বলতেন, ওকে জাগীর দিয়ে কি করব_ও িপটে, ও দরিদ্র। এবং লোকে যখন 
এসব কথার তাৎপর্য না বুঝ শ্রোণকের 'নিন্দে করতে লাগল তখন শ্রোণকের মনে 
কষ্ট হল। তখন সে একাঁদন কাউকে 'কছু ন। বলে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল । 

তারপর অনেক দেশ ঘুরে অনেক বনজঙ্গল ভেঙে অনেক আভজ্ঞত৷ 'নয়ে শ্রোণক 
একদিন বেন্নাতটে এল । 

বেন্নাতটে থাকেন শ্রেষ্ঠী ধনপতি । খুব সম্পন্ন নন । ঘু₹তে ঘুরতে শ্রেণক একাঁদন 
তার ওখানে এসে রাত্র বাসের জন্য আশ্রয় প্রার্থন।৷ করল । 

শ্রেষ্ঠী প্রথম দেখাতেই শ্রোণকের প্রাতি কেমন ষেন আকৃষ্ট হলেন। তাই শুধু 
রান্রিবাসের আশ্রয়ই দিলেন না, ক্রমে তাকে নিজের বাবসায়ের সারক করে বলেন 
ও শেষে কুলশীলের পাঁরচয় না নিয়েই তার সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিলেন । 

বছর না ঘুরতে শ্রোণকের এক ছেলে হল । শ্রোণিক তার নাম রাখল অভয়কুমার | 
অগুয়কুমারের গপ্প তোমাদের আর একাঁদন বলব । 

শ্রোণক যখন এভাবে শ্রেষ্ঠীর ঘরে সুখে বাস করছে তখন বেন্নাতটে সমুদ্রগামী 
এক বাঁণক এল । এসেই সে তেজমতুরীর সন্ধান করতে লাগল । 

তেজমতুরী এক ধরণের উদ্ভিদ যার এক মাষা একপোয়া তামার সঙ্গে আগুনে 
পোড়ালে তামা সোন। হয়ে যায় । 

কস্তু তেজমতুরী ,চোখে' দেখাত দূরের তার নামই বেন্নাতটে কেউ শোনে নি। 


১২৮ শ্রমণ 

কলমে তেজমতুরীর কথ৷ শ্রোণকের কানে গেল। সে ধনপাঁতকে গিয়ে বলল, 
আপনি বাঁণককে গিয়ে বলুন আমরা তেজমতুরী দেব, কিন্তু তার জন্য এক মাসের 
সময় চাই । এবং তার মূল্য সোন। দিয়ে দিতে হবে। 

ধনপাতর শ্রোণকের ব্যবসায়িক বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা ছিল কারণ তার আসার পর 
হতে তার ব্যবসায়ের উন্নাত হয়েছে । কিন্তু তেজমতুরী ? তিনি দেবেন কোথা হতে ? 
ঘরেত তেজমতুরী নাই। 

শ্রেণক বলল, তার জন্য ভাবনা কি। কারণ তেজমতুরী যেখানে হয় তা আম 
জানি। তাই একমাস সময় নিয়েছি। 

ধনপাঁতি তাই বাণককে সেকথা বলে এলেন। শ্রেণিক বেশ্নাতটে আসবার পথে 
এক অরণ্যে তেজমতুরী দেখে এসেছিল । সেই তেজমতুরী সে সেখান হতে তুলে 
নিয়ে এল । 


ধনপাঁত সেই তেজমতুরী বাণককে দিলেন । বাঁণক তার বিনিময়ে ধনপাতিকে 
সোন। দিল । 

প্রথম দেখাতেই সেই বাণক শ্রেণকেকে চিনতে পারল, বলল আপনাকে আমি 
রাজগৃহে দেখোছ বলে মনে হচ্ছে। 

শ্রোণক একটু হেসে বলল, ন! ভদ্র, আম কোনে কালেই রাজগৃহে ছিলাম না। 

রাজগৃহ বুঝতে পেরেছ ? রাজার ঘর মানে কারাগার । 

বাঁণক বুঝল, শ্রেণিক নিজের পাঁরিচয় দিতে চায়ন। তাই আর কিছু বলল না । 

বাঁণক ঘুরতে ঘুরতে এরপর রাজগৃহে এল । 

রাজসভায় শ্রোণককে না দেখে বাঁণক প্রসেনজংকে শ্রেণিকের কথ। জিজ্ঞাসা করল । 
প্রসেনাজৎ তখন বললেন, শ্রোণক অনেকাঁদন রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে । এখন কোথায় 
আছে আম জানি না। 

বাণক তখন শ্রোণক কোথায় আছে ত৷ প্রসেনাজংকে বলল । প্রসেনাজং তখন 
বেন্নাতট হতে শ্রোণককে ডাকিয়ে নিলেন ও সমস্ত রাজ্য তার হাতে তুলে 'দলেন। 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক পি-২৫ কলাকার স্্রীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্ফীট, 
কাঁলকাতা-৭৩ থেকে মু্রত। 
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পরলোকগত প্রণঠাদ শ্যামসুথা মহাশয় জৈন ধর্ম 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল। ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সদৃষ্স্থ লিখিয়া, 
বাঙ্গালা ভাবার মর্ধ্যাদ৷ বৃদ্ধ কারা [গল্লাছলেন। তাহার 
যাঁচত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ন সুলাখত পুস্তক 
পাঠ করিয়া, ঠৈনধর্মনন্বন্ধ,। কলেজে অধাধন গলে আমার 
যে ধারণা ছিল তাহার পারবর্ত্ন করিতে হয় ও 
ক্ৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং এ্ীতহাসিক গৌরব সম্বন্ধে 
আমি কিছু পরিমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের 
চিন্তা ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবার 
সম্বন্ধে শ্রীযুন্ত শ্যামসুখাজীর বইথান আমাকে মুগ্ধ 
ফারয়াছল। 


_ডঃ সুনীতিকুমার চা্টোপাধা।য় 


এই ছুই বইয়ের একাত্র ভুম্দ্র ও 
শোভন সংস্করণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম 


ভগবান মহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহ্ত্র 
উগুনব উপলক্ষে প্রকাশিত হুইয়াছে 


মূল্যঃ ২০৪৩ 
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জৈন ভবন ॥ কিকাত! 








ভার । ১৩৮৪ গণাম বর্ষ । পণাদ লাখ 


শ্রসণ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুলক আজিক পজ্জিক। 


পশ্চম ব্ষ 1 ভাদ্র, ১৩৮৪ 80 পণ্তম সংখ্যা 


সৃচাপল্র 
জেন সাহিত্যে নাম সংখ্যা 


বভাীতভূষণ দত্ত 
মনে পড়ে [ কাঁবতা এ 


সংস্কৃত লৌকিক স্াহত্যে কয়েকজন 
জৈন লেখক ও তাহাদের রচন। 
ভাঃ রাম্জীবন আচাষ 
বাঁরভূমে জৈন প্রভাব 
শ্রীঅরুণ চৌধুরী 
রোহিণেয় [ একাঞ্ককা এ 
অপ্রণীর ক্ষাত 
জৈন দর্শনে স্যাদৃবাদ 
হারমোহন ভট্টাচাষ 


সম্পাদক 
গণেশ লালওয়ানশ 


৯৩১ 


৯৪০ 


৯৪৭ 


৯১৪৪ 


৯৪৮ 
১ 





রামজী গান্ধারিযার চৌমুখ মন্দির 
শতুগ্জীষ পাঁলিতানা 


জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্য। 
বিভূতিভূষণ দত্ত 


১৩৩৫ সালের “সাহত্য-পরিষং-পান্রকা*মন ( ৮-৩০ পৃষ্ঠ।) আমর নাম সংখ্যা 
প্রণালী বিষয়ে এক প্রবন্ধ লাখয়।ছিলাম । তাহাতে বোঁদককাল হইতে আরন্ত করিয়া 
আধুঁনক সময় পবধপণ্ত নাম সংখ্যাব উৎপান্ত, প্রয়োগ ও ব্লমপারণাতির সমগ্র ইতিহাস 
যথাসন্তব আলোচিত হইয়াছিল । ১৩৩৬ সালের 'পন্িকা'য় অপর এক প্রবন্ধ এ 
[বিষয়ের পুনরালোচনা করি । তাহাতে মুখ্যতঃ নাম সংখ্যা নিঘণ্টু সঙ্কলনের প্রাচীন 
ও আধুনক ইতিহাস এবং কতগু'ল সংজ্ঞার উপপাত্ত ও প্রয়োগোতহাস প্রদন্ত হইয়াছে । 
পরবতাঁ গবেষণার ফলে এখন বুঝতে পাঁরতোছ যে, প্রথম প্রবন্ধের দু'একাঁট স্থল 
পারবাঁতিত ও পাঁরবাদ্ধিত হওয়া উাচত। সেই উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্রকলেবর প্রবন্ধের 
অবতারণা । 

অর্ধমাগধী সাহিত্য 

প্রথম প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, প্রাচীন অর্ধমাগধী সাহিত্যে নাম সংখ্যার 
ব্যবহার নাই। শ্রীষ্টীয় দশম শতকে রচিত 'বৃহদগচ্ছের গুবাবলী' হইতে নাম সংখা। 
প্রয়োগেত্র একট। প্রমাণ উদ্ধৃত কাঁরয। মন্তব্য করা গিয়াছল যে, "এই প্রকার প্রমাণও 
অতীব বিরল |, এই সকল কথার সংশোধন আবশ্যক। জৈন আগম গ্রন্থাদিতে 
€ ৫০০-৬০০ খ্রীষ্ট পূর্ব সাল ) নাম সংখ্য। প্রয়োগের কোন প্রমাণ পাই নাই । খ্রীষ্ট 
পূর্ব প্রথম শতকে রাঁচত “অনুযোগদ্ধার সূত্রে একমান্র রূপ €-১) সংজ্ঞার প্রয়োগ 
হইয়াছে দেখা যায়।১ কিন্তু খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জিনভদ্রগণি নাম সংখ্যার বহুল 
প্রয়োগ করিয়াছেন । যথ। “পণ সন্তগ তিগ পণ তগ দুগ চউটঠিককো”২ 5 ১৮৪২৩৫ 
৩৭৫; 'সুণ্নংদিয় দুগ পংচয় ইন্কগ তিগ' ৩ -৩১৬২৫০; ইত্যাদদ। আচার্য 
নোমচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবতাঁ 'লিখিয়াছেন, 'বার খং ছক্কং ৪ -৬০১২ ; “পগাস মেকদালং 


১ অনুযোগদ্বারশৃত্র, হেমচন্ত্র স্থরি কৃত টীকা সহ, ১৯৮৭ বিক্রম সংবতে জ্ীআগমোদয় সমিতি 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, ১৪৬ সুত্র দ্রষ্টবা | 

২ জিনভত্রগণি প্রণাত বৃহতক্ষেব্তররমান মলয়গিরি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৭ বিক্রম সম্বতে ভাবনগর 
হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, ১। ৮৫ দ্রষ্টব্য । 

৩ প্র, ১। ৩৯১ 

& নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্ত চক্রবী-প্রণাত গোম্মটনার, কেশববণাঁকৃত জীবতত্বপ্রদীপিক1, অভয়চন্দ্রকৃত 
মন্দগ্রবোধিকা এবং টৌডরমলজি কৃত হিন্দি ভাব! টাঁকা সহ কলিকাত৷ হইতে প্রকাশিত 
হইয়াছে; জীবকাণ্ড, ১২৫ গাথা! । 


১৩২ ভ্রমণ 


ণব ছগ্সগাসসু্ণবসদরী'৫ ২৭৯০৫৬৯৪১৫০ ; “ছাদালসুগ্রসত্তয়বাঝমং'৬ _ &২৭০৪৬ 
ইত্যাি৭ । প্রাচীন জৈন গাথ। সাহত্যেও নামসংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায় । যথা-_ 
'পণসুগ্নং চউরাসীয়' _ ৮৪809০০9০০1 

ছাত্তাগ তিগিসুগং পংচেব য ণব যাতিগ্নিচস্তারি। 

পংচেব তিগ্ি ণব পংচ সন্ত তিণেব তিথেব ॥ 

চউ ছ দ্দো চউ একে৷ পণ দে৷ ছকেরসোথঅটঠেব | 

দে দো নব সন্তেব য অংকটুঠান। পরাহুত্তা ॥" 

অর্থাৎ, ৭৯, ২২৮, ১৬২, ৫১৪, ২৬৪, ৩৩৭, ৫৯৩, &৪৩, ৯৫০, ৩৩৬ । এই 
সকল গাথা যে কত কালের প্রাচীন, তাহা নিরূপণ কাঁরতে পারিনাই। কোন কোন 
জৈন গাথ। আত প্রাচীনকালের। এমন ?ি, কোন কোন আগমগ্রন্থেও গাথার অনুবাদ 
আছে দৃষ্ট হয়। যাহ। হউক, আমর! প্রথম দৃষ্টান্তের উল্লেখ পাইয়াছি, অভয়দেব 
সুরির (১০৫০ খ্রীষ্ট সাল ) টাঁকাতে৮ এবং অপরটা হেমচন্দ্র সৃরির ( ১০৮৯-১১৭৩ 
খীষ্ট সাল ) টীকাগ্রন্থে৯ । গুণচন্দ্র গাঁণ 'নং দ 'সাহরুদ্দ' (- ১১৩৯) বিক্রম সম্বতে 
আপনার “মহাবীরচারয়মূ* রচনা করেন ।১০ বাঁদরাজ সর 'শাকাব্দে নগবা ধিরজ্জ 
( ৯৪৭) গণনে সংবসরে' 'পার্খনাথচ'রিয়মূ* রচন। সমাপ্ত করেন । 


মধ্যযুগের জেন সংগ্কৃত সাহিত্য 


মধ্যযুগের জৈনগণ সংস্কৃত ভাষায় সাম্প্রদায়ক গ্রন্থ মৌলিক ও টাকা, উভয় 
প্রকারেরই রচনা কারতেন। এ সকল গ্রন্থে নাম সংখ্যার ব্যবহার পাওয়া যায় । 
জৈনাচাষ জনসেন তৎকৃত “নোমপুরাণঃ ব৷ 'জৈন হরিবংশ পুরাণে" তাহার বহুল উপযোগ 
কারয়্াছেন। একট। প্রমাণ দিতোছি-_ 


৫ ভ্রিলোকসার, ৩১৩ গাথা, [পঞ্চাশদেকচত্বারিংশন্নবষট, পঞ্চাশচ্ছুন্যং নবসপ্ততিঃ] নেমিচন্্ 
সিদ্ধান্ত চক্রবর্তা-প্রণীত ত্রিলোকসার মাধবচন্ত্র ত্রৈবিদা-দেবকৃত ব্যাখ্যা সহিত ১৯৭৫ বিত্রম 
সন্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে | 

৬ ব্রিলোকনার, ৩৮৬ গাথা ; [ যট১ত্বারিংশচ্ছুন্য-সপ্তকত্বিপঞাশৎ ] 

৭ ভ্রিলোকসার, ৩৮৫, ৩, ৬, ৩৯৩ গাথা দ্রষ্টব্য 

৮ স্থানাঙ্গহুত্র, অতয়দেব নুরি কৃত টাকা সহ, ১৯*৫ বিক্রম সম্থতে &আগমোদয় সমিতি কর্তৃক 
প্রকাশিত, »« সুজ্জের টাকা জষ্টব্য। 

৯ অনুযোগঘ্বার সৃত্র, ১৪২ শুগ্রের টীকা | 

১৯ ০.0 09151 817. 87 9817011, & 0০0910866 ০ 11079501105 17 06 /0179 
811017৫0105 ০৫ /55017161 , 9881009৯ 1923, 0, 45. 


ভাদ্র, ১৩৮৪ ১৩৩ 


থান ক্রমাঘিকং ছে চ ষ্ট চত্বার নব 'দ্বিকং'১ ১ 

এ ক্ছলে তী্দষ্ট সংখ্য। ২১৪৬২৩। 'জনসেন ৭০৫ শকে এ গ্রন্থ রচনা শেষ করেন । 
পার্খদেব গাঁণ গগ্রহরসরুদ্রু (৯১১৬৯) বিক্রম সম্বতে নন্যায়প্রবেশপাঁ্জক। 
রচনা করেন১২; শ্্রীচন্দ্রসৃরি 'করনয়নসূর্য' (-১২২২) সম্বতে শ্রাবক 
প্রীতক্রমণ সৃন্নবৃত্ত প্রণয়ন করেন১৩;  রক্পপ্রভ সৃরি 'বসুলোকাক' 
(-১২৩৮) সম্বতে 'উপদেশমাল৷ বৃত্ত রচন। করেন ।১৪ বোস্বাই প্রদেশে 
প্রাপ্তব্য সংস্কৃত পাগ্যালাপ বিষয়ক পিটা্সনের পুস্তকে এই প্রকারের অনেক 
দৃষ্টান্ত আছে ।১৫ প্রাসদ্ধ জৈন টাঁকাকার মলয়াগাঁর “বৃহৎক্ষেত্র সমাস” ও “সূর্য প্রজ্ঞপ্তি'র 
উপর তৎকৃত টকাতে নাম সংখ্যার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন ।১৬ তিনি দ্বাদশ খ্রীষ্ট 
শতকের শেষ ভাগে গুজরাট-রাজ কুমারপালের সভাপাগডত ছিলেন । শাস্তচন্দ্রগাঁণ 
নামে অপর এক জৈন টঁকাকারও কাঁতপয় স্থলে নাম সংখ্যার উপযোগ কাঁরয়াছেন ।১৭ 
[তানি ১৫৯৫ খরীষ্ট সালে জীবিত ছিলেন । 


দাঁ্ষণাগাতি 


প্রথম প্রবন্ধে অকাট্য প্রমাণ সহকাবে প্রদাঁশিত হইয়াছে যে, নাম সংখ্যা সহায়ে 
[বজ্ঞাপত সংখ্যাকে অঙ্কে পাত কাঁরতে সাধারণতঃ বামাগাতি অবলম্বনীয় হইলেও কখনে। 
কখনে। দাঁক্ষণাগতিও অনুসবণ কাঁরতে হয়। তাহাতে উদ্ধৃত প্রমাণ দৃষ্টে কেহ কেহ 
মনে কাঁরতে পারেন যে অঞ্কের দাঁক্ষণাগাঁত প্রাচীন নহে ; হয় ত পণ্দশ খ্রীষ্ট শতকের 
পূর্বকালের নহে । এ সময়ে আম এরুপ মনে কাঁরতাম । অধ্যাপক শ্রীযুস্ত যোগেশচন্্ 
রায়ের ধারণাও তাহা দোঁখতোছি। তান 'লিঁখিয়াছেন, 'অঙ্কের দক্ষিণাগাত প্রাচীনত্বের 


১১ নেমিপুরা ৭, ৫ম সর্গ, ৫৫. (?) ক্লোক। বঙ্গদেশীয় এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত 
পাুলিপির ৭৫ম পত্রের ১ম পৃষ্ঠায় এই বচনটি আছে। 

১২709191 8 03281701101, 01 00. 30. 

১৬ 101৫, 70. 21. 

১৪ 191৫. 0. 40. 

১৫ 09191501, 1০010 61১01 01 019 560101) 07 5017511716 15517 06 8০017710) 
1915106170 'শরখতুদচিঃ শশাঙ্ক'- ১৫৬৫ (067), দ্ধাঙ্কমনু'- ১৪৯১ (7083), 
“বানাষ্টবিশ্বদেব" _ ১০৮৫, “বস্থবন্থাশা” - ১০৮৮, “বন্থবন্বর্ক' ১৯৮৮ (0 92), ইত্যার্দি। 

১৬ বৃহতক্ষত্রসমাস টীকা, ১। ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২-৪৫7 ৫1 ৫-৬, ইত্যাদি । নুর্যপ্রজ্প্তি 
মলয়গিরি কৃত টীকা সহ ১৯৭৫ বিক্রম সম্বতে প্রীমাগমোদয সমিতি কতৃক প্রকাশিত ; 
২ ই৩ ও ১০০ সুত্রের টীকা রষ্টবা। 

১৭ জনুস্বীপ প্রঞ্চপ্তি শাস্তিচন্্রগণি কৃত টীকা সহ, ১৯৭৬ বিক্রম সম্বতে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত ; 
১০৩ সুত্রের টাকা ভরষ্টব্য। 


১৬৪ ধ্রমণ 


[বিরোধী 1১৮ দাক্ষণাগাতি কত কালের, ইহা স্পন্টত £ না বাঁললেও প্রকারাস্তরে 
বোঝ! যায় যে, উহ ১৪০৩ খীষ্ট সালের অবাচীন বাঁলয়া তাহার ধারণ । যাহা। 
হউক, আমাদের এ ধারণা ভুল । কারণ, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতকে মলয়াগাঁর, দশম শতকে 
নোমচন্ত্র, অষ্টম শতকে জিনসেন এবং ষষ্ট শতকে জিনভদ্রগাণ দাঁক্ষণাগতির অনুসরণ 
কাঁরয়াছেন দেখা যায়। বস্তুতঃ “বৃহৎক্ষেত্রসমাস+ ও 'সূর্যপ্রজ্ঞাপ্ত'র টাঁকার কুত্রপি 
মলয়াগার বামাগাত অনুসরণ করেন নাই। তাহার মতে 'অস্টকঃ পণকঃ সপ্তকঃ 
শৃন্যং দ্বিকঃ চতুক্ষঃ ভ্িকঃ সপ্তকঃ পণ্চকঃ১৯ - ৪৮৫৭৭০২৪৩৭৫ ; শীত্রকঃ চতুষ্ষঃ 
ন্রিকঃ শৃন্যং সপ্তকো নবকঃ ত্রিকঃ শূন্য এককঃ সপ্তকঃ ষ্‌কঃ'২ ০ _ ৩৪৩০৭৯৩০১৭৬ ; 
“এককো৷ দ্বিকোহষ্টকাস্ত্কঃ ষট্কোহষ্টকে। নবকঃ২১-১২৮৩৬৮৯,  ইত্যাদ। 
নোমচন্দ্র, জিনসেন এবং জিনভদ্রগাঁণর গ্রন্থে বামাগাতি ও দক্ষিণাগাঁতি, উভয়েরই প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয়। নেমিচন্দ্র লখিয়াছেন,২ ২ 

“একট চ চ য ছস্সন্তয়ং চ চ য সুগ সন্তাতয়সন্ত। ৷ 

সুগং ণব পণ পংচ য একং ছকেরুগো য পণগং চ ॥ 

অর্থাৎ ১৮৪, ৪৬৭, ৪৪০, ৭৩৬, ০৯৫, &১৬, ১১৫ । 

“বধুনাধণগনবরাবণভাণাধণয়ণবলাদ্ধীণাধখরাহথি । 

ইগিতীসসু্সাহয়া জংবুএ লদ্ধাসদ্ধথা ॥২৩ 

এস্ছুলে কাঁথত সংখ্যা ১১৭৯১২০৯২৯৯৯৬৮০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ 
00090909999 ০9০9 । 
[বিশেষ দুষ্টব্য, বল - ৯, খাদ্ধি_ ৯, খর-৬ | বামাগাঁতি অনুসরণের দৃষ্টান্ত নোমচন্দ্রের 
প্রস্থ হইতে আমরা পূর্বেই অনুবাদ করিয়াছি । এই প্রকার আরও দেওয়া যাইতে 
পারে ।২৪ জনসেন বলেন-_ 


১৮ প্রবাসী, ১০৩৬ সাল, পৌষ ৩৪৩ পৃষ্ঠা । 

১৯ বৃহৎক্ষত্রসমাস, ১ 1 ৩৬ ( টীক1 ) 

২ এ, ১ ।২৮ (টীকা) 

২১ সুর্ষ প্রজ্ঞপ্তি, ২* নুত্র (টীক1 ) 

২২ গোম্মটসার, এ৫৪ গাথা 
একাষ্টরচ্চ চ বট সপ্তকং চ চ চ শুন্য সপ্তত্রিকসপ্ত । 
শুন্যং নব পঞ্চ পঞ্চ চ একং ষটকেকশ্চ পঞ্চ কং চ॥ 


২৩ জ্িলোকসার, ২১ গাথা 
বিধুনিধিনগনবরবিনভোনিধিনয়ন বলগ্ষিনিধিখরইস্তিনঃ | 
একত্রিংশচ্ছুন্যসহিতা £ জন্বৌলবসিদ্ধা খা £॥ 

২৪ গোম্মটসার, জীবকাণ্ড, ৬২৫ গাথ। ; ত্রিলোকসার, গাথা ২৫, ২৮, ৭৫০ 
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'একমফ্টোচ চত্বার চতুঃ ষটসপ্তাভশ্তুঃ | 

চতুঃ শূন্যং চ সপ্তত্রিসপ্তশূন্যং নবাঁপ চ ॥ 

প% পণ্েকং ষট- চ তথৈকং প9 তত্বতঃ । 

সমস্ত শুত বর্ণানাং প্রমাণং পারিকীতিতং ॥১২ ৫ 

অর্থাং ১৮, ৪৪৬, ৭৪৪, ০৭৩, ৭০৯, $৬১, ৬১৫ । জিনভদ্রগাঁণর মতে 'দুবীস 
চোয়াল সুগ্রটঠ” ২৬ -২২৪৪০০০০9০09০9০০ 7 'ইগবন্না চউবীসং অট্ঠ সুগ্র” ২৭ 
_ ১২৪০০০০০০০০; “ব্তীসংদে। সুগ্র। চউরো সুগ্নট ঠ'২ ৮ ল ৩২০০9৪০০০০০০০০; 
ইত্যাঁদ। বামাগাতির দুইটণ দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদশিত হইয়াছে । ইহা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে, “বৃহৎক্ষেত্রসমাসে'র অপর কুন্রাঁপ নাম সংখ্যায় বামাগাঁত অনুসৃত হয় 
নাই। সবন্রই দাক্ষণা গাঁত। কেহ শঙ্ক। কাঁরতে পারেন, এ দুই স্থলেও দাক্ষণাগাঁত 
অনুসরণ করা যাইতে পারে নাক? না, সেই উপায় নাই। তথায় বামাগাতি 
ধারতেই হইবে, তাহার অকাট্য কারণ আছে । একটার প্রমাণ এ চ্ছলে উদ্ধৃত করা 
গেল। বস্তুতঃ এ সকল গাঁণত [বিষয়ে যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই । জৈনশাস্ত্র 
মতে ভারতবর্ষের উত্তরার্ধোর আকৃতি একট! বৃত্তাংশের ন্যায় । 





তাহার দেখ্য বিস্তারের পারমাণ এই দেওয়া আছে,২৯ 
ক২-৪১৪৯০০৯৭৫০০ বর্গকলা 
খ২ _ ৭৫৬০০০০০০০০ বর্গকলা । 
ব -ন-৪৫২৬ কলা । 


২৫ নেমিপুরাণ, ১০ সর্গ, ৩৯-৪ গ্লোক ; পূর্বোক্ত পাগুলিপির ১৩৬ ম পত্রের ২য় পৃষ্ঠা। 
২৬ বৃহতক্ষেঞ্জ সমাস, ১। ৬৯ 


২৭ এ, ১| ৭৯ 
২৮ এ, ১। ৭১ 
২৯ ***নস্তীণউই সহম্দ গংচসয়া 
অউণাপপ্রং কোড়ি ইগয়ালীদং চ কোড়িসয়া ॥ ৬৮ 
পণসয়রী ছঞ্চ অট ঠসুপ্নাইং ৬৯ 


__বৃহতক্ষেত্রেসমাস, ১ম অধ্যায় । 


১৬৬ ধামণ 


এ প্রকার বৃত্তাংশের ক্ষেত্রফল গণন৷ ক্ষা্পধার জন্য জিনভদ্রগাণ এই নিয়ম 
দিয়াছেন, ৩০ 
ক্ষেত্রফল _ */ক২+খ২ ব 
২ 
উত্তরার্থ স্তারতঘর্ষের ক্ষেত্র ফল গণন। কাঁরতে হইলে, এই নিয়মে তাহার দৈথ্য 
বিস্তারের প্রমাণাঞ্ক প্রম্নোগ কারিতে হইবে । অধুনা 


/ক২ +খ২ রি রিতা ক্র ররর 
৩ ৯/ ৮৮৫৪৫০৪৮৭৫০ কলা, 


৪8০৭১৫০ 


77০ ৯৪১৯৬০ 
না ৪৮৩০৯২০ 


কলা, 





৪8০৭১ 
-২৪১৯৬০ -- ১ 
৪৮৩৯২ কলা, 


এই বৃহং ভগ্রাংশকে জিনভ্দ্রগাঁণ এই প্রকারে বর্ণন৷ কাঁরয়াছেন৩১, 
কল লখ্‌ক দুগং ইয়াল সহসৃসা ণব সয়। সঠাঁহয়৷ | 
সুগ্নমবণেউ অংসং চউ সুগ্গ সন্ত এগ পণ ॥ 
ছেউ চউ অট্ঠ তিন ণব দু'্গ। ব বাহে স উত্তরদ্ধসূস |, 


এ স্থলে অঞ্কপাতে সবন্র দাক্ষণাগাত অনুসরণ কাঁরতে হইবে। উত্তরার 
ভারতবধষের 
৪০৭১৫ 


ক্ষেত্রফল ₹ ২৪১৯৬০ ১৪৬২৫ বর্গকল। 
৪৮৩৯২ 





- ২৪১৯৬০১৪৫২৫ + ৪০৭৯৫ * ৪৫১৫ বর্গকলা, 


৪৮ ৩৯২ 


₹৯০৯৪৮৬৯১০০০+ ১৮৪২৩৫৩৭৫_ বর্গকলা, 
৪৮৩৯২ 
এই ভগ্মাংশে লবের উল্লেখ করিতে গিয়া 'জ্ণভদ্রগাণি বলিয়াছেন৩ ২-- 
“পণ্‌ সত্তগ তিগ পণ তিগ দুগ চউট্‌্ঠিকে। |” 
সুতরাং ইহাতে যে বামাগাত অনুসরণ কাঁরতে হইবে, তান্বষয়ে 
কাহারও কোন সংশয়ই থাকতে পারেনা। 'জিনভদ্র গাণর ব্যবহৃত 


৬ 


৩০ বৃহতক্ষেত সমাস, ১। ৬৬ 


৬২ ১1৮৫ 
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বামাগতির অপর দৃষ্টাস্তও এই প্রকার নিঃসংশয়। তাহার বিশ্লেষণের প্রয়োজন 
নাই । 

দাক্ষণাগাতর এতদপেক্ষাও প্রাচীন একটা দৃষ্টাম্ত আছে। একটা বৃহৎ সংখ্যার-_ 
কত বৃহত অধুন৷ বল। যায় না; কারণ মূলের কতকাংশ নুটিত হইয়৷ িল্লাছে-_ উল্লেখ 
করিতে 'বখৃশালী গাঁণত কর্ত। বাঁপিয়াছেন-_ ৩৩ 

'ষড়াবংশশ্চ ্রিপণ্াশ একোনন্রিংশ এব চ। 

দ্বাষ (1ষ্ট) ফড়াবংশ চতুশ্ত্বারংশ সপ্তাত ॥ 


চতু:যাঁষ্ট ন (ব).'-**০ ০ ং শানস্তরমূ । 

ন্িরশীতি একাবংশ অষ্ট***-*-*** ...পিকং ॥৮ 

এ গ্রন্থে ইহাকে অঞ্কেও প্রকাশ করা হইয়াছে । যথা-- 
২৬৫৩২৯৬২২৬৪৪৭০৬৪৯৯৪+*****০** ৪৩২১৮" 


সুতরাং এস্ছলে যে দাক্ষিণাগাতক্রমে অঞ্কপাত কর! হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। বখশালীগাঁণত' খুব সন্তবতঃ খ্রীষ্ট সালের প্রারন্তে, অথবা তাহার অনাঁতকাল 
পরে রচিত হইয়াছিল ।৩৪ পরবাঁকালেও দাক্ষণাগাতক্রমে অঙ্কপাতের দৃষ্টান্ত 
পাওয়া যায়। শান্তচন্দ্রগাণ (১৫৯৫) একমান্র এ ক্রমেই সংখ্যা নির্দেশ কাররাছেন। 
অসমীয়৷ ভাষার এক গাণত গ্রন্থে বামাগাত ও দাক্ষণাগাত, উভয়ই যথেচ্ছ ভাবে 


প্রযুক্ত হইয়াছে ।৩৫ 


৩৩715 89111517811 1৬1701501101--4 5040 117 1190128/01 11001611005, ০8 
[811], 910190 15% 0. বি. 1699, ০৪100109, 1927, 1০. 58, প্রথম দিক । 
৩৪ 81010101010581 089, “119 98161751811 190917780105- 8411, 0৫1. 10011, 
5০৫, ৬০।. 21102. 1-60. বিশেষ ভাবে ৫৭-৭ পৃষ্ট।পষ্টব্য। 
৩৫ কাঞ্চিনাথ প্রণীত “ধীরমোহিনী অস্কার্ধা", সাহিত্য-পরিবৎপত্রিকা, ১৬২৯, ১-৮ পৃ্ঠা। 
কাঞ্চিনাথের ব্যবহৃত নাম সংখ্যা কতকটা কৌতুককর। তিনি লিখিয়াছেন, 
যুনি অন্বর পাখা পাখা । 
বাণ চন্দ্রদিব লেখা ॥ 
ঘোড়া ছিত দিবা বাম । 
অর্থাৎ ১৫২২৭ ৮৭৩-১১, ১১১, ১১১ 
নবগ্রহ অষ্টবন্থ সপ্ত সাগর যড়রস বাপ। 
বেদ রাম করে! নবাস্তক অঙ্ক ইহাকে জান ॥ 
অর্থাৎ ৯৮৭৬৫৪৪২ 
সসি রামবাণ আষ্টবন্ু সুন্য কর বেদ। 
সড়রস নবগ্রহ শদি কর জান॥ 
অর্থাৎ ১৫৮০২৪৬৯১২। 


১০৮ শ্রমণ 
1বযম সংশয় 


এইরূপে দেখা যায় যে, আত প্রাচীন কাল হইতে নাম সংখ্য। প্রণালীতে বামাগাঁত ও 
দক্ষণাগতি, উভয়ই অনুসৃত হইয়। আসিতেছে । তাহাতে এক বিষম সংশয় উপজাত 
হয়। সংখ্যাবাচক বাক্য বিশেষকে অঞ্কে পাত করিতে কোন গত অনুসরণ কাঁরূত 
হইবে, তাহ। নির্ধারণের উপায় কি? সংস্কত সাহিত্যে একটা বাধ পাওয়। যায়, 
“অজ্কানাং বামতো গাঁতিঃ বা 'অঞ্কস্য বাগাগাঁত" কিস্তু এই 'বাধ যে স্বক্ষেত্রে প্রযুজ্য 
নহে, তাহা পূৰে উপস্থাপিত প্রমাণ হইতেই 'নাশ্চত হইয়। গয়াছে। বিশেষ গৃঢ় ভাবে 
লক্ষ্য কারলে দেখ। যাইবে যে, নাম সংখ্যা প্রণালীতে দাঁক্ষিণাগাঁত ব্যবহারের যত প্রমাণ 
এই পর্যন্ত পাওয়৷ গিয়াছে, তাহাদের প্রায় সমস্তই প্রাকৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে 
অথব৷ প্রাকৃত গ্রন্থের সংস্কতে রচিত টীঁক। হইতে, অথব৷ জৈনাচার্যদের রাঁচিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ হইতে । সেই হেতু সংগ্কত সাহত্যে প্রাপ্ত সংখ্য। বাক্যে না হয় বামাগাঁত বিধি 
মান। যাইবে । কিন্তু অন্যত্র কি কর্তব্য? মলয়াগার ও শাস্তচন্দ্রগণ নাম সংখ্যার 
সঙ্গে সঙ্গে অত্কাঁচহ দ্বারাও উীর্দষ্ট সংখ্যা নিদেশ কাঁরয়াছেন। সুতরাং তাহাদের 
লেখাতে সংশয়ের স্থান নাই। 

কোন কোন স্থলে ভিম্োপায়ে পরীক্ষ। করিয়৷ লওয়া যাইতে পারে যে, কোন গাঁতি 
অনুস্তব্য । যথা মহাভারতের বিরাটপবের কাশীরাম দাসকৃত ভাষাস্তরের সমাপ্তকাল-- 
'চন্দ্রবাগ পক্ষ খতু শক সুনিশ্চয়' (-১৫২৬ ); যোধরাজের 'হাস্মির রাসো'র রচনাকাল 
চন্দ্রনাগবসুপণ্” € ₹ ১৭৮৫) সম্বং ; জয়-বিজয়গাণ প্রণীত “সম্মেত শিখর রাসো'র 
রচনাকাল 'শাঁশরসসুরপাতি' ( ৯ ১৬১৪) বিক্রম সম্বৎ এবং প্রীত-বমল সৃরি প্রণীত 
'চম্পকশ্রেষ্ঠীকথা'র রচনাকাল 'শাঁশরস বাণাগ্ন (- ১৬৫৩) সম্বং। বর্তমানে প্রচালিত 
শক ও সম্বংকাল জানি বালয়াই আমর জোর কারয়। বাঁলতে পারি যে, এ সকল স্ছলে 
দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হইবে, ঝামাগাঁত নহে । কিন্তু ভাঁবষ্যদৃূবংশীয়ের৷ এখানে 
বিভ্রাটে পাঁড়বেন। নেমিচন্দ্রের গ্রন্থে আছে, 'খ বার ইগিদালং ৩৬ € ৪১১২০ ), 
গায়ণাতহগতেবগ্নং ৩৭ (-5&৩২৩০)। এই সকল স্থলে যে বামাগাতক্রমে অঞ্কপাত 
করিতে হইবে, তাহা নিঃসংশয় । কারণ, অঙ্কের বামে শূন্য থাকতে পারে না। 
সেই কারণেই তংপ্রদত্ত, অপর এক দৃষ্টান্তে দাক্ষিণাগতি ধাঁরতে হইবে । যথা “সন্তরসং 
বাণউদী নভণব সুগং ৩৮€ _ ১৭৯২০৯০)। তাহার অপর কয়েকাঁট দৃষ্টাস্ত অন্য 


৩৬ ভ্বিলোকসা'র, এ৪৭ গাথা, [খ দ্বাদশ এক চত্বারিংশৎ ] 
৩৭ এ, [গগনভ্রিদ্বিকত্রিপঞ্চাশৎ ] 
৩৮ এ, ৭৫* গাথা; [ সপ্তদশ দ্বানবতিঃ নভো নবশুন্যং ] 


ভাদু, ১৩৮৪ ১৩৯ 


রকমে যাচাই করা যায়। তিনি জন্বন্বীপের পরিধির পারমাণ নিদেশ 
কাঁরয়াছেন ৩৯_. 
'জোয়ণসগদুদু ছাক্কাগ তিদয়ং ইত্যাদ ; | 


এবং তাহার ক্ষেত্রফলের পরিমাণ৪ ০-_ 


'পগ্াসমেকদালং ণব ছগ্সগ্াসসু্ণবসদরী+ ইত্যাঁদ । 
জন্বদ্বীপের পাঁরধি ও ক্ষেত্রফল গণন৷ কারবার নিয়ম তিনি 'দিয়াছেন। সেই 
নিয়মে গণনা করিয়াই নিরূপণ কর৷ যায় যে, এ সকল স্থলে বামাগাঁত অনুসরণ কাঁরতে 
হইবে । জিনভদ্রগণি সর্বত্র দক্ষিণাগাত ধাঁরলেও দুই চ্ছলে যে বাাগাঁত 
ধাঁরয়াছেন, তাহাও অঞ্কগণন। দ্বার বুঝতে পারি। কিন্তু এমন দৃষটান্তও আছে, 
যে সকল স্থলে সংশয় নিরসনের কোন সহজ উপায় নাই। 
কাব চাঁওদাসের একট। পদে নাক আছে৪ ১-_ 


“বধূর নিকটে বাস নেত্র পণ্চবাণ । 
নবহু' নবহু* রসগীত পরিমাণ ॥ 


বিধু₹১, নেত-৩, পণ্বান ৫১৮৫-২৫। দাক্ষিণাগাঁততে হয় ১৩২৫। 
এখানে বামাগাত হইতেই পারে না। কিস্তু 'নবহু* নবহু* রস' ল ৯৯৬, না ৬৬৯? 
“শোভনস্তুতি' টীকাকার জয়াবজয়গণি আপনার পাঁরচয় দিতে গিয়৷ লাখয়াছেন,৪ ২-__ 


'শ্রীবজয়সেন সূরাশ্বরস্য রাজ্য সুযৌবরাজ্যে তু। 
শ্রীবজয়দেব সূরেরিন্দুরসান্বীন্দীমত বর্ষে ॥, 


এ হ্ছলে “ইন্দুরসান্ধীন্দু' -১৬৭১, না ১৭৬১ ১ শ্রীষুস্ত হাঁরালাল রসিকদাস 
কাপাঁড়য়। বিশেষ বিচার সহকারে "সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দক্ষিণাগাঁতক্মে ১৬৭১ 
সংখ্য৷ গ্রহণ কাঁরতে হইবে । 

[ ক্রমশঃ 


৩৯ , ১২গাথা, [যোজনানাং সগুদ্িদ্িষডেকং ভ্রয়ং ] 

৪০ এ, ৩১৩ গাথা, [ পঞ্চাশদে কচতারিংশন্নবঘট, পাশ চচ্ছুন্যং নবসপ্ততিঃ ] 

৪১ প্রবাসী, ২৬্শ ভাগ, *য় থণ্ড, *৭৬ পৃষ্ঠা | 

৪২ এইটি এবং অপর কতিপয় দৃষ্টন্তের দপ্ধান আমি বোশ্বাই নগরীবাসী অধ্যপক হ্রীযুকত 
হীরালাল রসিকর্দাস কাপডিয়ার নিকট পাইয়াছি । তিনি 'শোভনস্তরতি'র এক সংন্ধরণ 
মুদ্রিত করিতেছেন । সম্পূর্ণ গ্রন্থ সাধারণে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার অংশ বিশেষ 
আমাকে দেখিতে দিয়াছিলেন ৷ সে জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম । 


মনে পড়ে 


[ ভগবান মহাবীর ক্রীতদাসী চন্দনবালাকে দাসত্ব হতে মুস্ত করে শ্রমণী সংঘে 
প্রমুখ চ্ছান দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই ঘটনার আড়াই হাজার বছর পরেও কি আমর! 
তাদের সত্য সত্যই বন্ধ মুস্ত করতে পেরোছ ? সেই কথা স্মরণ করে-_ ] 


মনে পড়ে_ 
কৌশান্থীর পথে পথে 
যোদন 'ফারতেছিলে 

[ভক্ষাপান্তন করে 

সোদন আমিও ছিলাম তব পাশে 
ঘরে ঘরে 

আমও ফিরেছি লয়ে 
[ভক্ষাপান্ন করে। 


মনে পড়ে-_ 
মানধাঁয় বেদনায় 
সকরুণ আর্দ তব চোখ, 
মনে পড়ে-- 
প্রদোষের 'বিষ্ন আলোক, 
ছায়াছন্ন বনাস্ত নির্জন, 
বার বার ফিরে আস! 
রিস্তপার, শূনা মন । 


ভিক্ষা পান্ত করে 
' সোঁদিন ফিরেছি ঘরে ঘরে। 


ভিক্ষাপা্ করে 
আজে আম ফিরি প্রস্ 
ঘর হতে ঘরে। 


ভা, ৯৩৮৪ ৯১6১ 


সায়াহের রন্ত রাগে 
সে বেদনা আজে বক্ষে জাগে, 

সকরুণ তব চোখ 
আজে। যেন দোৌখ অপলক, 

কোথা এর শেষ ? 


অনিদেশ 
[ভক্ষাপান্র করে 
আজে আম 'ফাব ঘরে ঘরে। 


সংস্কৃত লীকিক সাহিত্য কয়েকজন জন জেখক ও 
তাহাদের ব্লচন। 
ডাঃ রামজীবন আচাধ 


গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক বর্ধমান মহাবাঁর ভারতভূমিতে জৈনধর্ম প্রবর্তন করেন। 
বাভন্ন সময়ে আবির্ভূত চব্বিশজ্জন তীর্থগ্করের শেষতম হইলেন মহাবীর । জৈনধর্ম 
বিস্তুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে গৈনদর্শনও গাঁড়য়া উঠিতে থাকে । উমাস্বামী, 
শ্রতসাগর, কুন্দকুন্দ, প্রভাচন্দ্র, সমন্তভদ্র প্রভীতর জৈন দার্শানক গ্রন্থ সমুল্লেখ্য। 

জৈনদর্শনগ্রন্থের কথা বাদ দিলেও বহু জৈনলেখক 'বাবধ সময়ে আবিভূত 
হইয়। সংস্কৃত লৌকিক সাহত্যকে পারপুষ্ট কারয়াছেন। শ্রব্যকাব্য, দৃশ্যকাব্য, অলঙ্কার 
শান্ত, উপাখ্যান, চম্প্‌ প্রভীত সাহত্যশাখায় জৈন লেখকবৃন্দের রচনা প্রসৃত 
হইয়। আছে । 

নবম খ্রীষ্টাব্দের রচাঁয়ত। জিনসেন হরিবংশ, আ'দপুরাণ, পার্থাভ্যদয় প্রভাতি 
রচনা করেন । 

দশম খ্রীব্টাব্দের জৈন লেখকগণের মধ্যে সোমদেব, সিদ্ধ, আমতগাতি, ধনপাল 
প্রভীতর নাম সমুল্েখ্য । সোমদেব চালুক্যাধিপাতি আরকেশরীর জেষ্ঠ পুত্রের 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কািয়। যশাশুলক গ্রন্থ রচন। করেন। গ্রন্থটি সংঘ্কৃত চম্পৃশ্রেণীর 
সাহিতোর অন্তভু্ত হইয়াছে । গদ্য-পদ্য উভয়ের দ্বারা বাহিত এই গ্রন্থ জৈনধর্ম ও 
মতবাদ ইত্যাঁদকে উচ্চে তুলিয়া ধারবায় প্রয়াস পাইয়াছে। 'সিদ্ধাঁষ উপামাতভব 
প্রপণকথ। নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । এই গ্রন্থ সংস্কৃত উপাখ্যান সাহত্যের 
মধ্যে পড়ে । আমতগাত দিগস্বর জৈনশাখার এক কাব। সুভাষিতরত্বসন্দোহ ইহার 
সঞ্কলিত গ্রন্থ। সংঘ্কত সংগ্রহমূলক কাব্যে সুভাষিত রহ্রসন্দোহ এক অমূল্য সংযোজন । 
ধনপাল রচিত তিলকমঞ্জরী সংস্কৃত গদ্য কাব্যের অন্তভুন্ত । ধনপাল ধারাধপাতি 
মু্জের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন । নায়িক। তিলকমঞ্জরীর নামে ধনপাল গ্রন্থটির নাম- 
করণ কাঁরয়াছেন। িলকমঞ্জরী ও সমরকেতুর প্রণয়কাহনী এই গ্রন্থের উপনীব্য 
[বিষয় । ধনপাল তিশ্বকমঞ্জরীতে বাণ, ভবভাঁত, রাজশেথর, রুদ্র প্রভীত কাবর উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। 

জৈন লেখকবৃন্দের মধ্যে হেমচন্দ্র বহু গ্রন্থরচাঁর়ত। । ই'হার গুরুর নাম দেবচন্দ্র। 
চালুক্যরাজ জয়াসংহের রাজত্ব সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন। আহমদাবাদের ধন্ধুক 
নামক চ্ছানে ই'হার জন্ম । অন্ভুত প্রাতভার-আধিকারা হেমচন্দ্র সরি তাহার গ্রন্থরাজির 
স্বার৷ সংস্কৃত সাহতাকে পুষ্ট করিয়। গিয়াছেন। 


ভানু, ১৩৮৪ ১৪৩ 


১. কাব্যানুশাসনবৃত্তি-হেমচদ্দ্রের ভারতীয় অলঙ্কার ও নন্দনতত্ব জ্ঞানের 
দিগ্‌দর্শন । ভারতীয় অলঙ্কার ও রসগ্রন্থগীলর মধ্যে হেমচন্দ্রের এই গ্রন্থ সমুজ্জল 
হইয়া থাকবে । 

২. ছন্দোহনুশাসনবৃত্তি_হেমচন্দ্ররাঁচত প্রাকৃতে ছন্দবোচত্রের অপূর্ব গ্রন্থ। 

৩. আঁভধান চিস্তামাণ ও দেশীনামমাল।-_ ভাষ। ও কোবগ্রন্থ ৷ 

৪. অনেকার্থসংগ্রহ, নিঘণ্ট১শৈষ-_ ভাষ। ও কোষগ্রন্থ । 

&. দ্ধ্যাশ্রয় মহাকাব্য--হেমচন্দ্র বিরাঁচিত গ্নেষপ্রধান মহাকাব্যে মহাকাঁব ভাট্ুর 
রাবণবধ মহাকাব্যের রচনাশৈলীর অনুস্তি দৃষ্ট হয় । 

৬. প্রমাণ পরীক্ষা-_ন্যায় বিষয়ক গ্রন্থ । 

৭. পাঁরাঁশষ্ট পব ইতা'দি হেমচন্দড্রের অন্যান্য রচনা | 

সাহিত্যতত্ব, ছন্দ, মহাকাব্য, ভাষা ও কোষগ্রন্থ, দর্শন প্রীতি বিষয়ে হেমচন্দ্র গ্রন্থ 
রচন। কাঁরয়। তাহার তদানীন্তন লেখকসমাজে অসাধারণ প্রাতভার পাঁরচয় দিয়াছেন । 
এই গ্রন্থানচয় পাঠে তাহার 'কাঁলকালসবজ্ঞ' উপাঁধকে যথার্থ বালয়। মনে হয়। 

হেমচন্দ্রের শিষ্যের নাম রামচন্দ্র । তাহার রচিত নাট্গগ্রন্থ নির্ভয়ভীমব্যায়োগ | 
গ্রন্থটি নাট্যশাখার ব্যায়োগশ্রেণীর অস্তুভূন্ত । রামচন্দ্ররচিত নির্ভয়ভীমব্যায়োগ মহাকবি 
ভাসপ্রণীত মধ্যমব্যায়োগ নাট্যকে স্মরণ করাইয়া দেয় ৷ ব্যায়োগ প্রকপ্প নাট্য। জৈন 
কাঁব বিজয় পালের দ্রৌপদী-দবয়ম্বর সংস্কৃত দৃশাকাব্যে এক আভনব যোজন! । 
দাক্ষণাত্যের কাঁব হীন্তমল্লের কাল খীষ্টীয় চয়োদশ শতাব্দী । যশশ্চন্দ্র নামক নাট্যকার 
প্রকরণ শাখার এক নাট্যগ্রন্থ রচন। করেন । তাহার নাম মুদিতকল্যাণ প্রকরণ । প্রকরণ 
দশম অঙ্কের নাট্য গ্রন্থ । 

মলয়সুন্দরীকথ। কথাশ্রেণীর সংস্কৃত সাহত্যে এক উপাদেয় গ্রচ্থ। গ্রন্থকারের পাঁরচয় 
অনুল্লাখত ৷ রাজকুমার মহাবল ও রাজকুমারী মলয়সুন্দরীর প্রেম-প্রণয় এবং পারশেষে 
সন্ন্যাসগ্রহণ ইত্যাদি বাঁণত হইয়াছে । 

ভান্তমূলক গীতিকাব্যে নবম খ্রীষ্টাব্দের জৈন লেখক শোভনের শোভনস্তীত ও একাদশ 
খীষ্টাব্দের বিখ্যাত হেমচন্দ্রের বাঁতরাগান্তান্র সমুল্লেখ স্থাম আঁধকার কাঁরয়। আছে। 

প্রবন্ধ চিন্তামাণ চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দের লেখক মেরুতঙ্গীবরচিত এক মৃল্যবান গ্রন্থ । 
সংস্কৃত উপাখ্যান সাঁহত্যে এই গ্রন্থের এক বিশেষ স্থান আছে । 

কেবল ধর্মাদর্শের মধ্যে নাহতবুদ্ধ না থাকিয়৷ বহু বহু জৈনমনীষী কাব্যসর্জনায় 
আত্ম-নয়োজন কাঁরগনাছিলেন। আমরা তাহাদের কয়েকজনের মান্ কথ। এখানে 
বালিতে চেষ্ট। করিয়াছ। সে কথা৷ আবার বিস্তৃত নয়, সূন্রাকারে নিবদ্ধ হইল। 
ধর্মমতের কথা ন। ধাঁরলেও জৈনলেখকগণের রচনারাজির উদ্ধার, পুনঃ প্রকাশ ও প্রচার 
প্রাচীন ভারতীয় মন্নীষার পরিচায়ন-ন্বরূপে কাজ করিবে। 


বীবভূমে জৈন প্রভাব 
শ্রীঅরূণ চৌধুরী 


বর্তমান বীরভূম মূলতঃ প্রাচীন রাঢভূমির উত্তর ভাগের অন্তর্গত । গঙ্গার দক্ষিণ 
দিক থেকে দামোদরের উত্তর তীর পর্যস্ত ছিল 'উীত্তর লাডম' ব! উত্তর রাঢ়ের এলাকা । 
এর আরেক নাম সুক্গ। বীরভূম প্রাচীন সুন্ধ ভূমির অন্তভূরন্ত। আজ এ জিলার 
এলাকাধীন অঞ্জন নদের তীরে সুন্েশ্বরী দেবীর মৃতি রয়েছে ; রয়েছে তার সুপ্রাচীন 
মন্দির। এ মান্দর ও মৃতির দ্বারা সুন্ষের সাথে বারভূমের সংস্রব সুপ্রমাণিত বল। 
যায়। বাংলার সর্তই আর্ সংস্কাত এবং প্রাকৃআর্য সংগ্কাত ধারার মিলন মিশ্রণ ব৷ 
সমন্বয় ঘটেছে । এই মিলন মিশ্রণ বা সমন্বয়ের একটি অন্যতম পাঁঠম্থান বর্তমান 
বীরভূম জিল৷ । আজও এর জন-সমাজে এবং জন সংস্কাতর বাভন্ন দিকে এ সমহ্থয়ের 
সন্ধান মিলবে । এ জিলার পৃজা-পারবণ, জনগণের ধ্যান-ধারণা, আচার-বিচার, ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদিতেই এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। অবশ্য বহুদকের বিবরণ এখনও সংগৃহীত 
হয়ান। তা সময় ও সুদীঘ পারশ্রম সাপেক্ষ । তা যাঁদ কখনও হয়, তবে এঁ সমান্বত 
রূপের এক পূর্ণাঙ্গ চিত্রাঙ্কন সম্ভবপর হতে পারে ! সেই অপূর্ণতার কথা স্মরণ রেখেও 
আজও যাদ এ 'জিলার জন জীবনের দিকে অনুসান্ষংসুর দৃষ্ট নিয়ে তাকানো যায়, 
সামান্য খেশাজ খবরও নেওয়া যায়, এ জিলার বহু মন্দির, কিংবা মাঠে ঘাটে পুকুর 
পাড়ে পড়ে থাক৷ প্রাচীন মূতির অথবা এ জিলার জনপদ, পুকুর, পারত্যন্ত ভিটার 
কিয়দংশের বিষয়ে অনুসন্ধান কর৷ যায়, তাহলেও বহু তথ্য উদ্ঘাটিত হবে। এ সব 
তথ্যাঁদ পূর্ণাঙ্গ বাঙালীর ইতিহাস রচনার জন্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ মালমসলাও সরবয়াহ 
করতে পারবে । 

এ জিলার জন সংস্কৃতিতে নিষাদ বা দাস-দস্যুদের সংস্কাতির প্রভাব অসামান্য । 
এ জিলার জন সংখ্যার বপুল অংশ হাড়, ডোম, মাল, বাগ্‌দী, কেওট, বাটীড়, ভল্লা, 
লেট, রাজোয়ার, খয়রা, ঢেকর প্রভাতি । এরা সকলেই যে প্রাচীন নিষাদ জাতির 
বংশধর ব৷ তাদের সংস্কাতর ধারক-বাহক, এটাও সুপ্রমাণিত। এ নিষাদ সংদ্কাতর 
সাথেই পরবর্তাকালে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ব৷ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের দ্বারা নান জাতীয় 
ধ্যানধারণার সংমশ্রণ ঘটেছে । একে অপরের কাছ থেকে নিয়েছে এবং 
সে ভাষেই এক 'মীশ্রত রূপ খাড়া রয়েছে । 'নিষাদের পূজিত মনসা, ধর্ম ঠাকুর, 
চত্তী প্রভাতিও আজ উন্চবর্ণে হিন্দু সমাজে পূজা পায় । আবার আর্য সংস্কৃতির ধারক 
এ সব ধর্মমতকেও নিষাদ সংস্কাতর উত্তর সাধকের মেনে নিয়ে আপোষ করেছে । 


ভাদু, ১৩৮৪ ৯৪৫ 


এই আপোষ, মিলন মিশ্রণের চুলচেরা বিচার সর্বক্ষেত্রে করা না গেলেও সামান্য 
'বশ্লেষণেই বহু উপাদান যে খু'জে পাওয়া যাবে, একথাও বলা চলে । 

বাঁরভূম প্রাচীন রাঢ়ভামির উত্তর ভাগেকস অন্তর্গত, একথা আগে উল্লেখ করেছি । 
রাঢভমিতে জৈন ধর্ম প্রচারার্থে মহাবীর বা বধমান সাশষ্যে এসোঁছিলেন, একথা 
আয়ারাঙ্গ বা আচারাঙ্গ সূত্রে উল্লেখিত । ধর্ম প্রচারক মহাবীরকে রাঢবাসী বাধা 
[দিয়েছিল | তাদের বিরুদ্ধে ঢু? 'ছু' শব্দ করে কুকুর লোৌলয়ে দিয়োছিল । রাঢ়ভূমিতে 
(বজ্জ্রভীমি ও সুক্ধ ভূমি) ধর্মপ্রচারে প্রবল বাধা পেলেও 'তান সুদীর্ঘ বারে৷ বছর 
এখানে ছিলেন । এখানে যে জৈন ধর্ম প্রচারিতও হয়েছিল, বাঁরভূম বাকুড়া প্রভীতি 
স্থানে প্রাপ্ত €জন মৃতিগুল তার অন্যতম সাক্ষ্য । তাছাড়া, বর্ধমান নামকরণের সাথে 
অনেকে মহাবীর বা বর্ধমানের সংস্রবের কথা বলেন । জৈন আচাষ ভদ্রবাহুর শিষ্য 
গোদাস যে 'গোদাস-গণ' প্রাতষ্ঠ। করেন তা কালক্রমে চার শাখায় 'বিভন্ত হয়, 
তাম্রালপ্তিক, কোটবর্ষাঁয়, পুগুবর্ধনীয় প্রভাতি তন্মধ্যে অন্যতম । সবগুঁলই 
বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদ | তাম্রীলপ্ত দাঁক্ষিণ বঙ্গের এলাকা, কোটিবর্ষ ও পুগু-বর্ধন 
উত্তর বঙ্গের এলাকা । আরেকাঁট শাখার নাম খব্বাঁডয়া৷ । সেটিও কোন চ্ছানের 
(জনপদের ) নাম হওয়াই শ্বাভাবক এবং এ জনপদ রাঢ়ভামির কোথাও অবাস্থিত 
হবে বলেও এীতহাঁসকের। মনে করেন । খব্বাঁডয়া কি বর্তমান বীরভূমের খড়বোনা ? 
খড়বোনার সরাক নামক সম্প্রদায় অতীতে জৈন ধর্মাবলম্বী শ্রাবক ব৷ গৃহস্থ জৈন ছিল 
বলেই মনে হয়। 

বসম্ত 'বলাস গ্রন্থের দশম সর্গে দেখা যায়, চালুক্য রাজ বীরবধলের মন্ত্রী বান্তুপাল 
( ১২১৯-১২৩৩ খুঃ অব্দ ) যখন একবার জৈনতীর্থ পরিক্রমায় বের হন, তখন তার 
সাথে গিয়ে ছিলেন লাট, গোৌঁড, মরু, ধারা, এবং বঙ্গের সংঘপাঁতি গণ । এই লাট 
'রাঢ-এর অপন্রংশ হওয়াই ম্বাভাঁবক, তাহলে তেরো শতকেও রাঢ়ে জৈন সংঘ ছিল, 
এ অনুমান কর চলে । অবশ্য রাড়ে জৈন বহারের কোন নিদর্শন এখনও অনাবন্কৃত । 
একমান্র পৌগুুবর্ধনের জৈন বিহার বাংলদেশে জৈন [বিহারের নিঃসন্দিগ্ধ নিদর্শন । 
তেরো শতকে রাটে জৈন সংঘ থাকলে, বারভুমেও তখন জৈন প্রভাব থাক৷ অসম্ভব 
নয়। কারণ বীরভূম রাঢ়ের অন্যতম বিভাগ । 

বীরভূমে জৈন ধর্মমত যে চালু হয়োছিল, পূর্ববতাঁ আলোচন৷ থেকে তা ধরা পড়ে। 
এ জিলায় জৈন ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতেরই সাক্ষ্যবাহী মৃতি পাওয়া গিয়েছে। প্রসঙ্গতঃ 
হল! যায় জৈন ধর্মমতের তুলনায় বৌদ্ধ প্রভাবের নিদর্শন সমাঁধক । সামাগ্রকভাবেই 
বাংল৷ দেশের এই চিন্ন। এ জিলায় প্রাপ্ত বৌদ্ধ মৃঁতির সংখ্যা অনেক । জলার 
বহু মান্দিরে, নানা চ্ছানে প্রাপ্ত মৃতিতে, আচারে আচরণে, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও 
পৃজাপার্ধণে এমন কি নয়নারীর নামে পর্যস্ত বৌদ্ধ প্রভাবের নাঁজর পাওয়া যায়। 


১৪৬ ভ্রমণ 


সমাজের নিম্নকোটির নিষাদ সং্কৃতির ধারক বাহক বাউড়ি ও মাল সম্প্রদায়ের মধ্যে 
আজও 'শ্রীমতাঁ”, "্বারবাসিনী, প্রভৃতি প্রাচীন নাম খুজে পাওয়া যায়। এ জিলায় 
জৈন ধর্মমত খুববেশী প্রভাব বিস্তার করতে পেয়েছিল 'কিন৷ তা বল। দুরৃহ । বিশেষতঃ 
জৈন ধর্মমত হিন্দুধর্মের মধ্যে আতি সহজেই আত্মাবলুপ্তি ঘঁটয়েছিল। একারণে 
অতীতে ধর্মমতের প্রভাব প্রাতপান্ত কতখানি ছিল ত৷ নিরূপণ করা সুকঠিন। তবু, 
এ ধর্মমতের প্রচার ও প্রসার যে এই জিলায় হয়োছল, তার প্রমাণোপযোগী মালমসলা 
দুষ্প্রাপ্য নয় । 

এ 'জিলার বহু হ্থানেই প্রাচীন জৈন, বৌদ্ধ, শৈব, তান্ত্রক বা বিষুমূতি পাওয়া 
গিয়েছে । আগেই বলোছ, তার মধ্যে কিছু সংখ্যক জৈন মৃতিও আছে। খাষভনাথ 
ব। আঁদনাথ, নোমনাথ, পার্খনাথ প্রভৃতির মুতিই সাধারণতঃ পাওয়া গিয়েছে। 
এখনও মল্লারপুর গ্রামের উপাস্তাস্থত মল্লেম্বর শিব (সিদ্ধনাথ ) মান্দরের প্রাঙ্গণে 
একাট প্রাচীন পুরুষ মৃতি দেখা ষায়। ওই পুরুষ মুতিট দুই হাত উত্তানভাবে 
জানুদ্ধয়ের উপরে ন্যস্ত রেখে স্বাস্তকাসনে উপাঁবষ্ট । পাদপাঁঠে দুইটি কুকুর অপ্প কিছুদিন 
পূর্বে পর্যস্ত দেখা গিয়েছে । সম্প্রাত কুকুরদ্বয় অপহৃত হয়েছে । এ মৃতিটি কোন 
জৈন তীর্থংকরের বলেই অনুমিত হয়। মহাবীর বা বর্ধমান রাট়ে ধর্মপ্রচারে এসে 
কুকুরের উপদ্রবে আম্ছর হয়েছিলেন । উীল্লাখত কুকুর দ্বয় তারই দ্যোতক হওয়াও 
অসম্ভব নয় । তাছাড়া এ মান্দরের শিবকেও 'সিদ্ধনাথ বল৷ হয়, যাঁদও তার আলাদ। 
মৃতি আছে। জৈন ধর্মাবলম্বীরা পালযুগের পরে হিন্দু সমাজের মধ্যে যখন ক্রমাবলীন 
হয়ে যায়, তখন সিদ্ধ, কাপালক, অবধত প্রভৃতি উলঙ্গ সম্প্রদায়ের মাঝেই তারা লীন 
হয়, সেক্ষেত্রে সিদ্ধনাথ নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ নয় কি? 

বারভূমের একান্ত সান্নিকটবতাঁ নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথের কাছে তাতি 
[বিরল গ্রাম অবাস্থিত। তারই পাশে আরেকটি গ্রামের নাম জিনাঁদঘী । তাত বিরল 
ও জিনদিঘাঁর মাঝামাঝি যায়গায় সুব্হৎ জিনাদঘা নামক 'দিঘাঁ অবাশ্থিত। এজন্যই 
গ্রামের নাম জিনাদঘা । এখন 'জনাঁদঘীর আঁধকাংশ অধিবাসী মুসলমান । এ গ্রামে 
অনেক প্রাচীন মৃতি পাওয়া গিয়েছে । তবে তা ভাঙা-চোরা। । এই জিনাদঘী নাম 
জৈন সংস্রবের কথা উল্লেখ করেছেন বীরভূম বিবরণের রচাঁয়তা শ্রীহরেকফ মুখোপাধ্যায় । 
মনে হয় এই সংম্রবও নিতান্ত কষ্ট-কপ্পনা নয়। এর মধ্যে এরীতহাসক যাথার্থ্য 
থাকাই স্বাভাবক । 

এর আগে রামপুর হাটের সান্মিকটচ্ছ খড়বোনার কথা বলেছি । খড়বোনাকে 
গোদাসগণের অন্যতম খব্বাডয়া শাখার সাথে সংযুস্ত করার কথ। ভাব। যেতে পারে । 
এথানে 'সরাক' নামক এক সম্প্রদায় আছে, তারা নিরামীষ আহারী । মাছমাংস কিছু 
খায় না। এমন ?ক শিশুরাও নয় । এদের উপাধি হল দত্ত, রাঁক্ষত, প্রামানিক, সিংহ, 
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দাস প্রভাতি । এই সরাক শব্দ শ্রাবক থেকে আসা অসগ্তব কি? জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 
আভধানেও সংস্কৃতি শ্রাবক' শব্দ থেকেই শরাক ব৷ সরাক শব্দেব উৎপাত্ত বল। হয়েছে । 
জৈনধর্মে শ্রমণ (সন্যাশী) ছাড়াও গৃহীদের ঠাই ছিল। এই গৃহীরাই হল 
শ্রাক । নরনারী উভয়েই শ্রাবক ব৷ শ্রাবক। হতে পারত । জৈন সংঘে এই গৃহীদের 
ঠশই দেওয়। মহাবীরের একাঁটি বিশেষ অবদান । এর ফলে জৈন ধর স্থায়িত্ব ও 
প্রাতষ্ঠ। বাড়ে । মনে হয়, খড়বোনার এই সরাকের। সেই গৃহী জৈন শ্রাবকদেরই উত্তর- 
পুরুষ । গোঁতমখাষ, অধুধাষ, অনস্তধাষ, কাশ্যপ, আদিদেব-_-সরাকদের এই হল 
গোন্ধ বিভাগ । স্মরণীয় যে মহাবাঁর সমস্ত শ্রমণ সংঘকে এগারোজন গণধর বা সংঘ- 
নারক মধ্যে ভাগ করে দেন। এই গণধরদের প্রধান ছিলেন ইন্দ্রভীতি গৌতম নামক 
ব্রাহ্মণ তনয় । মহাবীরের মৃত্যুর পর গণধর ইন্দ্রভূতি গৌতম বারে বংসর সংঘ নায়কত্ব 
করেন। নগেন্দ্রনাথ বসু সরাক সম্প্রদায়কে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষব সম্প্রদায়ের মিলনের 
ফল মনে করেছেন । [ বাঁরভূম বিবরণ, ২য় খণ্ডের ভূমিক। ] পরবততীকালে সংমশ্রণ 
ঘট। ব৷ সমান্থত রূপের স্বাষ্ট হওয়। অসপ্ভব নয়। তবে মূলতঃ যে এর৷ জৈন শ্রাবকদেরই 
বংশধর এটাই বথার্থ বলে মনে হয়। হিন্দুধর্মের আওতায় আসার পরেও এদের 
অতীতকে সরাক নামের মাধামে সুচাহৃত করে রাখ হয়েছে। 

বাংলাদেশে পালরাজাদের আমলের পর থেকেই দিগন্বর বা নিগ্র্থুরা ক্রমশঃ 
নিজেদের স্বাতন্ত্য হারাতে থাকে এবং [হন্দু সমাজের সাথে মিশতে থাকে । পরবর্তাঁ- 
কালে হিন্দু সমাজের অস্তভুর্ত সিদ্ধ, কাপালিক, অবধৃত প্রভাতি উলঙ্গ ধর্ম সম্প্রদায়- 
ভুন্ত হয় তারা। বারভূমে এ সব উলঙ্গ ধম ,ম্প্রদায়ের'কোন চিহ অবশ্য আজ সুস্পষ্ট 
ভাবে খুজে পাওয়৷ যাবে না। তবে বর্তমান তারাপাঠ, বক্রেশ্বর, কঙ্কালীতলা, 
অটুহাসফুল্লরা, ললাটেম্বরী প্রভাতি চ্ছানগুলি যে অতীতে নান জাতীয় তান্তিক, সিদ্ধ 
কাপালিক ও অবধৃত প্রভৃতির আন্ডা ছিল এটা এরীতহাসিক ঘটন।। পণ্টাশ বছর 
আগেও তারাপাঁঠ ব। বক্রেশ্বরে উলঙ্গ সন্ন্যাসীদের কাউকে কাউকে দেখ। গিয়েছে । 
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কোহিণেয় 
[ একাঙ্কিক। ) 
প্রথম দৃশ্য 

[ রাজগূহ | মধ্য রান্ি। নির্জন রাজপথ ] 
[দূর হতে] চোর! চোর! চোর! 
[ একজন নাগারক ঘর হতে বেরিয়ে আসছে ] 
রাজগৃহে ত এখন ওই একটা শব্দই শোন৷ যায় চোর, চোর, চোর। 
সারাদিন হাড়ভাঙ। খাটুনি । আর রানে চোখের পাত৷ এক করবার 
উপায় নেই। কি [বিপদেই না পড়া গেছে । 
[ আর একজন নাগাঁরক ঘর হতে বোরয়ে আসছে] 
আরে! তুমিও ঘর হতে বেরিয়ে এলে ? 
নাবোরয়ে কিকার বল? এ শব্দ শুনতে পাচ্ছ না? মহারাজ 
শ্রোণকের রাজধানীতে এ 'কি ধরণের উৎপাত । প্রাত রানে নাগারকদের 
ধন লুট হয়ে যায় অথচ তার প্রাতকার নেই। 
প্রাতিকার নেই তা নয়। কিন্তু. 
কিন্তু আবার 'কি? 
কিন্তু আজ পর্যস্ত চোরকে কেউ দেখেও তো নি। সোঁদন আমার 
কাকাতে। ভায়ের বাড়ীতে হুরী হল । আমার কাক৷ বাড়ীতেই ছিলেন । 
আশ্চর্য | দরজ। আপন। হতেই খুলে গেল আর জিনিষ পনর আপন। 
আর্পনি বেরুতে লাগল । 
বেরুতে লাগল 2? আপনা আপনি ? 
সেইত কথা ! কেবল বেরুতেই লাগল ত৷ নয়। আকাশের দিকে 
উঠতে লাগল । 
তুমি তামস। করছ। 
তামস। ! আম একেবারে যা সাঁত্যি তাই বলাঁছ। যাকে জিগ্োস 
করো৷-_গাথাপাঁত চুলনীপিতা, আধ খন্দক, গৃহপাঁতি ধন্য--সকলে 
এই কথাই বলবে । 
মনে হচ্ছে সবট। যেন 'বাচন্র, বিস্ময়কর | 
এতে বিস্ময়ের কী আছে । চোর কেবল ধূর্তই নয়, সে আকাশ- 
গামিনী ও অদৃশ্যকারিনী বিদ্যায় পাপ্নংগত । 


তার: ১৩৮৪ ৯৪৯ 


[ ইতিমধ্যে দু'জন আরক্ষক আসছে ] 

১ম আরক্ষক £ তোমরা কে ? 

৯ম নাগারক £ আমরা নাগরিক । 

১ম আরক্ষক£ নাগারক £ এত রাতে ঘরের বাইরে কেন ? 

১ম নাগাঁরক £ এই হাওয়। খাঁচ্ছ। তাই। 

১ম আরক্ষক £ হাওয়া 2 চলে। ঠা ঠাওড। ম্মশানের হাওয়। খাইয়ে দি-মৃত্যুর মতো 
শীতল । 
[ ওদের বাধবার উপক্লম করছে ] 

১ম নাগারক £ আরে তোমরাত রাগ করলে ? 

১ম আরক্ষক£ রাগ? নানা রাগ করব কেন? তবে নগরপালের হুকুম রাতে 
রাজপথে যাকেই দেখবে তাকে ধরে নিয়ে আসবে। 

১ম নাগারক £ কিন্তু তুমি তো আমাদের চেন। আমরা নাগারক ! 

১ম আরক্ষক £ না ন আমর। কাউকেই চিনি না। 
[ হাত মধ্যে আরে৷ দুশতন জন লোক ছুটতে ছুটতে আসছে ] 

১ম আগন্তুক £ [হাঁপাতে হখপাতে ] আরে ভাই তোমরা কি কাউকে এঁদকে যেতে 
দেখেছ? 

১ম নাগারক ঃ আওয়াজ শুনে আম ঘর থেকে বোঁরয়ে এসেছিলাম । কিন্তু কাউকে 
দোঁখ নি। 

১ম আগন্তুক £ তবে চোর কোন দিকে গেল ? 

১ম নাগরিক £ যোদক হতে এসোৌছিল, সেই দিকেই চলে গেছে । 

১ম আগস্তুক£ঃ তবে আম কি করি! আঁমত মারা গেলাম--আমার সবন্ব নিয়ে 
গেল। [ কাদতে আরম্ত করল ] 

১ম নাগারক £ আরে তুমি কাদতে আরপ্ত করলে? কেঁদনা। কেদেকিহবে? 
[ আরক্ষকদের 'দিকে চেয়ে ] তোমর৷ হণ করে দাঁড়য়ে কি দেখছ ? 
চোর কোন দিকে গেল দেখ । রঃ 

আরক্ষকদ্বয় ঃ [ হকচাঁকয়ে ] দেখছি দেখছি-..কিস্তু.. আরক্ষকের৷ সরে পড়ছে ] 

১ম আগন্তুক£ কাদতে কাদতে ] আমার সবনাশ হয়ে গেল। আম এখন কি 
কার? 

১ম নাগরিক £ [সান্নার ভঙ্গীতে] আর কেদে কীহবেভাই। যাযাবার ছিল 

তা গেছে। তা আর 'ফিরবেনা। তুমি নগরপালকে গিয়ে খবর 
দাও । 


১ম আগন্তুক £ তুম ঠিক বলছ। 'কন্তু তুমি-_তুমি যাঁদ আমার পারাশ্থাতিতে পড়তে 


১৫০ শ্রমণ 


তবে তুমিও কাদতে । দুঙ্গন আগে এক সার্থবাহ এক বহুমূল্য ররর 
আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। সেই রত্রও অদৃশ্য হয়ে গেছে। 
এখন আম ক কার? 

১ম নাগারক £ অদৃশ্য হয়ে গেছে £ 

১ম আগন্তুক £ হঠ তাই। না তাল৷ ভাঙলে, না সিদ দিল। ঘরের দরজা খুলে 
আম একটু বেরিয়ে ছিলাম । তার মধ্যে অদৃশ্য! কেউ বিশ্বাস 
করবে না যে সুরী হয়ে গেছে । সবাই বলবে আমি সেটা মেরে 
দিয়েছি । এখন আম কি কার? আম মারা গেলাম । আমার 
সবনাশ হয়ে গেল । 

২য় নাগাঁরক $ সাত্য যাঁদ বলতে হয় তবে রাজগৃহে আর থাকাই যাবে না দেখাছ। 
আম সুরাভপুর চলে যাব কিন। তাই ভাবাছ। 

২য় আগন্তুক 5 আমরাও সেকথাই ভাবাছ। 

১ম নাগারক £ কিন্তু তার আগে রাজার কাছে গিয়ে সমস্ত বিষয়টা 'নবেদন করলে হয়না ? 

সকলে একসঙ্গে £ হণ হণ তুমি ঠিক বলছ। একদম ঠিক । 
১ম নগাঁরক £ তবে চল কাল সকালে আমর৷ সকলে রাজার কাছে যাই ) 
'দ্বতীয় দৃশ্য 

[শ্রোণকের রাজসভা । সময় প্রভাত। সভাসদ পরিবৃত শ্রোণক 
বসে রয়েছেন । মন্ত্রী অভয়কুমারও সেখানে উপাশ্ছিত। নাগারকের৷ 
রাজার সম্মুখে দাঁড়য়ে ] 

১ম নাগারক £ মহারাজ, আপনার সুশাসনে এতাঁদন আমরা সুখে ছিলাম ৷ কিন্তু 
এখন আর ত৷ থাক! যাচ্ছে না 

শ্রোণকে £ কেন? কিহয়েছে? 

১ম নাগাঁরক £ মহারাজ, আমাদের সবন্ব লুট হয়ে যাচ্ছে ? 

শ্রোণকে £ লুট হয়েযাচ্ছে? কেলুট করছে? 

১ম নাগারক £ এক চোর । 

শ্রোেণকে £ চোর? কিনামতার? 

১ম নাগারক £ শুনেছি তার নাম রোহণেয় । লৌহখুরের সে ছেলে । 

শ্রোণকে ঃ নগরপালকে তোমরা জানাওাঁন? কি করছে সে? সে তাকে 

_.. ধরছে না কেন? 

১ম নাগরিক £ জানিয়েছি মহারাজ | কিন্তু তাকে ধর৷ যাচ্ছেন৷ । 

শ্রোণকে £ঃ [অভয়কুমারের দিকে চেয়ে] নগরপালকে ডাক দাও। আম 
দেখাছ 'কি ব্যাপার । 


ভাদ্র, ১৩৮৪ 


শ্রোণক ঃ 


নগরপাল £ 
শ্রোণিক ঃ 


শগরপাল ৪ 


১ম নাগরিক £ 


শোণক ঃ 
অভগ্নকুমার £ 


নাগারকের৷ £ 


১৫১ 


[ অভয়কুমার নগরপালকে খবর 'দিচ্ছেন। নগরপাল এসে শ্রোণককে 
আভবাদন করে আদেশের প্রতীক্ষা করছে ] 

এ নাগাঁরকের। কি বলছেন শূনেছ । রোহিণেয় যখন এদের ধনসম্পান্ত 
লুট করছে তখন তুমি আরামে ঘুমিয়ে রয়েছ । এতাদিনেও তাকে 
ধর গেল না কেন? আমার ত তোমারো৷ ওপর সন্দেহ হচ্ছে। 
গোপনে গোপনে তার সঙ্গে যোগ সাজস নেই ত? 

ন। মহারাজ, সে রকম নয় । 

সেরকম নয় ত কি রকম ? চোর ছুরী করছে আর তুমি তাকে ধরতেই 
পারছ না। 

মহারাজ, সাঁত্য ত এই যে আম তাকে ধরবার সমস্ত রকম প্রয়াহ 
করেছি। কিন্তু তাতে সফলকাম হইনি । যাঁদ আপাঁন আমায় দণ্ড 
[দিতে চান ত শ্ৃচ্ছন্দে দিতে পারেন । 'কন্তু একথা না বলে আম 
পারব ন৷ যে চোর ভয়ানক ধূর্ত । তার ধূর্ততার সামনে আমার সমস্ত 
বুঁদ্ধ-চাতুর্য ও শান্ত পরাজিত হয়েছে । দিন নেই রাত নেই, খাওয়া 
নেই দাওয়। নেই, আম সমস্তক্ষণ তার সন্ধানেই ঘুরে বেড়াচ্ছি। 
নগরের এমন কোন জায়গা নেই য। আম দেখিনি, পাহাড়ের এমন 
কোনে গুহা নেই যেখানে তার অনুসন্ধান করিনি, কিন্তু তাকে আজো 
ধরতে পারলাম না। ন৷ জান তার কাছে এমন ক বিদ্যা রয়েছে 
যাতে নিমেষে সে অদৃশ্য হয়ে যায় । 

নগরপাল ঠিকই বলছেন মহারাজ । চোর দেখা যায় না। কেউ বলে 
সে আকাশগামিনী বিদ্যার আঁধকারী ত কেউ বলে অদৃশ্যকারনী 
[বদ্যার । 

[ অভয়কুমারের দিকে তাঁকয়ে ] এখন কি করা উচিত অভয় 2 

আজ হতে চোর ধরবার ভার আমিই নিলাম মহারাজ । আপনি 
নগরপালকে ক্ষম। করুন। আশা করাছ সাত দিনের মধ্যেই আপনার 
সামনে চোরকে এনে উপাস্থত করব । 

[ সমস্বরে ] জয় মন্ত্রীবউর অভয়কুমারের জয়! জয় মহারাজ শ্রোণকের 


জয়! 
[ ক্মশঃ 


অপুরুণীষ্ ক্ষাতি 


প্রাচীন সাহত্যের ক্ষেত্রে পাঠ-নির্ণয়, অনুবাদ, টীকা-টিপ্সনীর মত বঙ্গকিরণের 
কাজও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ । যারা গবেষণার কাজে 'নিযুস্ত তাদের পক্ষে এ 
ধরণের কাজের উপযোগিতা অনেক বেশী । মনে করুন কেউ হয়ত 'লেশ্যা+ [নিয়ে কাজ 
করতে চান। জন, বৌদ্ধ ব৷ ব্রান্মণ্য সাহিত্যে এই লেশ্যা শব্দ কোথায় কখন কি অর্থে 
প্রযুন্ত হয়েছে এ যদ তাকে সমস্ত জৈন, বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য সাহিত্য ঘে*টে বার করতে হয় 
তবে তা ম্বভাবতঃই একজনের বা এক জীবনের কাজ থাকে না। কিন্তু 'লেশ্য।, 
সম্বন্ধীয় বগাকৃত যাদ কোন কোষ থাকে তবে সে কাজ কত সহজেই ন৷ হয়ে যায় । জৈন 
আগম সাহিত্যের এক হাজার বাছ৷ বাছ৷ শব্দের ওপর এই ধরণের বগাকিরণের কাজের 
পাঁরকপ্পন। গ্রহণ করেছিলেন আজ হতে পনের বছর আগে ন্বর্গায় মোহনলাল বাঠিয়। 
এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও 'তানি যে একনিষ্ঠ ভাবে এ কাজে ব্রতী হয়ে ছিলেন 
তার তুলন। নেই। তারই পাঁরণাম স্বরূপ আমরা তার কাছ হতে পেয়েছি 'লেশয। 
কোষ' ও শক্লয়া কোষ" কয়েক বছরের সাধনার পাঁরণাম। তারপর তিনি আরে 
ছট কোষের কাজে হাত দিয়ে ছিলেন। যেমন--(১) পুদৃগল কোষ-_ভাগ ১ 
( ১৮ ফর্ম। ছাপ। হয়েছে ), (২) সংযুক্ত লেশ্যা কোষ ( ৮ ফম্ম। ছাপা হয়েছে ), (৩) যোগ 
কোষ, (৪) ধ্যান কোষ, ৫) পুদগল পাঁরণাম কোষ ও (৬) পাঁরভাষা কোষ । ভগবান 
মহাবীরের জীবন সম্পার্কত কোষও 'তিনি গত বছর হতে লিখতে আরগ্ত করোছলেন 
কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু এসে তাকে আমাদের মধ্য হতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। 

বাঠিয়াজীর মৃত্যু তাই ঠজন বাগ্ময়ের অপ্রণীয় ক্ষাত। সেক্ষতি সহজে পূর্ণ 
হবার নয়। তবু আশার কথা এই যে তার অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন 
ঠার শিষ্য ও সহযোগী শ্রীপ্রীাদ চোরোঁড়গ়া, ন্যায় তীর্থ । তাকে কেবল উতসাহত 
করাই নয়, আর্থক সহযোগ দানে অন্ধমুদ্রিত গ্রন্থের প্রকাশন ও নৃতন নৃতন গ্রন্থ রচনার 
কাজকে অগ্রসর করার দাঁয়ত্ব এখন সমগ্র জেন সমাজের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্টেরও । আমরা 
এঁদকে সকলের দৃঁষ্ট আকর্ষণ করি। 


জৈনদর্শনে স্যাদবাদ 
হরিমোহন ভট্টাচার্য 


প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ও বিজ্ঞান ভাওারের পরিপ্রণ কণ্পে যে ষে সম্প্রদায় 
তাহাদের আপন আপন স্বাধীন চিন্তার ফলস্বরূপ বহুমূল্য রত্বরাজ প্রদান কারিয়া 
গিয়াছেন, জৈনগণ তাহাদের অন্যতম ৷ কাব্য, ব্যাকরণ, ছন্দঃ শাস্ত্র, দর্শনশাস্্ এবং 
অন্যান্য বহু বিষয়ে জৈনাচার্যগণ বহুগ্রন্থ রচনা করিয়। গিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্কশাস্ত্ে 
ব। প্রমাণশাস্ত্রে তাহারা যে স্বতন্ত্র চিন্তাধারার সৃষ্ট কাঁরয়। গিয়াছেন, তাহা সবাপেক্ষ। 
মূল্যবান। এই চিস্তাধারার নাম “স্যাদৃবাদ' । জন সম্প্রদায় প্রধানতঃ দুই শাখায় 
[বভন্ত--দগস্বর ও শ্রেতাম্বর। এই দুই প্রধান শাখা আবার বহু প্রশাখায় বিভন্ত । 
এইরূপ একটা প্রশাখার নাম গচ্ছ । শুন। যায়, প্রায় এরুপ ৮৪টা গচ্ছ উদ্ভূত হইয়াঁছল। 
যাহা হউক, এই 'দগম্থর ও শ্বেতাম্বর শাখার মধ্যে সামাজিক, নোতিক ও ধর্মজীবনে 
কোন কোন বিষয়ে মতদ্ধেধ থাকিলেও দার্শীনক মতবাদে সম্পৃ্ণ এক্য আছে। 

এক্ষণে দেখা যাউক, যে স্বতন্ত্র 'চস্তার ধারা স্যাদৃবাদের সৃষ্টি কারয়াছিল, 
তাহার উগ্তবের কারণ কি ? ভারতীয় দর্শনের প্রকৃতি পধালোচন। কাঁরলে দেখ! যায় 
যে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বোৌদক আর অবশিষ্টগুল অবোদক। এইর্‌পে 
বোদক ও অবৈদিক, এই দুইভাগে বিভন্ত কর ভিন্ন আরও অন্যান্য উপায়ে ভারতীয় 
দর্শনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়; যেমন আস্তক ও নাস্তিক, সেশ্বর ও নিরীশ্বর ; 
কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে শেষোল্ত বিভাগগুলির কোন বিশেষ উপযোগিত৷ নাই 
বৌদ্ধ, জৈন ও চাবাক দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, সুতরাং উহার৷ অবোদক, 
অবাঁশষ্টগুলিতে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং উহারা বোদিক। বোদিক 
দর্শনগূলিকে আবার দুইভাগে বিভন্ত কর৷ যায়, যথা-- শ্রুতি প্রধান ও যুক্তিপ্রধান । 
পূর্ব ও উত্তর মীমাংস1-_-এই দুইটা দর্শন শ্রাত প্রধান । কারণ শ্রুতবাক্ই ইহাদের 
প্রধান প্রমাণ । যাঁদও যুক্তি তর্ক প্রযুস্ত হইয়৷ থাকে; তথাপি সে যুক্তি তের প্রয়োগ 
কেবল শ্ুত্যর্থ উপপন্ন কারবার জন্য, কোন বিষয়ের অঙ্গীকার ব৷ প্রত্যাখ্যান কারবার 
জন্য নহে । ন্যায়-বৈশোষকাদ অবাঁশষ্ট দর্শনগাীল যুন্ত প্রধান, অর্থাং এ সকলে 
প্রধানতঃ যুন্তবলেই স্বমত সংস্থাপন ও পরমত খণ্ডন কর৷ হইয়াছে । যুন্তিই তাহাদের 
মূলাভাম্ত । এ সকল দার্শানকের৷ খুন্তর সাহায্যে ম্বমতাঁবসংবাদী শ্রুতিবাক্যের 
অর্থাস্তর কারতেও কুষ্টিত হন নাই । মোট কথা, যে দর্শন যতটা পাঁরমাণে যুস্তর 
উপর 'নর্ভর কাঁরতে সাহস পাইয্নাছে, তাহা৷ ততটা পাঁরমাণে শ্রীতর 'নিগড় 'বাছন্ন 
কাঁরতে সমর্থ হইয়াছে । 


১৫৪ ৃ শ্রমণ 


অতএব বেশ বুঝা যায় যে, যে দর্শনগযীল অবৈদিক, তাহাদের বস্তুগত্য। একমান্ন 
অবলম্বন যুন্ত-তর্ক।১ কারণ, তাহারাত বেদের নিকট পৃষ্ঠপোষণের প্রত্যাশ। রাখে না, 
কেবলমান্র যুন্ততর্কের উপর নির্ভর করিয়াই আপনাদের দ্বতন্ত্র আস্তত্ব বজায় রাখবার 
চেষ্টা করে। এই জন্যই দেখা যায় যে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে যুন্ত তর্কই একমান্ত 
অবলস্বন-এই জন্যই তাহাদের মতবাদগুলি একটা প্রবল সাধারণ জ্ঞানের উপর 
প্রাতিষ্ঠত--এই জন্যই তাহারা যাহ। প্রতীতি অথবা অনুমানাঁসদ্ধ, তদাতরিস্ত কোন 
পদার্থেরই আস্তত্ব বা কার্যকারত৷ স্বীকার করেন না, বা কাঁরতে প্রস্তুত নহেন। এইরূপ 
যুন্ত-তক সহকৃত প্রবল সাধারণজ্ঞান বৌদ্ধ ও জৈন-উভয় চিন্তাধারাকেই অনুপ্রাণিত 
করিয়াছিল বটে, আমরা কিন্তু ক্লমশঃ দেখিতে পাইব যে, বৌদ্ধ অপেক্ষা জৈন আরও 
একটু অগ্রসর হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই দেখাইয়াছেন যে, আমাদের 
বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রামাণ্য সেইখানে, যেখানে উহ। দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য দ্ধ হয়। 
এক কথায় ব্যবহারোপযোগতাই জ্ঞানের প্রামাণ্য নিরুপত করে। আমাদের জ্ঞান 
বস্তু সম্বন্ধে এমন সংবাদ দিবে, যাহ। দ্বারা আমাদের ব্যবহারক জীবনে সার্থকতা লাভ 
করা যায় । এ পর্যন্ত বৌদ্ধ ও জেন একই কথা বাঁলয়াছেন, তাহাদের মধ্যে মত 
পার্থক্য নাই। কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে সার্থকতার জন্য বস্তুর স্বরুপ কীদৃশ হওয়। 
উঁচত-_এইখানে জৈন বৌদ্ধ হইতে পৃথক পন্থ। অবলম্বন কাঁরয়াছেন। এস্থলে 
এইটুকু মান বাললেই যথেষ্ট হইবে যে, জৈনগণ উন্তপ্রকার প্রবল সাধারণ জ্ঞানের 
সাহায্যে ব্যবহারিক জীবনের অগ্রাতিকুল, প্রর্তীতি ও অনুমান দিদ্ধ জগতের 
স্বরুপ সম্বন্ধে যে মতবাদে উপনীত হইয়াছেন, তাহারই নাম 'স্যাদূবাদ'। এই 
স্যাদ্বাদ জৈন দর্শনের মেরুদণ্ড স্বরুপ । অগ্নরে ইহার বিস্তারত আলোচনা কর৷ 
যাইতেছে । কিন্তু তাহার পূর্বে কতকগ্ুনল গোড়ার কথ জানিয়। রাখা আবশ্যক। 

জগৎসংসারকে বুঝবার চেষ্টা হইতেই দর্শন শাস্ত্রের সৃষ্ট এবং সেই চেষ্টার 
পরস্পর 'বাভন্নতা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন দার্শানক মতবাদের উৎপাঁন্ত। আমরা সেই 
সমুদায় চেষ্টাগুলিকে মোটামুটি দুইটা শ্রেণীতে বিভন্ত করতে পারি । প্রথমতঃ এক. 
প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় যাহা দ্বারা জগতের বন্তুজাতকে কয়েকটি সামান্য 
ভাবের ( 8050801 ০6017061309 ) ছণচে ফেলিয়া বুঝিয়৷ লওয়৷ হয়, আর বস্তু- 
1বশেষের যে বাশষ্টতা, তাহাও সেই সামান্য ভাবের আঁভব্যান্ত মাত বাঁলয়৷ ধরা হয় । 
আবার এই কথাটিকেই আরো একটু বড় কাঁরয়া ধারয়। বলা যাইতে পারে যে এঁ সকল 
সামান্য ভাবগুলও একটা চরম সামান্যের (111011951 06178181 00109101 ) 
অন্তভ্তি। এইরুপে বিশ্লেষণ প্রণালী অবলম্বনে জগতের বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য হইতে 


স্পা শা শি পেপসি 


১ পক্ষপাঁতে। ন মে বীরে ন দ্বেষঃ কপিলাদিযু। 
যুক্তিমদ্বচনং যন্য তস্য কার্য; পরিগ্রহঃ ॥ 


ভাদ্দু, ১৩৮৪ ১৫৫ 


পাঁরশেষে নিবিশেষ সন্তাবা একত্বে পৌঁছান হয় দর্শনশাস্ত্রের ইহা একটা চিরন্তন 
প্রণালী । ইহাতে বাস্তব জগতের অনস্ত বোচন্রয, বোশিষ্ট্য ও বহুত্বের নিকট বিদায় 
লইয়া কেবল ভাব জগতের ( 546190101/9 ) একটানা একত্ব, 'নত্যত্ব অথব৷ সন্তারুপ 
চরম সামান্যের অশ্য় লইতে হয় সত্য, কিন্তু ইহ দ্বার মনন বা চিন্তনের সৌকম্ম 
সাধিত হগ। এই প্রথালী অবলম্বনেই পাশ্চাত্য দর্শনের আঁদ আচাধ থালিস 
বাঁলয়াছিলেন, অপই সকল স্তুব উপাদান। স্পিনোজ৷ বিয়াছলেন, ঈশ্বরের 
সবগ্রাসী সন্তাতেই সকশ বোশফ্টেের পর্যাবসান ; এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচার 
কাঁরতেছেন যে, পাঁরদৃশ্যমান জগতের সমুদায় বস্তুই একমান্র জড়শীন্তর প্রকারভেদ- 
মাত্র । আর এই প্রণালী অবলস্বনেই ভারতে অদ্বৈতবাদের স্ষ্ত হইয়াছল। 

পক্ষান্তরে বাহ্য জগংকে বুঝবার আর একটি ঠিক ইহার বিপরাঁত প্রণালী 
আছে। আমাদের প্রতীত জানাইয়। দেয় যে, প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তু হইতে সম্পূর্ণ 
বাঁভন ব৷ বিলক্ষণ অথব। প্রত্যেক বস্তুই স্বলক্ষণ । কেন না, প্রতেক বস্তু কতকগুলি 
গুণের সমষ্টিমান্র এবং প্রতেক সমাস্টিই অপর সমাঁষ্ট হইতে ভিন্ন, এবং শুধু ইহাই নহে, 
-এই গন্ণগুঁলও নিয়ত পারবঙনশীশ। নিত্য অপারণামী এবং বস্তু সমুদায়ে 
অনুগামী কোন সামান্য সত্ত। আমাদের প্রতাঁতির গম্য নহে, অনুমানেরও যোগ্য নহে । 
মোট কথ হইতেছে এই যে, যাহা কিতু আমর প্রতীতির সাহায্যে অনুভব কাঁরতে 
পার তাহা কেবন অনুক্ষণ পাঁরণন্যমান বিশে বিশেষ ধম ব্যতীত আর কিছুই 
নহে । কতকটা এই প্রথা অবলম্বনে গগতে বহুত্ববাদের সৃষ্ট হইয়াছে, কতকটা 
এইরূপ চিন্তাপ্রণালী অবনযনেই পাশ্চাত্য জগতে হবস্‌, গ্যাসোও প্রভাত 
মনীষগণ বহুত্ববাদ (01018119177) ও স্বলক্ষণবাদে (11701৬101121517) ) উপনীত 
হইয়াছেন । আন সম্পূর্ণ এই প্রণালী অবলম্বনেই বৌদ্ধের। ক্ষণভঙ্গবাদ ও ন্বলক্ষণবাদে 
উপাস্থত হইয়াছেন । 

এখানে আমর৷ দোখতে চেষ্ঠ। পাইব যে, পৃবোন্ত দুই বিপরীত চরম চিন্ত-পদ্ধাতর 
সামঞ্জস্য হইতে স্যাদূবাদের উৎপাঁত্ত হইয়াছে । কেবল স্যাদ্‌বাদ কেন যে কোন মতবাদই 
এইরূপ ভাব সংঘধ ব্যাতরেকে বিকাশ লাভ করে লা । এস্থলে ভাব জগতে পৃবপক্ষ 
(71799519) ও উত্তরপক্ষ (/১710109515) সংঘর্ষে সমন্বয় বা সমাধান (51016515) 
সন্তাবত হয়, এই প্রকার হেগেলের অভিমতের যথার্থয কতকট। উপলাদ্ধ কারতে পার৷ 
যায়।২ যে সময়ে জিনমতাবলাম্বগণ তাহাদের মতবাদ প্রচার কারতে আরন্ত করেন, 
ঠিক সেই সময়ে দুইটী পরস্পর বিরুদ্ধ মতবাদের প্রবাহ ভারতে বাহয়৷ যাইতোছিল। 
একাঁদকে উপানষদ গুরুগন্তীর স্বরে প্রচার কারতোছলেন যে, পারদৃশ্যমান জগতের 
বস্তানচয় ষে বহু এবং নানাগ?্ণ ঝ৷ রূপ লইয়। আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, সেই বহু 
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১৫৬ শ্রমণ 


এবং নানারুপের কোন বাস্তব আস্তত্ব নাই-_ আমাদের হীন্দ্রয়গণ বন্ধু সমুদায়ের যে বর্ণ, 
গঠন বা আকার, দ্রবত্ব, কাঠিন্য বা সংঘাতত্ব, তাপ বা শৈত্য, মিষ্টতা, তিন্ততা৷ বা সৌরভ 
প্রভাত বিবিধ গুণ গ্রহণ করে, সে গুণসকল আমাদের ভ্রাসম্তর ফল ভিন্ন আর কিছুই 
নহে । তাহারা সবেব মিথ্যা বা অবাস্তব । উহাদের সকলের মধ্যে অনুগত যে দ্ুব্যত্ব 
বিদ্যমান আছে, তাহাই সত্য এবং অপরিণার্মী। বর্ণ, গঠন, দ্রবন্ব, কাঠিন্য প্রভাতি 
গণসকল অসত্য ব৷ ঘ্রান্তমূলক বিকারমান্র । উহারা নিয়তপারবর্তনশীল, সুতরাং 
উহাদের বাস্তব আস্তত্ব কিছুই নাই। একই মৃতপও হইতে ভাও কলসাদ বহুবিধ 
মৃন্ময় পাত্রের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বন্তুগতা। তাহাদের মধ্যে অনুগত একমান মৃতাপগুই 
সত্য।৩ ইহাকেই আরও একটু বড় কাঁরয়। দেখিলে বল৷ যায় যেমন মৃতাপণ্ড সকল 
মৃন্ময় বিকারের মধ্যে অনুগত, এরুপ সুবর্ণ কুগুল-বলয়াদির মধ্যেও অনুগত ও নিত্য । 
আবার এ সুবর্ণ মৃৃত্তকা এবং এর্প অন্যান্য দ্রব্য মধ্যে অনুগত একটা বস্তু আছে। 
যাহার নাম সত্ভ। (89119 )। উহার অপর নাম সামান্য বা জাতি। উহ। সকল 
বস্তুতে অনুগত এবং নিত্য, অর্থাৎ উহার পাঁরণাম ব৷ পারিবর্তন নাই । 

অপরাদকে বৌন্ধ বালতেছেন যে, সামান্য এবং নিত্যত্ব ধাঁলয়া কোন বস্তু নাই। 
আমাদের সহজ প্রতীত বালয়৷ দেয় যে, যাহা কিছু আমাদের হীন্দ্রয়গম্য, তাহার 
সমুদায়ই বিশেষ বিশেষ গুণ । সেই বিশেষ বিশেষ গুণগযীল আবার সতত পাঁরবর্তন- 
শীল । এই নিয়ত পাঁরবর্তনশীল বিশেষ গুণের আতীরম্ত, সুতরাং অতীন্দ্রিয় কোন 
নিত্য সামান্য বা জাতির আত্তত্ব সম্পূর্ণ কপ্পনামূলক | সের্প সামান্য ব৷ জাতির 
আন্তত্ব প্রতীতি ব| অনুমানাসদ্ধ নহে । যাহার প্রতীত হয়, তাহা কেবল বিশেষ গুণ 
বা গুণব্যান্ত। ফলতঃ প্রত্যেক পাঁরণম্যমান বিশেষ গণ প্রাতক্ষণেই নৃতন নৃতন 
আস্তত্বের সৃষ্ট করতেছে । 

জৈনেরা বাঁললেন যে, পদার্থতত্ব সম্বন্ধে ওপনিষাঁদৃক ও বৌদ্ধমত উভয়েই একদেশ- 
দশা ব৷ একান্তবাদী । তাহাদের মতে প্রয়োজন 'সীদ্ধই জ্ঞানের উদ্দেশ্য । পদার্থের 
জ্ঞান এরুপ হওয়। আবশ্যক যে উহার দ্বারা প্রয়োজন 'সীদ্ধ হয়; উহা আমাদের 
ব্যবহারে সহায়ত। করে। এই কথাট্টীই আরও একটু অন্যভাবে বল৷ যায় যে, যে 
জ্ঞানকে আমর! প্রমাণ বলিয়া স্বীকার কার তাহার কর্মই হইল, পদার্থের ব্যবহারোপ- 
যোগিত। প্রদর্শন করা ৪ বন্ধুর ব্যবহারোপযোগতা সূচক জ্ঞানেরই মূল্য আছে 
কারণ, যাঁদ আমার কোন বস্তাবষয়ে এমন জ্ঞান হইয়৷ থাকে, যাহার সাহায্যে আম 
সেই বন্তুটগ হেয়, কি উপাদেয়, তাহা দ্বারা আমার প্রয়োজন সিদ্ধি হইবে, কিনা হইবে, 
ইহা বুঝতে না পারি, তেমন জ্ঞান আমার বান্তাবক কোন উপকার সাধন করে না । 
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উহার বাবহারিক জগতে কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞান ভ্রান্তমূলক, তাহার নাম 
বিপর্যয় । 

তবেই দেখা যাইতেছে, সম্যগ্‌ জ্ঞান বা প্রমাণের স্বরূপই হইতেছে যে, তাহা 
পদার্থের প্রকৃত তত্ব জ্ঞাপন কারবে এবং পদার্থের প্রকৃত তত্বই হইতেছে, অর্থক্রিয়।- 
কাঁবিতা ৫ অর্থাং জ্ঞাতার প্রয়োজন সাধকতা ৷ পদার্থের পদার্থত্ব নিষ্পন্ন সেইখানে, 
যেখানে সে জ্ঞাতার প্রয়োজনাঁসাঁদ্ধ করে। প্রতীত (6১038118109) আমাদের 
এই কথাই পাঁরস্ফুট রূপে জানাইয়৷ দেয়। এই প্রকার ব্যবহাবোপযোগিতা মূলক 
প্রামাণ্য জ্ঞান কেবল জেন দর্শনের নিজপ্ব সম্পান্ত নহে । ইহা বৌদ্ধ প্রমাণ বাদেরও 
মূল সৃতঘ। বৌদ্ধ ধর্সোত্তরাচার্ধ তাহার ন্যায়ান্দুটীকায় দেখাইয়াছেন যে, যে জ্ঞান 
আবিসংবাদী অর্থাৎ অভী।গ্গত অর্থেব প্রাপক, তাহাই সমগ জ্ঞান ৬ | বাংস্যায়ন 
ধাঁষ ন্যায়সূত্ন ভাষ্যের মুখ্বন্ধে জ্ঞানের প্রমাণ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিয়া 
গিয়াছেন ।৭ এরুপ পণ্চদশী ও বেদাস্ত পাঁরভাষাকারমহোদয় গণও সংবাদ জ্ঞানের 
প্রামাণ্য ও বিসংবাদি জ্ঞানের ভ্রমাত্মকতা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ কাঁরযা 'গিয়াছেন ; 
আধুানক প্রতীচ্য দার্শানকাঁদগের মধ্যেও এই ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ বহুল প্রচার হইয়া 
পাঁড়য়াছে | ইহার এই মত বাদের নাম দিয়াছেন_প্র্যাগম্যাঁটিসমূ (61501790517) | 
এই প্রযাগম্যাটিসমূ বা ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ প্রাচীন পাশ্চাত্য মতবাদে অন্তনিহিত 
থাকলেও উনাবংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে প্রকট ভাবে দর্শন জগতে প্রথম বিকাশলাভ 
কবে, উহার কিছু পরে ৬1191) 81165, [01. 5011191 এবং 09৬/৪ 
প্র্যাগম্যাঁটিসমের প্রকৃত তত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন । 

২৪185 বাঁলয়াছেন, প্রমাণ বা সম্যগ- জ্ঞান তাহাকে বলি, যাহাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করিলে, আমাদের জীবন যান্রার বিশেষ সুবিধা হয়। আমার সমুখব্তী এই 
টোবলাঁটর সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞন, তাহ। প্রমাণ, কারণ আম দেখিতেছি, এই জ্ঞানে 
আস্ছ। স্থাপন কারষা আমার কারের সুবিধা হইতেছে, আমি দোঁখতেছি যে, আম 
উহার উপর ভর দিয়া দড়াইতে পারিতেছি ; আমার কাগজপন্রগুল রাখার সুবিধা 
হইতেছে ।৮ 01. 50111161 ইহারই নাম [দয়াছেন-_111)7101019171 কারণ, 


« বন্তনস্তাবদর্থক্রিয়াকারিত্বং লক্ষণম্‌-_যডদর্শনসমুচ্চয়ে জৈনদর্শন, মণিভদ্রকৃত টীকা । 

৬ অবিসংবাদকং জানং সমাগজানং। জ্ঞানমপি প্রদগিতমর্থং প্রাপয়ৎ সংবাদকমুচ)তে-_- 
ন্যায়বিন্দু টীকা, পৃঃ ৩৯ 

৭ ন্যায় স্বত্র, বাৎসাক্ধন ভাষ্য, প্রারভে প্রমাণতোহ্থপ্রতিপত্বৌ প্রবৃত্তিসামর্থযাৎ অর্থবৎ 
প্রমাণম্‌ । 

৮ শ16 089 15 00919177601 ৬৮1819৬91 010৬65 1581 1006 0000 117 09 
৬/৪১ 011091191 870 9009090 10০0, 01 8911719 455101001)19 1995015.” 19079$. 


চ19811001517, 09. 70. 


১৫৮ শ্রামণ 


[তান বাঁলতে চান যে, মানবের সর্বপ্রকার জিজ্ঞাসার ব৷ জ্ঞান িপাসার মূলে একটা 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নাহত আছে, সেই উদ্দেশ্য ব লক্ষ্যে দৃঁষ্ট স্থির রাখলেই, সকল 
অনুসান্ধংস। সার্থক হয় । সুতরাং কোন জ্ঞান প্রমাণ বা অগপ্রমাণ, ইহা নিশ্চয় 
কাঁরতে হইলে, দেখিতে হইবে যে, উহ। সেই উদ্দেশে/।র অনুকূল ক প্রাতিকুল ।৯ 

এই 18911910191) বা ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ লইয়া আজ পাশ্চাতা দর্শন-জগতে 
একট। সাড়া পাঁড়য়। 'গর়াছে, কিন্তু আমরা দোঁখলাম যে, এই প্র্যাগম্যাটসমূ ব। 
ব্যবহার প্রামাণ্যবাদ ভারতে নৃতন নহে, বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে । ভারতীয় 
প্রায় সকম দর্শনেই, অল্প বিস্তর রূপে উহা 'নাহত রহিয়াছে । যাহা হউক, 
পাশ্চাত্য ব্যবহার প্রাম।ণ্যবাদী দাশশীনকেরা বাঁলতেছেন যে, আমরা এমন কোন জ্ঞানের 
সত্যত। ব৷ প্রামাণ্য স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত নাহ, যাহা মানবের জীবন যাশ্রার সাঁহত 
বাহ্জগতকে ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট করেনা । জ্ঞান বলিতে এমন কিছু বুঝতে 
পাঁরন।, যাহ। কেবল জ্ঞাতাব আন্তখ শাব-জগতে একটি সামঞ্জস্য (10171181 
0017191517170% ) স্থাপন কবে মান্র । জ্ঞানের সাফল্য (সইখানে, যেখানে উহ। জ্ঞাতাকে 
বাহ্যবন্তুর স্বরূপ প্রদর্শন পূর্বক উহা হের, ক উপাদেয়, তাহ। জানাইয়৷ দেয়। সুতরাং 
বন্তানরপেক্ষ ভাবে কেবল আন্তর ভাব-জগতের সামঞ্জস্য স্থাপন করাই জ্ঞানের কার্ধ 
নহে। পরক্তু প্রতীতর সাহায্যে পদর্থ তক নির্ণয় পু সর উহা হিত বা আহত, 
ইহা বাঁলয়। দেওয়াই জ্ঞনের সার্থকতা । এই জন্যই আজকাল পাশ্চাত্য জগতে 
আ'রষ্টটলের বন্ত্ানরপেক্ষ প্রামাণ।শাস্ত্র (60111911990 ) মহাগোলে পাঁড়য়াছে। 
উহা আর তর-শাস্ত্রের জনক আরিষ্ট॥শেব নামের অথবা কেবল নিজের প্রামনতার 
দোহাই দিয়। প্র্যাগ্ম্যা।টক পাঁজকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কারয়া জীবন সংগ্রামে আপনার 
আস্তত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হইয়। উাঠতেহেনা | কারণ 5010119। প্রমুখ আধুঁনক 
219917900 1-99101817-এর। ঘুণ্তি সহকারে ইহ। প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, বাহ্য 
জগতের দেয় জ্ঞ/নের উপাদান উপেক্ষ। কারয়া কেবণমান্র জ্ঞানেব আকারের সামঞ্জস্য 
লইয়া থাকিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।১০ কারণ, উহা দ্বারা ঝ্তুর প্রকৃত স্বরুপ 
নিণাঁত হয় না। 


স্পা ীস্পিস্প্পীপ্পাস্্পীীটি আত আপা 


৯. |1 01 2000181 1070৬৬170 09 041950007% ৬/11801191 811 855910017 15 049 01: 
2159 15 0901060 11011111015 00175800191095 --0% 10519191101) 10 
1116 10601100999 ৬101) 7001 01168 041950101).+---5010111919 11011011517, 10, 154. 

১৬ 1015 170 009951019 10 805080 01) 0118 800091159০0 01610901091 

18191191817 10 001751061 10179 01 01081011011) 07915991585 ৬/10001 
7001711170 0801690/ ৪ 1091 1059, 1701 0101/ 01 0801, 04 815০ 01 
11881100.---21610808 10 50101119175 £011701 (0810 


ভানু, ১৩৮৪ ১৫৯ 


অনেকটা এইরূপ ব্যবহারোপযোগিতার উপর দৃষ্টি রাখিয়৷ বাস্তব জগতের 
প্রতীতাসদ্ধ ও অনুপেক্ষণীয় বস্তু ভাবের জিজ্ঞাসাই জৈন-দর্শনের প্রারপ্ত। অবশ্য 
ইহাও স্মরণ রাখতে হইবে যে প/চাত্য প্র্যাগম্যাটিক লাজক ও জৈন দর্শনের 
চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে সম্পূর্ণ এঁক্য আছে কিনা, অথবা প্রযাগম্যাটিক প্রামাণ্যবাদের 
প্রামাণ্য কতদূর গ্রাহা, সে সকল বিষয় আলোচন৷ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশা নহে। 
জৈন বালতে চান, বাহ্যবস্ুব প্রকৃতি নির্ণয় কানতে গিয়া দেখিতে পাই, উহার সুরূপ 
কেবল উপাঁনধং-কথত নিত্য সন্তাতেই পরবাঁসত নহে । পক্ষান্তরে বৌদ্ধাদগেব 
ন্যায় ইহাও বলা যায়ন৷ যে, উহা কেবল ক্ষণাঁবণশী ও পরস্পর অসংবদ্ধগুণব্যপ্তর 
প্রবাহমাত্র। উপানষদ যে বাঁলয়াছেন, বন্ধু স্বরুপ একান্ত শিত্য সত্তা তাহা অর্ধসত্য 
আবার বৌদ্ধ যে বালয়াছেন, |নত্যসত্ত। বলিযা কোন পণর্থ নাই, প্রতীতর সাহাযে! 
যাহার উপললা্ধী কার, তাহা কেবল ক্ষণভঙ্গুৰ গুণপ্রবাহ, ত।হাও অপবাদ্ধ সত্য । 
সম্পূর্ণ সত্যেব সন্ধান পাওয়। যায়--উভযেব সমবায়ে । প্রকৃত বস্তু স্বরূপ বুঝিতে চেষ্ঠা 
কারলে দেখা যায়, উহা নিত্যও বটে। উহা সমান্)ে আধার আবার বিশেষেরও 
আধার । একাঁদকে যাঁদ বস্তুকে কেবল 'নত্য বল। যায়, তাহা হইলে এবান্ত পক্ষ 
আশ্রয় করা হয়; আবার অপরাদিকে যাঁদ উহাকে কেবলমাত্র নিধত পাববর্তনশীল 
আনত্য গুণ সমষ্টি বলিয়া ধর! হয, তাহা হইলেও একান্ত পক্ষ অবলম্বন করা হয়। 
কস্তু বন্তু অনেকান্ত ধর্ম।আক। উহা নিত্যও বটে, আবার আঁনত্যও বটে ।১১ 
( 28111819111) 01181711051 01 01101985, ) 'নত্যাংশে উহার নাম দেওয। 
হয '্দ্রব্' ; আঁনত্য অথবা নিয়ত পারবঙ্নশীল গুণ সমাষ্ট অংশে উহার নাম 
দেওয়া হয় পর্যায় । জৈন দর্শনে দ্রব্য ও পর্যায়-_-এই দুইটা শব্দ উত্তবৃগ পারিভাষিক 
অর্থে ব্যবহত হইয়া থাকে । ফল কথা, বস্তু দ্রব্যপর্যাযাত্ম+, বস্তু মাত্রই দ্ুব্যও বটে, 
আবার পর্ধায়ও বটে। এ ব্রিভুবনে এমন কোন বস্ত নই, যাহা এরুপ দুব্যপ্যায়াত্বক 

নহে /১২ 
[ ক্রমশঃ 


১১. আদীপমাব্যোম সমস্ষভাবং স্যাদ্বাদমুদ্বানতিভেদি বস্ত- বী, পঞ্চম গ্লোক। 
১২ দ্রবাংপর্যায়বিযুতং পর্যায় ভ্রব্যবশ্রিতাঃ | 
কক্দ! কেন কিংরপা দৃষ্টা মানেন কেনচিৎ। 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ভ 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাষিক গ্রাহক 
ঠাদা &.০০। 


শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কাঁবতা ইত্যাদ সাদরে গৃহীত হয় । 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
ি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কালকাতা-৭ 
ফোন 8 ৩৩-২৬৫৫ 


অথব। 


জৈন সূচনা কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কালিকাতা ৪ 


জেন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কতৃক ি-২৫ কলাকার স্ট্রীট, 
কলিকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ স্মীট, 
কলিকাত।-৭৩ থেকে মুদ্রুত ৷ 


চ8/০-120 | 
৬০1, ৬ ০. 56 : 51681) : 56106091051 1977 
ন99880950 ৬৮101 0176 88081018101 1955/90810915 101 17005 
118010৩113৩, লী. 8. 28582/73 


এও ৭ অপার ্নপিহাট৯ 





স্পা  প ি প্ি 


পরলেকগত পূরণাদ শ্যামসুখ। মহাশয় জৈন ধর্ম 
সন্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপাদেয় সমৃগ্র্থ লিখিয়া, 
বাঙ্জাল৷ ভাবার মধ্যাদা বৃদ্ধ কাঁরয়। [গয়াছলেন। তাহার 
রাঁচিত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখানি তথ্যপূর্ণ সুলীখত পুস্তক 
পাঠ কারয়া, জৈনধর্মপন্বন্ধে, কলেজে অধাধনকালে আমার 
যে ধারণ ছিল তাহার পারবর্তন কারতে হয় ও 
জৈনধম্ের গভীরতা, মহত্ব এবং এাতিহাসিক গৌরব সম্বন্ধে 
আম কিছু পাঁরমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের 
চিন্ত। ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ট নেত।৷ ভগবান মহাবীর 
সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত শ্যামসুখাজীর বইথখানি আমাকে মুগ্ধ 
কারয়াছল । 


ডঃ স্থনীতিকুমার চট্টাপাধায় 


এই ছুই বইয়ের. একভ্রি সুন্দর ও 
শোভন সংস্করণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধম 


ভগবান অহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহ্জ্ 
উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


মূল্যঃ ২.** 


টিনা . পারবেশক 8 . 
জৈন ভত্রন ॥ কজিক্াত। 
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শ্সগ্‌ 


শ্রমণ জংস্কতি মুলক আমিক পজ্জিক। 
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আম জাতম্মর ৷ 

কথাটা অহঙ্কারের মত শুনাইল বটে কিন্তু জাতস্মরণ জ্ঞানের আমার একটুও 
অহঞ্কার নাই । কেনই বা থাকবে? পূবস্থাত আমরা অনেকেই মনে আনিতে পারি 
কস্তু তাহার জন্য কি কখনে। অহঙ্কার করি? তবে আম কেন জাতিস্মরণ জ্ঞানের 
জন্য অহঞ্কার কারব ! 

কেমন কাঁরয়। জাতস্মরণ জ্ঞান লাভ করিয়াছলাম তাহা আম বাঁলতে পারব ন। । 
তবে সোঁদনের কথ। আমার বেশ মনে আছে । নিমচের পথে ধুশধয়া৷ হইতে অনেকখানি 
পথ হশটিয়া আসিয়াছলাম। কঙ্ষর ও বালিময় পথ। কাছেপ্পীঠে লোকালয় 
ছিলনা, না কোনো আশ্রয় । এতটা পথ হখাটিয়া আস! সত্বেও গুল্ম জাতীয় ছোট ছোট 
উীন্তিদ ও যুথভ্রষ্ট নাতিদীর্ঘ খর্জুর বৃক্ষ ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে নাই । পা৷ দুটে। 
ভাঁঙয়া আমিতোছিল 'কস্তু তবুও হশাঁটিতে থাকলাম । তারপর যখন নিতান্তই 
অপারগ হইলাম তখন এক থঙ্জুর বৃক্ষতলে বাসয়। পাঁড়লাম। বাঁসয়৷ বাঁসয়া কখন যে 
ঘুমাইয়। পাঁড়লাম তাহা মনে নাই। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জান না। 
সহস। ঘুম ভাঙতে দেখি কাহারো কোমল হস্ত আমায় যেন ঠোলতেছে ও বলিতেছে-_ 
দ্ত,ওঠো, ওঠো । 

আমি ধড়মড় কাঁরয়া উঠিয়া বাঁসলাম । এই বিজন অপারাঁচত দেশে কে আমায় 
ডাকবে 2 না আমারই ভুল । এ দেশ বিজনও নয়, অপরিচিতও নয় । ইহা৷ সিঙ্ধু- 
সৌবীরের রাজধানী বীতভয়। আমি রাজপ্রাসাদ .সংলগ্ন 'জনালয়ের কুটুম তলে 
উঠিয়৷ বাঁসয়াছি। আর যাহার কোমল হপ্ত এতক্ষণ আমায় ঠোঁলতেছিল দেখিলাম 
সেও আমার পারাঁচত । তাহার নাম দেবদস্ত। | 

দেবদত্ত। বাঁলতোছল, দত্ত, তুমি অসময়ে ঘুমাইয়া'পাঁড়য়াছিলে । 

ঘুমাইবার আবার সময় অসময় ক? ঘুম পাইলেই ঘুমাইবার সময় কিন্তু সেক 
তাহাকে বাঁলতে পারলাম না । শুধু বালনাম, হণ । আম দেবদপ্তার মুখের দিকে 
চাহিয়। ছিলাম । বোধহয় ভাবতে ছিলাম কয়েক শত শতাব্দীর ব্যবধানও তাহার 
মুখশ্রীকে একটুও পরিশ্লান করে নাই । 

এখানে আমার পাঁরচয় 'দিয়। রাখ । আমার নাম দেবদন্ত । 'সিন্ধু-সৌবীরাধি- 
পাঁতর রাজপ্রাসাদে আমি মাল/চন্দনাঁদ সরবরাহ কারয়া থাঁকি- কেবলমাত্র 
অস্তঃপুরকা বা রাজবংশীয় ব্যক্তিদের জন্যই নয়, রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন জিনালয়ে ভগবান 


১৬৪ শ্রমণ 
মহাবীরের যে চন্দন কাষ্ঠ নিত প্রাতম৷ আঁধাষ্ঠত রাহয়াছে তাহার জন্যও । এই 
প্রাতমার সেকালে খুব নাম ডাক ছিল । কারণ মহাবীরের মমকালে এই একটি মান্ন 
চন্দন কাষ্ঠের প্রাতম৷ ছাড়া অন্য কোনে। প্রাতিমা নিমিত হয় নাই। একটুখান ভূল 
কারলাম-আর একটি 'নঁমত হইয়াছিল তবে তাহা ইহার আরো অনেক পরে এবং 
ইহারই নকল । সেকথা পরে বালব । 
চন্দন কাষ্ঠের এই প্রাতিমা আমার ভালো লাগিত তবে দেবদস্তার মুখের মত নয় । 
ন৷ জান দেবদত্তার মুখে এমন কি ছিল যে সেই মুখের দিকে চাঁহলে আমি নিজেকেই 
ভুঁলিয়। যাইতাম ৷ তাহার মুখ হইতে নিজের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই ফিরাইয়া লইতে 
পারতাম না। আজও পারলাম না। 
দেবদন্তা রাজপ্রাসাদেরই একজন দাসী । এই জিনালয়ে অবস্থান করিয়া সে 
পুরোহতকে সাহায্য করে। আর আমি ?-আমি এই জিনালয়ে নিত্য ফুল 
লইয়া আস । দেবদন্ত। আমার হাত হইতে ফুল ও মাল্যচন্দনাঁদ গ্রহণ করে। 
দেবদত্তা ও আমার নামের সামাও বোধ হয় আকাস্মিক নয় । মনে হয় আমাদের সম্পর্ক 
জন্ম জন্মান্তরের । মনে হয় কেন, আম তাহার পূর্ব পূর্ব জম্মও দেখিতে পাইতোঁছ। 
বিনতায় সে ক্ষত্রিয় সুদাসের ঘরে সুপ্রয়া রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছল, আহিচ্ছত্রায 
নন্দিনীপিতার ঘরে নান্দিনী রূপে_কিন্তু মাঝখানে বাধ। পাঁড়ল। দেবদত্ত। সহস৷ 
বালয়। উঠিল, দত্ত, ওমন করিয়। তুমি কি দৌখতেছ ? 
দেবদত্তার কষ্ঘ্বরের মাধুর্য দোখলাম আজো সেইপ্রকার রহিয়াছে । সেই মাধুর্য 


আমায় কেমন যেন দ্বব দ্রব কারয়। দল । কোন মুরজধবানও বোধ হয় এত স্ুমমষ্ট নয় । 
বাঁললাম, তোমাকে | 


আমাকে ?- আমাকে এত দেখিবার কি আছে ? 

বাঁলল।ম, সে কথ তুমি কোন দিনই বুঝতে পারিবে না। কারণ তুমি আমার 
চোথে নিত্যই নৃতন। পদ্কোরক যেমন একট. একটু কারর৷ প্রস্ফাটিত হয় তুমিও 
তেমন নিত্য প্রস্ফাটত হইতেছ। 

দেবদন্ত। ইহার প্রত্যৃন্তর দল না। দোঁখলাম তাহার গালে ঠেশটে কে যেন 
আবারের রও ছড়াইয়৷ দিয়। গিয়াছে । কিন্তু নিজেকে সে মুহূর্তেই সংযত কারিয়। 
লইল। বাঁলল, দণ্ত, যেজন্য তোমায় ডাকিতেছিলাম-_-বৈতাঢ্য হইতে এক আঁতাঁথ 
আসয়াছে। আঁসিয়াই অসুঙ্থ হইয়। পাঁড়য়াছে । তাহার জন্য বৈদ্যরাজকে ডাকিতে 
হইবে । 

দেবদপ্ত। কিছু বললে তাহ। আম করিয়। দিতাম । অসুবিধা হইলেও করিতাম। 
কারণ তাহার কাজ কারয়। আনন্দ পাইতাম । তাই ন৷ বালবার কারণই ছিল না। 


আঁশ্বন,:১৩৮৪ ১৬৫ 


তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ বৈদ্যরাজকে ডাকতে গেলাম । কিন্তু যাইতে যাইতেও বেশ অনুভব 
কাঁরলাম তাহার চোখের দৃষ্টি আমার পিঠের পরে নিবন্ধ রাহয়াছে । সমুদ্র গভীর ও 
নীল কিন্তু দেবদত্তার চোখের দৃষ্টি আরো বেশী গভীর ও সুনীল । 

দেবদত্ত। দোঁখতে যে খুব সুন্দরী 'ছিল তাহা নয় । সামান্য দাসী মার্ই ত ছিল। 
ধৃতের মুখে আমি সুন্দরী নারীর রূপ বর্ণনা শুনিয়াছি। প্রবালের মত ওঠ, মুন্তার মত 
দস্তপধস্ত, মৃণালের মত ভুজন্বয় ও বৈদুর্ধ মাণর মত নখর দীপ্তি। না, দেবদত্তার 
এসবাকিছুই ছিল না। তবু একথা না বাঁলয়াও আম পারব না--পৃঁথবাঁর সমস্ত সৌন্দর্য 
যেন তাহ।কে আশ্রয় করিয়াছিল । তাহার পদপাতে রন্তকমল না ফুটুক, আমার 
হৃদয় রন্ত কমলের মতোই প্রম্ফুটিত হইত। শুধু আমারই নয়, খব মর্কট সদৃশ 
বৃদ্ধ পুরোহতকে কি আমি জান না দেবদস্তার কথায় ষে ওঠে বসে। আর 
দ্বারপাল ভৌধষাঁওক ? দেবদন্বা তাহার পাশ দিয়া চাঁলয়া গেলে সে নিজেকে 
পুংস্পান্তর বিমানের আঁধকারী বলিয়া মনে করে। 

দেবদন্তার আমার প্রতি কি মনোভাব তাহা আম জানি, কখনে। বালত, দত্ত, 
তোমার মত মানুব দৌঁখনা, কখনো বলিত, তোমার প্লেহে আমাকে আবদ্ধ কাঁরয়া 
ফোলয়াছে। তবে সে আবন্ধ হইয়াছিল কনা তাহ। আজ বাঁলতে পাঁর না কিন্তু 
তাহার চোখের তরল প্রবাহে আমি যে মীনের মত আটকাইয়৷ গিয়াছিলাম সে কথা 
বালতে পারি । 

বৈদ্যরাজকে যখন লইয়া ফারলাম তখন রান্রির প্রথম যাম উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে । 
বৈদ্যরাজ গৃহে ছিলেন না। তাই ফিরতে বিলম্ব হইল। আকাশ তখন টাদনীতে 
এমাঁন ভারয়। গিয়ছল যে মনে হইতেছিল কোনও অজ্ঞাত শিষ্পীর সুধা বিলেপন 
র্ণের ভাগই যেন উলটাইয়। গিয়াছে! আম দেবদত্তার কথাই ভাঁবতেছিলাম । সে 
ন৷ জান কত উংকাষ্ঠত হইয়৷ উঠিয়াছে--দেখিলামও ঠিক তাহাই । সে চৌকাঠের 
নিকট দড়াইয়। পথের দিকে চাহিয়াছিল। আমাদের আঁঙসতে দেখিয়া আগাইয়। 
আসিয়া আমাদের ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরে মৃতপ্রদীপ জাঁলতোছিল। 
সেই মৃংপ্রদীপের আলোকে আতাঁথকে সেই প্রথম দোখলাম ৷ মনে হইল সুন্দর একহারা 
চেহারা-গোরবর্ণ কিন্তু জরের তীব্রতার জন্য সেই গোরবর্ণ বান্ধুল ফ:লের মত ঈষং 
রন্তাভ হইয়৷ উঠিয়াছে-_মুখে সাধনালন্ধ দীপ্তি ও শুঁচিত৷ যাহ৷ সহজেই শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করে। তান চোখ নির্মীলত কাঁরয়া শুইয়া [ছিলেন। পদশব্দে চক্ুদ্বয় একবার 
উম্মালিত কাঁরয়া আবার 'নিমমীলিত করিলেন । 

বৈদ্যরাজ অনেকক্ষণ নাড়ী ধারয়া বাঁসয়া রাহলেন। তাহারপর এক উৎকট 
নামোচ্চারণ পূর্বক বলিলেন_সান্নপাঁতক জর। সাতাদন ন৷ কাঁটিলে কিছুই বল 
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যায়না । আম ওষধ দিব কিন্তু পাঁরচর্যাই এক্ষেত্রে একমাত্র ওষধ । 

দেবদত্ত। বলিল, বৈদ্যরাজ তাহার জন্য চিন্তা কারযেন না। আপান ইহাকে 
আরোগ্য কাঁরয়। তুলুন । 

বৈদ্যরাজ, মানুষের কি সাধ্য, সমন্তই ঈশ্বরেচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু নীতমূলক 
বাক্য ও উপদেশাদি দিয়া প্রস্থান কারলেন। আমি তাহার সঙ্গে গিয়া উষধ লইয়া 
আসলাম । কমলমধুর সঙ্গে তাহ মাঁড়য়া দিনে চারবার খাওয়াইতে হইবে । 

ওষধ মাড়িয়া দেবদত্তার হাতে দিলাম ৷ দেবদত্ত। বালল-_দত্ত, তুমি যাঁদ এইখানে 
থাকিয়। যাও ত ভালে হয়। জানি না কখন কি প্রয়োজন হয়-_ 

বাঁললাম, বেশত । 

দেবদত্ত। ঘরের মধ্য হইতে কম্বল আনিয়া দিল আমি তাহা। আঁতাঁথশালার বারান্দায় 
বিছাইয়া শুইয়া পাঁড়লাম। দোঁখলাম আকাশে চন্দ্র তখনো তেমনি সুধা বর্ষণ 
কারতেছে। আমার অন্তরেও সেই সুধা বাত হইতেছে । দেবদত্তার এত নিকট 
সাধ্য সেই প্রথম লাভ ক্লুরিয়াছিলাম । 

সুখের দিন খুব সহজেই ফুরাইয়া যায় । দুঃখের দিন দীর্ঘ বিলাম্বত হয় । কিস্তু 
সেই দিনগুলি আমার সুখের ছিল কি দুঃখের তাহা আজে! নিরূপণ কাঁরিতে পারি 
নাই। তবে সেই দিনগুল, সুখেরই হউক ব৷ দুঃখের, আঁতিক্রান্ত হইতে চলিল । দেবদত্তার 
আম এক নৃতন রূপ দৌখলাম। এই রূপ আম এর পূর্বে দোখ নাই। আতাঁথর 
পাঁরচর্যায় দেবদত্তা নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলিয়। গিয়াছিল। শেষের দিকে মনে হইল সে 
যেন আহার গ্রহণের কথাও ভুলিয়া গিয়াছে । ভাবিলাম সে হয়ত রন্ধন করিবার 
সময় পাইতেছে না। তাই বাজার হইতে 'পষ্টক 'কানয়া আনলাম । পিষ্টক 
তাহার সম্ম-খে রাখিয়া বাঁললাম, দেবদত্তা, না খাইয়া খাইয়া তোমার শরীর শীর্ণ 
হইয়া যাইতেছে । তোমার জন্য পিষ্টক আনিয়াছি। তুমি খাও । 

কিন্তু দেবদত্ত। পিষ্টক খাইল না। বালল--এখন আমি খাইতে পারিব না। তুমি 
একবার বৈদ্যরাজের কাছে যাও তাহাকে ডাকিয়া আন। ইনি সুচ্ছ হইয়৷ উঠবেন 
জানিতে পারলেই খাইব । 

অগত্যা পিষ্টক তুঁলিয়৷ রাখিয়া বৈদ্যরাজকে ডাকিতে ছুটিলাম। বৈদারাজ 
আঁসয়। আবার নাড়ী ধাঁরলেন। প্রথমে জু কুণত করিলেন, ক্রমে ভ্কুণ্ণন শাথিল 
হইল, শেষে ওষাধরে হাস্যরেখা দেখা দিল । তাহারপর নাড়ী ছাঁড়য়।৷ 'দিয়৷ বাললেন, 
এ যাত্রা হীন রক্ষা পাইয়াছেন । দুশদনের মাথায় ই'হার জর সম্পূর্ণ ছাঁড়য়৷ যাইবে । 
সুস্থ হইয়! উাঠিতে আরো সাতাঁদন লাগবে । 

বৈদারাজ চলিয়। গেলে আম বাঁললাম, দেবদত্তা, এবারত হইল । ইনি সুচ্ছ হইয়া 
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উঠিবেন জানিতে পারিলে । এখন িষ্কক খাও। 

দেবদত্তা। একট, হাসল । বলিল, দত্ত, তাহার এত কি তাড়া । আরে৷ দুশদন 
যাক না । না খাইয়া আম মারব না। 

ইহার পর তাহাকে আর খাইতে বাঁলবার সাহস হইল না । বুঝলাম আঁতাঁথ 
সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেই সে আহার গ্রহণ করিবে । দেবদন্তাকে তখনো আমি ঠিক 
বুঝতে পাঁর নাই। বস্তু যতই দোঁখতোছ ততই আশ্চর্য হইয়া যাইতোঁছ। 
দেবদস্তার সত্যই তুলন। হয় না। সংসারে এমন কে আছে যে রোগীর এমন পাঁরচর্া 
কারতে পারে? একট গভীর নিঃশ্বাস বুকের ভিতর হইতে আপনাআপাঁন বাঁহর 
হইয়া আসিল | বাঁললাম দন্তা, বৈদ্যরাজ নয়, তুমিই এই আঁতথিকে প্রাণ 'দিয়াছ ৷ 

দত্ত। বলিয়া ইহার পূর্বে আম তাহাকে কখনে। ডাঁক নাই । তাই প্রথমটায় সে একটু 

চমাঁকয়া উঠিল। তাহারপর অঞ্জালবদ্ধ হাত কপালে ঠেকাইয়। বাঁলল, আমি কে? 
তাহারপর একট. থামিয়৷ বলিল, দত্ত, তোমায় ইতিপূর্বে বাল নাই- ইনি একজন সাধক। 
চক্রেশ্বরী দেবীর সাধন। কাঁরয়। ডাহার প্রসাদে বৈতাঢ্যপবতাদ্িত জনাবস্ব দর্শন কাঁরয়। 
তাহার আদেশে চন্দনকাষ্ঠের জীবস্তম্বামী প্রতিমা দেখিবার জন্য এখানে আঁসয়াছেন। 
তাহারপর কালগাঁতকে অসুস্থ হইয়া পাঁড়য়াছেন ৷ ইহাকে নিরাময় করিয়৷ তোলা কি 
আমাদের কর্তব্য নয় ? 

দেবদত্ত। আমাদের কথাঁট এমন ভাবে উচ্চারণ কাঁরল যে তাহাতে আমার শরীরের 
ভেতর 'দিয়া এক আনন্দ শিহরণ প্রবাহিত হইয়া গেল। 

দেবদত্তা তখনে। বালতোছল-_দত্ব, তিনাঁদন আঁতক্রান্ত হইয়া গেলেও যখন দেখিলাম 
ইহার অবস্থ। ভালোর দিকে যাইতেছে না তখন আমিও চক্রেশ্বরী দেবীর শরণাপন্ন 
€ইলাম। মনে মনে সংকপ্প কাঁরলাম ইনি ভালে। হইয়। উঠলেই আম আহার 
গ্রহণ কারব। তাই ই“হার নিরাময় হইয়। উঠিবার পেছনে চক্েশ্বরী দেবীর প্রসাদই 
প্রধান জানিবে। 

আম বলিলাম, দত্ত, আম চক্রেশ্বরী দেবীকে দৌথ নাই। তোমাকেই দৌখতোছ। 
আমি আবারো বলিব । তুমিই আতাঁথর প্রাণ 'দিয়াছ । 

দেবদত্ত। ইহার কোনে প্রত্যুত্তর দিলনা 

বৈদ্যরাজ কথত সেই দুই দিনও আঁতক্রান্ত হইল। দুই দিনের মাথায় সত্যই 
আঁতাঁথর জর ছাড়িয়া গেল। দেবদস্তা ছয়দিন উপবাসের পর চক্রেশ্বরী দেবীর পৃজ। 
দয় আহার গ্রহণ করল । ক্মে আঁতাথও সুস্থ হইয়। উঠিতে লাগিলেন । আতাথ- 
শালায় থাঁকবার আমার প্রয়োজনও তাই ফ.রাইয়া গেল। আমি আমার ঘরে ফিরিয়। 
আসিলাম । আগের মত যেমন মাল্য চন্দনাদ লইয়। যাইতাম তেমান যাইতে 
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লাগিলাম । 

একাঁদন গিয়া শুনিলাম আতাঁথ চলিয়। গিয়াছেন। শুনিলাম, [তান নাকি আর 
সংসারে প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন না, তাহার যাহা কিছু ছিল তাহা দেষদত্তাকে দিয়া 
গিয়াছেন। 

থাকিবার মত তাহার কি ছিল তাহা আম জান না। দেবদন্তাও আমায় কিছু 
বলে নাই। কিন্তু আজ তাহাকে কেমন যেন অন্যমনষ্ক দোঁখলাম । দু একটি 
কথা জিজ্ঞাসা করিলাম কিন্তু সে তাহার ভালো মত প্রত্যুত্তর 'দলনা । তাই আর 
আঁধক কিছু জিজ্ঞাসা না কারয়৷ আমি ঘরে 'ফারিয়। গেলাম । 

ভাবয়াছলাম পয়াঁদন ইহা লইয়া তাহার সঙ্গে একটু রঙ্গ কারব। কিন্তু 
পরাঁদন যাহা দেখলাম তাহাতে আমার মাথা ঘুঁরয়৷ গেল । যে আমার নিকট হইতে 
মালাচন্দনাদ লইতে আসিল সে আমার পূর্ব পাঁরাঁচত দেবদত্তা। নয়, অন্য কোনো 
দেবদন্ত । যাঁদও সে অলন্তক ব্যবহার করে নাই তবু যখন সে কুট্রিম ভূমির ওপর পা 
রাখল তখন আমি আশ্চর্য হইয়া দোঁখলাম যে তাহার ওপর প্রবাল মাঁণির রসধার৷ যেন 
প্রবাহত হইয়৷ গেল। তাহার শুদ্র স্বচ্ছ দুকুলের পাড় দিয়া এক লঘু লাল বর্ণের ঢেউ 
খোঁলতোঁছল । নৃপুরের ধ্বনি সেই তরঙ্গায়িত প্রবাল মাঁণর রসধারাকে আরে! যেন 
মনোহারী করিয়। 'দিয়াছিল। রত্বাবলী মালা৷ আম লক্ষ্যই কার নাই কিন্তু তাহার অণ্চল 
হইতে বাহনির্গত বাহুষুগল দেখিয়। মৃণাল বালয়। ভ্রম হইয়াছিল । তাহার পাতল। চণ্ল 
আঙ্গলের নখপ্রভা৷ তাহাকে যেন বলায়ত কাঁরয়৷ রাখিয়াছল। তাহার মুখের দিকে 
চাঁহলে না জান আরো কি দেখতাম কিন্তু সোঁদকে চাহয়া দোঁখবার আমার সাহস 
হইল না। আম তাই নতনেত্ে দাড়াইয়। রাঁহলাম ও ভাবতে লাগিলাম নাখল 
শোভার মনোহারণী এই পদ্নরাগ পুস্তলিকা দেবদত্তার দেহ আশ্রয় কাঁরয়া কেন 
আমায় ছলনা কারতে আসল । আম বাক ও নিস্পন্দ হইয়া গিয়াছিলাম । 

দেবদত্তাই আমার হাত ধারয়৷ টানিল। বাঁলল-দক্ত, তুমি আমায় চিনিতে 
পারিতেছ না? 

আমার হাতে বিদ্যুং স্পর্শের মত অনুভব করলাম । বলিলাম, না দত্তা, আম তোমায় 
সত্যই চিনতে পারতেছি না। এত রূপ তুমি কি কারয়' লাভ করিলে? তুমি কি 
সেই অচ্ছোদ সরোবরের সন্ধান পাইয়া যাহাতে প্লান কাঁরলে মানুষ দিব্য কাস্ত লাভ 
করে? 

দেবদন্ত। হাসল । বলিল, না। আম তোমায় সমস্ত বালতোঁছ, কিন্তু এসব কথা 
তুমি আর কাহারও নিকট প্রকাশ কাঁরবে না। বালয়৷ সে সেই কুট্িমতলে বাঁসয়া 
পড়িল । আঁমও তাই তাহার পায়ের কাছে বায় পাঁড়লাম। 


আঁশ্বন, ১৩৮৪ ৯৬৯ 


দেবদত্তা বালল, দত্ত, , আঁতাঁথ চলিয়৷ 'গিয়াছেন তাহা তুম শুনিয়াছ। আর 
তাহার সর্বস্ব আমায় 'দিয়। গিয়াছেন তাহাও তুমি শুনিয়াছ। তাহার সর্বহ্ের মধ্যে 
আর কিছুই ছিল না। ছিল দুইটি গুলকা যাহা "তানি চক্রেশ্বরী দেবীর কাছে লাভ 
কারয়াছিলেন । যাইবার সময় সেই গুঁলকাদ্থয় তান আমায় 'দয়। গেলেন। 
বাঁললেন, যেহেতু আমি সংসার পাঁরত্যাগ কাঁরতোঁছি তাই ইহাদের আমার আর প্রয়োজন 
নাই। তোমার পাঁরচর্ধায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। তুমি ইহাদের গ্রহণ কর। যাহ। 
কামন। কাঁরয়। তুমি এই গুঁলিক৷ ভক্ষণ কাঁরবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে । কাল রান্রে আম 
রাজরানীর মত রূপ কামন৷ কাঁরয়। একটি গুলিক৷ ভক্ষণ কারিয়াছলাম-_ 

আমি মাঝখানে হাঁসয়া বালয়া৷ উঠঠিলাম-_তাই তুম রাজরানীর মত রূপ লাভ 
কারয়াছে। তোমার দেহবর্ণ কাণ্চনের মতে। প্রদদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তুমি আর 
দেবদস্ত। নও, তুমি কাণ্চনগু' লক । 

দেবদত্তা হাসিল, কিছু বালল না । 

আমি বাঁললাম কাণ্চনগুলকা, তুমি এখন "দ্বিতীয় গুলকা লইয়। কি কাঁরবে ? 

দেবদত্তা বালল সেই কথাই ভাবতোছ । যাঁদ রাজরানী না হইতে পার তৰে 
রাজরানীর মত রূপ লইয়াই বা আম 'কি কারব? 

বুকের মধ্যে একটা ব্যথার মত অনুভব করিলাম তবু সে ভাব গোপন কাঁরয়৷ বলিলাম, 

কাণ্নগুলক। তুমি রাজরানী হইতে চাও ? 

বোধ হয় আমার স্বর কিছু বিকৃত হইয়। গিয়। থাকিবে ব৷ কাপিয়া গিয়৷ থাকিবে । 
তাই সে 'বাস্মতের মত আমার মুখের দিকে চাঁহয়৷ রাহল। 

বাললাম, তুমি কোন রাজ্যের রানী হইবে ? 

দেবদত্ত। বালল, কাল হইতে আমি সেই কথাই ভাবতেছি। ভারতবর্ষের 
পরাক্রান্ত নৃপাঁতদের মধ্যে পৌরুষসম্পন্ন স্বাভিমানী এমন কে রাজা আছেন ষশহাকে 
আম বরণ কারতে পারি ? 

আমার মনের মধ্যে তখনে৷ আশার একটা ক্ষীণ বাতিকা জাঁলতোছল । তাহ এখন 
একটা ফুৎকারে নির্বাপত হইয়া গেল। কাণ্চনগুণলকা নিজের ভাবনাতেই ডুবিয়াছল 
তাই রক্ষ। নইলে সে অবশ্যই দৌঁখত আমার মুখ বেদনায় নীল হইয়। গিয়াছে । 

দেবদত্ত। বালল, আম উদ্রায়ণকে বরণ করিতে চাহ ন৷ কারণ-- 

কারণ যাহাই থাক, হয়ত উদ্রায়ণ বৃদ্ধ হইয়াছেন হয়ত সেখানে সে দাসী 
হইয়। কাজ কারয়াছে সেখানে রাজরানী হইয়। সে কতখানি সম্মানীয় হইবে-_কিস্তু আমি 
মাঝখানেই বাধ! 'দিয়৷ বাঁলয়৷ উঠলাম কাণ্টনগুীলকা ভারতবর্ষের নৃপতিদের মধ্যে 
দাসীপুত্রকে যানি পট্রমহাদেবীর আসনে বসাইতে পারেন তান একমান্র অবস্তীরাজ 


৯৭০ শ্রমণ 


চগ্যপ্রদ্যোং । রর 

দাসীপুন্ির মধ্যে একটি গ্লেষ ছিল। কিন্তু দেবদন্ত। তাহা গ্রহণ করিতে পারল না। 
হয়ত তাহা তাহার কানেও যায় নাই । সে আমার কথা শুনিয়৷ উৎফুল্ল হইয়৷ উঠিল । 
বাঁলল, দত্ত, তুমি ঠিকই বালয়াছ। ওমন পরাক্রমী বীর্যবান নৃপাঁত ভারতবর্ষে "দ্বতীয় 
নাই। তাহারপর আমায় আর কোনো কিছু বাঁলবার সুযোগ ন। 'দয়। উাঠয়। ঘরের 
ভিতরে চলিয়া গেল। 

ভগ্ন হদয় লইয়া সোদন আমি ঘরে 'ফারলাম। দেবদত্তাকে আমার ভালে 
লাগিত কিন্তু মনে মনে কবে হইতে তাহাকে যে কামনা করিতে আরপ্ত করিয়াছিলাম 
তাহা মনে কাঁরতে পারলাম না। কিন্তু আজ মুহুতেই যখন জগতের স-স্ত আলো৷ 
আমার চোখে নিষ্প্রভ হইয়া গেল তখন নিজেকে দেখিতে পাইলাম । কিন্তু ততক্ষণে 
অনেক বিলম্ব হইয়৷ গিয়াছিল। আমি কাব নই, সামান্য মালাকর । তাই সেই 
মানাঁসক স্থিতিকে যে রূপ দিব তাহার সাধ্য নাই, তবু সেই মনগস্থৃতি লইয়। পরাঁদন 
ফুলের যোগান দিতে যাইতে পারলাম না। না, পরাদনও না। এইভাবে পর পর 
কয়েক দিনই কাঁটয়। গেল । 

ভাবতোছলাম সংসারে এই কাণ্চনগু'লকাই সমস্ত অনর্থের মূল। সাধক সেই 
কাণ্নগুলিক। পাঁরত্যাগ করিয়৷ ভালোই কাঁরয়াছিলেন কিন্তু তিনি তাহ৷ দেবদত্তাকে 
কেন দিতে গেলেন 2 যাঁদ এই কাণ্চনগুলকা সে ন৷ পাইত তবে সে রাজরানীর মত 
রূপ কামনা করিত না ব৷ প্রদ্যোতের প্রীতি আসন্ত হইত না। কাণ্নগুলিকা পাইয়াই 
ন। তাহার মাথ৷ ঘুরিয়। গিয়াছে । 

আবার ভাঁব--তাহার মাথা ঘুঁরলেই বা আমার কি? সেত কোনে। দিন আমার 
প্রীত ভালবাস। বান্ত করে নাই, ন৷ আমি তাহার প্রাতি ভালবাসা ব্যন্ত করিয়াছি । তবে 
এই অন্তদ্দাহ কেন ? 

প্রশ্ন কর৷ সহজ কিন্তু দোখলাম সেই মানাঁসক পাঁরাশ্ছিতিকে কাটাইয়া৷ ওঠাও 
আমার পক্ষে বেশ শস্ত হইয়া উঠিল । মনকে দমিত কারবার চেষ্টা করিলাম বিস্তু 
দোৌখলাম তাহা বল্মাহীন অশ্থবের মত আমাকে ঠোঁলয়া ফেলিয়। 'দিয়া ছুটিয়৷ চাঁলয়া 
গেল। এই কয়াদন , তাহাকে ন৷ দেখিলে কি হইবে? তাহার চিন্তা দেখিলাম 
ক্রমশঃ আমায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। রানে ভালো ঘুম হইল না। ততন্দ্রার মত 
যাঁদও ব৷ হয় তাহা তখনি ভাঙিয়। যায়। ভাঙিতেই দেবদত্তাকে সাগ্রে মনে পড়ে। 
তখন আকাশ পাতাল কত ক চিন্তা কার। দূর ছাই বালিয়া মন হইতে সেই চিন্তা 
আবার দূর কারবার চেষ্ট। কাঁর কিন্তু পর মুহূর্ঠেই দোখ বেলাভামির অপসূয়মান জলের 
মত তাহা দ্বিগুণ বেগে ফারিয়া আসিয়া আমার মানসবেলায় আছড়াইয়া৷ পড়ে । 


আশ্বিন, ১৩৮৪ ১৭১ 


আমি যাহার হাতে পুষ্পমাল্যাঁদ রাজবাড়ীতে প্রেরণ কারতাম দেবদন্ত। প্রাতদিনই 
তাহাকে আমার কথ জিজ্ঞাসা করিত। আর সেও প্রাতাঁদন আমার শেখানে৷ মত 
আমি অসুচ্থ সেকথ। তাহাকে বাঁলয়। আস্ত । 

জানিনা দেবদত্ত। সেকথা বিশ্বাস কাঁরত কি না । প্রথম প্রথম হয়ত করিয়াছিল 
কিন্তু আশ্চর্য হইলাম যখন সে পৃবাহ্ছে জানান না দিয়া আমার মালণে আঁসয়া উপাস্থিত 
হইল । আমি তখন পারিজাত ফুলের আলবালে জল সণন কারতে ছিলাম সহ 
দত্ত ডাক শুনিয়া পেছন ফিরিয়। চাঁহলাম। দেখলাম সে এক বৃক্ষ শাখায় হস্ত 
রাখিয়। শাথল শ্যামালতার মত সম্মুখের দিকে ঈষং আনত হইয়া দাড়াইয়। আছে। 
পথশ্রমে তাহার মুখমণ্ডল শ্রমাবন্দুতে পারপূর্ণ। 

দেবদত্তার কষ্ঠশ্বরে সেই পূর্ব রোমান অনুভব কাঁরলাম । আমার দেহের সমস্ত 
তন্ত্রী সেই স্বর মাধুরীতে ধ্বানত হইয়া৷ উঠিল । মনে মনে সঙ্ষম্প কারয়৷ রাখয়। 
ছিলাম যাঁদ তাহার সঙ্গে দেখ। হয় তবে তাহাকে বেশ কয়টি কড়া কথা শুনাইয়া 
1দধ কন্তু দোঁখলাম কার্ষকালে আম সমস্ত কিছু বিস্মৃত হইয়৷ গিয়াছ। আমার 
সমস্ত শরীর এক অননূভূত আনন্দে উল্লাসত হইয়া উঠিয়াছে। আমার সমস্ত দেহের 
তাপ যেন চন্দন রসম্পর্শে শীতল হইয়৷ গিয়াছে । আমার মুখ 'দিয়া কোন কথাই 
বাহির হইল না। আম তাহার মুখের 'দকে চাহিয়া 'নিবাক দাঁড়াইয়া 
রাহলাম । 

দত্ত, তোমার সঙ্গে আমার নিভৃতে কয়াটি কথা আছে । 

আমার সঙ্গে ? নিভৃতে ? ভাবিলাম হয়ত আম এতাঁদন কেন যাই নাই সেই সম্পর্কে 
1কছু জিজ্ঞাসাবাদ কাঁরবে, হয়ত- হায়, আমারো দুরাশার কোনো অস্ত ছিল না। মনে 
মনে কত কি কথাই ন৷ ভাঁবয়া লইলাম। কিন্তু তাহাকে কোথাঘ বসাইব। নিভৃত ? 
সে চ্ছান নিভূতই ছিল। সেখানে কেহ ছিল না তাই পাঁরজাত কুঞ্জের এক বেদীর 
ওপর তাহাকে বসাইলাম ও তাহরে নিকটে বাঁসয়। পাঁড়লাম । 

কিন্তু দেবদত্ত।, আম কেন এত দিন যাই নাই, আমার কি অসুখ কাঁরয়াছিল, এখন 
কেমন আছ ইত্যাদি কোনে প্রশ্বই করিল না। বাঁলল, দত্ত, তুমি যোদন শেষ 
গিয় ছিলে সেহাদন চগুপ্রদ্যোংকে স্মরণ কাঁরয়া৷ মহা প্রদত্ত আর একটা গুলিক। 
ভক্ষণ কারলাম । 

গুঁলকার কথায় সমস্ত শরীরে আবার জাল। অনুভব কাঁরলাম । ধমনীতে রন্ত 
দুত প্রবাহত হইল--কিন্তু নিজেকে সংযত রাখিলাম। যেমন চুপ কাঁরয়। 
বাঁসয়াছিলাম, তেমাঁন বাঁসয়া৷ রাঁহলাম । 

দেবদত্ত। বাঁলতোছিল, যেমন অপ্রতযাশতভাবে আমি আমার এই রূপ লাভ 


৯৭২ শ্রমণ 


কারয্লাছি ঠিক সেইরকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই সোঁদন চগুপ্রদ্যোতের সঙ্গে আমার সাক্ষাং 
হইয়াছে। স্বপ্নে আমার রূপ দর্শন কাঁরয়৷ তিনি অবস্তী হইতে ছদ্মবেশে বাঁতভয়ে 
ছঁটিয়া আসিয়াছেন। দেবদর্শন ছলে মান্দরেই আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে । তান 
আমাকে পদ্র মহাদেবী কাঁরয়। লইয়। যাইতে চান কিস্তু সেই সঙ্গে এই চন্দন 
প্রাতমাটকেও। আর সত্য বালতে কি যে প্রাতিমাঁটকে এতাঁদন আমি সেব। যত 
কারয়াছি তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে আমারও মন সরিতেছে না। 

মনে মনে বাঁললাম--লইয়। গেলেই হয়, 'কিন্তু তাহা এত সহজ নহে । উদ্রায়ণ 
প্রাতাঁদন এই প্রাতমার আরাধন৷ কাঁরিতে মান্দরে আসেন । মান্দরে সেই প্রাতমা ন৷ 
দেখিলে তিনি স্বর্গমর্ত্য এক করিয়৷ দিবেন । প্রদ্যোৎ বীর হইতে পারেন কিন্তু উদ্রায়ণও 
[কিছু কাপুরুষ নন। 

আমায় চুপ করিয়। বাঁসয়া৷ থাকতে দেখিয়৷ দেবদত্ত। বাঁলল- সেইজন্যই তোমার 
কাছে আসয়াছি। তোমার মত আমার হিতৈষী আর কেহ নাই। তোমায় একটি 
কাজ কারতে হইবে । কিন্তু অত্যন্ত গোপনে, যেন কেহ জানিতে ন৷ পারে। দারুশিস্পী 
শিব তোমার বন্ধু। তাহাকে দিয়। এই প্রতিমার অনুরূপ একটা প্রাতিম৷ তোমায় 
গড়াইয়। দিতে হইবে । যত অর্থ লাগে তাহ৷ আম দিব । 

বাঁললাম, তাহা তখান সম্ভব যখন সে এই প্রাতমার সম্মুখে বাঁসিয়৷ কাজ কাঁরবে। 
আমার মনে হয় তাহ অসন্তব। 

দেবদত্তা বালল--অসম্ভব কেন? 

বাললাম, এইজন্য যে এই প্রাতিমা অন্যত্র লইয়। যাওয়। চলিবে না । আর যাঁদ মন্দিরে 
বাঁসয়।৷ সে কাজ করে তবে পুরোহিত, দ্বারপাল সকলেই জানিতে পারিবে । 

দেবদক্ত। ক্ষাণিকক্ষণ কি ভাবল। তাহারপর বলিল-দত্ত, প্রাতিম৷ নি্নণ কি 
একরান্রে সম্ভব নয় ? 

বাঁললাম, শিবের পক্ষে সম্ভব । 

দেবদন্তার মুখ উৎফল্ল হইয়া উঠিল। বাঁলল, অন্য রানে তুমি শিবকে লইয়। 
আঁসও। পুরোহিত ও দ্বারপাল যাহাতে ন। থাকে তাহার ব্যবস্থা আম কাঁরব। 

দেবদত্ত। কি ব্যবস্থা কারয়াছিল তাহ। আমি জানি না। তবে সে চতুরা তাহা 
আমি জানি। তাহাছাড়। পুরোহিত ও ভৌধষাঁওকের ওপর তাহার প্রভাবও রাহয়াছে। 
তাই শিবকে লইয়৷ রান্রির প্রথমযাম উত্তীর্ণ হইলে মন্দিরে গেলাম । ভৌধাঁওক দ্বারে ছিল 
না এবং পুরোহিতকেও কোথাও দোঁখতে পাইলাম না। শিবকে গর্ভগৃহে বসাইয়া 
বাহিরের দ্বার বন্ধ কাঁরয়া দিলাম । বাঁললাম-একাজ তোমায় এই রান্রে করিয়া দিতে 
হইবে। 


আঁশ্বন, ১৩৮৪ ১৭৩ 


আম মান্দরের 'সীড়র ধাপে আসিয়৷ বাঁসলাম । কৃষ্ণপক্ষের রাত। অন্ধকার 
আকাশে তাই নক্ষত্ররাজি দীপমালিকার মত জ্বলিতেছিল। আম সৌঁদকে চাহিয়া 
ভাঁবতে ছিলাম, এইত কয়াদন আগে আঁতাঁথশালার বারান্দায় রাত কাটাইয়। 'গিয়াছি। 
সেই রাতে ও আজিকার রাতে কতইনা তফাৎ । সোৌঁদনও দেবদত্তার কথায় 
আঁপসয়াছিলাম। আজও দেবদন্তার কথায় আঁসিয়াছি--কিন্তু'"এই কিন্তুই মনের 
মধ্যে খচ্‌খচ্‌ কারয়। বাধতে লাগিল। ভাবতে ছিলাম--এই নকল চন্দন মৃতি 
গড়াইয়। আমার ক লাভ বরং আম অন্যায়েরই প্রশ্রয় দতোঁছ, চঁরতে সাহায্য 
কাঁরতোছ। উদ্রায়ণত আমার কোনে। আনিষ্ট করেন নাই । তবে? না। একাজ আমি 
দেবদত্তার জন্য কারতোছি। দেবদত্তা কিছু বাঁললে না বাঁলবার আমার সাধ্য নাই। 
সে যাঁদ বলে দত্ত, তোমায় শৃলে যাইতে হইবে- তবে বোধহয় আম শূলে যাইতেও 
পারি। যে কাজ কাঁরতে আঁসিয়াছি তাহাও ব৷ শূলে যাইবার চাহতে কি কম? যাঁদ 
ঘুণাক্ষরেও একথা জানাজানি হইয়৷ যায় তবে মহারাজ কি আমায় শূলে ন৷ দিয় 
ছাড়বেন? কিন্তু-"*সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্তার জন্য একাজ কাঁরতোছ ভাবয়৷ মনে মনে আনন্দও 
পাইতেছি। সেই আনন্দ যাঁদ না পাইতাম তবে বোধহয় এই হাঁন কাজ আম কারতাম 
না। হাঁন?ঃ কথাটি কানে কর্কশ লাগিল। ভাবিলাম একথা এখুনি ছুটিয়া গিয়। 
রক্ষীদের জানাই । চিংকার করিয়া বাল আম কি কুকর্ম কারতে আঁসয়াছি। কিন্তু 
তখাঁন মন বাঁলল, দত্ত এ তোমার মহান কম, চরম উৎসর্গ । দেবদত্তার জন্য তুম 
নিজেকে বিলুপ্ত কাঁরয়া দিয়াছ। ন্বর্গ তোমায় জন্য অপেক্ষা কাঁরয়া আছে। 
দেবদপ্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোময় চিরাদন স্মরণ কারয়। রাখবে । সেই অমরত্বের আনন্দে 
দেখলাম আমার সমস্ত শরীর শিহরিত হইয়া উঠিল । 

শেষ রান্রে দেবদন্তা আমার কাছে আঁসয়া বাঁসল। বাঁলল ভৌবাওককে 
কিভাবে মদ্যপান করাইয়া সে ঘরে বন্ধ কাঁরয়া রাখিয়াছে, কল৷ প্রভাতের পূর্বে তাহার 
নিদ্রাভঙ্গ হইবেনা। আর পুরোহিতকে ষস্তুয়নের জন্য তাহার ভগ্রীর গৃহে প্রেরণ 
করিয়াছে, সেও কল্য প্রভাতের পূর্বে ফিরিবে না। 

বাঁললাম, দত্ত, তোমার ভগ্মির কথাত কথনে৷ শুনি নাই । 

দেবদস্তা হাসিল, বলিল, থাকিলেত শুনবে । যে স্থানের,কথা বালয়াছি তাহা 
সে সমস্ত রান্র খুশজয়াও পাইবেন। । 

চুপ কাঁরিয়া রাঁহলাম । 

ভোরেয় কাক ভাফিবায় পৃধেই কাজ শেষ হইল । দেবদত্তা সেই দুই প্রাতমা হাতে 
লইয়া অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর সন্তু হইয়া নৃতন প্রাতমা সিংহাসনে 
বসাইয়া৷ পুরাতন প্রাতমা অণ্চলে বাঁধয়। লইল। শেষে আমার দিকে এমনভাবে 


১৭৪ ৰ শ্রমণ 


চাহিয়া দেখল তাহাতে আম কৃতকৃতার্থ হইয়া গেলাম । 

দেবদত্ত। প্রদত্ত অর্থ শিবের হাতে তুলিয়া দিলাম । বলিলাম, শিব, সাবধান । 
একথ। যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না পায়। তাহা হইলে তোমাকে ও আমাকে 
উভন্নকেই শুলে যাইতে হইবে। কিন্তু তখন কি জানিতাম এই সত্য পরাঁদন সকালেই 
প্রকাশ পাইয়৷ যাইবে-ইহাকেই বলে স্ত্রীলোকের বুদ্ধ! কিন্তু আমারো বুদ্ধ ভ্রংশ 
হইয়াছিল । 

তাই প্রদ্যোতের সঙ্গে যখন দেবদত্তা বীতভয় পারত্যাগ কাঁরয়া যাইবার উপক্রম 
কাঁরতেছে তখন মহারাজ উদ্রায়ণ জীবন্ত স্বামীর প্রাতমা দর্শন কাঁরতে আসিয়। ধাঁরয়। 
ফেলিলেন এ প্রাতম। সেই প্রাতমা নহে । প্রথমে পুরোহিতের তলব হইল। সে কিছু 
বাঁলতে পারিলনা । তাহারপর দ্বারপালের । তাহার নিকট হইতেও যখন কু জান৷ 
গেলনা তখন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন । 

নগরে ততক্ষণে একথ৷ সবন্র রাষ্ট্র হইয়। গগয়াছে যে চন্দনকাষ্ঠের ভগবান মহাবীরের 
জীবন্ত স্বামী প্রীতিম। কে ব৷ কাহার। গতরান্রে চর করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং সেই 
স্থানে অবিকল সেইরূপ প্রাতমা বসাইয়। দিয়া গিয়াছে । তাই ভয়ে ভয়ে মহারাজের 
সম্মুখে গিয়া উপাস্থৃত হইলাম । মনের মধ্যে নানা কথ। তখন তোলপাড় করিতোছল । 
শুলের ভর্মও যে না কাঁরতোছল তাহাও নয় এক একবার সত্যকথা বাঁলবার ইচ্ছা হইতে 
হুল কিন্তু ইহাও নিশ্চিত যে দেবদন্তাকে সেখানে কিছুতেই জড়ানো চাঁলবেনা । 
যাঁদ সমস্তই প্রকাশ পাইয়া যায় তবে বালব চগ্ড প্রদ্যেতের জন্য আমিই নকল প্রতিম। 
বসইয়। আসল প্রাতিম৷ ছুরী কাঁরয়াছি। কিন্তু যতক্ষণ কিছুনা বাঁলয়া পারা যায় 
ততক্ষণ চুপ কারয়া থাকিব । 

জাঁনন। মহারাজ আমার মনের কথা বুঝতে পারয়াঁছলেন কিনা কিন্তু তিনি 
আমায় সোজাসুজি প্রশ্ন করিলেন না৷ । তাহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই বলিলেন। 
দেখত দত্ত, এইট? কি জীবন্ত স্বামীর সেই প্রাচীন প্রাতিমা ? 

প্রীতম। হাতে লইয়। খানিকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলাম, না । 

মহারাজ খানিকক্ষণ আমার মুখের 'দিকে চাহিয়া রাহলেন । বললেন, সে 
প্রাতম। কাল রানে টুরী গিয়াছে__তুঁম ক সে সম্বন্ধে কিছু জান ? 

উভয়ে সঞ্কটে পাঁড়লাম। ছিধ। করিলেই বিপদ তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর 
[দলাম, না । 

তুম কি জান সেই সঙ্গে দেবদত্তাকেও আজ সকাল হইতে পাওয়া যাইতেছে 
না? 

এবারে বিচ্ময়ের ভা কাঁরয়। অস্ফুট উচ্চারণ করিলাম, দেবদ্তাকে ? 


আঁশ্বন, ১৩৮৪ ১৭৫ 


মহারাজ তীক্ষ দষ্টতে আমার দিকে চাঁহয়৷ রাহলেন। মনে হইল 'তাঁন যেন 
আমার অস্তঃস্তল সম্পূর্ণ দেখিয়া লইলেন। তাহার পর ধাঁরে ধারে প্রশ্ন করলেন-_ 


ইদানীং দেবদপ্তার বাহ্যরূপে পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছিল সে সম্পর্কে তুমি কি কিছু 
জান ? 

সহস৷ মাথার মধ্যে এক বুদ্ধি খেলিয়৷ গেল | মনে মনে ভাবলাম দেবদন্তাকে 
বাচাইব । কিন্তু প্রদ্যোংকে ছাড়ব কেন £ঃ তাই বাঁলয়া উঠিলাম, 
জানি। 

মহারাজ সপ্রশ্ন চোখে আমার দিকে চাহিয়। রাহলেন । আম তখন বালিতে 
আরপ্ত কাঁরলাম- মহারাজ কছুদন পৃবঝে এখানে এক মহাত্মার আবির্ভাব 
হইয়াছিল। তান চন্দন প্রাতম৷ দর্শন করিতে আসিয়াছলেন । আঁসয়াই সহসা 
অসুস্থ হইয়৷ পড়েন। দেবদত্ত। তাহার পরিচর্যা করয়। সুস্থ কাঁরয়া তোলে । 
[তাঁন যাইবার সময় দেবদত্তাকে দুইটি গুলিকা 'দিয়। যান । গুলিকার এই গুণ যে 
তাহ। ভক্ষণ কাঁরিয়৷ যে কামন। করা যায় তাহা সিদ্ধ হয়। দেবদপ্তা প্রথম গুঁলিকা। 
ভক্ষণ কাঁরয়া রূপ কামন। কাঁরয়াছিল ; দ্বিতীয়... 

আম একটু থাঁমলাম । মহারাজ আমার দিকে চাঁহয়া ছিলেন । আমাকে 
থাঁমতে দৌখয়৷ বাললেন দ্বিতীয় গুঁলকা ভক্ষণ করিয়া সে কি কামন৷ 
কাঁরয়াছিল ? 

বাঁললাম, অবস্তীরাজ চগুপ্রদ্যোংকে । 

আমার কথ। শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাজ বাঁলয়। উঠিলেন-_বুঁবিয়াছি, 
ইহ। সেই দাসীপুত্রের কাজ । এই চন্দন প্রাতমার ওপর তাহার অনেকাঁদনের 
লোভ ছিল। এই সুযোগে সে দেবদন্তা ও চন্দনপ্রাতমাকে হস্তগত করিয়া 
পলাইয়াছে। কিন্তু সে কতদূর যাইবে বলিয়৷ তান আমাকে আর কোনো প্রশ্ব 
ন। করিয়াই প্রস্থান কারলেন । আমিও নিঃশ্বাস ছাঁড়ুয়। বাঁচলাম। তিনি যাঁদ 
আরো খু'্টাইয়া প্রশ্ন কারতেন তবে আমি ফি বাঁলতাম জাঁনন। কিন্তু ইহাতে 
সাপও মারল লাঠিও ভাঙিল না গোছের হইল । 

মহারাজ যখন দ্রুতগাঁততে মান্দির ত্যাগ কাঁরয়। চলিয়। গেলেন তখান বুঝলাম যে 
প্রদ্যোতকে ধারবার জন্য তান অবস্ভীর পথে দ্বুতগামী অশ্বারোহী সৈন্যদল প্রেরণ 
কারবেন। হইলও তাহাই । মধ্যাহণ আতিক্রাস্ত হইতে ন। হইতে সংবাদ আসল 
প্রদ্যোত ধৃত হইয়াছেন । দেবদন্তা ও চন্দন প্রতিমা সহ তাহাকে বাঁতভয়ে 'ফরাইয়। 
লইয়৷ আসা হইতেছে । 

সেই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে দাবানলের মত চারাঁদকে ছড়াইয়৷ পাঁড়ল। পরাক্রান্ত 


১৭৬ শ্রমণ 


রণকৌশলী চওপ্রদ্যোং ধৃত হইয়াছেন ইহাই এক সংবাদ তাহার পর চন্দন প্রাতমার 
প্রত্যাবর্তন সমস্ত ঘটনাকে এমন এক মহত্ব দিয়াছিল যে সেই দৃশ্য দৌখবার জন্য দলে 
দলে জনত। রাজপ্রাসাদের চত্বরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল । আমিও সেই 
দলে মিশিয়। দেবদন্তাকে যাহাতে খুব কাছ হইতে দেখা যায় সেইরকম দানে আসিয়া 
দাড়াইয়া পাঁড়লাম। 

সন্ধা। হইতে তখনো। অনেক বিলম্ব ছিল। সেই সময় দোঁখলাম অশ্বারোহী- 
বাহিনীপারবৃত মহারাজের রথ রাজপ্রাসাদের চত্বরে আসিয়া দাড়াইল। রথের 
মাঝখানে সেই চন্দন প্রাতিম। উচ্চাসনে বসানে। ছিল । তাহার পেছনে চগুপ্রদ্যোত ও 
দেবদত্ত।। সন্মমখে সারথীর পাশে অশ্বারোহীবাহিনীর নায়ক যোধাজিং 
বাঁসয়াছিল। 

চগুপ্রদ্যোৎকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কারয়া আন! হয় নাই। সসম্মানেই আনা হইয়াছে । 
মহারাজ উদ্রায়ণ ধীর স্থির ও ধামিক প্রকীতির মানুষ ছিলেন । তাই কোনে বিষয়েই 
হঠকারিত। কারতেন ন৷। 

আম দেবদত্তার দিকে চাঁহয়াছিলাম । সে কোন 'দকে চাঁহয়৷ দোঁখতে ছিল না, 
মাথ। নীচু করয়। বাঁসয়াছিল। 

দেবদত্তার জন্য আমার মন কেমন যেন আদ্র হইয়া উাঠিল। ভাবিতেছিলাম আজ 
সে যে পারাস্থীতর সম্মুখীন হইয়াছে সে পাঁরাম্থিতি তাহার জীবনে কোন দিনই আসত 
না যাঁদ মহাত্মা না আসতেন, যাঁদ সে গুলিকা লাভ ন। কারিত। সে দাসী--দাসীই 
থাকিত। অবস্তীর পট্রমহারানী হইবার সে শ্বপ্র দোখত না। উচ্চাশার জন্যই না 
তাহার আজকার এই লাঞ্থনা 2 উচ্চাশ৷! কি খারাপ? তাহা বলতে পারি না। 
উচ্চাশ। না৷ থাকলে মানুষ কখনো। বড় হইতে পারিত না। কিন্তু দেবদত্তার এই 
লাগুনার মূলে আমার দায়িত্বও কমনয়। আমি যাঁদ নকল চন্দন প্রতিমার 
নির্মাণ কাজে তাহাকে সাহায্য না করিতাম তবে হয়ত আজ যে পারাশ্থিতির 
উদ্ভব হইয়াছে তাহা হইত না । দেবদত্তার জন্য নিশ্চয়ই চগুপ্রদ্যোংকে ধারবার জন্য 
মহারাজ সৈন্যবাহিনী প্রেরণ কাঁরতেন না । এও ভাগ্য ! যাঁদ যুদ্ধ হইত তবে 
চগপ্রদ্যোথকে বন্দী করে কাহার সাধ্য কিন্তু আজ তিনি সম্পূর্ণ নিরগ্্র না হইলেও 
একাকী 'ছিলেন । 

দেখিলাম দেবদন্তার দিকে আমার মন ধাবিত হইল । দেবদত্তাকে কি সত্যই 
প্রদ্যোং পট্রমহারাণী কারবে? মনে হয় না। ভারতবর্ষের বাভন্ন দেশ হইতে 
বাছাযাছ। সুন্দরীদের সে ধরিয়া লইয়া গিয়৷ তাহার অস্তঃপুর ভায়া রাখিয়াছে-_ 
নান৷ স্থানের পৃশ্পের মধ্যে দেবদস্তাও মানত একটা পুষ্প হইয়া ফটয়া খাকিষে। 


আঁশ্বন, ১৩৮৪ ১৭৭ 


যতাঁদন তাহার রূপ ও যৌবন থাকবে ততাদন প্রদ্যোৎ মধুলোভী ভ্রমরের মত তাহার 
অধর সুধা পান কারিবে তাহারপর সে উঁড়য়া অন্য পুম্পে গিয়৷ বসবে । হায় দেবদত্তা 
তুমি উপোঁক্ষতাদের দল মান্রই বৃদ্ধি কারবে- সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল দেবদত্ত। যাঁদ আমার 
হইত। একটণ তীক্ষ বেদনা আমার সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল--তবে দেবদতত। 
কি আমাকে ভালবাসত না 2--সে না বাসুক, আমত তাহাকে ভালবাসি । 

মহারাজ ততক্ষণে আসিয়া গিয়াছিলেন। তিনি এক স্বর্ণ খাঁচত ছত্রের নীচে 
দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাহার দাঁক্ষণে মন্ত্রী ও সেনাপাঁত বামে বৃদ্ধ পুরোহত । 
পুরোহিতকে কেন জানিনা আমার কাটের মত মনে হইতেছিল--সে সেই নকল 
জীবস্তঘ্বামী লইয়। দাড়াইয়। ছিল । 

প্রদ্যোত ও কাণ্চনগুলকাকে ততক্ষণে নীচে নামানো হইয়াছে । মহারাজ 
প্রদেযোতকে যেন বালতেছেন...তুমি তদ্ধরের মত জীবন্ত স্বামীর প্রতিমা লইয়। 
যাইতেছিলে । তোমার অপরাধ অক্ষম্য। তবু তোমায় আম ক্ষম৷ কারলাম । 
জীবন্ত স্বার্মীর আসল প্রতিম। তুমি পাইবেনা, এই নকল প্রাতম। লইয়। তুম 'ফারয়। 
যাও। যোধাঁজৎ তোমায় সীমান্তের ওপারে ছাঁড়িয়৷ আসবে । 

প্রদ্যোত মাথা নীচু করিয়া যেমন দাড়াইয়া ছিলেন, তেমন দাঁড়াইয়া রাঁহলেন। 
মহারাজ এবার দেবদত্তার দিকে চাহিয়া বালিলেন, দেবদত্তা তুমি আমার 
দাসী । তক্ষশীলা হইতে তোমায় ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলাম । তোমার 
আঁবনয়ও ক্ষমার অযোগ্য । তবু তোমায়ও আম ক্ষম। করিলাম । শুধু তাই নয়, 
তোমার দাসত্ব হইতেও তোমায় আম মুস্ত করিলাম । এখন যেমন তোমার 
আঁভরুচি। ইচ্ছা হইলে এখানে থাকিতে পার, ইচ্ছা হইলে প্রদ্যোতের সঙ্গে অবস্তীও 
যাইতে পার । ' 

দেবদত্ত। কি প্রত্যুত্তর দেয় শুনিবার জন্য আমার হৃদয় দুলতে লাগল । আমি 
আশা কাঁরয়াছিলাম সে বালবে এই চন্দন প্রাতিমা ছাড়য়। আম যাইতে পারিব না। 
কিন্তু আমার আশা ভঙ্গ হইল। দেবদত্তা ধীরে ' ধীরে বলিল, মহারাজ, আম 
অবস্তী যাইতে ইচ্ছ। কার । 

দোখলাম আমার মত দেবদন্তাও চন্দন প্রাতমাকে ভালে বাসে নাই। সেষে 
বাঁলয়াছিল 'যে প্রাতমাকে এতাঁদন আম সেবাধত্র কারয়াছি তাহাকে ছাঁড়য়া যাইতে 
মন সাঁরতেছে না" তাহ। সর্বেব মিথ্যা । আমার মত সেও মানুষকেই ভালো। 
বাঁসয়াছে। 

কখন যে প্রদ্যোত ও দেবদত্তা রথে উঠিল, কখন আসল জীবন্ত দ্বার্মীফে নামাইয়। 
নকল জীবন্ত প্বামীকে রথে তোলা হইল, লক্ষ্য করি নাই। চমক ভাঙিল রথের চাকায় 


১৭৮ জামণ 


ঘর্ধর শব্দে। মনে হইল সেই চাক। আমায় হৃদয়ের আস্থ পঞ্জর চূর্ণ বিচর্ণ কাঁরয়া দয়া 
চলিয়া গেল। একট যাতনায় আর্তনাদ করিয়। উঠিলাম। চক্ষু মেলিয়া চাইয়া 
দেখিলাম পথপার্থের খ্্জুর বৃক্ষতলে আম শুইয়া আছি। শুরু। 'দ্বতীয়ার ক্ষীণ 
শশীলেখা নিরঘ্র আকাশে উাদত হইয়াছে । বুকের ব্থ৷ আরো তীর হইয়৷ যেন 
চাপিয়৷ বাঁসয়াছে। 


মহাবীব্রেত্র হুলেড্ডুগ 
গ্রীবলরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 


বর্ধমান জৌগ্রামে মহাবীর কেবল দর্শন জয়্তী-প্রকাশিত ১৩৮৪ বঙ্গাব্দের 
স্মরাঁণকায় ডঃ পণ্চানন মণ্ডল মহাবীরের রাড়-চারিক। প্রসঙ্গে বংসর অনুসারে মহাবীরের 
চারকাকৃত গ্রামনামাবলী প্রকাশ করেছেন । পাটন। থেকে প্রকাশিত 98/8/ £19/2/6 
পাণ্রকার ১৯৭৭ সালের ১৬ই এ্রাপ্রলের সংখ্যাতেও (100. 13-15 ) ডন্র মণ্ডল 
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897991+ প্রবন্ধে মহাবীরের রাঢ়-চারিকার পূর্ণাঙ্গ তাঁলক। প্রকাশ করেছেন। এই 
তালিকায় যথাক্রমে (৩) এবং € পর্যায়ে পণ্চম বৎসরের তৃতীয় সংখ্যায় হলদী 
(হলেন্ডূগ ) গ্রামাটকে বর্ধমান জেলার খাঁড় নদীর তীরে অবচ্ছিত বলে তান 
অনুমান করেছেন। তার মনে সন্দেহ থাকায়, মোঁদনীপুর জেলায় রূপনারায়ণ নদীর 
তাঁরে অবাস্থিত হলাদয়। গ্রামাটিকেও তান হীঙ্গত করতে চেয়েছেন । 

আমার গবেষণার তথ্য-সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি সাত বৎসর যাবৎ গ্রাম পরিব্রম। 
করাছ। আমার গবেষণার বিষয় হ'ল বধ মান চস্প। ও ভগলপুর চম্পার এীতহাসক 
ভূগোল সংকলন এবং সাহস্ক্াতক ও সাহাত্যক প্রেরণার উৎস অনুসন্ধান । 

রাঢ় দেশের অজয় ও দামোদর অন্তবর্তী ভূ-ভাগের 'বাভন্ন গ্রাম আমি পরিক্রমা 
ও পাঁরভ্রমণ করোছি ! বহু দেব-দেবীর সন্ধান পেয়েছি ও তাদের সম্পর্ক নিরূপণ 
করোছি । পদব্রজে অনেক গ্রাম আম খু'টিয়ে দেখোছ তন্ন তন্ন ক'রে। 

সে-কালের পার্থালিস বর্তমান পারতালিত সান্নহত খাঁড় নদীর উত্তর তীরে অবান্ছত 
হলদী গ্রামে আম গিয়েছি এবং পাতি পাতি ক'রে অনুসন্ধান করোছি । হল গ্রামে 
'বাভন্ন বনেদী বংশে রাক্ষত কাগজ-পন্র ও দালল-দস্তাবেজ আম দেখোছ । ব্মান 
হলদী-নিবাসী শ্রীসদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আবাসে আমি যে-দলিল পর্যবেক্ষণ 
করেছি, তাতে হলদী গ্রামের পুরাতন নাম হলন্দী পেয়োছ। তদ্দৃুষ্টে আমার ধারণা 
হয়েছে, 'হলদ্দী' শব্দাট 'হলেড্ড্‌, শব্দের অপদ্রংশ । “হলেজ্ড' স্থান নামাঁটির পাঠাস্তর 
রয়েছে__'হালিভ্ড্‌' এবং “হলেভ্ডুয়।” । 

হলদা গ্রামে বর্তমানেও তেতুল গাছের বাঁথি রয়েছে খড়ি নদী বরাবর । হলদাঁ 
গ্রামে বর্তমানে 'আম্াই গোপথ' নামে একাঁটি পুরাতন রাস্তা আছে । এইখানে একটি 
আতিবৃন্ধ তেঁতুল গাছ রয়েছে, যার কাণ্ডের পারাধ ছান্রশ ফুটের মতো এবং ডালের 


১৮০৪ শ্রমণ 


পাঁরাধ ষোল ফুটের মতো । এই তেঁতুল গাছের অদূরে রয়েছেন দেবতা যলদেব। 
এ'র পৃ্জক হলেন “অধিকারী*-উপাধিক ব্রাঙ্মণ-বংশ । এছাড়। রয়েছেন সূর্যমণিঠাকুরাণী 
এবং দেবতা জুডোবুডে।। এই জুডো-বুডো হচ্ছেন ধর্মঠাকুরের সহচর । ধর্মপ্জার 
[দকৃডাকে ইনি নিয়ামত পুষ্পমাল্য পেয়ে থাকেন । এর নিতা-সেবার জন্যে পাঁচবিঘ। 
পারমাণ জাম নিদিষ্ট আছে। ধর্মঠাকুর ্বরূপনারায়ণ এবং সববমঙ্গল। এই গ্রামের বাস্তু 
দেবতা । আশে-পাশের গ্রামে প্রস্তর-নামিত নগ্ন মহাবার-মূ্তি আমি অনেক দেখোছি। 
শিব, শীতল। প্রভৃতি নানা 'বাচন্র হন্দু লৌকিক দেবদেবীর নামে সে-সব এখনও পৃঁজিত 
হয়ে আসছে । 
প্রবাদ, আমাদের পৃবোন্ত তেতুল গাছটি নাক অচেনা গাছ; কোনো অচেন। 
ভৈরব চালিয়ে নিয়ে এসেছেন কামরুপ থেকে । খাঁড় নদীর ধারে রয়েছে “পাগলার 
ডাঙ্গ।” । এ ভৈরব নাক অচেনা গাছটিকে ফেলে রেখে, এই পাগলার ডাঙ্গ। দিয়ে 
অস্তাহত হন। এ ছাড়া, এখানে দেবতা আছেন পণ্ানন আর জাঙুল৷ মনসা | 
'জাঙিলা? শব্দাট মনসার জাগুঁল নামাঁটকে স্মরণ করায় । 
গ্রামের বর্ষীয়ান ভদ্রলোক শ্রীসদ্ধেশ্বর চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের বধীয়সী সহধমিনীর 
মুখথেকে সম্প্রাতি আম এই গ্রামে প্রচালত টুসু-গানের দুগট ছড়৷ সংগ্রহ করেছি । 
যথ। £ 
(১) হলুদ ফুল তুলতে গেলাম 
[শর টানা টান। পাতা। 
[শিব চরণে দেখা হ'ল 
[শিবের মাথায় জটা ॥ 
কেন শিব কেন শিব 
কেন তোমার মাথায় জটা 
জেন দেবত৷ পৃজে৷ দিয়েছি 
সেই দিয়েছে জটা। 
এঁক ফুল গোছা গোছ। ॥ 


(২) তেতুল ডাঙ্গার তেতুল গাছটি 
পাতা ঢল ঢল করে গে। 
পাতা ঢল ঢঙ্গ করে। 
তার তললাতে ন্যাংটা ক্ষ্যাপা 
সদাই খেল্লা করে গো, 
সদাই খেলা করে ॥ 


আশ্বিন, ১৩৮৪ ১৮১ 


গুপ কাদে গুকাল কাদে, কাদে তরুলত৷ 
আজ সকালে দেখ। হয়েছে 

কেন ন্যাংটার কথ গো 

কেন ন্যাংটার কথ। ॥ 


নেংট। গেল নেংাট পরে 
আ বুলবুলি দেশেতে 
এখন নেংটা ঘরে এলে ন৷ 
তেতুল তলায় হারিয়ে 
তেতুল তলায় হারয়ে । 
কুচ-কুচ কুচাই বন 

কেন ন্যাংটা এতক্ষণ । 
আজ থাকো গো ন্যাংট। ক্ষ্যাপা 
শুধুই বুধই খেয়ে । 

কাল তোমাকে পূজব আম 
তেতুল ফুল 'দয়ে ॥ 


মহাবীরের চারকায় পণম বংসরের বর্ণনায় বল! হয়েছে, 
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হলেন্ডূগের পারচয় দিতে গিয়ে আচার জগদীশ চন্দ্র জৈন মহাশয় িখেছেন,_ 
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মহাবীরের রাঢ্-চাঁরকায় হলেহ্ডু্‌গর বা হালভ্ভুগর অবস্থান সম্পর্কে আম কোনে। 


মন্তব্য করতে চাই না। সে-বিচার করবেন বিশেষজ্ঞগণ । আমার অনুসান্ধত হলদী 
গ্রামের ধর্ম, সংস্কৃত ও সাহত্য-পরম্পরার কিং পরিচয় বর্তমান প্রবন্ধে বিবৃত কর 


১৮৭ শ্রমণ 


গেল। আমার সংগৃহ'ত ট:সুগানের দু'টি ছড়া থেকে এই গ্রামে “জেন? ব। 'জনিদেবতা+, 
ন্যাংটাক্ষ্যাপা মহাবীরের আগমন ও ত্েডুল-তলায় তার ধ্যানমগ্র-অবস্থায় অবদ্ছান 
সপ্পর্কে কোনে। ইঙ্গিত পাওয়৷ যায় কিনা সে-ীবচার সুধাঁজন করুন। সংহলে প্রবাদ, 
ঠেতুলগাছ আত দী্ধজীব হয়ে থাকে । হলদীগ্রামের বর্তমান এই অচেন৷ ঠেতুল 
গাছাটই ব৷ কত পুরাতন উী্তদতত্বাবদৃগণ সে-বিচার করে দেখতে পারেন। 


১ মহাবীরের সময়ে সাবখী (শ্রাবন্তী) উত্তর কোশলের রাজধানী ছিল। গোও জেলার 
অকোৌন! হতে ৫ মাইল পুবে ও বলরামপুর হতে বার মাইল পশ্চিমে রাণ্তী নর্দীর দক্ষিণ তীরে বে 
সাহেত মাহেত অবস্থিত পঙ্ডিতেরা তাকেই প্রাচীন শ্রাবন্তী বলে মনে করেন। হুলিদ্ঢুগ গ্রাম 
শ্রাবন্তীর পূর্বপরিসরে অবস্থিত ছিল । --সম্পাদক 


রোহিণেয় 


[ একাস্কিক। ] 
[ প্ধানুবৃত্তি | 
তৃতীয় দৃশ্য 


[ মহাসেন উদ্যানে যাবার পথ । পেছনে চোর চোর শব্দ । রোহিণেয় 
দৌড়ে আসছে। হাঁপাতে হাপাতে বলছে ] 

রোহণেয় £ না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠোছলাম। তাড়া তাঁড়তে ঘরেই 
অদৃশ্যকারিণী জামা ফেলে এলাম। আর এখন আকাশগামনী 
পাদুকা অট্রানিকার দরঞ্জায়। যে ভাবে তার৷ আমায় ঘিরে নিয়োছিল-_ 
দেয়াল টপকে পালিয়ে এলাম কিন্তু এখন সেই পাদুক৷ আন ক করে ? 
[ মহাসেন উদ্যান হতে ধর্মসভায় প্রদত্ত ভগবান মহাবীরের উপদেশ 
অস্পষ্ট রূপে তার কানে এসে পড়ছে] 

রোহিণেয় £ আরে! এ আমি কোথায় এলাম? ও কিসের শব্দ? এতো 
মহাসেন উদ্যানে যাবার পথ যেখানে ভগবান মহাবীরের ধর্মসভা হচ্ছে । 
না৷ না৷ আম ওাঁদকে যাব না। পিতার শেষ আদেশ- মহাবীর যাকে 
লোকে তীর্থকর বলে, তার কথা কখনো শুনবেনা, ভুলেও ওর 
কাছে যাবেনা । যাঁদ যাও ত সর্বনাশ হয়ে যাবে। ছুরী তোমার 
কুলধম্- সেকথ। ভুলে যাবে। কিন্তু এখন উপায়ঃ পেছন 
[ফির ত কি ভাবে ফির? পেছন হতে চোর চোর শব্দ 
আসছে [শব] আর সম্মুখে মহাবারের ধর্মস্ভা ! হায়, এখন আমি 
কি কাঁর- কিন্তু এখন আমায় যেতে হবে ওই পথেই । হা-ঠিক 
সময়ে একথা আমার মনে এসেছে । আম যাঁদ কানে আঙুল 
দয়েনি তবে মহাবীরের কথ৷ আমার কানে যাবেন] । 
[কানে আঙুল দিয়ে দৌড়ে খানকদূর যাচ্ছে। সহস। বাবলার 
কাট। তার পয়ে ফুটছে । আঃ করে চীংকার করে উঠছে] 

রোহণেয় £ বিপদের ওপর [বিপদ । এখন কাটা বার কার কিকরে? যার৷ 
আমার পেছন নিয়েছে তারা ত এঁদকেই আসছে। বলুন পিতা, 
এখন আম িকার! যাঁদ কাটা বার কার ত মহাবীর বাণী কানে 


১৮৪ শ্রমণ 


পড়ে যাবে আর যাঁদ ন৷ বার কার তবে দৌড়ই কি করে ? 
[পেছনে চোর চোর চোর শব্দ । রোহণেয় বাধ্য হয়ে কাটা বার 
করছে । সেই সময় তার কানে পড়ছে 


নিমেষ বিহাঁন নেত্র হয় দেবতার । 
কণ্ঠধৃত পুষ্পমাল্য শুকায় না৷ আর ॥ 
দেবদেহ ভঁমস্পর্শ করেনা কখনো । 
ইচ্ছামান্র কার্ধসাদ্ধ হয় আরো জেনো ॥ 


রোহণেয় £ হায় হায় হায়! এক অনর্থ হয়ে গেল । শেষ পযন্ত মহাবীর বাণী 
আমার কানে পড়ে গেল। [ কানে আঙুল 'দিয়ে মহাবীর বাণী বার 
করবার চেষ্ট। করছে] এদের বার করত কি ভাবেঃ এতে 
বেরুচ্ছেই না। হায় হায় হায় এখন কি কার 2 
[ দুজন আরক্ষকের প্রবেশ ] 

১ম আরক্ষক £ তুমকে? 

রোহণেয় £ আম? আমি নাগাঁরক। 

রর আরক্ষক £ নাগারক ত এভাবে পালাচ্ছিলে কেন ? 

রোহণেয় £ পালাচ্ছিলাম না, দৌড়চ্ছিলাম । 

১ম আরক্ষক £ [ মুখভঙ্গী করে] পালাচ্ছিলাম না, দৌড়চ্ছিলাম..বেশ ! এই কথ। 
বল মন্ত্রীবর অভয়কুমারকে । পালাচ্ছিলাম না, দৌড়চ্ছিলাম । 
[দ্বিতীয় আরক্ষককে ] এর হাতে হাতকড়ি পরিয়ে দাও । 

রোহিপের় £ আমি চোর নই, আম বৈশ্য। আমার নাম দুর্গচ্ড। নিবাস 
শালগ্রাম। 

১ম আরক্ষক £$ আর আমরা যাঁদ বাল তুমি রোহণেয় চোর তবে__ 

রোহিণেক £ মিথ্যে, সম্পূর্ণ মধ্যে । 

১ম আরক্ষক £ চুপ, আর একট ও কথা নয় । 
[ সানুচর অভয় কুমার আসছেন । আরক্ষকের তাকে প্রণাম করছে ] 

১ম আরক্ষক £ দেব! এই রোহণেয় চোর । এ দক 'দয়ে পালাচ্ছিল। শেষ 
পর্স্ত আজ একে আমরা ধরতে পেরেছি । 

অভয়কুমার £ | রোহণেয়র দিকে চেয়ে ] কি-_তুমি রোহিণেয় 2 

রোহশেযর় £ নানা আমি রোহিণেয় নই। আমি শালিগ্রামবাসী বৈশ্য । নাম 
দুর্গচণ্ড। 


আশ্বিন, ১৩৮৪ 


অভয়কুমার £ 
রোহণেয় £ 


অভয়কুমার £ 
১ম আরক্ষক £ 


অভয়কুমার £ 


১ম আরক্ষক £ 
অভয়কুমার £ 


১ম আরক্ষক £ 


অভয়কুমার £ 


অভয়কুমার £ 


১ম অনুচর £ 
অভয়কুমার £ 


১৮৫ 


শালগ্রাম নিবাসী? এখানে কি জন্যে এসোছলে ? 

ভগবান মহাবারের ধর্মসভায় যাচ্ছিলাম এর মধ্যে এরা আমায় ধরে 
[নিল। 

[ আরক্ষকদের দিকে চেয়ে ] তোমরা কি করে জানলে এই রোহিণেয় ? 
দেব! এঁদক হতে চোর চোর শব্দ আসাছল আর এ এদকে দৌড়ে 
পালাচ্ছিল। 

কিন্তু এতো বলছে" 

দেব! এ মিথ্যে কথা বলছে। 

[ একটু চিন্তা করে রোহিণেয়কে ] দুর্গচও, তুমি যখন ভগবান মহাবীরের 
উপদেশ সভায় যাচ্ছিলে তখন তুমি আমার সহধর্মী। সহধমাঁর সম্মান 
করা আমার কর্তব্য । তুমি আজ আমার আতিথয ক্ষীকার করে আমার 
গৃহ পাব করো । | আরক্ষকদের দিকে চেয়ে ] এর হাতকাঁড় খুলে 
আমার ঘরে পৌঁছে দাও। 

দেব! 

বাস। আম কোনে। কথ৷ শুনতে চাই না। 

[ আরক্ষকের৷ রোহণেয়র হাতকাঁড় খুলে নিয়ে যাচ্ছে। অভয়কুমার 
[নিজের অনুচরদের একজনকে বলছেন ] 

তুমি অন্যপথে আমার গৃহে যাও। সেখানে আরক্ষকদের একথা 
জানিয়ে দাও যে যে লোকাঁটকে ওর৷ নিয়ে যাবে সে লোকাঁট 
যাতে কোনে। ভাবে ওখান হতে পালিয়ে না যায়। কিন্তু এমনভাবে 
তার ওপর লক্ষ্য রাখবে যাতে সে যে নজরবন্দী একথা বুঝতে ন। 
পারে। 

তাই হবে। [প্রন্থান ] 

[ ২য় অনুচরকে ] আর তুমি শালিগ্রাম যাও। সেখান হতে খবর 


নিয়ে এসো সেখানে দুর্চণ্ড নামে কোন বৈশ্য থাকে কিনা। ওর 


সম্পর্কে সব বিবরণ নিয়ে আসবে । 
[দ্বিতীয় অনুচর চলে যাচ্ছে। অভয়কুমারও ] 
[ ক্রমশঃ 


জৈন সম্পর্কে লঃ কণেল টড. 
[ এনালস্‌ এযা্ড এযাণ্টিকুইটিজ- অব রাজদ্ছান হতে ] 


এবারে জৈনদের সম্পর্কে বিবরণ প্রস্তুত করাছ। এরাই রাজস্থানের শীবদ্ধান* বা 
“যাদুকর? ৷ এদের সংখ্য। ও প্রাতপন্তি সম্পর্কে যুরোপায়দের ধারণ। নগণ্যই বল। যায়। 
তার। মনে করে এর! সংখ্যায় অপ্প ও 'বাভন্ন স্থানে ছাঁড়য়ে রয়েছে । এদের সংখ্যা ও 
প্রাতপান্ত সম্পর্কে এবারে বাঁল। এই ধর্মের বিভিন্ন শাখার একটি শাখা খরতর 
গচ্ছেরং যান আচার্য তার একারই ১১০০০ গৃহী শিষ্য রয়েছে যারা ভারতের বাভন্ন 
প্রান্তে বাস করে। এদের একটি সম্প্রদায় ওাঁস বা ওসওয়াল ১০০০০০ ঘর। 
ভারতের বাণাজ্যক সম্পদের আর্দেকেরও বেশী এদের হাত দিয়ে হস্তান্তারত হয়... 

রাজাগুলির উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা প্রায়শঃই জৈন। 
আসমুদ্রাহমাচল অর্থলগ্নকারীও এরাই । উদয়পুরের প্রধান শাসক ও িচারকও 
জৈন। রাজস্থানের 'বাভন্ন সহর সম্পর্কে এই একই কথ বলা যায়। 


১ বিদ্বান_-জ্ঞানী ব। জ্ঞানের রহমত যে জানে । যারা জৈন নয় তার! এই শব্দটি জৈনদের বেলায় 
ন্মজালিক অর্থে ব্যবহার করে। তার! মনে করে এরা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী । কো 
রপ্য়িত্তা 'অমর' সম্পর্কে বল! হয় যে তিনি অমাবস্তার রাত্রে পূর্ণচন্ত্রের উদয় করিয়েছিলেন । 


২ খরতর অর্থাৎ খাটি । সম্মানসূচক এই উপাধি ঃ একাদশ শতকে জৈন পৃষ্ঠপোষক অনহিল- 
ওয়াড়াপতনের রাজ! সিদ্ধরাজ কর্তৃক বাদবিজয়ী এক আচার্ধকে প্রদত্ত হয়। সেই হতে ঙার 
গচ্ছের নাম হয় খরতর। প্রখ্যাত হেমচন্ত্র থরতর গচ্ছের আচার্য ছিলেন। তার পট্টাধিকারী 
এক আচার্য অধুন! মরুস্থলস্থিত উদয়পুরে পদ্দার্পণ করে তাকে পবিত্র করেছেন। আমার নিজের 
শিক্ষক যতি পরম্পরাক্রমে হেমচন্্রীচার্ধের শিষ্য । প্রমুখ জাচার্য ব৷ ঞ্রপুজ্য প্রভূত বিদ্ভার অধিকারী 
ও চরিআবান। প্রাচীন সমস্ত লিপিরও তিনি পরিজ্ঞাতা। আমার জন্য এতদিন ছবোধা এক 
লিপির তিনি পাঠেদ্ধার করে দিয়েছেন। তার সতত ভ্রাম্যমান গ্রন্থ ভাগারটিও বেশ বড় তবে 
তাতে জৈন ধর্ম গ্রস্থদিই বেশী । এই গ্রন্থ ভাগ্ডার তাঁর দুই শিল্পের তত্বাবধানে থাকে ধারা তার 
মতই মেধাসম্পন্ন ও প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধারে সক্ষম । মরুস্থল হতে ছুই শিয্পদদের লিখিত 
আমন্ত্রণ [ বিজ্ঞপ্তি] পত্র শ্রীপৃজ্য আমাকে দেখাবার জন্য আমার যতিকে দেন। এগুলি গোল 
করে মোড়া, কয়েক ফুট দীর্ঘ ও চিত্র সম্বলিত ।***জৈনাচার্ধদের কি পরিমাণ সন্মান দেওয়া! হয় তা 
এ হতেই বোঝা যাবে যে রাজপুতানার রাজারাও নগর দ্বারের বাইরে এসে এদের অভ্যর্থন। করে 
নগরে প্রবেশ করান। এই সম্মীন রাজারা কেবলমাআ্ অন্থ রাজাকেই দিয়ে ধাকেন। ওপরে 
যে জৈনাচার্ষের উদয়পুর আগমমের বিষয়ে উল্লেখ করেছি তাকে উদয়পুরের মহারাণা সকল প্রকার 
সন্মান প্রার্পন করেছিলেন। 


জৈন সাহিত্যে নাম সংখ্যা 
বিভূতিভূষণ দত্ত 


 পূ্বনুৃ্তি 
স্পষ্ত নর্দেশ 


কোন কোন স্থলে স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়৷ যায় যে, অঞ্কপাতে কোন গাঁত অনুসরণ 
কারতে হইবে । যথা,»- 
'শাকে ঝতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে । 
কাঁবি স্পব্টতঃ বালিয়৷ দিলেন, দক্ষিণা গাঁতি। রামেশ্বরের ণশবায়ন' গ্রন্থে আছে, 


শাকে হল্য চন্দ্রকল। রাম করতলে। 
বাম হল্য বিধিকান্ত পাঁড়ল অনলে ॥ 
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা ।" 


চন্দ্রকল। ₹ ১৬, রাম -৩, করতল _২ ; দক্ষিণাগাতিতে উদ্দিষ্ট শক ১৬৩২। অবশ্য 
বামাগতি যে হইতে পারে না, তাহা প্রচলিত শককাল হইতে বোঝা যায়। তথাপিও 
কাঁব স্পষ্ট ভাষায় বাঁলতেছেন,--“বাম হল্য বিধিকান্ত-** অধ্যাপক শ্রীযুন্ত যোগেশচন্দর 
রায় বলেন,৪৩ অঞ্ডের বামাগতি, এই বাধ। কিন্তু এখানে সে বিধিরূপ কান্ত কি ন৷ 
বক্র হইয়া অনলে প্রবেশ করিয়াছে । অর্থাৎ দক্ষিণাগতি ধাঁরবে। হেমচন্্র সৃরি 
ধৃত প্রাচীন গাথার শেষ চরণ৪ ৪-_ 
'অংকটঠোানা পরাহুত্ত। 

'পরাহুত্ত। অর্থ 'পরাঙমুখে” অর্থাং শবপরাতক্রমে' ৷ সুতরাং ওখানে বামাগতি ধাঁরতে 
হইবে, তাহার নিদেশ রাহয়াছে । ইহ! বলা উচিত যে, এ নিদেশের কোন প্রয়োজন 
ছিল না। কারণ এ বৃহৎ রাশিটা ২৯৬ এর সমতুল্য, ইহাও বলা হইয়াছে। সুতরাং 
গণন। দ্বারা নির্ণয় করা যায় যে, কোন গতি ধারতে হইবে । কিন্তু গণনাটা সহজ নহে । 


৪৩ প্রবাসী, পৌষ ১৩৩৬, ৬৪৮ পৃষ্ঠা । 

৪৪. এই চরণ সম্বন্ধে পাঠভেদ দেখা যায়। “পঞ্চ সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে ধৃত এই গাখার শেষ 
চরণের পা ঠ “অংকট্ঠানা ইগুপতীসং (অভিধান রাজেন্ত্র, ৪র্থ খণ্ড ১৫৩১ পৃষ্ঠা ত্রষ্টব্য )। আমরা 
হেমচন্ত্র দূরি ধৃত পাঠই শ্বীকার করিয়াছি। 


১৮৮ শ্রীমণ 


তাই গাথাকতণ পাঠককে সংশয়ে ন। রাখিয়া স্পষ্ বলিয়৷ গেলেন যে, বামাগাঁত ধাঁরতে 
হইবে। সেইরূপ “নোমপুরাণ? হইতে উদ্ধৃত প্রথম রচনাটাতে স্পষ্টতঃ নিদে'শ আছে 
যে, হ্ছানক্রমে, অর্থাং একক, দশক, শতকাদি স্থান যেই ক্রমে বিন্যস্ত আছে, সেই 
বামাগতিক্রমে অঞ্ফ বিন্যাস করিয়। সংখ্য। নিরূপণ করিতে হইবে । 


অনুমান 
উপরে প্রদত্ত দৃষ্টান্তসমূহের বর্ণনাভঙ্গী হইতে অনুমান হয় যে, বাঙ্গলা, তথা সংস্কৃত 
সাহত্যে ব্যবহৃত নাম সংখ্য। প্রণালীতে বামাগাঁত সাধারণ বাঁধ, দক্ষিণাগাঁত অসাধারণ 
[বাঁধ । নতুব। দাক্ষণাগাতিক্রমে নাম সংখ্যা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে প্রযোস্তাকে স্পন্ট 
বাক্যে নিদেশি কাঁরতে হইত ন৷ যে, তিনি তাহাই কাঁরয়াছেন। সেইর্‌পে অনুমান হয় 
ষে, প্রাকৃত সাহত্যের নামসংখ্যা প্রণালীতে দক্ষিণাগতি সাধারণ বাধ, বামাগতি 
অসাধারণ ৷ '্জনভদ্রগণির ব্যবহৃত দৃষ্টাস্তসমূহ এই অনুমানের অনুকূল হইবে । যাঁদও 
তাহার রচনাতে নাম সংখ্যা প্রণালীর বহুল উপযোগ হইয়াছে, মান্র দুই হ্থলে ব্যতীত, 
অপর সর্বত্রই দাঁক্ষণাগতি ক্রমে অগ্কপাত কাঁরতে হয়। অপর পক্ষে সংস্কৃত সাহিত্যের 
জ্যোতিষাদ গ্রন্থ নামসংখায প্রণালী ব্যবহারের ভরি ভূর দৃষ্টান্ত প্রাচীনকাল, অন্ততঃ 
চতুর্থ খীষ্ট শতক্ক হইতে পাওয়া গেলেও একমান্র বকৃশালী গাঁণতের একট স্থল ব্যতীত, 
অপর কোন প্রাচীন গ্রন্থে দাক্ষণাগাত অনুসরণের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। দশম 
শতকের নেমিচন্দ্রের প্রযুক্ত দৃষ্টান্তপমূহ কিয়ং পাঁরমাণে এই অনুমানের প্রতিকূলত। 
কারবে। তান দাক্ষণাগাত প্রয়োগ বেশী করিলেও বামাগাতির প্রয়োগ নেহাৎ কম 
করেন নাই। আমর! পূর্বে জিনসেনের রচন। হইতে দুইট। দৃষ্টান্ত সংগ্রহ কারয়াছ। 
প্রথমটাতে স্পষ্ট ?নদেশ রাহয়াছে যে, বামাগাঁত অনুসরণ করিতে হইবে । দ্বতীয় 
স্থলে নাম সংখ প্রণালী মতে সংখ্যা উল্লেখের পরেই শত সহম্র লক্ষ কোট প্রভাত 
স্থান নামের উল্লেখ সহকারে সেই সংখ্যাটি পুনঃ কাঁথত হইয়াছে । সুতরাং সেখানে 
যে দক্ষিণাগাঁত অনুসর্তব্য, তাহাও প্রকারান্তরে নির্দোশত হইয়া গেল। এইরূপে 
জিনসেনের লেখা: হইতে জান! যায় ন৷ যে ঠাহায় সময়ে জৈন সাহত্যে কোন্‌ গাতিক্রমে 
নাম সংখ্য। সাধারণতঃ প্রযুন্ত হইত। এ কালের অপর কোন জৈন গ্রন্থে নাম সংখ্যা 
প্রণালী ব্যবহার হইয়াছে কিনা, আম জান না। প্রাকৃত ভাষায় আদতে কেবলমাত্র 
দাক্ষণাগাঁতই অনুসৃত হইত, পরে হয়ত সংস্কৃত সাঁহত্যের সংস্পর্শে আসিয়। তাহাতে 
বামাগতিক্রমেও নাম সংখ্যা প্রযুন্ত হইতে লাগল, এইরূপ অনুমান কর৷ যাইতে পারে 
1কনা, দৌথতে হইবে । যাহ। হউক এই বিষয়ট। ভাল কাঁরয়া বিচার কিয় দোখবার 
জন্য সুধীবর্গের নিকট অনুরোধ কারতোছ। 


আঁঙ্বঘন, ১৩৮৪ ১৮১ 


নাম সংখ্যা প্রণালীর উৎপাত্ত £ হেমচব্দ্রের মত 


নাম সংখ্যা প্রণালীর উৎপান্তর 'বাশষ্ট কারণ কি, তাহা আজ পর্যন্ত নির্ণাত হয় নাই। 
প্রথম প্রবন্ধে উহার কতকগুলি বিশেষ উপযোঁগত। প্রদাশিত হইয়াছিল ; যথা__ 
ছন্দোবন্ধন সৌকর্ষ, অঞ্কের বিশুদ্ধি রক্ষা, ইত্যাদি । তাহা হইতে অনুমান হইয়াছিল 
যে, সন্ভবতঃ এ সকল কারণে, তাহারে পূর্বে হয়ত বা সাঙ্কোতক ও অক্কগুপ্ত কারণে 
উহার উৎপান্ত, অন্ততঃ বস্তুত প্রচলন হইয়াছল-_সুপ্রাঁসদ্ধ জৈন লেখক হেমচন্দ্র সৃরি এ 
[বিষয়ে একট। মতবাদ প্রকাশ কাঁরয়াছেন তাহা বিশেষ ববেচনার যোগ্য । একটা বিশেষ 
রাঁশর উল্লেখ করিতো গয়। তান টিপ্পনী কাঁরয়াছেন,"এই রাশিকে কোটি-কোট্যাঁদ প্রকারে 
বালতে কেহই সমর্থ নহেন; তাই একপ্রান্ত হইতে আরগ্ত কাঁরয়া অঙ্কমান সংগ্রহার্থ 
গাথাদ্বয়ের ( উল্লেখ করা হইল )৮ 18৫ ইহাকে আরো একট: খুঁলয়।৷ বাঁলতে হইবে। 
সংস্কৃত সাহত্যে বোঁদক যুগ হইতে ন্যনাধিক আঠারটা অক্ন্থান সাধারণতঃ হ্বীকৃত 
হইয়। আসিতেছে এবং উহাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক নাম বা সংজ্ঞা পাওয়া যায়। 
কিন্তু প্রাকৃত সাহত্যের অঞ্কস্থানের নামকরপরীতি কথণ্ণৎ ভিন্ন । জৈন মহাবীরাচার্ষের 
( ৮৫০ ঘীষ্ট সলে ) 'গাঁণত সার সংগ্রহে* চঁবিবশটা অঙ্স্থানের উল্লেখ আছে ।৪৬ 
তাহাদের সকলের পৃথক নাম আছে বটে, কিন্তু এ নামকরণ প্রণালীতে মোট পনরটি 
পৃথক সংজ্ঞ। প্রযুন্ত হইয়াছে । সেইহেতু কোন কোন অঙ্কস্থানের নাম অপর দুই চ্থানের 
নামের সমাহারে গাঠত হইয়াছে । যথা।_দশ সহস্র ( -অধুত ), “দশলক্ষ? 
(-নিযুত) ইত্যাদ। কিন্তু প্রাচীন প্রাকৃত সাহিত্যের নামকরণ-পদ্ধতি 
[ভিন্ন 18৭ হেমচন্দ্র তাহারই অনুসরণ কাঁরয়াছেন। এ পদ্ধাততে পাঁচটা পৃথক 
সংজ্ঞ। ব্যবহৃত হয় ;-_এৰকক, দশক, শতক, সহম্্র কোটি । কখন কখন একটা যষ্ঠ 
সংজ্ঞাও ধরা হইত--লক্ষ। ইহাদের 'বাভন্ন সমাহার দ্বার পনরাট অঞ্ক স্থানের নাম 
সাধারণতঃ করা হয় । ততোধিক অক্কস্থানের নাম রাখিতে গেলে নামগুলি ষে শুধু 
ভারী হইবে তাহা নহে ; তাহাদের ব্যবহারেও ভ্রম হইবার সন্ভাবনা থাকে । হেমচদ্দ্রের 
বন্তব্য রাঁশট। উনান্রশ স্থান ব্যাপিয়। অবস্থান করে ॥ তান সত্যই বাঁলয়াছেন যে, 
অত্কস্থানের নামোল্পেখ দ্বারা তাহাকে ব্যস্ত করা যায় না । এইপ্রকারে নিরুপায় হুইয়াই 
হেমচব্দ্র সেই রাশির অন্তভু্ত অঞ্কগুলির নামোল্লেখ ক্রমান্বয়ে করিয়াছেন । ইহা বলা 


৪৫ “অয়ং চ রাশিঃ কোটি কোট্যাদি প্রকারেণ কেনাপ্যতিধাতুং ন শকাতে। অতঃ পর্যস্তাদার- 
ভ্যাঙ্মমান সংগ্রহার্থং গাথাদ্বয়ং ।' অনুযোগঘ্ার সুজ, ১৪ হৃত্রের টাকা দ্রষ্টব্য । 

৪৬ গণিতসার সংগ্রহ, ১।৬৩-৬৮ 

৪৭ 98101000101011581, 0800 779 4981708 5010০01 ০01 1৬1901917801055 8011 
001, 00. 5০০., ৬০). 21, 1929, 9. 116-1 45. বিশেষ ডর্টুব্য ১৩৯-১৪* পৃষ্ঠা । 


১৯০ ট্মণ 


উঁচত যে, এই কৌশল তান নিজে উন্ভাবন করেন নাই ; উহা। বহু প্রাচীন। এ 
গাথাতেই তাহার প্রমাণ আছে । হেমচদ্দ্র গাথায় অবলাম্বিত কৌশলটা স্পষ্টরূপে বাস্ত 
কাঁরয়াছেন মান্ন। উদ্ধৃত গাথা দুইটী যে গাথা-সংগ্রহের অস্তৃভুক্ত, তাহাতে আরে! 
সাতটা রাশির বর্ণনা আছে। উহারা অপেক্ষাকৃত ছোট । সেগুলি অকঙ্কম্ছানের 
নামোল্লেখ সহকারে বণিত হইয়াছে । তাহাদের মধ্যে যেইটি সর্বাপেক্ষা বড়, সেইটা 
বিশ অক্ন্থানব্যাপী । তাহার উল্লেখে গাথা কতণকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে । 


লকৃখং কোড়াকোড়ি চউরাসীয়ং ভাব সহস্সাইং। 
চত্তাঁর অ সওট্‌ঠ। হৃংতি সয়। কোড়ীকোড়ীণং ॥ 
চউয়ালং লকৃখাইং কোড়ীণং সও চেব য সহস্সা । 
'তান্নি চ যয়া চ সত্তার কোড়ীণং হুধীত নায়বব ॥ 
পংচাণউই লকৃখ। এগাব্ং ভবে সহস্সাইং | 
ছস্‌সোলসোত্তর সয়। এসে ছটঠে| হবই বগগো ॥ 


বাঁণত সংখ্যাটি এই--১৮,৪৪৬,৭৪৪,০৭৩,৭০৯,৫৫১,৬১৬ । এইপ্রকার বেগ ও কষ্ট 
পাইয়। প্রাচীন গাথাকার এতদপেক্ষাও অনেক বড় সংখ্যাঁটিকে এই রীতিতে বর্ণন৷ 
কারবার প্রচেষ্টা আর কাঁরলেন না । তাহার জন্য ভিন্ন পদ্ধাত উদ্ভাবন করিলেন। 
সেই পদ্ধতিটা যে অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ তাহ। বর্ণন। দৌখলেই উপলান্ধ হইবে । 
এইরূপে দেখ যায় যে, আতি বৃহং রাঁশ,-এত বৃহৎ যে, অতকস্থানের নামোল্লেখ 
সহকারে তাহাঁদগকে বলা সহজ নহে, সম্ভবও নহে-বর্ণনা৷ করিবার জন্যই যেন 
নাম সংখ্যা প্রণালীর প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহাই হেমচন্দ্রেরে আভমত। প্রাচীন 
গাথার বর্ণনাভঙ্গীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কাঁরয়৷ [তানি স্বমতকে দৃঢ় করিতে চেষ্টা কাঁরয়াছেন। 
অপর এক জৈন লেখকও সেই কথাই বাঁলয়াছেন,_-“এই রাশি উনানশ অঞ্কস্ছান 
ব্যাপিয়। অবস্থান করে বাঁলয়া কোটিকোট্যাঁদ প্রকারে তাহাকে বালিতে কেহ সমর্থ নহে । 
সেইহেতু এক প্রান্তাস্থিত অঞ্কস্থানের সংগ্রহ পূর্বপুরুষ প্রণীত গাথাদ্রয় দ্বার হইল।”৪৮ 
যাহা হউক, পরবরতাঁকালে বোধহয়, বিশেষ উপযোগতার কারণে, ছোট সংখ্যা 


৪৮ “অয়ং চ রাশিরেকোনজিংশদস্ক স্থানেন কোটি কোট্যাদি প্রকারেপাভিধাতুং কথমপি 
শরক্যতে। ততঃ পর্বস্তবতিনোহম্বস্থানাদারত্যান্বস্থানসংগ্রহমাজ্রং পূর্বপুরুষ প্রর্ীতেন গাথাদ্বয়েনাতি- 
ধীয়তে ।-_পঞ্চ সংগ্রহ ( অভিধান রাজেন্দ্র ধৃত, চতুর্থ খণ্ড, ১৫৭১ পৃষ্ঠা )। 


আঁশ্বন, ১৩/৪ ১৯১ 


জ্ঞাপন কারতেও এঁ নূতন পদ্ধাতটা। সবসাধারণ কর্তৃক অবলাম্বত হইয়াছল। 
নোমচন্দ্রঃ৯ 'লিখিয়াছেন-__ 


“ছাদালসু সন্তয়াবাবমং হোংত মেরুপহুদীণং । 
পং চণ্নং পারধীত্ত কমেণ অংকক্কমেণেব ॥ 


অঞ্কক্রমে রাশি বর্ণনাই নাম সংখ্যার মূল মর্ম। এই প্রকারে বর্ণনার কারণ বোধ হয় 
উপরে উস্ত হইয়াছে তাহাই । 


উপসংহার 

পারশেষে আমরা উপরের আলোচনাতে কি কি তত্বের সন্ধান পাইয়াছি, সংক্ষেপে 
তাহার পুনরুলেখ কাঁরয়া, বর্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 

১। সংদ্কৃত সাহতের ন্যায় প্রাকৃত সাহত্যেও নামসংখ্য। প্রণালী প্রচলিত আছে । 

২। বামাগাত ও দাঁক্ষণাগাতি, উভয় ক্রমই প্রাচীন কাল হইতে নামসংখ্যা 
প্রণালীতে অনুসৃত হইয়া আসিতেছে । 

৩। আদতে সংস্কৃত সাহত্যে বামাগাঁত এবং প্রাকৃত সাহত্যে দাক্ষণাগাঁত প্রয়োগ 
সাধারণ ছিল. বোধ হয়। 

৪1 কোন বৃহৎ রাশিকে সহজে বান্ত করিবার জন্যই বোদককাল হইতে প্রচলিত 
নামসংখ্য। পরে সুপ্রণালীবদ্ধ হত্তয়। সম্ভব | 


“ই আবাঢ, ১৩৩৭ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত ও সাহিত্য 
পরিষৎ-পত্রিক।, ১৪৬৭ [ ৩" ভাগ--১ম সংখ্যা ], ২৮-৩৯ পৃষ্ঠায় মুজ্িত। 


৪৯ ত্রিলোকসার, ৩৮৬ গাথা। 


যট্চত্বারিংশবচ্ছ,স্যসপ্তক দ্বিপঞ্চাশৎ ভবস্তি মের প্রভৃতিনাম্‌। 
পঞ্চানাং পরিধয়ঃ ক্রমেণ অঙ্কক্রমেণৈব ॥ 


উদ্দি্ই সংখা।---৫২৭*৪৬। 


॥ নিয়মাবলী ॥ 


বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ত 


যে কোনো সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 
হয়। প্রীত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাঁধষিক গ্রাহক 
ঠাদা &.০০। 


শ্রমণ সংস্কাঁত মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদ সাদরে গৃহীত হয় । 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
1প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কাঁলিকাতা-৭ 
ফোন £হ ৩৩-২৬৫৫ 


অথব৷ 


জৈন সৃচন। কেন্দ্র 
৩৬ বন্রীদাস টেম্পল স্প্রীট, কলকাতা ৪ 


বেন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তক পি-২৫ কলাকার স্ম্রীট, 
কাঁলকাত।-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও ৭২/১ কলেজ ফ্রী, 
কাঁলকাত। ৭৩ থেকে মুঁদ্ুত । 


ভা8)০.৫20 
৬০01. ৬ 10, 6 : ডোজ : 0010091 1977 
নি90181659 ৮111. 019 নি5018781 01 165/90819919 101 17018 
010061 [০, নি. 1. 24582/73 





পরলোকগত প্রণটাদ শ্যামসুখা মহাশয় জৈন ধর্ম 
সম্বন্ধে বাঙ্গাল৷ ভাষায় কতকগুলি উপাদেষ সমৃগ্স্থ 'লীখিয়া, 
বাঙ্গালা ভাষার মর্য্যাদ। বী্ধ কারয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
রাঁচত জৈন ধর্ম সম্বন্ধে একখান তথাপূর্ণ সুলীখত পুষ্তক 
পাঠ করিয়া, জৈনধম্নসন্বন্ধে। কলেজে অধায়নকালে আমার 
যে ধারণা ছিল তাহার পরিবর্তন করিতে হয় ও 
জৈনধর্মের গভীরতা, মহত্ব এবং এ্ীতহাসিক গৌরব সম্বন্ধে 
আমি কিছু পাঁরমাণে জানিতে সমর্থ হই। ভারতের 
চিন্ত। ও ধর্ম জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা ভগবান মহাবীর 
সম্বন্ধে শ্রীষুস্ত শ্যামসুখাক্জীর বইথান আমাকে মুগ্ধ 
কারয়াছিল। 


_ডঃ স্নীতিকূমার চাট্টাপাধা য় 


এই ভুই বহায়ত্র একত্রে সুন্দর ও 
শোভন সংস্কব্রণ 


ভগবান মহাবীর ও জৈনধর্ম 


ভগ্বান মহাবীরের নির্বাণের পঞ্চ শতাধিক দ্বিসহতর 
উত্সব উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে 


মূল্য £ ২০৩৬ 


পরিবেশক £ 
জবর ভবন ॥ কলিকাত। 
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শ্রসণ 


শ্রমণ সংস্কৃতি মুলক মাসিক পজ্িক। 


পণশ্চম বষ ॥ মাঘ ১৩৮৪ ॥ দশম সংখ্য। 


সুঙীপত 


সহমরণ, €জন ধর ও ৫জনাচাবগণ 


চন্দন মৃতি 


£জেন দর্শনে স্যান্ছাদ 
হারমোহন ভট্রাচাষ 


চন্দনা 1 একাঁজ্ককা ] 


ডাঃ হারিসত্য ভট্রাচাধ 


সম্পাদক 
গণেশ লালওয়ানশ 


ম্ ০১৯১ 


২২৯১৪ 


৩১০ 


৩১০২ 


৩১৯৮ 


রি চে 
রর ১৮৯ 
্ চে 
এ গত... চে 





ভগবান শী তলনাথ 
কাঁলকাতা 


সহসব্রণ, জৈনপ্রর্মন € জৈনাচার্ষগণ 


সহমরণ প্রথার কবে উত্তব হইয়াছিল সেকথা জান। ন। গেলেও এই প্রথা ষে অনেক 
প্রাচীন তাহ। বল৷ যায়। এবং শুধু ভারতেই নয়, স্ক্যাগুনোভয়।, শ্লাভদেশ, গ্রীস, 
মিশর, চীন প্রভাতি পৃঁথবীর 'বাভন্ন স্থানে এই প্রথ। প্রচলিত ছিল । তবে ভারতের 
মত এই প্রথ। আধুনক যুগের সৃচন। অবাধ আর কোথাও স্থায়ী হয় নাই। শ্বামীর 
প্রাত ভালবাসা ও পরলোকে স্বামীর সাহত মিলিত হইবার বাসনাই যে সহমরণের 
একমান্র কারণ তাহ। বল৷ যায় না । পুরুষ প্রধান সমাজে স্ত্রী জাতির হানমনাত৷ ও শ্বামীর 
অবর্তমানে আত্মীয় পাঁরজনের লাঞ্চন৷ যে পাঁরমাণে তাহাদের সহ্য কারতে হইত 
সহমরণের তাহাও পরোক্ষ কারণ বল! যায়। সধবাদের সাত খুন মাফ হইলেও 
[বধবাদের জন্য সামাজিক বিধি-নিষেধ এত কঠোর ছিল যে তিলে তিলে তুষানলে 
দগ্ধ হওয়ার চাইতে অনেকে চিতানলে প্রবেশ করিয়া একবারে প্রাণ বিসর্জন দেওয়াই 
ভালে। মনে কাঁরত । মধাধুগে মুসনমান শাসনকালে যুদ্ধে াহাদের পাতি মারা যাইত 
তাহারা বিজেতার বন্দিনী হইয়। সম্মান হারাইবার পরিবর্তে আগ্রতে প্রবেশ কাঁরয়। 
স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিত। রাজপুতেরা ইহাকেই জৌহর ব্রত বায় আভাহত 
কারতেন এবং স্বভ'বতঃই এইরূপ মাঁহলাদের সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হইত । শাঁল 
রক্ষার জন্য এইরুপ আত্মদানের কে ন৷ প্রশংসা করিবে? 'কিস্তু ইহার উদ্দেশ্য 
সম্পূর্ণ তন্ন ছিল। কেবলমান্র পত্ীরাই যে স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইত তাহা নহে, 
সময়ে সময়ে মাতারাও পুস্নর স্ঙ্গ সহমরণে যাইতেন তাহারো৷ উল্লেখ পাওয়া যায় । 
বাঙ্‌লাদেশে সতীদের স্মারক খুব বেশী না৷ দেখা গেলেও রাজস্থানে এর্‌প স্মারক 
বহুল দেখা যায় । 

সহমরণ প্রথার যে ভাবেই উত্ভব হইয়। থাক, কালক্রমে তাহা পরম্পরাগত ও 
স্রীজাতির নিপাঁড়নের রূপ লাভ করে। স্বেচ্ছায় জলম্ত আগুনে প্রবেশ করা খুব সহজ 
কাজ নয়। ভালবাসার তীব্রতা খুব আঁধক ন৷ হইলে সহজেই নিজেকে বিস্মৃত হওয়া 
যায়না । লোকলজ্জ। ভয় প্রথম স্বীকৃত হইয়। পরে চিতানল হইতে 'লাফাইয়া পাঁড়য়। 
প্রাণ বাচাইবার এবং নিষ্ঠুর ভাবে তাহাদের পুনরায় চিতানলে দগ্ধ কারবার বহু বিবরণ 
পাওয়। যায় । সেই বিবরণগুঁল সত্যই করুণ ও হৃদয় বিদারক । সুতরাং সতীদাহ 
নিবারণের প্রচেষ্টাও ম্বাভ/ঁবক । 

মনুতে বিধবাদের আমরণ কঠোর ব্রহ্ষচর্য পালনের বিধান থাকলেও সতীদাহের 
কথ। বলা হয় নাই। পরবর্তী স্মাতগ্রস্থ সতীর প্রশংস৷ করা হইলেও সতীদাহ বাধাতা 
মূলক তাহা বল। হয় নাই। মুসলমান প্লাজত্বকালে আকবর ও জাহাঙ্গীর এই প্রথার 
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নিরোধ করিতে চাহয়াছিলেন কন্তু সফলকাম হন নাই। আধুনিক যুগে ইষ্ট 
ইয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে লর্ড কর্ণওয়ালিস সবপ্রথম এই প্রথা বন্ধ করিতে 
উদ্যোগী হন (১৭৯০ খৃঃ )। ১৮১৩ খষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টে। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে 
এক সাকুলার জারী করেন। কিন্তু তাহাতেও সতীদাহ বন্ধ হয় না। রাজা 
রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ দেশীয় নেতাগণ ইহার নিরোধ কল্পে প্রচার সুরু 
করেন। ১৮২৯ খৃষ্টান্ধে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহের নিরোধ ক'প্প ৭ই 1ডসেম্বরের 
কলিকাত৷ গেজেটে ১৭টা রেগুলেশন জারী করেন যাহার ফলে সতীদাহ বেআইনী 
ঘোষত হয় এবং যশহার। উহাতে অংশ গ্রহণ কারবেন তাহার৷ আইনতঃ দণ্ডনীয় হন। 
১৮৩০ খ্ষ্টাব্দে অনুরূপ রেগুলেশন মাদ্রাজ ও বস্বে পোঁসিডেন্সীতে বাঁধবদ্ধ হয় । 
গভননর জেনারেল অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ খষ্টাব্দে করদরাজ্য উদয়পুরে এই আইন 'বাধবদ্ধ 
করান। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এই আইন জয়পুরে ও ১৯১১খঙ্টাব্দে বিকানীরে বাঁধিবদ্ধ 
হয়। এই সমস্ত আইন ও আধুনক শিক্ষার প্রসারে সতীদাহ প্রথা আজ সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত হইয়। গিয়াছে । 

জৈন্ধম বা জেনাচাষগণ সতীদাহ বা সহমরণের কোন সময়েই সমর্থন করেন নাই । 
তাহাদের মতে ইহা মোহ ও অজ্ঞান জানত আত্মহত্য। ছাড়া আর কছুই নহে । 
কারণ কর্মবাদে যাঁদ বিশ্বাস কারতে হয় তবে সহমরণে মৃত্যু বরণ করিলেও যে তাহার 
পুনরায় স্বামী স্ত্রী রূপে জন্মগ্রহণ কারবে সেকথ। বল৷ যায়না । একজনের কর্ম তাহাকে 
মনুষ্য যোনিতে এবং আর একজনের কর্ম হয়ত তাহাকে তীধক যোনতে জন্মগ্রহণ 
করাইতে পারে । এই জন্যই বধবাদের জন্য সহমরণের কথা জৈন শাস্ত্রে বল৷ হয় 
নাই। বরং গৃহস্থাশ্রমে থাকিলে সং জীবন বা সাধবী সংঘে প্রবেশের নদেশ 
দেওয়৷ হইয়াছে । ভগবান মহাবীরের জীবিত কালে মগধ ও বৈশালীতে যে ঘোরতর 
যুদ্ধ হয় তাহাতে নিহত যোদ্ধগণের পত্বীরা মহাবীরের সাধবী সংঘে প্রবেশ করেন। 
খরতরগচ্ছাচার্য শ্রীজন দত্ত সূরী সম্পর্কে বল৷ হয় যে তান যখন রাজস্থানের 
ঝু'ঝনুতে গমন করেন তখন শ্রীমাল পরিবারের কোন বাল-বিধবাকে সতী হওয়। 
হইতে নিবৃত্ত করিয়া সাধবাঁ সংঘে প্রবেশ করান। শ্রীজিন দত্ত সূরীর সময় থ্ষ্টায় 
দশম শতক । সপ্তদশ শতকের জৈন যোগী শ্রীআনন্দ ঘনের জীবনেও অনুর্প একটা 
ঘটনার উল্লেখ পাওয়াখ্যায়। তান যখন মেড়তায় যান তখন শ্মশান ক্ষেত্রের নিকট 
এক মাঁহলাকে সতী হইতে উদ্যত দেখিতে পান। সেই মাঁহলা আনন্দঘনকে 
দেখিয়া তাহার নিকটে আয় তাহাকে প্রণাম করে ও স্বামীর সঙ্গে সহমরণে গমন 
কারতেছে জানাইয়।৷ তাহার আশীর্বাদ ভিক্ষা করে। আনন্দঘন তাহাকে সদুপ-দশ 
দেন ও ততক্ষণে একটী পদ রচনা করিয়। গাঁহয়া শোনান। তাহার তাৎপর্য 
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ভগবান খষভদেবই আমার একমান্র প্রিয়তম । তাই আম অন্য কাহাকেও 
স্বামীরৃপে পাইতে ইচ্ছা কার না। তান যাঁদ প্রসন্ন হন তবে তিনি আমায় কখনই 
পরিত্যাগ কারবেন না । এই সম্পর্কের আদ থাঁকলেও অন্ত নাই । 

সংসারে যে প্রেম সম্বন্ধ চ্থাঁপত হয় বাস্তবে তাহা প্রেম সম্বস্থই নহে । আমার 
যে প্রেম সম্বন্ধ সে সন্বন্ধ নিরুপাধিক । সংসারের যে প্রেম সম্বন্ধ তাহা উপাধি সাঁহত, 
তাই নাশশীল । 

সংসার সম্বন্ধে স্রী নিজের পাঁতির চিতায় পুঁড়য়৷ মারতে চাহে। ভাবে, 
এই ভাবে সে শীঘ্র তাহার পাতির সাঁহত 'মাঁলত হইতে পারবে । কিন্তু মিলনের 
নিদিষ্ট স্থান না থাকায় তাহ। সম্ভব নহে। 

কেহ ভাবে উগ্র তপস্যা কাঁরলেই স্বামী প্রস্ন হইবেন সেইজন্য শরীরকে ক্রিষ্ট 
করে। কিন্তু সেই মিলনাকাঙ্ক্ষা শরীরের । আম সেকথ। বালনা। আম চাই 
তাহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়। একরস হইতে ॥ 

কেহ বলে ঈশ্বরের ইহ। লীলা । নি মনোভাব অবগত হইয়া তাহার সেই 
ইচ্ছ। পূর্ণ কারবেন। কিন্তু শুদ্ধ চেতন। বলে, দোষরহিত পরমাত্মায় এই লীল৷ 
সম্ভব নহে । কারণ লীল৷ নান। দোষের আকর। 

পাঁতর চিত্ত প্রসন্নতাই পাঁতভান্তর পূর্ণতা । নিল অন্তঃকরণে আভন্ন ভাবে 
পাত্র কাছে আত্ম সমপণ“ণই চিন্তবৃত্তর নিরোধ যাহ। মোক্ষপদের ভূমিকা । 
বল। বাহুল্য সেই মাহলা সত্তী হওয়৷ হইতে 'িনবন্ত হইয়। আত্মোন্সতির জন্য 
[নিজেকে উৎসর্গ করে। 

জৈন ধর্মের এই মানবাীয়তার জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে বহু পতিহার৷ 
মাহয়সী মাহল। “সতী' হইয়া নিজের জীবন বিনষ্ট ন। করিয়া সমাজ, দেশ ও জনগণের 
সেবা কাঁরয়া৷ গিয়াছেন। এইরুপ মহিয়সী মাঁহলাদের মধ্যে তৃতীয় পৃ্থীরাজের 
ম৷ কপূরদেবী, 'িগ্রহরাজের স্ত্রী লাঁহনী, 'সিদ্ধরাজ জয়াসংহের মা ময়নল্লাদেবী, 
২য় মূলরাজ ও ২য় ভীমদেবের মা নায়কা, কালাষুরী বংশীয় অলহনদেবী ও 
গোশাল দেবীর নাম করা যায়। জৈন কথানক সু।ীহতোও এই আদর্শেরই জয়- 
গান কর। হইয়াছে । জ্ঞানপণ্ুমী কথার পাঁতহারা দেবীর উীন্ত 'দয়৷ এই প্রসঙ্গের 
শেষ কাঁর--“একমান্র 'সিদ্ধশীল1১ ছাড়া আর কোথাও শান্ত নাই । যাহার স্বামী নাই 
ও যে সাংসারিক সুখভোগ হইতে বণ্চিত সেও গৃহকর্নে নিরত হইয়া, না গৃহাঁ 
না সাধুর জীবন যাপন কাঁরবে।” 


১ যেখানে মুক্তাত্বারা অবস্থান করেন। 


চন্দন মতি 
[ পণ্চম উচ্ছ্বাস ] 


আমার নাম অতীশ । 

মগধের প্রখ্যাত বাৎসায়ন বংশে আমার জন্ম হইয্লাছিল কিন্তু বাংসায়ন বংশের 
অনুরূপ আমার আচরণ হইল না। তাই যখন পিত। বেদধ্যয়ন করাইতেন আম 
তখন আমাদের গ্রাম সংলগ্র অরণ্যে ঘুরয়া ঘুরিয়৷ লত। গুল্মাদ সংগ্রহ কারতাম । 
বোধ হয় তাহ। দেখিয়াই আমার পিত। আমাকে ভেষজশাস্ত্র পাঁড়বার জনা নিযুস্ত কারিয়। 
দিলেন। ভাবিয়াছিলেন জীবক কুমার ভৃত্যের মত আমিও হয়ত কোনোদিন 
প্রভূত খ্যাঁতলাভ কাঁরব । আমাদের গ্রামে বৈদ্য নাথশর্স। বাস কাঁরতেন। তাহার 
নিকট আমার শিক্ষানবিসপী হইল । তান সুশিক্ষক ছিলেন তাই তাহার নিকট 
আমার শিক্ষা বেশ খানিকট। অগ্রসর হইলেও সহস। তাহার মৃত্তে আম অকুল 
পাথারে পাঁড়লাম। 

কি করব ভাবতে ছিলাম । সেই সময় রাস্তদেবের কথ। মনে পাঁড়ল। তিনি 
[পতৃবন্ধু ছিলেন এবং যখন আমাদের এখানে আসতেন তখন আমাদের গৃহে উৎসবের 
আবহাওয়। প্রবাহত হইত। তান ভেষজশাপ্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিষও অধ্যয়ন 
কাঁরয়৷ ছিলেন । মনে জ্যোতিষ লইয়। কিছু নাড়াচাড়া কারবার ইচ্ছা ছিল তাই 
যখন সেকথ পিতাকে বলিলাম তখন তান রাস্তদেবের নামে এক পন্ন দিয়।৷ দিলেন । 
সেই পনর লইয়। আম এক শুভাদিনে শ্রাবন্তী যাত্। কারলাম । 

রম্তিদেব আমায় সমাদরের সঙ্গেই গ্রহণ করিলেন। এবং এক ক্ষন্রিয়ের গৃহে 
আমার থাকিবার ব্যবস্থ। কাঁরয়৷ দলেন। সেই গুহ আমার অত্যন্ত পরিচিত বালয়। 
মনে হইল কিন্তু আমিত সেই প্রথম শ্রাবস্তীতে গিয়াছলাম । 

সেই গৃহ পারাচত বলিয়া মনে হইলেও সেই গৃহে অবস্থান আমার সুখকর হয় নাই । 
তাহার কারণ ক্ষত্রিয় সিংহ যে আমার প্রাত দুব্যবহার করিয়। ছিলেন তাহা নয়। 
তান আমার সবাঁকধ সুখ সুঁবধার ব্যবন্থ। কাঁরয়। 'দয়াছিলেন বিস্তু প্রথম রাত্রি 
হইতে আম কেমন যেন ভয় পাইতে আরপ্ত করলাম । প্রথম রাঘ্র কথাই বল। 
মধ্যরাত্রে সহসা ঘুম ভাঙিয়া গেল। মনে হইল আমার শঙ্যাথাঁন যেন দুলিতেছে। 
প্রথমে ভাবলাম বোধ হয় ভূমিকম্প হইতেছে । কিস্তু না। তাহা হইলেত ছাদ 
হইতে প্রলাস্বত দাপদানের শৃঙ্খলাটও দুঁলত। ঘরের দরজাগুলি খটং খট্‌ শব্দ 
কারত। কিন্তু কোথাও কিছু নাই। সমস্ত যথাবং এমন ক আমার শয্যাও। 


মাঘ, ৯৩৮3 ২৯৫ 


তবে কি আম ভুল দেখয়াছলাম 2 না। পরাদন দৌখলাম কাহার৷ যেন আমায় 
শয্যা হইতে তুলিয়৷ লইয়া চালল। হাত পা নাড়তে গেলাম, পারিলাম না। 
দোৌখলাম তাহা বাধা। চীৎকার কাঁরতে গেলাম, গলায় স্বর ফঁটল না। অস্পষ্ট 
অন্ধকারে কত আলগাঁল পার হইয়৷ আসলাম । তাহারপর সহস। প্রভাতের অবুিম। 
ফুটিয়া উঠতে দৌখলাম । নিম্নে ক্ষরম্োতা নদী প্রবাহত হইয়। চলিয়াছে। কিনদী 
তাহা জানিনা । আমাকে তাহারা কোথায় লইয়।৷ আঁপয়াছে তাহাও জানন। । 
কিন্তু সহসা দেখিলাম হাত পা বদ্ধ অবস্থায় তাহার৷ আমাকে শূন্যে উৎক্ষীপ্ত কাঁরয়। 
[দল। আম পাঁড়তে লাগিলাম । সেই নদীর প্রবাহ আমার চোখে পাঁড়ল। 
আর একটু হইলে আমার শরীর জলম্পর্শ কারত । আম চীংকার কারয়। উঠিলাম । 
ঘুম ভাঙিয়। গেল । 

বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই শ্বপ্নের কথা কাহাকেও বালতে 
পারলাম না। এমন কি রা্তদেবকেও নয়। আমার বয়স তখন কৈশোরের 
সীমা আতক্রম কাঁরযা গিয়াছে । স্বপ্ন দোখয়। আম ভয় পাই। লোকে 
ক ভাববে? ছিঃ! 

1কন্তু সেই গৃহে আমি আর বোধহয় থাকিতে পারব না। কারণ কাল রানে রমণী 
কণ্ঠের চাপা কান্না শুনিয়াছি। আর আজ? আজ তাহাকে ঘ্বচক্ষে দেখলাম । 
দেখলাম সে আমার শয্যাপার্খে দাড়াইয়। বাঁলতেছে-দেখ দেখ । তোমার জন্য আমায় 
[ক সাজা পাইতে হইয়াছে । বাঁলয়৷ সে তাহার পৃষ্ঠদেশ অনাবৃত করিয়া দিল । 
দোৌখলাম তাহার পাঁঠে কশাঘাতের সদ্য ক্ষত চি । সেই ক্ষত স্থান হইতে রন্ত 
ঝারতেছে । ভাঁবতোছলাম মানুষ কত নিষ্ঠুর হইলে এইরুপ কশাঘাত কারতে পারে। 
কিন্তু আম কি কাঁরয়াছি? --তবু তাহার মুখের দিকে তাকাইতে গয়া৷ বেদনায় 
আমার সমস্ত শরীর কুকড়াইয়৷ গেল । আম আমার হস্ত দিয় চক্ষু দুটী আবৃত কাঁরতে 
গেলাম । দোঁখলাম আমার চক্ষু নাই । শুধু দুইীট শূন্য কোটর রাঁহয়াছে। কিন্তু কি 
আশ্চর্য ! তবে আম দোঁখতোছ ি করিয়া 2? আম চীৎকার কাঁরয়া উঠিয়। বাঁসলাম । 
দোৌখলাম আমার সবাঙ্গ ঘামে 'ভাঁজয়। গিয়াছে । কন্তু কোথাও কাহাকেও দোঁখতে 
পাইলাম না। 

পরাদন পাঠে মন দিতে পারলাম না। সমস্ত সকাল তাহার কথাই চিন্তা 
করিলাম । তাহাকে কোথাও দেখিয়াছি বালয়াও মনে পাঁড়ল না। কে তাহাকে এমন 
কশাঘাতে জর্জারত কাঁরল ? এবং কেন কারল? সে তস্পষ্টই ইহার জন্য আমাকে 
দায়ী করিয়৷ গেল। কিন্তু আমি ত তাহার আনষ্ট কর! দূরের, তাহাকে ইতিপূর্বে 
কখনে। দোঁখ নাই। রান্র জাগরণের জন্যই বোধহয় আমার চোখ দুটি ফুিয়া 
উঠিয়াছিল। তাই অসুস্থতার ভাণ করিয়৷ রাস্তদেবের কাছ হইতে তাড়াতাঁড় বিদায় 


৯৬ শ্রমণ 


লইলাম | তবু তাহাকে কিছু বালিতে পারলাম না । বাললে না৷ জান তিনি ফি 
ভাবিবেন--সেই সঞ্কোচই আমায় নিবারিত করিয়৷ রাখল। কিন্তু আমি আমার 
নিবাস হ্থানেও ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না। সমস্ত দিন পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম । 
কখন সূর্য অস্ত গেল, কথন সন্ধ্যা হইল জানিতে পারলাম না। যখন খেয়াল হইল 
তখন দোথলাম আম নগরের উপাস্তচ্ছিত এক প্রাচীন জীর্ণ ভগ্ন মান্দরের সম্মুখে 
দাড়াইয়। রাহয়াছি । মান্দরটী চণ্ীকার বাঁলয়। মনে হইল । ভাবলাম আজ রান্র 
এই খানেই কাটাইয়া দিব । 

রানি তখনে। বেশী হয় নাই। শুরুপক্ষ ছিল বলিয়াই জোর দুর্ধবং শ্েতবর্ণে 
পৃথিবীকে ঢাকিয়৷ রাখিয়াছিল চণ্ডী মন্দিরের বাহিরে হয়ত কোন কালে বিরাট 
কপাট ছিল কিন্তু আজ তাহার চিহ্ন নাই। ঘরের ভেতরও বেদীতে চ্জীরমুতি 
দোঁখতে পাইলাম না। শুধু দৌখলাম মূল বেদীর সম্মুখে এক লৌহ বোঁদকার 
ওপর কজ্জলবং কৃষ্কবর্ণ এক মহিষ স্থাপিত রাঁহয়াছে। সেই মাহষ ছাড়া সমস্ত 
গৃহই শৃন্য। মান্দরের সম্মূথে উম্দস্ত প্রাঙ্গণ । তাহার কুট্রীম বিদীর্ণ করিয়া তাহার 
ফশক দিয় হাঁরদ্বর্ণ তৃণ উদৃগত হইয়াছে । সেই প্রাঙ্গণের অপর প্রান্তে একটণ 
ছোট ঘর দেখলাম । বোধ হয় কোনো সময় পৃজারার বাসন্থান ছিল। তাহার 
সম্মুখে অবত্র পরিবন্ধিত করবার ঝাড় । 

ঘরের দরজা ঠোঁলতেই দরজা খুঁলিয়। গেল। ভেতরে কাহাকেও দোঁখতে 
পাইলাম না। তখন রান্নি সেইখানে কাটাইব স্থির কারলাম, এবং দরজার নিকটস্থ 
খানিকট। জায়গ। পারফার করিয়। উত্তরীয় পাতিয়া শুইয়া পাঁড়লাম । 

শুইয়। শুইয়। ক্ষত্রিয়ের গৃহের কথ। চিন্তা কাঁরতে 'ছিলাম--কন্তু যে সব ঘটনা 
ঘটতে আমি দোখয়াছিলাম তাহার কোন অর্থই খুঁজয়া পাইলাম না। সেই রমণী 
যাহাকে আমার জন্য কশাঘাত সহ্য কারতে হইয়াছে সেই বা কে? এবং আমাকেও 
যাহারা বাঁধয়া জলে ফোঁলয়। দল তাহারাই বা কে? এবং কেনই বা আমায় 
হাত পা বাধিয়। জলে ফোলয়। দিল ? আমার চক্ষুরই বা কি হইল এবং চক্ষৃহীন 
অবস্থায় আমি কি করিয়। দেখিতে ছিলাম সে সব কথা িন্ত। করিতে করিতে কখন 
যে ঘুমাইয়। পাঁড়লাম তাহ। জানিতে পারলাম না। 

কতক্ষণ ঘুমাইয়। ছিলাম জানি না। কিন্তু সহসা বনকুন্ুট যাহার! রানির মত 
সেই করবাঁর ঝাড়ে আশ্রয় লইয়াছিল তাহাদের উড়য়। যাইবার শব্দে ঘুম ভাঙিয়৷ গেল । 
বাহিরে কাহারে। পদশব্দ শুনিতে পাইলাম । এত রান্রে এখানে কাহার আবির্ভাব 
হইয়া্থে--তাহার উদ্দেশা কি সে সব কথাও মনের ভেতর উশক দিয়া গেল। ঘরে 
ধাকা উচিত না বাঁহর হওয়া তাহাও চ্ছির করিতে পারলাম না। শেষে দরজা 
একটুখানি ফণক কারিষ৷ বাহিরের দিকে চাঁহলাম । দেখিলাম এক গাঢ় গোরিক বত 


মাধ, ১৩৮৪ ২৯৭ 


ধারণী স্ত্রীমৃতি এই ঘরের দিকেই অগ্রসর হইয়া আসতেছে । ঘরে থাকা আর 
যুন্তযুক্ত মনে কাঁরলাম না । তাই বাহরে আসিয়া দীড়াইলাম। তাহাকে দেখিয়! 
আম যেমন আশ্চর্য হইয়াছলাম আমাকে দেখিয়া তিনিও সেইরূপ আশ্চর্য হইলেন । 
আমার তাহাকে সাক্ষাৎ চণ্ডী বাঁলয়াই মনে হইতেছিল। ঠাহার এক হাতে রিশূল, 
অন্য হাতে নর কপাল। উন্মুস্ত পিঙ্গল কেশরাশি আগুলফ 'বিলাম্বত । ম্বর্ণাভ মুখ- 
মণ্ডল গৈরিক বস্ত্রে কৃশুস্নাকারে আবৃত্ত । তাহার চোখ দুইটী বিকচ কাণ্নার পুশ্পের 
মত ঈষং লাল ও উন্মীলিত। সেগুলির মধ্য হইতে এক মন্দ মন্দ আলোর মত ব্যাহর 
হইভোছন । সেই মৃত মনোহরও [হুল না ভয়ঙ্করও ছিল না। আম তাহারমুখের 
দিকে তাকাইয়। ছিলাম । দোখলাম তাহার অধরোষ্ঠ কাপতে আরস্ত কারা ৷ বিস্ফারিত 
চোখ দুটি আরে। বিস্ফারিত হইল। নাসাগ্রে একপ্রকার স্ফুরণ দেখা গেল। ভ্রুজত। 
[বকুণ্ঠত হইল। কপালে বালরেখ৷ ফুটিয়। উাঠল। তান সহসা আমায় প্রশ্ন 
কারয়। বাঁসলেন, তুই চোরের মত এই গৃহে কেন প্রবেশ কারাল ? 

চোরের মত এই গৃহে আমি প্রবেশ করি নাই। কিন্তু তাই বাঁলয়। কাহারও 
অনুমতি আম গ্রহণ কার নাই। কারবার প্রশ্থই ছিল না৷ । কস্তু প্রত্যুত্তর দিতে গিয়া 
দোখলাম যাহা আমার 1জহ্বাগ্রে সবপ্রথম আসল তাহাই বলিয়। ফোলিলাম । বাঁললাম, 
মাতঃ, আমি অজ্ঞান ও দুঃখী । ন জানিয়া রান্র যাপনেন্ক জন্য এই গৃহে প্রবেশ 
কারয়াছি। আমার অপরাধ ক্ষম৷ করুন । 

ভৈরবী আমাকে উপর হইতে নীচ পধন্ত দোৌথখলেন। বাঁলজেন, তুই ব্রাহ্মণ ? 

হশ মাতঃ, আম বাৎসায়ন গোত্রীয় । 

বাংসায়ন? বৈদক ক্রিয়া জানা আছে? 

বাললাম, অতি সামান্য । কারণ বেদপাঠে আমার রুচি কোনে দিনই ছিল ন।। 

[তান পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, তুই এখানে কি করতো ছলিস ? 

জানি ন। তান আমার নিকট ক জানিতে চান। কিন্তু আম ত এখানে কোনে। 
কিছুই কার নাই । সেই কথাই তাহাকে পুনরায় বাঁললাম । 

[তান আমার মুখের দিকে চাহিয়া কি বুঝলেন জানি না। বলিলেন, ঠিক ঠিক 
বল, নাহলে অকল্যাণ হইবে । | 

অকল্যাণের কথায় একট: ভন হইল। কারণ কল্মাণ কারতে পারুন আর নাই 
পারুন ভৈরবার। অকলাণ কাঁরতে পারেন তাহা জানিতাম। তাই বাঁললাম, ঠিকই 
বলিয়াছি মাতঃ। 

এবারে রবী মৃদু হাস। কাঁরলেন। সে হাস নারীজনোচিত ছিল না । না ছিল 
তাহাতে শীল, বিনয়, লঙ্জ। ও মাধুধ । আম আরে। ভীত হইয়া উীঙলাম । হাত 
জোড় করিয়৷ বাললাম, আমার অপরাধ ক্ষম। করুন মাত £। 


ষ্১৬১৮ শ্রমণ 


আমার অপরাধ তিনি ক্ষমা কাঁরলেন কিনা জান না, জানন। তান প্রসন্ন 
হইলেন ন। অপ্রসন্ন । শুধু এই দিকে আয় বাঁলিয়৷ তান আমাকে তাহার অনুসরণ 
কাঁরতে বাঁললেন। 

তাহাকে অনুসরণ কণরয়া মান্দর সংলগ্র পণ্চবটীতে আসিয়া দীড়াইলাম। 
[তিনি তখন আমার ভ্যুগলের মধ্যভাগ বৃদ্ধানুষ্ঠ 'দিয়। টিপিয়। ধারলেন। মুহূর্তে 
আমার মাথা ঘুরতে লাগল । যাহা আম স্বপ্নে দেখিতে ছিলাম তাহাই আবার 
দেখিতে লাগিলাম দেখতে দোখতে সহসা মেঘ কাঁরয়া আসল । প্রবলবেগে বায়ু 
বাহতে লাগিল। দিগমগুলে বিদ্যুৎ চমাঁকত হইল । আম যে নৌকায় বসিয়া 
ছিলাম তাহ দ্ালতে লাগিল । যাহা। দৌখতেছি তাহা নদী নয়, সমুদ্র । মুহুর্তে 
সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠ্ভিল। নৌকা আরে বেগে দুলিতে লাগিল । না এই ধরণের 
নোৌক। আমি দৌখ নাই । যাত্রীর৷ চীৎকার কাঁরতেছে । 'কি ভাষায় চীংকার করিতেছিল 
বুঝতে পারিলাম না। কিন্তু আম? আম সেই উত্তাল সমুদ্রে নিমাজ্জত হইয়া 
যাইতোছি। কে যেন আমায় জড়াইয়। আছে। বিদ্যুতের আলোকে মুহূর্তের জন্য 
তাহার মুখ আমি দেখিতে পাইলাম । বুঝিতে পারলাম না আমার প্ধদৃষ্ট রমণীর 
মুখের সঙ্গে সেই মুখের কোনে সাদৃশ্য ছিল কিনা? 'কন্তু সেও আম ুবিয়। 
যাইতোছি--সমুদ্রের অতলে । বোধ হয় ভয়ে চীংকার করিয়৷। উঠিয়াছিলাম । 
পরমুহূর্তে ভৈরবীর অঙ্কাল স্পর্শ ললাটে অনুভব কাঁরলাম । আমার বাহ্য চেতন৷ 
[ফারয়। আসল । চক্ষু মোলয়া চাঁহলাম। দোঁখলাম ভৈরবী আমার মুখের দিকে 
চাহিয়। হাঁসতেছেন। বলিলেন, কিরে ভয় পাইয়াছিলি ? 

বাঁললাম, হ৷ মাতঃ। 

যা এখান হইতে পাল! । 

কোথায় 2 

কোথার কি ? শ্রাবস্তীতে আর এক মুহূর্ত থাঁকস্‌ না, তুই তক্ষশীলায় বা । সেখানে 
তোর ভাগ্যোদয় হইবে । তুই ন৷ বৈদ্য ? 

মাতঃ আমি কিছুই বুবিতে পারতেছি না। 

বুঝিতে কিআমই পারতোছ--এ সমস্তই তাহার লীল৷ বাঁলয়। তিনি চণ্তীমন্দিরের 
দিকে দৃাৃষ্টপাত কারজেন । 

বাঁললাম, মাতঃ আপানি সমস্তই বুঝতে পারিতেছেন। দয়া করিয়া আমায় বুঝাইয়া 
দন। ্‌ 

[তানি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার মুখের দকে চাহিলেন। 

সাহস পাইয়। বাঁললাম, মাতঃ, আম যাহ। দৌখলাম তাহ। কি সত্য ? 

হখ সত্য। যাহ। তোর জীবনে ঘটিম্নাছল । এই বাঁলয়া 'তাঁন থামিলেন। 


মাঘ, ১৩৮৪ ২৯১ 


কিন্তু পরমুহূর্তে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কাঁরতে উদ্যত দোখিয়। বলিলেন, ইহ জীবনে 
নয়, পূর্ব জীবনে । 

কিন্তু মাতঃ থাহ। পূর্বে শ্বপ্লে দেখি নাই এখন দোঁখলাম-__তাহ। কি ? 

তিনি চণ্তীমান্দরের দিকে" আবার দৃঁক্টপাত্ত করিলেন । বাঁললেন, যথাসময়ে 
জানিতে পারাঁব | 

বালিলাম, বুঝলাম-__তাহাই আমার ভাঁবতব্)? তাই নয় কিঃ 

এবার তান ধমক 'দিয়৷ উঠিলেন । বাললেন, ভবিতব্য কেহ খণ্ডাইতে পারে ন। 
তোকে যাহ। বালনাম তাহা নিয়াতত। তাহাই তোকে কাঁরতে হইবে। তুই এই 
মুহৃতে শ্রাবন্তী পারত্যাগ করিয়। যা । 

এই মুহূর্তে ? 

হ” এই মুহৃতে | 

কন্তু মাত £-__ 

দাড়াইয় তর্ক কাঁরাবি না যাহা৷ বাললাম তাহা কাঁরাঁব বলিয়৷ তিনি ঘরের 'দিকে 
ঘুঁড়ংলন । 

সুতরাং সেস্থান পরিত্যাগ কারতে হইল । যাইতে যাইতে তাহনর কণ্ঠস্বর আবার 
শুনিতে পাইলাম--শ্রাবস্তীর বাহিরে অশ্ব বৃক্ষতলে একদল সার্থবাহ রান্রযাপন 
কারতেছে । তুই তাহাদের সঙ্গ ধাঁরয়। তক্ষশীলায় চলিয়৷ যা । 

তাই কাহাকেও কিছু জানানো হইলন।। আম ভৈরবীর 'নিদেশানুসারে 
সার্থবাহের দলে যোগ লাম এবং সৃধোদয়ের পৃবেই শ্রাবস্তী পারত্যাগ কাঁরয়া 
গেলাম । 

দোখতে দেখিতে ছয় বছর কাটিয়া গেল। আর্য নাগদন্তের কাছে থাঁকয়া 
আয়ুরেদ শাস্ত্র আমি ভালে ভাবে অধ্যয়ন কারলাম । আয়ুবেদের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
তান আমার মনে পরোপকারের ভাবাট বিশেষ ভাবে মুঁদুত কাঁরয়া৷ দিলেন। 
তাহার বন্তব্য ছিল আয়ুর্বেদের জ্ঞানকে আঁম যেন অর্থোপার্জনের মাধ্যমরূপে গ্রহণ ন৷ 
কাঁর। ইহাকে পরোপকারের সুযোগ রূপ ঈশ্বরের দান বাঁলয়৷ যেন গ্রহণ কার । 
পরের দুঃখে দুঃখী হইতে পারলেই এই বিদ্যার সার্থকতা, নাহলে তাহা কেবল 
ভার স্বরুপ । 

তাহার সেই উপদেশ গ্রহণ কাঁরয়৷ এবং তাহার আশাবাদ লাভ কাঁরয়া আম 
বৈদার্পে নৃতন জীবন আরপ্ভ কাঁরলাম এবং সেই সূত্রে গুল্ম জাতীয় এক ওধধের 
সন্ধানে ইতস্ততঃ পর্যটন করিতে কারতে একবার তক্ষশীল৷ হইতে অনেকদূরে আিয়। 
পাঁড়লাম। এদককার পাহাড়ে হরিং শোভ। ছিল না, ছিল ছোট ছোট রুক্ষ ও নগ্ন 
পাহাড়। আর পাহাড়ের কোলে বিস্তীর্ণ উপত্যক।। সেই উপত্যকার ধারে ধারে 
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সার্থের রাস্ত। । সেই রাস্তা দিয়া লোক যাতায়াত করে। সেই রাস্তা দিয়াই 
আ'মও হাটিয়া আসিয়াছ। পথের দুধারে মাঝে মাঝেই পান্থশাল৷ । তাই রান্রি 
যাপনের কোথাও কোনো কষ্ট নাই। চার দিকের রুক্ষ প্রকৃতির মধ্যে এই 
পান্থশালাগুলি ছিল মরুদ্যানের মত । কারণ এই সব পান্থশালায় যে ধরণের সুথ 
সুবিধ। পাওয়া যাইত তাহা সাধারণ গৃহচ্ছের গৃহেও দুললভ ছিল। অবশ্য সাধারণ 
যাত্রীদের জন্য সাধারণ পাদ্থশালা ছিল কিন্তু ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ ও রাজপুরুষদের জন্য 
যেসব পাগ্থশাল৷ ছিল তাহার এশ্বর্য ছিল কস্পনার অতীত । 


এক সাধারণ পাস্থশালার প্রাঙ্গণে বাঁসয়া আমি খরমুজ খাইয়া ক্ষাননবৃস্ত 
কাঁরতোছলাম ও পার্থে উপাঁবষ্ট কয়েকজনের সঙ্গে গস্প কাঁরতে ছিলাম । কথায় 
কথায় আমি কি কার জিজ্ঞাসা করায় আমি বৈদ্য সেকথ বলিয়। ফেলিলাম । 
বৈদ্য কথাটী কানে যাইতেই যাহার নিকট হইতে খরমুজ ক্রয় কাঁরয়াছিলাম সে আমার 
দকে চাঁহয়া জিজ্ঞাসা কারিল, আপাঁন কোথাকার বৈদ) ? 

বাঁললাম, তক্ষশীলার । 

সে তখন আবার সপ্রশ্ন দৃষ্ট মৌলয়। আমায় প্রশ্ন কারল, আপাঁন কী 
তক্ষশীলার হিন্দু বৈদ্য ? 

বালিলম, হা । 


সে তখন আমাকে কিছু না বালয়৷ ছুটিয়া নিকটস্থ সন্ত্রাম্ত পান্থশালার দ্বারে 
গিয়া উপস্িত হইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া বালিল, 
আপনাকে একবার এঁ পান্থশালায় যাইতে হইবে । মহাক্ষত্রপের স্ত্রী সহসা অসুস্থ 
হইয়া পাড়য়াছেন ॥ ক্ষত্রপের বৈদ্যদের ওষুধে কাজ হইতেছে না। তাই অপনি যাঁদ 
একবার তাহাকে গিয়৷ দেখেন ত ভালো হয় । 

বাঁললাম, অবশ্যই দেখিব। বলিয়া হাত ধুইয়া সেই লোকটার পেছন পেছন 
সন্থান্ত পান্থশালার দ্বারে গিয়। উপস্থিত হইলাম । 


কয়েকদনের প্রবাসে আমার কাপড় চোপড় একটু ময়ল৷ হইয়া গিয়াছিল। 
বোধহয় তাহা দৌখয়াই রাজকর্মচারীর মুখে 'বিরান্ত ফুঁটয়া উঠল । কিন্তু আমার 
আকাত ও সৌমাতা৷ বোধ হয় তাহাকে প্রভাবিত করিয়াছল। তাই সে বিরাস্ত 
থাঁনক পরেই 'িবলীন হইয়। গেল । সে বাঁলল, তুমি বৈদ্য? 

হশ। 

কোথাকার ? 

তক্ষশীলার। 

তক্ষশশীল।৷ নামাঁটি তাহাকে আরো একট; প্রভাবিত কারল। সে আরো একট? 
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নম্র হইয়। বাঁলল, আমাদের মহাক্ষন্রপের স্ত্রী অসুচ্ছ হইয়। পাঁড়য়াছেন তুমি কি তাহার 
চাকংস! কাঁরতে পারিবে £ 
কেন পারব না। 


সে আমার কাপড় চোপড়ের দিকে আর একবার দৃষ্টিপাত কাঁরল কিন্তু কিছু 
বাঁলল না। তাহার পর সে উঠিয় দাড়াইয়া আমাকে এস বাঁলয়া তাহার অনুসরণ 
কাঁরতে বলিল । 


আম তখন তাহাকে অনুসরণ করিয়া 'দ্বিতলে উঠিতে লাগিলাম । দেখিলাম 
উপরে উাঠবার পড়তে নান। রঙের গাঁলচা পাতা । গসশড়র দুই দিকে সুন্দর 
কারুকার্য এবং ঘরের মেঝেতে মহামূল্য ফরাস পাতা ৷ দরজায় গ্বিধাবিভন্ত সৃন্মম পদ? । 
পার্থে দুইজন সুন্দরী রমনী দাড়াইয়াছিল। দরজার নিকটে গিয়া সে আমায় অপেক্ষা 
কাঁরতে বলিয়৷ একজন সুন্দরীর কানে কানে কি বালল। সেখুব সাবধানে দরজা 
খুলয়। ভিতরে প্রবেশ করিল এবং খাঁনক পরে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে ভিতরে 
যাইতে বলিল । 


রাজকর্মচারী নীচে নামিয়৷ গেল। আম সেই সুন্দরীকে অনুসরণ কাঁরয়। ভিতরে 
প্রবেশ কারলাম । প্রবেশ কাঁরতেই একট৷ মধুর সুগন্ধের সুরাভ আমার নাকে গেল। 
ক্ষপ্রদ্ীষ্টতে আম ঘরের চারিদিক দেখিয়া লইলাম । এমন সুসাঁজ্জত গৃহ আম ইতি 
পূর্বে দেখি নাই। গৃহসজ্জায় নিপুণতা ও সৃক্ষম রুচির পাঁরচয় ছিল। ফরাস, পর্দা, 
মসনদ, দীপদান, চিন্র ও মৃতিগুলি এভাবে সাজানো৷ ছিল যে সমগ্র কক্ষটীকে আমার 
চিত্র খাঁলয়। ভ্রম হইতে লাগিল । ডান দিকে দেয়ালের পাশে পুরু মোটা গদীর ওপর 
দু তিনটা মসনদ । তাহারি একটাঁতে একজন মধ্য বয়সী স্ুল পুরুষ বাঁসয়া ছিলেন। 
তাহার অনতি দূরে এক অনুপম সুন্দরী ষোড়শী তরুণী বাঁসয়াছিল যাহার গায়ের রঙ 
শ্বেতকমলের চাইতেও বেশী কোমল । তাহার কপোলের ওপরটা হা্কা লাল। 
ঠেঁশট দুটীর লালিম। শুক চণ্টুকও লজ্জা দেয়। ধনুকের মত বাক তাহার ভ্রুযুগল 
সোণালী । তাহার দীর্ঘ পক্ষমবাশষ্ট নীল চোখ বিষগ্ন, ও আর্রর। তাহাকে দেখিয়াই 
আম চমাঁকয়া উাঁঠলাম। চত্তীমান্দরের পণ্টবটীতে বিদ্যুৎ ঝলকে যে মুখ আমি 
দেখিয়াছিলাম সেই মুখের সঙ্গে এই মুখের এক অদ্ভুত সাদৃশ্য রাহয়াছে দৌখলাম । 


আম তাহাকে আর একবার না দেখিয়। পারলাম না। দোঁখলাম তাহার গায়ে 
সোণালী মখমলের অঙ্গাবরণ ও শাল শালোয়ার । শরীরে অলঙ্কারের বাহুল্য নাই 
লু সেই অলঙ্কার সে এর্‌পে ধারণ করিয়া রাঁহয়াছে যে তাহাতে অলগকারের 
সৌন্দর্য যেন আদে৷ বিকাঁসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার তখন এক কাবির কথা মনে 
পাঁড়ল যে 'লখিয়াছিল রত্ব স্ত্রীজাতিকে কি ভূঁষত কাঁরবে 2 স্ত্রীজাতি রত্ন ছাড়াও 
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মনোহারিণী । কিন্তু স্ত্রাঞ্জাতর অঙ্গ সঙ্গ না পাইলে রদ্ব কাহারও মনোহরণ 
করে ন।। 

কক্ষে এই দুইজন ছাড়াও আর কয়েকজন তরুণী উপাশ্থিত ছিল কিন্তু তাহাদের 
চেহারা ও বিনীত ভাব দৃষ্টে বুঝলাম তাহারা ক্ষত্রপের অস্তঃপুর পারচারক। । 

ক্ষত্রপের সম্মঃখে দীড়াইতেই তান [বিনীতভাবে আমায় জিজ্ঞাস। কারলেন, তুমিই 
কি তক্ষশীলার 'হন্দু বৈদ্য ? 

প্রত্যুত্তর দিলাম, হ। মহাক্ষন্রপ ৷ 

[তান বাঁললেন, আমার স্ত্রী খুবই অসুস্থ । আমার বৈদ্যদের ওষুধে কোন ফল 
হইতেছে না । 

বাললাম, আম একবার তাহাকে দেখিতে চাই। 

আচ্ছ। তবে চল ভেতরে যাই- বাঁলিয়। তান ডাঠয়া দাড়াইলেন। 

শ্বেতপাথরের দেয়াল হইতে শ্বেত পদণ সরাইয়। দিতেই ভেতরে যাইবার পথ দেখ। 
গেল । ক্ষত্রপ ও ষোড়শী আগে চলিলেন। এবং আমি তাহাদের অনুসরণ কারয়। 
আর একটাঁ কক্ষে প্রবেশ কাঁরলাম। সেখানে হাতীর দাতের পায়াওয়াল৷ একটি 
পালঞ্কের বিছানা । তাহার ওপর ফেনসদূশ কোমল সাদা শয্যার ওপর ক্ষত্রপাণী 
শুইয়। ছিলেন । তাহার সমস্ত শরীর শ্বেতবস্ত্রের আবরণে ঢাকা ছিল। শুধু চবুকের 
ওপাঁরভাগ খোলা ছিল । আম তাহার নিকটে গিয়। দশড়াইলাম । দোৌখলাম তাহার 
চেহারার সঙ্গে ষোড়শীর চেহারার আবকল মিল ছিল। কিন্তু যোড়শীর তরুণ 
সৌন্দ্ষের স্থলে ইহার ভিতর প্রোৌঢ়াবস্থার প্রভাব ও দীর্ঘ রোগভোগের চিহ বর্তমান 
ছিল। ক্ষত্রপার্ণীর ওষ্ঠ তাহার লালম৷ হারাইয়া ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছল। 
বোজ৷ চোখ কোটরে ঢুঁকয়। গিযলাছিল। পাঁতাভ ভ্রু এবং সতেজ ললাটের '্লিদ্ধ শুভ্রত৷ 
রুক্ষ ও নিস্তেজ হইয়া গয়াছিল। ক্ষত্রপ ক্ষত্রপাণীর কানের কাছে মুখ লইয়। গিয়া 
তাহার নাম ধাঁরয়া ডাক 'দিলেন। কিন্তু তান সামান্য নেত্র উন্মীলিত কারয়াই 
আবার 'নিমীলিত কাঁরয়া৷ লইলেন । 

আমি তাহার শয্যা পার্থে উপাবষ্ত হইয়া তাহার হাত বাহর কাঁরয়। নাড়ী 
ধারলাম । দোঁখন্নাম, যাহ। ভয় করিয়াছিলাম তাহাই । ইহা ঘ্লায়াবক রোগ, ইহ। 
হইতে যে কোন সময়ে মৃত্যু হইতে পারে । কিন্তু ইহার প্রাতষেধক ওষুধের নাম 
আম জানিতাম। তাই ক্ষত্রুপকে একটা পাত্রে যত পুরুনো সম্ভব হয় তত পুরুণে৷ 
দ্রাক্ষাসব আনাইতে বাললাম । 

সেই ফস্তুর ক্ষতরপের নিকটে অভাব ছিলন।। রস্তের মত লাল সেই পুরুণে। 
দ্রাক্ষাসব পারপূর্ণ শুভ্র কণচের পান্র তাই পারিচাঁরকা আনিয়া আমার সম্মুখে রাখয়। 
দিল। সোণার চষকে সেই সুরা আম ঢালিয়। লইলাম। তাহারপর আমার পু*ট্াল 


মাঘ, ১৩৮৪ ৩০৩ 


হইতে এক রান্ত ওষুধ বাঁহর কারয়৷ ক্ষত্রপাণীর মুখ হণ করাইতে বাললাম। ক্ষত্রপ 
তাহার মুখ হণ করাইতে সেই ওষুধ আমি তাহার মুখে ফোলয়া একটুখানি সুরা 
তাহার মুখে ঢালিয়। দিলাম । ক্ষত্রপাণীকে তাহা গিলতে দেখিয়া আম সম্ুষ্ট 
হইয়া বাঁললাম, আর ভয় নাই। উান খানিক বাদেই চক্ষু মেলিবেন--বাঁলয়। উঠিয়। 
দশড়াইয়। পৃরবার্ণত কক্ষে ফিরিয়। আসলাম । 

ক্ষত্রপ ও পারাঁসক বৈদ/দের সঙ্গেই কথা বাঁলতোছিলাম । পারাঁসক বৈদ্যর। ব্যাধর 
ইতিবৃত্ত আমায় শুনাইতে ছিল । ইতিমধ্যে পরিচাঁরক। আসয়। ক্ষত্রপকে ডাক 'দিল। 
বাঁলল ক্ষত্রপাণী তাহাকে ডাকিতেছেন । 

ক্ষত্রপের চোখে মুখে আশার আলে। ফুটিয়া উঠিল। তান আমাকে সঙ্গে লইয়। 
ভিতরে গেলেন । দোঁখলাম ক্ষত্রপারীর চোখ সম্পূর্ণ খোলা । তাহার চেহারায় 
জীব.নর স্পন্দন ফিরিয়৷ আসিয়াছে । 

ক্ষত্রপ ক্ষত্রপাণীর মুখের কাছে ঝুশকয়৷ দাড়াইতে ক্ষত্রপাণী বাললেন, আম 
এখন বেশ ভালে। আছি । সেকথ৷ বাঁলবার জন্য তোমায় ডভাকাইয়াছি-_ 

ক্ষত্রপ আমাকে দেখাইয়া বলিলেন-_সে এই হন্দু বৈদ্যের জন্য । এও সেই 
কথাই বাঁলতেছে। 

ক্ষত্রপাণী আমার দিকে কৃতজ্ঞতা মীশ্রত দৃঁষ্টতে তাকাইলেন । বাঁললেন, বৈদ্য 
তুমি রোগ চেন, অন্যেরা কিছুই জানে ন। । 

আম সাধারণ পাগ্থশালায় 'ফারয়া যাইতে 'ছলাম কন্তু ক্ষত্রপ আমায় ফারতে 
[দিলেন না। তাহার নিজের কক্ষের পাশের কক্ষে আমার থাকবার ম্থান নাদষ্ট 
কাঁরয়া দিলেন । বাধ্য হইয়৷ আমায় সেইখানে থাকিতে হইল । 

দোঁখতে দৌখতে কয়েকদন কাটিয়া গেল । ক্ষত্রপাণণী এখন আরে সুস্থ হইয়া 
উঠ্িয়াছেন । আমার বাহ্য বেশ ভূষারও অনেক পাঁরবর্তন ঘাঁটয়। গিয়াছে। বহুমূল্য 
বেশবাস পারাহত বর্তমানের আমার সঙ্গে সাধারণ পান্থশালার খরমুখ খাওয়া প্বেকার 
লোকটার আর কোনে মিল ছিল না। 

ক্ষত্রপাণী সুস্থ হইয়। উঠলেও মহাক্ষত্রপ আমায় ছাঁড়য়া দিলেন না। আম 
তক্ষশীলায় ফারয়। যাইবার কথ। বাঁললে তিনি বাঁললেন ক্ষত্রপাণীর ইচ্ছা তুমি আমাদের 
পাঁরবারের বৈদ্যরূপে আমাদের সঙ্গে থাক । 

ক্ষত্রপাণীকে আমার নিজের কথা জানাইলাম । বাঁললাম, আমার ইচ্ছা আমি 
দেশে ফিরিয়৷ গিয়া আমার দেশের আঁধবাসীদের দুঃখ দূর করি। তাহাদের 
সেবা করি। 

ণিকস্তু প্রত্যুন্তরে ক্ষত্রপাণী যাহ বাললেন তাহার ওপর আমার আর কথা চলল না। 
[তান বাঁললেন, বৈদ্য, তোমার দৃষ্টি এত সংকীর্ণ কেন? তোমার দেশ? তোমার 


৩০৪ হামণ 


দেশ ক এইটুকুই । এই বিশ্বজগং কী তোমায় দেশ নয়? তুমি তরুণ, তোমার 
প্রাতভ। আছে। তুমি যেখানেই থাকিবে সেইখানেই পাঁড়িত আর্তজ্জনের সেবা করিতে 
পারিবে । 

ইহার 'ক প্রত্যুত্তর দিব ? 

তাহ। ছাড়৷ ভৈরবীর কথা আমার মনে পাঁড়ল, তক্ষশীলায় তোর ভাগ্যোদয় হইবে । 
ভাগ্যোদয়ের ইহাই কি প্রারপ্ত ? 

শেষ পর্যন্ত মহাক্ষত্রপের সঙ্গে থাকিয়। যাওয়াই স্থির কাঁরলাম । পারাঁসকদের 
রাজধানী পার্সেশপিলিস আম দোখ নাই । শুনিলাম মহাক্ষন্রপ শীঘ্রই পাসেনপালিস 
যাইবেন। ভাবিলাম ইহাদের সঙ্গে আমার সেই যারা সুখকর হইবে । 

দৌখলাম আমার এই সঙ্ষশ্পে অনাহিতার খুব আনন্দ হইল । অনাহতা সেই 
ষোড়শী তরুণী ও ক্ষত্রপের কন্য। যাহাকে দৌখয়৷ আম বিমুগ্ধ হইয়াছিলাম । তাহার 
ওপর আমার সুখ সুবিধা তত্বাবধানের ভার পাঁড়য়াছিল। ক্ষত্রপাণী আমায় পুন্নবং 
প্লেহে দোখতি আরন্ত করিয়াছিলেন । সামান্য কয়াদন হইলেও আম একপ্রকার 
তাহাদের পারবারভুত্ত হইয়া গিয়াছিলাম । 

অনাহতা একদিন আসিয়া আমায় বলিল, বৈদ্য, তোমায় আমি একট জানষ 
দেখাইব বাঁলয়া সে একটা কাষ্ঠ পোঁটকা আমার সম্মুখে রাখিল। সেই কাষ্ঠ পোঁটকায় 
চন্দন কাষ্ঠের একটা জিন মৃতি ছিল। সেই মৃতি সে আমার হাতে দিল। আম সেই 
মৃতি হাতে লইয়৷ নাঁড়ক়। চাঁড়র। দেখিতে লাগিলাম । সেইমৃতি আমার অতন্ত প্রিয় 
মনে হইল। 

অনাহিতা বাঁলল, বৈদ্য, তুমি কি বালতে পার এই মুতি কাহার ? 

বলিলাম, পাঁর । এই মতি ভগবান মহাবীরের। মথুরায় নিগ্রচ্থ বিহারে এ ধরণের 
মৃতি আম প্রাতীষ্ঠত হইতে দৌঁখয়াছ। 

অনাহত৷ বালল, আম মথুরা৷ দেখি নাই কিন্তু তক্ষশীলা দেখিয়াছি। অন্ভুত 
সুন্দর জায়গা । সেইখানে এক দোকানীর কাছে এই মতি দোখ। এই মূর্তির ভাবখানি 
আমার থুব ভালে! লাগিয়াছিল। শুধু তাহাই নয় এই মৃতিখানি হাতে লইয়া মনে 
হইয়াছিল ইহার সাঁহত আমার সম্পর্ক জন্মজন্মান্তরের। আচ্ছা বৈদা, তুমি ফি 
জন্মান্তর মান2 

বালিপাম, মানি । আর এই মৃতি সম্পর্কে তুমি এখুনি যে কথ বাঁললে আমারো ঠিক 
তাহাই মনে হইয়াভিল । মনে হইয়াছিল এই মৃতি আম কোথায় যেন দেখিয়াছি__ কোথায় 
তাহ। মনে কাঁরতে পাঁরতোছ না। হয়ত এই মুতি কোন জীবনে আমার কছে ছিল। 

তবে এই মুত তুই রাখিয়া দাও-_বলিয়৷ অনাহিতা কাঠের বাঝটী আমার দিকে 
আগাইয়া দিল । 


মা, ১৩৮৪ দ্র ০০৬৮ 

আমি সেই মৃতি তাহায় হাতে ফিরাইয়। দিয়া বাললাম, না অনাহতা, এ মৃতি 
তোমার কাছেই থাক । এ মুর্তি তোমার এবং আমার উভয়ের । 

অনাহিত। ফি বুঝল জানি ন7। দেখলাম তাহায় গোরবর্ণ মুখ সহসা আরান্তম 
হুইয়। উঠিল। সে আমার কথার প্রত্যুন্তর় না দিয়। সেই মুত ও কাঠের বাক্স তুলিয়। 
লইয়া ঘরের বাহির হইয়৷ গেল । 

ইহার পর কয়েকাদন অনাহিতাকে দৌখতে পাইলাম মা । সে যে ভীষণ কাজে 
জড়াইয়। পাড়য়াছে তাহাও আমার মনে হইল না । কারণ তাহার চক্ষু যে আমার 
সুখ শ্বাচ্ছন্দোর দিকে সর্বদা জাগ্রত রহিয়াছে তাহা আমি প্রাত মুহূর্তেই অনুভব করিতোঁছ । 
কিন্তু সে সব সময়ই দেোখতোছি নিজেকে আমার আড়ালে করিয়। রাখিয়াছে | 

আম তখনো মেয়েদের মন বুঁধিতে শাখ নাই । তাহা না হইলে এই লোক 
দেখানে৷ অবহেলাকে অনুয্লাগের লক্ষণ বাঁলয়াই ধাঁরয়। লইতে পারতাম । বা 'িনজেকে 
সরাইয়া৷ লইয়া আমার মনে তাহার প্রাত কৌতৃহল জাগ্রত করার প্রয়াস রূপেও গ্রহণ 
কাঁরতে পাঁরিতাম। কিন্তু হায় তখন আম াজেকেই ধিক্কার 'দিতে আরম্ত 
কাঁরলাম । ভাবলাম আম কোন অসাবধান মুহূর্তে তাহার গ্রাতি আঁবনয় প্রকাশ 
কাঁরয়াছ যাহাতে সে রুষ্ট হইয়াছে । তাহাকে ডাকিয়। সে কথা বলি বাঁল কাঁরিয়াও 
বালতে পারলাম না। কিন্তু দৌখলাম আমি যেন তাহার আসার প্রাতনিয়ত অপেক্ষ 
কাঁরয়। রহিয়াছি । 

আমার এই ভাবাস্তর একদিকে যেমন আমার কাছে মাধুর্য মাগুত মনে হইতোছিল 
তেমন অন্যাদকে আমার কাছে সব কিছু বিরস বাঁলয়া মনে হইতে লাগিল । 
একবার কাহাকেও কু ন। বলিয়। পাপাইয়৷ যাইবার ইচ্ছ। হইল। কিন্তু 
পারলাম ন।। 

এই ময় অনাহতা যেমন অকস্মাৎ আসা বন্ধ করিয়াছিল, তেমান 
অকস্মাং একাদন আমার সামনে আসিয়া উপাস্ছিত হইল এবং এই কয়াদন 
আমার কাছে না আসবার কারণ রৃপে বাঁলিল, বৈদ্য, শরীর অসুস্থ ছিল বাঁলয়। 
এই কয়াদন আসতে পারি নাই । ৃ 

বাঁললাম, অনাহতা, আমাকে ত সে কথা কেহ বলে নাই। বলিলে তোমায় 
ওষুধ দিতাম । তাহা হইলে তুমি শীঘ্ই ভালো হইয়া যাইতে । 

আনাহিত৷ তেমান দুষ্ট উত্তোলত না করিয়াই বাঁলল, অসুখের কথা আম 
কাহাকেও ধল নাই। 

আমি আর কোনে। প্রশ্ন করিলাম না । বাঁললাম, এখন ভালে। আছ ত ? 

সে .নিরুন্তাপ ভাবে তাহার প্রত্যুত্তর দল-_-হ*। তাহারপর একটু থামিয়। 
কাঁলল, আগামী পরশ্ব আমর। পার্সোপোলিস আভযুখে যাত্রা করিব। 


৩০৬ শ্রমণ 


আমিও তহ। জানিতাম । তবু বিস্ময়ের ভান কাঁরয়। বলিলাম, তাই নাকি ? 

সে এবার মুখ তুলিয়া আমার মুখের দিকে চাহল । সে দ্াষ্টতে কি ছিল 
তাহ বালিতে পাঁরনা । কিন্তু তাহ। ইন্দীবর মালার মত আমায় বন্ধন কাঁরতে ছিল, 
কন্তুরকালেপের মত আমায় প্লিঙ্ধ করিতোছিল ও মন্দারপুম্পের মত আমার অন্তর- 
বাঁহর সৌরভে মগ্ন কাঁরয়। তুলিতে ছিল । 

নিদিষ্ট সময়েই আমরা যাত্রা কারলাম এবং নিদ্ধণারত দনে পার্সোপোলিস 
আঁসিয়৷ পৌঁছলাম । পথে এমন কিছু ঘটে নাই যাহার উল্লেখ প্রয়োজন । পথের 
জন্যই বোধ হয় আম ও অনাহত। আরে নিকটে আসিয়৷ পাঁড়লাম । দোঁখলাম 
আমার প্রাত তাহার ববহার অনেকথান স্বচ্ছন্দ হইয়া গিয়াছে । 

পাঁথবীর এত বড় রাজ্যের রাজধানী যে এমন বৃক্ষ-বনস্পাঁত বিহীন হইবে তাহা। 
ভাঁব নাই। কিন্তু মনুষ্য নামিত সুরম্য হম্য, বৃষচূড় স্তভশ্রেণী ও সৌধাশখর 
আমাকে 'বিমুদধ কিয় দিল। অপদান মহাকক্ষ নিমাণে কত কোট স্বর্ণ ব্যয় 
হইয়াছিল বালতে পার না কিস্তু তাহা আমার চোখে প্রথবীর এক পরম বিস্ময় 
বাঁলয়া মনে হইয়াছিল । 

পার্সোপোলসে আমি অপ্প কয়েকদিনের মধোই বিখ্যাত হইয়া পাঁড়লাম । 
মহাক্ষত্রপ আমার গুণের কথা যেভাবে যেখানে সেখানে বলিতে লাগলেন, পারাঁসক 
াকংসকের। যে রোগ সারাইতে পারে নাই সেই রোগ আম তরুণ হইয়াও সারাইয়। 
দয়াঁছ তাহাতে লোকে প্রভাবিত ন৷ হইয়া পারে না। তাই সবখান হইতে আমার 
ডাক পাঁড়তে লাগিল । এমন কি দেবপুন্ত দারাউসকেও আম দেখিয়া আসলাম । 
ভাগ্য আমার প্রাতি সুপ্রসন্নই বাঁলতে হইবে । ভৈরবী ঠিকই বাঁলয়াছিলেন তুই 
তক্ষশীলায় যা সেখানে তোর ভাগ্যোদয় হইবে । কিন্তু অনাহতাকে সোঁদন কেন 
দেখিয়াছিলাম--তাহা আজে বুঝয়া উঠিতে পার নাই। অনাহতা আমাকে 
ভালবাসে তাহ। আমি জানি। কিন্তু তাহাকে আম পাইতে পাঁর তাহার কোনো 
সম্ভাবনা নাই। কারণ সে মহাক্ষঘ্রপের দুঁহতাই নয়। দেবপুত্রের দূর সম্পকাঁয় এক 
ভাঁগনী কন্যাও। তাহার বিবাহ রাজবংশীয় কোন মহাক্ষত্রপের সঙ্গেই হইবে । কিন্তু 
তখনে। জানি নাই যাহা ঘাঁটবার তাহা ন। ঘাঁটয়। যায় না, যাহা ঘাঁটবার নহে তাহ। 
ঘটে না। মানুষ ভাগোর হাতের ক্রীড়নক মানত । তটস্থ হইয়৷ দেখ ছাড়া তাহার আর 
1কিছু করণীয় নাই। তাহ। নাহলে স্বয়ং দেবপুন্রকে কেনস্ত্রী ও মাতাকে ফোৌঁলয়া, 
বর্ম ও রাজবগ্র পারত্যাগ কাঁরয়৷ সামান্য অশ্বতরের পাঁঠে প্রাণ রক্ষার জন্য পলায়ন 
কাঁরতে হইবে ঃ আর আমাকে ? --যাক সেকথা যথাস্থানে বালব । 

পাসেপোঁলসে আসিয়াই আম প্রথম আলেকজান্দারের কথ শুনিলাম । 'ফাঁলপ 
পত্র আরস্ততগ শিষ্য আলেকজান্দার সৌদন 'াশ্বজয়ী বারের খ্যাতি লাভ করেন নাই, 
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তখন ফা সূর্যোদয় হইয়। ছিল কিন্তু তাহার শোধ, ক্ষণস্থায়ী ক্রোধ, উচ্চাঁভলাব, 
ও মহান হৃদয়ের কথ। লোকে আলোচনা করিত । অনাহতার সঙ্গে তাহার সম্পর্কে 
কতবার আমিই আলোচনা কারয়াছি। অনাহতাই বলিয়াছিল আলেকজান্দারের 
ব্বপ্প ভারতবর্ষ জয় কাঁরয়া সমগ্র এশয়ার আঁধপাঁত হইবার । এবং সেই 
দ্বপ্ন সত্যে রূপাস্তুরত করিতে তাহার প্রধান লক্ষ্য হইবে পারসা। অনাহতার 
কথাই সত্য হইল। অস্পাঁদনের মধোই সংবাদ আসল আলেকজান্দায়ের 
(সৈনাদল এশিয়া মাইনরে আসিয়া অবতরণ করিয়াছে । 

চারদিকে তখন সাজ সাজ রব পাঁড়য়া গেল। স্বয়ং দেবপুন্ন বিশাল সৈন্যবাহনী 
লইয়। যুদ্ধযাত্রা কাঁরলেন। মহাক্ষত্রপ ও তাহার পাঁরবারের সঙ্গে আমিও এঁশয়। 
মাইনরে যাইবার জন্য যা কারলাম । অনাহিতার মত গ্রীক বীর আলেকজান্দারকে 
আমারে৷ দৌখবার ইচ্ছ। ছিল । 

ইউফ্রোটস নদী আতন্রম কাঁরয়া যখন আমরা আমানুস পবতের নিকটে গিয়া 
উপাচ্ছিত হইলাম তখন শুনিলাম আমানুস পর্বতের ওপারে তাহার সৈন্যবাহিনী লইয়া 
আলেকজান্দার ইসাসে অপেক্ষা কারতেছেন । 

দেবপুন্ন তাহার সন্যবাহনীকে সেইখানেই অবস্থান কারবার জন্য আদেশ দিলেন । 
আমর। সেইন্থানে অবস্থান কাঁরয়া আলেকজান্দারের আক্রমণের প্রাতানয়ত 
অপেক্ষা করিতে লাগলাম । 'কস্তু আলেকজান্দার গারবর্ম আতক্রম করিয়। 
আমাদের আক্রমণ করিতে আসলেন না । 

আমর৷ যেস্থানে অবস্থান কাঁরতোছলাম সেম্ছানে যুদ্ধ হইলে ক হইত বল৷ যায় 
না। হয়ত আলেকজান্দার পরাজিত হইতেন। কিন্তু কয়েকদিন অপেক্ষা করিবার 
পরও খন আলেকজজান্দার আসলেন না ও বখন সংবাদ আসিল [তানি ইসাসে সামান্য 
সংখ্যক সৈন্য রা'ঁখয়। সমুদ্রোপকুল ধাঁরয়। পিছু হটিয়া গিয়াছেন তখন আশঙ্কা করা 
হইতে লাগল যে তান পেহনের দিক 'দয়৷ আমানুস আতক্রম কাঁরয়। আমাদের 
বাঁহনীর পণ্চান্তাগে আক্রমণ কাঁরবেন। কিন্তু দিন দশ আরে। অপেক্ষা করিবার পর 
যখন সৌদক হইতেও আলেকজান্দারের আক্রমণের 'কোনে। লক্ষণ দেখা গেল ন৷ তখন 
আগাদের সেন নায়কের অধৈর্য হইয়া উঠিলেন । তাহারা ভাবলেন আলেকজান্দার 
সমুদ্রকুলবর্তী স্থান পাঁরত্যাগ কারয়া এখানে আ'সিয়। আমাদের আক্রমণ কারবার সাহস 
কাঁরতেছেন না । তই আমাদের এখন এখানে চুপ কাঁরয়৷ বাঁসয়। না থাকিয়৷ যেখানে 
তান এখন অবস্থান কারতেছেন সেইখানে আক্রমণ কারিয়া তাহাকে শেষ করিয়া দেওয়। 
উাঁচত। নান তর্ক তর্কের পর এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হইল এবং আমাদের সৈন্/বাহনী 
গারবত্ম আতন্রম কাঁরয়া ইসাসে অবতরণ কারল। আলেকজান্দার যে সামান্য সৈন্য 
সেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহার৷ পারাঁসক সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইল। 


৩০৮ শ্রমণ 


এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অনেকে আলেকজান্দারকে দায়ী করেন। কিন্তু তাহা। 
বোধহয় করা যায় না॥ আলেকজান্দার সামান্য অসুচ্ছ সৈন্যদের সেখানে রাখিয়। অন্য 
দিকে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন । তাহ ছাড়৷ তান ভাবতেই পারেন নাই যে বিশাল 
পারাঁসক বাহিনী গারবত্ম আতক্রম কাঁরয়া ইসাসের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অবতরণ 
কারবে। কিস্তু বখন সে সংবাদ তাহার নিকট পৌছিল তখন তিনি তাহার সুশিক্ষিত 
সৈন্যবাহিনী লইয়া ঝাটকা বেগে পনারাস নদীর অপরতীরে আসিয়। উপাস্থত 
হইলেন । ভীষণ যুদ্ধ হইল। গ্রীক সৈন্যের আক্রমণে পারাঁসক বাহনী ছন্রভঙ্গ 
হইয়া গেল এবং যখন দেবপুনন দারাযুস যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন তখন পারাঁসক 
বাহনীর সৈন্যরা যে যোদকে পারল পলাইতে লাগিল । পারাসক শিবির ধবস্ত 
[বধবত হইয়া গেল। আলেকজান্দার স্বয়ং দেবপুন্রের পশ্চাদ্ধাবন কাঁরয়াছিলেন । 
দেবপুন্র উপায়াস্তর না৷ দেখিয়া রাজবেশ ও বম পাঁরত্যাগ করিয়া পার্বত্য 
অণুলে বিচরণক্ষম অশ্বতরের পৃষ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া সামান্য সৌনকের বেশে রান্নর 
অন্ধকারে পার্বত্য সানুদেশে অদৃশ্য হইয়। গেলেন । আলেকজান্দার সেই বর্ম ও 
রাজপাঁরচ্ছদ লইয়া 'ফিঁরয়৷ আসিলেন। পলাইবার ব্যস্ততায় তিনি স্বীয় স্ত্রী ও মাতার 
কথ। পর্যস্ত ভুলিয়। গিয়াছলেন। তাহারা আলেকজান্দারের হাতে বন্দীনী হইলেন। 
আমরাও বন্দী হইলাম । মহাক্ষত্রপ যুদ্ধে নিহত হইয়াঁছলেন। ক্ষত্রপাণী সেই 
সংবাদ পাইয়া বিষ খাইয়৷ আত্মহত্যা করলেন । আমরা তাহাকে কেহই রক্ষা কারতে 
পারলাম না। তাই বাঁলতোছিলাম যাহা ঘাঁটবার তাহ। ন৷ ঘাঁটয়৷ যায় না এবং যাহ। 
ঘাটবার নহে তাহা ঘটে না । তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এই 'বিপর্যয়েও আম ও অনাহত৷ 
একে অন্যের নিকট হইতে 'বাচ্ছন্ন হইয়া পড় নাই। দোঁখলাম পরদিন আমাদের 
এক নৌকায় তোলা হইল । শুনলাম আমাদের গ্রীসে প্রেরণ করা হইবে। 
অন্যান্য বন্দীদের সঙ্গে আমরাও গ্রীসে চলিলাম । অনাহত৷ কাতরভাবে আমার 
মুখের দিকে তাকাইয়াছিল। এই দৃষ্টিতে কোন জিজ্ঞাসা ছিল না যেন তাহার 
পূর্ব জীবন আজ সম্পূর্ণ ধুইয়৷ মুছিয়া গিয়াছে, যেন সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা কারবার 
মত আর কিছুই বাকী নাই। আমরা বিশেষ কিছুই সঙ্গে আনিতে পার নাই কিন্তু 
দেখিলাম অনাহিত৷ লেই চন্দন মূ'তির ছোট্র কাষ্ঠ পোঁটক। সঙ্গে লইয়৷ আঁসয়াছে। 

অনাহতাকে এত নিকটে ইহার পূবে আর কোনে দিনই পাই নাই । আমরা 
দুজনে নৌকার পাটাতনে সমুদ্রের দিকে চাঁহয়। পাশাপাশি বাঁসয়াছিলাম । তাহার 
সোণালী চুল বাতাসে উড়িয়া আসিয়া আমার মুখে পঁড়তেছিল । সেকি ভাবিতেছিল 
জাননা । কিন্তু আমার শ্রাবস্তীর সেই রজনীর কথ মনে পাঁড়য়া গেল । যে নৌক৷ 
সোঁদন ছায়াছবির মত দোঁখিয়াছিলাম সেই নৌকায় আজ আরোহণ করিয়৷ জলে 
ভাসিয়া চলিয়াছি । 


মাঘ, ১৩৮৪ ৩০৯ 

অনাহিতার মুখের দিকে তাকাইসাম । দেখিলাম তাহার চোখের দৃষ্টি কেমন 
যেন ভীরু মনে হইল। সমুন্রু যাঁদও শান্ত ছিল তবু সেই লবণান্ুরাশির দিকে চাঁহয়। 
মনে ভয় জাগ। স্বাভাবিকই ছিল। সে সহস। আমার মুখের দিকে চাহল । তাহারপর 
সেই প্রথম আমার নাম ধারয়। ডাঁকল। বাঁলল, অতীশ, তুমি আমায় কখনো 
পরিত্যাগ করিবে না তো? 

তাহার এই প্রশ্নের কারণ আম বুঝতে পার । কারণ আমর৷ এখন শ্বাধীন নই, 
পরাধীন । তাই আমরা পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইতে পাঁরি। 
কিন্তু আমি জান তাহা। হইবার নয় । ভৈরবী সেইজন্যই স্পষ্ট কাঁরয়া সৌঁদন কিছু 
বলেন নাই। মৃত্যু ছাড়। কেহই তাহাকে আমার নিকট হইতে 'বাশ্লিষ্ঠ করিতে পারেন । 
তাই কোন কথ। না বাঁলয়া তাহার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে লইলাম। 
তাহারপর তাহ। ধারে ধীরে আমার বুকের ওপর চা'পিয়। ধারলাম । 

অনাহিতার মুখে কয়াদন পর প্রথম হাস্যরেখ। ফুটিয়৷ উঠল। সেই হাসি 
মন্দারপুষ্পের মতই নির্মল ছিল কিন্তু সেই হাঁসি আমার হৃদয়ে সুচীবং তীক্ষ বেদনাও 
সণ্টারত করিল। শ্রাবন্তীর সেই রাঁত্র কথা বাল বাল কাঁরয়াও তাহাকে বাঁলতে 
পারিলাম না। সে আমার আরে। নিকটে সায় আসিয়াছিল। আমি তখন 
আবেগের স্বরে বাঁললাম, না৷ অনাহিতা না । মৃত্যু পর্যস্ত কেহই আমাদের 'বিচ্ছিন্ 
কাঁরতে পারিবে না। 

সমুদ্র সৌঁদন দ্বিপ্রহর পরস্ত শান্ত ছিল কিন্তু বিকালের দিকে আকাশের পশ্চিম 
প্রান্তে এক খণ্ড মেঘ দেখ। দিল- সেই মেঘ ক্রমে বড় হইল। সহসা কোথ। 'দিয়া 
কি হইয়৷ গেল। প্রবল বেগে বায়ু বাহতে লাগিল । সমুগ্র উত্তাল হইয়। উঠিল । 
আমাদের নৌকার পাল নামাইয়। লওয়৷ হইয়াছিল কিন্তু নৌকা ভীষণ দুলতে 
লাগিল। সম্মুখে একখানি নৌকাকে উপ্টাইয়। যাইতে দেখলাম । বোধ হয় 
আমাদের নৌকাও উপ্টাইয়া যাইবে । আরোহার।৷ চীৎকার কারতোছল । কিন্তু 
অনাহতাকে দোখলাম সে বেশ শান্ত ছিল। 

নৌকা তখন ডুবতেছিল। অনাহত। আমার নিকটে দশড়াইয়াছিল। সে 
তখন দুই বাহু দিয় আমায় জড়াইয়া৷ ধারল। আঁমও তাহাকে আঁলঙ্গনে বদ্ধ 
কারলাম। দোঁখলাম সেই মুহূর্তেও সে সেই চন্দন মূর্তি পারত্যাগ করে নাই। 
সেও হাসল, আমিও হাসিলাম। কারণ সেই মৃতি তাহার এবং আমার উভয়ের | 
সে বালল মৃত্যু পর্যস্ত। আর সেই মুহূর্তে নৌকা উপ্টাইয়া গেল। আমিও বলিলাম, 
মৃত্যু পর্যন্ত । আমাদের সেই আলিঙ্গন শাথিল হয় নাই। দেবদত্তার ও আমার 
সঙ্গে সঙ্গে সেই চন্দন মূতিও সমুদ্রগর্ভে নিমাঁজ্জত হইল। 


জৈন দর্শনে স্যাদ্বাদ 
হুরিমোহুন ভট্টাচার্য 
[ পৃবানুবৃত্তি ] 


ইহারপর আরও একাঁট বিষয়ের আলোচন। করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার 
কাঁরতে ইচ্ছ। কার। তাহ। স্যাদ্বাদ ও আধুঁনক পাশ্চাত্য তর্ক শাস্ত্রের শাসনের 
সম্বন্ধে । স্যাদবাদের বিস্তারত আলোচনায় বোধহয় ইহাই সংগ্রহ কাঁরতে পার? 
যায় যে, বাস্তব জগতে বস্তুর স্বর্প একপ্রকার প্রহেলিকাময় । কারণ কোন বস্তুকেই 
একান্তভাবে আছেও বাঁলতে পাঁর না, আবার নাইও বাঁলতে পার না। নিতও 
বালিতে পার না, আবার আনত্যও বালিতে পার না একও ধাঁলতে পারি না, 
আবার বহুও বালতে পারি না । বস্তু তাহার নিজ স্বরুপের দ্বার! প্রাত নিয়তও বটে, 
আবার প্রাতনিয়ত নয়ও বটে। সেইজন্য জৈন আমাদগকে সাবধান কাঁররা দিয়া 
বাঁলয়াছেন, বস্তুকে কোন এক বিশেষণে বিশোষত কাঁরতে যাইও না । কাঁরতে গেলেই 
ভ্রমে পাঁতিত হইবে । আমার মনে হয়, ইহার ন্যায় ব্যাবহারিক জীবনে শ্রদ্ধেয় উপদেশ 
আর নাই । পারমাঁথিক সত্য থাকিতে পারে এবং তাহার সম্বন্ধে কোন একপ্রকার 
এফান্ত-সত্যপ্রকাশক বাকা-প্রয়োগ করা সম্ভব হইতে পারে । কিন্তু যতক্ষণ ব্যাবহারক 
জগতে আমাদের অবস্থান কারিতে হইবে' যতক্ষণ প্রতীতর সাহায্যে বাহ্য বস্তু লইয়া 
জীবন যাত্রা ?নবাহ কাঁরতে হইবে, ততক্ষণ আমার বোধহয় স্যাদৃবাদ প্রদশত বস্তু 
স্বরূপ আমাদের ব্যাবহারিক জীবন যাত্রায় বাস্তাবক সহায়তা করে। বস্তু বিরুদ্ধ- 
ধর্মের আধার হইতে পারে এবং অবস্তব্যও হইতে পারে কিন্তু উহাই প্রকৃত বস্তুর স্বভাব 
এবং প্রকৃত বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার কাঁরতে হয়; কতকগুীল কাঁণ্পিত আস্তর 
ভাবের সাঁহত নহে । 

এচ্ছলে আরও একটা কথার উত্থাপন বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। আর্িষ্টটলের 
তকশান্ত্রে 10010) 10501610910, ০0708010010 এবং ১০449 
8110018 নামে তিনটা নিয়ম আছে । সেই িনট্ী নিয়মের কার্য হইতেছে, 
ভাব রাজ্যের সামজস্য নির্পিত করা । (-৪৬/ 01 109101/ অনুসারে আমরা। 
ধলিতে বাধ্য যে, যে বন্তুটীকে একবার 'যে প্রকার বলিয়৷ ধারয়া লইব, কখনই তাহার 
ব্যাতক্রম হইবার উপায় নাই । যেমন /৯15 /, ঘট ঘটই । /১15 ৪, একথা বল। চল 
না, ব৷ ঘটট নূতন বা ঘটটা পুরাতন, এরুপ বাক্য প্রয়োগ করা চলে না। 1৪৬/ ০1 
0017018010০61017 বলে যে, একটা মান্র বস্তুতে দুইটশ পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্নকপ্পনা কর৷ 


মাঘ, ১৩৮৪ ৩১১ 


যায় না। / ০81101109 19011) 8) 91101) 7-8 । ঘটট মুংসংস্থান বিশেষও 
বটে, আবার মৃত সং্ছানীবশেষ নয়ও বটে, একথ। বল। যায় না। এইবৃপে &৪৬/ ০1 
চ6১018094 1110019-এ বল! হয় যে বস্তু কোন 'দ্ব-কোটি 'বানমুন্ত একথা বলা 
চলে না। হয় বল, ঘট আস্ত, না হয় বল, ঘটটী নান্ত; উহা আস্ত ও নান্ত--এই 
দুই ভিন্ন অপর কিন্তু, একথা বলা চলে না। আজকালকার পাশ্চাত্য প্র্যাগম্যাটিক 
তর্কশাস্ত্রীবদৃগণ বলিতে চান যে এ সমস্ত নিয়ম পাঁরণাম বা পাঁরবর্তনহণন আন্তর 
জগতে থাঁটিতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে খাটে না। সেইজন্য 01. 5011]191 
তাহার 101791 10910 নামক গ্রন্থে প্রাচীন আরিষ্টটলের মতবাদ খওন প্রসঙ্গে 
প্রথমেই প্রশ্ন তাঁলিয়াছেন, “/516 116 1845 ০01 10801) 01 01 111105 2” 
বাস্তব জগতের বস্তু লইয়াই আমাদের কারবার কাঁরতে হয় । সুতরাং আমাদের চিন্তার 
[নিয়মাবলী এমন হওয়া উচিত যে, উহার সেই বাস্তব জগতের বস্তু সমুদায়ের প্রকাতি নির্ণয়ে 
সমর্থ হয়। আজ আমরা এতক্ষণ স্যাদ্বাদ আলোচনা প্রসঙ্গে বস্তুর প্রকাত সম্বন্ধে যে 
তথ্য সংগ্রহ কারলাম ঠিক এই প্রকার বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা লইয়াই 50111191 প্রমুখ 
আধুঁনক পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রাবদগণ চিরন্তন বস্তু নিরপেক্ষ তর্কশাস্ত্রের (2017781 
(091০) সংগ্কার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । তাহারা দেখাইতে চেষ্টা কারতেছেন 
যে, আঁরষ্টটল কথিত একান্তস্বরৃূপতা (1910 1091110/) ভাব জগতে থাকিতে 
পারে, প্রকীতীসদ্ধ বস্তু জগতে এরূপ একান্তস্বরূপতার আস্তত্ব নাই। প্রাত বস্তুই 
নিত্ও বটে, পাঁরণমামানও বটে, উহার হ্বর্ূপত। বজায় রাথিয়াও অনুক্ষণ ভেদকে আশ্রয় 
দয়। থাকে । উহাতে 1091701/-ও আছে আবার 011676709-ও3 আছে । জৈনের 
ভাষায় বালতে গেলে উহা৷ উৎপাদ, ধৌব্য ও ব্য়যুস্ত। উহা 'আন্ত'ও বটে, 'নাস্ত' ও 
বটে, আবার অবন্তব্যও ঘটে । সুতরাং উপারকাথত একান্তবাদী 1৪৬/ ০0 10917110, 
0০017080100/01 এবং 6১011090  110019 নিয়মন্রয়ের অবকাশ 
বন্তুজগতে নাই। 


মাহিত্য পরিষদ পত্জ্িক!, ভাগ ৩১, ১ম মংখা। ১৩৩১, পৃঃ ১০১০ 


মূলা 
মাল্লক৷ 


মূল। 
ধিনবাহ 


চন্দন। 
[ জৈন একাক্কী ] 


[ পূর্বানুবৃত্তি । 
'দ্বতীয় দৃশ্য 


[ শ্রেষ্ঠী ধনবাহর অস্তঃপুর ৷ দাসী ঘরের উঠোন বাড় দিচ্ছে । সেই 
সমর মালেক আসছে ] 

ও মেরে, তাড়াতাঁড় ঝাড় দে। গৃহস্বামিনী যাঁদ এসে যান তো৷ 
মাথা কেটে নেবেন । 


[ মূলার প্রবেশ ] 

1িরে, আম তোদের কথায় কথায় মাথা কেটে নেই না ঃ 

ন। মা, তবু আমাদের জীবনত দাসেরই জীবন । মানুষ না হয়ে 
যাঁদ পশু হতাম ত এ বোধ আমাদের হত না । কালই দণ্ডপাঁণ 
জৈতলীকে গরম গরম লোহ। দিয়ে পুঁড়িয়েছে। 

কোন জৈতলী ? 

যাকে সে কালই কিনে এনেছিল । ও জৈতলীর ওপর অত্যাচার 
করতে গাগয়েছিল কিন্তু জৈতলী ওকে "ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায় । 
কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়? দগুপাণির দাসেরা ওকে আবার 
ধরে নিয়ে এল ।॥ দণ্ডপাণি যখন লোহা গরম করে তাকে ছে*ক। 
দিতে লাগল তখন তার সে কী চীৎকার ওকাম্না। সেআর 
বাচবে না । [দীর্ঘ [নঃশ্বাস ফেলে ] না বাচাই ভালো । মরেই 
সে বাচবে। দাসীদের ভাগই এমান। তবুও আপনার ঘরে 
আমরা ভালই আছ । 

[ চন্দনাকে নিয়ে ধনবাহ আসছেন ] 

মূলা, মূল।, দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি। 

[দেখে] দাসী? 

না না, আমাদের কোন সন্তান নেই বলে তুমি দুঃখ করাছিলে তাই 
তোমার জন্য সন্তান নিয়ে এসোছ। ওকে তোমার মেয়ের মত 


মাঘ, ১৩৮৪ 


চল্দন। 


ধনবাহ 


ধনবাহ 


ধনবাহ 


ম্‌ল। 


ধনবাহ 


ম্‌ল৷ 
চিলাতী 


৩১৩ 


পালন কর। বড় ভালো মেয়ে ও। [চন্দনার দিকে চেয়ে ] 
তোমার নাম কি মা? 


আমার নাম? সে নাম ত শেষ হয়ে গেছে। এখন যে নামে 
আপনার আমায় ডাকবেন সেই আমার নাম । 


তোমার সম্বন্ধে যতটুকু শুনোছ ও জেনোছ তার চাইতেও শীতল 
চন্দনের মত তোমার ন্বভাব । তাই তোমায় নাম রাখলাম চন্দন | 
চন্দনা, এ তোমার মা। একে মা'র মতই শ্রদ্ধা করবে। 

তাই করব, বাবা । 


[ মৃূলাকে প্রণাম করেছ ] 


মাল্লকা, একে ভেতরে নিয়ে যাও ও ঘ্লান কারয়ে ভালে৷ কাপড় 
চোপড় পরাও । 


[ মল্লিক। চন্দনাকে নিয়ে যাচ্ছে ] 


কেন মূলা, উদাস কেন? চন্দনাকে ক তোমার পছন্দ হলনা? 
তুমি খুসী হলে ন৷ মনে হচ্ছে ? 

কে বলল আম খুসী হই নি? 

কে আর বলবে? তুমি খুসী হলে না হলে সে কি আম বুঝতে 
পারি না? কিন্তু হ্যা, তুমি ওর প্রতি দুব্যবহার করো না। মনে 
হচ্ছে ও খুব বড় ঘরের মেয়ে। বেচারা কত কষ্টে পড়ে গেছে। 
তুমি ওকে শান্ত দিও। 


তৃতীয় দৃশ্য 


[ ধনবাহের গৃহের অভ্যন্তর। মূলা ও চিলাতী। সামান্য দূরে 
অন্য এক দাসী কাজ করছে ] 


এ সব তুই কি বলছিস চিলাতী ? 

স্বামনী যা বলাছি সব সত্য। মন-গড়। কিচ্ছু বাল নি। 
আপাঁনও কি নিদ্দের চোখে দেখছেন ন। । 

না না। এমনত কিছু আমার চোখে পড়েনি । চন্দন ত খুব 
শান্ত মেয়ে । 


৩১৪ 


চিলাতী 


মূল। 


িলাতা 


চিলাতী 


দাসী 
1লাতী 


দাসী 
গিলাতী 


দাসী 
[চিলাতী 


দাসী 
1চলাতী 


ভ্রমণ 


ও সব ভড়ং। আপাঁন নিজে যাঁদ চোখ বন্ধ করে থাকতে চান ত 
থাকুন আম কি করতে পার ? 

কি বলতে চাস তুই ? 

ক বলতে চাই? শ্রেষ্ঠী দানশালায় আজকাল কেন বার বার যান 
বলতে পারনে 2 
মুখ সামলে কথ। বলাব চিলাতা । 

আপাঁন আমাকে মুখ সামলে কথা বলতে বলছেন কিস্তু ঘর সামলাতে 
হবে আপনাকে নিজেকেই । আত ক্লীতদাসী মান্ন 1কন্তু ঘর যাঁদ 
নষ্ট হয় তবে হবে আপনার । 
না ন৷ চিলাতী, এমন কখনে। হতে পারেনা, শ্রেষ্ঠী এমনিতে ধাঁমিক, 
রতধারাঁ। 

হু* ব্রতধারী ! আপি এই সন্তুনা নিয়েই বসে থাকুন। 

তো৷ তুই য৷ বলাছস সব সত্য ৪ আমাকে দেখাতে পাঁরস ? 

কেন পারব না? 
বেশ। নিজের 
চাই না। 

[ মূল। চলে যাচ্ছে । অন্য দাসীটি কাছে এসে ] 


চোখে না দেখে আম কিচ্ছু বিশ্বাস করতে 


চিলাতী, এ তুই কি করাল £ চন্দন৷ বড় ভালো মেয়ে । 

ভালো ত ভালো । তাতে ক? আছে ত দাসী-ই! এঁদকে আমরা 
[দিনরাত খেটে খেটে মরি আর ওাঁদকে ও সেজেগুজে দানশালায় 
বসে থাকে । আমার ত গা জলে যায়। 

তাই বলে কি তুই ঈর্ধ। বশে এক ভালে মেয়ের জীবন নষ্ট করাঁব ? 
নষ্ট ত ওকে ভগ্যই করে দিয়েছে তা নইলে দাসী হয়ে কেন 
আসবে ? 


মনে হচ্ছে গোশালকের 'নয়াতবাদের ভূত তোর ঘাড়ে চেপেছে। 

আরে, চিলাতী ওত বোকা নয়। দেখ কাউকে বলিস ন যেন। 
তুই মদনলেখাকে জানিস তো? ওর চোখ আছে চন্দনার ওপর । 
আম যাঁদ চন্দনাকে কোন রকমে তার ঘরে পৌছে দিতে 
পারি তবে সে আমায় এক লক্ষ কার্ষাপণ দেবে । দশ হাজার 
কার্াপণ সে আমায় আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে । 

এত কার্যাপণ নিয়ে তুই কি করাব ? 

দাস জীবন হতে নিজেকে মুন্ত করে নেব। 


মাঘ, ১৩৮৪ 


চন্দনা 
মালপকা 


চন্দনা 
মাল্লিকা 


ধনবাহ 


ধনবাহ 


চন্দনা 
ধনবাহ 


৩১৫৬ 


চতুর্থ দৃশ্য 


[ আঁতাঁথশালা । চন্দন৷ ও মল্লিকা ] 

মাল্পকা, তুই ক বলতে পাঁরস, ম। আমার প্রাত কেন এত বিরূপ ? 
কেন পারব না? তার কারণ তোর রূপ । 

রূপ! রূপ! রূপ! ছি ছি! সংসারে কি রূপ ছাড়া আর কিছু 
নেই ঃ রূপই কি সব? 

রূপই সব। বিশেষ করে মেয়েদের । তোর রূপের জন্যই ত শ্রেষঠী 
কার্যাপণ 'দিয়ে তোকে কিনে এনেছেন । 

ন। না মল্লিকা, তুই জানিস না । বাবার মন খুব উদার ও ভালো । 
হতে পারে খুব উদার ও ভালো । কিন্তু পুরুষই ত ! শ্বামনীর ভয় 
পাছে দাসী রানী ও রানী দাসী ন! হয়ে যায় । 

ছ ছি ছি-__তাই ি.কখনে৷ হতে পারে ? 

কেন পারে না? তুই ত শ্রেষ্ঠীর নিজের মেয়ে নোস ? 

এসব বলে তুই আমায় দুবিধায় ফোৌলস না মাল্লকা। আমি তো 
তাতে আমার প্রাত বাংসল্য ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইনা । 
তাঠিক। তবে... 

[ বাঁহর হতেই ] চন্দনা, মা চন্দনা ! 

[ধনবাহ আসছেন । মল্িকা চলে যাচ্ছে ] 

আসুন বাবা আসুন। 

মা, তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম । আমায় কাজে বাইরে যেতে 
হবে। হতে পারে ফিরতে ছু” তিন দিন লেগে যেতে পারে। খুব 
সাবধানে থাকবে ও সাধু শ্রমণদের পরিচর্যা যথাযথভাবে করবে । কেমন 
ঠিক আছে ত? 

ঠিক আছে বাব। । 

আচ্ছা তাহলে আম চাল । 

না বাবা একটু বসে বিশ্রাম করে যান। এত রোদে হেটে এলেন । 
আমি ঠাণ্ডা জল এনে আপনার প৷ ধুইয়ে দি। 

[ চন্দন। দৌড়ে জল আনতে যাচ্ছে । শ্রেষ্ঠী সেখানে রাখা এক চৌকীতে 
বসছেন । চন্দন৷ জল নিয়ে পা ধোয়াতে গেলে ] 

না মা,না । আমি নিজেই ধুয়ে নিতে পারব । 

কিন্তু আমি যাঁদ ধুইয়ে! দ তবে কি কোনে৷ দোষ হবে ? 


৩১৬ 


ধনবাহ 


চন্দন। 
ধনবাহ 


চন্দন। 
ধনবাহ 


চন্দন। 
ধনবাহ 


মূলা 


শ্রমণ 


দোষ কেন হবে? তবে তুমি আমার মা। আম কি মাকে দিয়ে 
আমার পা ধোয়তে পার ? 


আপনি ভুল করছেন বাবা, মা-ই" ত ছেলের লালন পালন করে। 

হেরে গেলাম মা, হেরে গেলাম । তোমার যা ইচ্ছে তাই করো । 

[ চন্দনা জল ঢেলে পা৷ ধোয়াচ্ছে। সহসা তার চুল গ্রান্থ খুলে জলে 
লুটিয়ে পড়তে যাচ্ছে । ধনবাহ তা আলতে। করে তুলে ধরছেন। 
দূর হতে চলাতী মূলাকে তাই দেখাচ্ছে । এমন সময় অনেক দূর 
হতে শর্দ আসছে £ জয় ভগবান অহণ্তের জয়, জয় ভগবান 
নিগ্রচ্থের জয়, জয় শ্রমণ জ্ঞাতপুন্রের জয় ] 


এ কিসের জয়ধবান বাব৷ ? 

ভ্তাতপুন ভগবান মহাবীরের । তিনি ভিক্ষে নিতে রোজ নগরে আসেন 
[কস্তু আশ্চর্য, ভিক্ষে না নিয়েই আবার ফিরে যান। আজ ছ'মাস 
প্রায় হতে চলেছে । 


কেন বাবা? 


কি করে জানব মা। মহামাত্য-পত্বী নন্দা পায়েস করে ও'কে দিতে 
চেয়েছিলেন কিন্ত; তান তা নেন ন। মহারাজ নিজে ও মহাদেবা 
ও“কে 'ভিক্ষে দিতে গিয়েছিলেন কিন্ত; তিনি তাও নেন 'ন। 'তাঁন 
কেন ভিক্ষা নিচ্ছেন না ত। কেউ জানে না। নৈমিত্তিকেরা বলেছে 
তার কোনো আভগ্রহ আছে-_তা পূর্ণ হলেই তিনি ভিক্ষা গ্রহণ 
করবেন। কিন্তু ক সে আভগ্রহ তা কেউ জানে না। মা, ভারী 
কঠিন ও*র তপশ্চর্ষ। 1.*আচ্ছা তবে আম চলি । সাবধানে থাকাঁবি 
কেমন ? 

[ ধনবাহ চলে যাচ্ছেন ] 

আঁভগ্রহ ! ভগবানের কি সে আঁভগ্রহ? তান 'কি আসবেন না 
এখানে? যাঁদ সে অভিগ্রহ আমার দ্বারা পূর্ণ হত! কিন্তু ন। 
আমার এত সৌভাগা কোথায় যে তাকে আমি ভিক্ষ। দিতে পারি ! 


[ চিলাতী ও মৃল৷ এক নাপিত ও কামার নিয়ে সেখানে আসছে ] 


1নয়ে যাও এই কুলটাকে । কেটে দাও এর সুন্দর চুল । হাতে পায়ে 
বেড়ী পাঁরয়ে বন্ধ করে রাখ একে অন্ধকার কুণরীতে যেখানে সূর্ষের 
আলোও না পৌঁছয় । 


মা, ১৩৮৪ 


চন্দন। 


ম্‌ল। 


চন্দনা 


৩১৭ 


কেন ম1) আমি কি এমন অপরাধ করোছ যার জন্য আপাঁন 
আমায় এমন কঠোর সাজা দিচ্ছেন । 


অপরাধ! নিজেকেই জিগ্যেস কর কালনা'গনী । আমার প্বামীকে 
জাদু করে নিজের বশ করতে চাস? 


আপনার ভুল হচ্ছেমা। চন্দনা তা কখনে। করতে পারে না। 
তাছাড়৷ (তান ত আমায় মেয়ের মত ভাল বাসেন। 

চুপ কর কালামুখী। আম সব নিজের চোখে দেখেছি । চুল হাতে 
[নয়ে সোহাগ করছিলেন । আর তুই কিন চাস আমায় বোঝাতে । 
তুই ?ক আমায় বোঝাব ? নিয়ে যাও এই কুলটাকে। আমি এর 
মুখও দেখতে চাই না। 


[ সকলে চন্দনাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ] 


[ ভ্রমশঃ 


ডাঃ হুব্লিসত্য ভট্টাচার্য 


জৈন দর্শনের প্রখ্যাত পণ্ডিত ডাঃ হারিসত্য ভট্টাচার্য বিগত ২ নভেম্বর ১৯৭৭ 
পরলোকে গমন করেছেন । তার মৃত্যুতে (জন তত্ব বিদ্যার ক্ষেত্র যে একজন একনিষ্ঠ 
জ্ঞান তাপসকেই হারাল তাই নয়, আমরাও একজন উদারমনা সহদয় সতীর্থকেও 
হারালাম । 

হুগাঁল জেলার কোম্নগরে ১৮৯০ খুষ্টাব্দে ডাঃ ভট্টাচা জন্ম গ্রহণ করেন । 
ঠার বয়স যখন ছয় কি সাত সেই সময় তার পিতার মৃত্যু হয়। তাই আথক 
অপ্বাচ্ছল্যর মধ্যে দিয়ে তার বাল্যজীবন ব্যতীত হয়। কিন্তু তিনি মেধাবী ও 
পারশ্রমী ছাত্র ছিলেন যেজন্য স্কুলের ও প্রাতযোগিতামূলক অন্য অন্য পরীক্ষায় শুধু যে 
কাতত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাই নয়, পুরস্কার, বৃত্ত আঁদও লাভ করেছেন । 
১৯০৮ খষ্টান্দে তানি এঞ্টান্দ পরীক্ষ। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন ও বৃত্তি ও পদক 
লাভ করেন। ১৯১০ খষ্টাবন্দে আই, এ পরীক্ষাও প্রথম [াবভাগে উত্তীর্ণ হন ও 
বৃত্ত পান। ১৯১২ খষ্টাব্দে তান 'ব, এ, পরীক্ষায় অনার্সে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
হন ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন । ১৯১৪ খষ্টাব্দে এম, এ, পরীক্ষা ও ১১১৫ খং্টাব্দে 
ফাইনাল বি, এল, পরীক্ষায় সসনম্মানে উত্তীর্ণ হন । 

১৯১৫ খষ্টাব্দেই তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং দীর্ঘ ৪৭ বছর ওকালাতি 
করে ১৯৬২ খুষ্টাব্দে তা হতে অবসর গ্রহণ করেন । প্রথম আইন ব্যবসায়ে যোগ 
দেবার সময় হতেই তান ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে জৈন দর্শনের প্রতি বিশেষভাবে 
আকৃষ্ট হন । সেই সময় তান প্রাচীন বৌদ্ধ ন্যায় গ্রন্থ “ন্যায়বিন্দুর' ইংরেজী অনুবাদ 
করেন । এই অনুবাদ মহাবোধি সোসাইটার জার্ণলে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয় । 

যে সময় তান প্রথম জৈন দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন সেই সময় বাঙ্‌লাদেশে 
জৈন চর্চার তেমন সূরূপাতই হয়ান বল৷ যায় । তাই তাকে প্রায় একক ভাবে ও কঠোর 
পাঁরশ্রম সহকারে এক্ষেত্রে কাজ করতে হয়েছে । পরে অবশ্য তিনি আরার কুমার 
দেবেন্দ্রপ্রসাদ, ব্যারষ্টার সি আর জৈন, কলকাতার ছোটেলাল জৈন ও প্রখ্যাত জৈনাচা 
[বিজয় ধর্ম সৃরীর উৎসাহ ও সহযোগিতা লাভ করেন। আচার্য বিজয় ধর্ম সূরীর 
সঙ্গে ঠার সম্পর্ক এত থাঁনষ্ট 'ছিল যে আচার্ষের দেহাবসানের পর তার অস্ত্যোষ্ট 
ক্রয়ায় যোগ দেবার জন্য তার শিষ্য বিজয় ইন্দ্রসূরী কর্তৃক তিনি শিবপুর, গোয়ালিয়রে 
আর্মীন্রত হন এবং তাতে যোগদানও করেন । 


মাঘ, ১৩৮৪ ৩১৯ 

সেই সময় কলকাতার পান্নালাল বাকলীওয়ালের দৃঁষ্ট তার প্রাত আকৃষ্ট হয়। 
“108 01909 01 381171517) 117 0168 5/910917175 01 1010181 71711050101” 
+17109 75০101081 [8081095 1 48171917+ ইত্যাঁদ প্রবন্ধ তাকে এত প্রভাবিত 
করে যে তার সহযোগিতায় বাঙলা ভাষায় একথানা জৈন সংস্কাতমূলক মাসিক 
পন্ন প্রকাশিত করতে মনচ্ছ করেন। তারই ফল হ্বর্ূপ "জনবাণী” প্রকাশিত হয়। 
জিনবাণী অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি তবু যতাঁদন ত৷। বর্তমান ছিল ততাঁদন তানি 
তার সম্পাদক মণ্ডলীর একজনই ছিলেন না, ছিলেন তার 'নয়ামত লেখকও । 

জীবনের গোড়ার 'দিকে তান যে চারখান গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাদের নাম £ 
101৬)110 11 381101517+, 4৯ 5010 01 10119110181) 5018109 01170040111 
101) 089 48119 51910190110, 4/118168118+ ও  017851581 
18118178108” | শেষ দুইখানি বইয়ের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। 

তার লিখিত জৈন তীর্থংকরদের সধাক্ষপ্ত জীবনী মূলক গ্রন্থ 1-010 19179৬11” 
10010 2819৬৪+, ও 41010 /11১1811811+ জৈন সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয় । 

তার 79819 11 18179 11919101)/5105 গ্রন্থটণী ১৯৪৭ সালে কলিকাতা 
বশ্বাবদ্যালয়ের 211. 0. ডিগ্রী লাভ করলে কলকাতার জৈন সমাজ তাকে বিশেষ 
ভাবে সংবাদ্ধত করেন । ১৯৬৬ সালে এই গ্রন্থুটী বোস্বাইর সেঠ শাস্তদাস খেতসী 
চোঁরটেবল ট্রাস্টের অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হয় । 48178 0189 গ্রন্থের জন্য তিনি 
কলকাতা বিশ্ব-ীবদ্যালয় হতে আশুতোষ গোল্ড মেডাল লাভ করেন। এই শ্রন্থটা 
কলকাত৷ বিশ্ব -বিদ্যালয় হতে প্রকাশিত হয়েছে । বাদীদেবসূরীর সুবৃহৎ প্রখ্যাত গ্রন্থ 
'প্রমাণ-নয়-তত্বালোকালংকার, গ্রচ্থটীর রত্বপ্রভসূরীর টাঁক৷ সহ ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ 
করেন। সেই অনুবাদ 18179 092919-এ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় 
ও 01. /8০০৮1*র সপ্রশংস দৃঁষ্ট আকর্ষণ করে । সেই অনুবাদ বন্বের জেন সাহত্য 
[কাশ মণ্ডলের অর্থানুকুল্যে এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । তার 'বাভন্ন সময়ে 
লেখা জৈন ধর্ম ও নাত সম্পাঁকত ১২টা প্রবন্ধ প্রশ্পাতি “48118 10181 
0০০10)95, বৃপে প্রকাশিত হয়েছে । এইটা তার সবশেষ গ্রন্থ । 

ডাঃ ভট্টাচার্যের তীক্ষু বুদ্ধ, তাকিকতা, সত্য ও মানব প্রেম ও উদার মনোভাবের 
জন্য সোহনলাল বাকেরাই একাদেম্মী অব উইসডমৃ তাকে 11010101/ 0০90101 
০1 19৬ ডিগ্রী প্রদান করেন । 

আমর তার স্মাতির উদ্দেশ্যে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করাছ। 


॥ নিয়মাবলী ॥ 
বৈশাখ মাস হতে বর্ষ আরম্ত । 
প্রাত বর্ষের প্রথম সংখ্যা থেকে কমপক্ষে এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে 


হয়। প্রাত সাধারণ সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বাধিক গ্রাহক 
াদা ৫.০০। 


শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাঁদ সাদরে গৃহীত হয় । 


যোগাযোগের ঠিকানা £ 


জৈন ভবন 
প-২৫ কলাকার স্ট্রীট, কাঁলকাতা-৭ 
ফোন £ ৩৩-২৬৫৫ 


অথবা 


জৈন সৃচন৷ কেন্দ্র 
৩৬ বদ্রীদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা ৪ 


ক্রেন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 'পি-২৫ কর্পাকার স্ট্রীট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টঁডও ৭২/১ কলেজ ফ্মীট, 
কাঁলকাতা ৭৩ থেকে মুদুত ৷ 
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সপ জপ সপ ৮ সাপ পা শাপপিপাদ।  শশি সপ ০ সপ জা পপি আপ সি পাপ বান অর রস সপ উপ 


জৈনভবন কর্তক প্রকাশিত 


অতিমুক্ত 


[ ত্যাগ ও বৈরাগ্যযুল্ক জৈন কথা! সংগ্রহ ] 
“বইটা পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল 
মনটাকে আবার সংসারের নিতা কাজে ফিরিয়ে 
আনতে ।” 

-ভ্রীজযাদেব রায় 


শ্রমণ সংস্কৃতির কবিত। 


“জৈন আগম-সাহিত্যের শ্রমণ সংস্কৃতিতে ফে 
আলোকবর্ধী আখ্যানমুলক তথ্য বিদ্যমান, তাহ? 
অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক 
বাংলা কবিতা.. অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবান্থুগ 
দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকখানি 
পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে।” ও 
উদ্বোধন, কাতিক,.১৩৮৭ 


পরিবেশক £ 


অভিজিৎ প্রকাশনী * 


৭২।১. কলেজ ছ্বীট, কলিকাতা-৭৩ 
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গ্রসণ 
শ্রমণ সংস্কৃতি মূলক মাসিক পত্রিকা 


পণ্চম বর্ষ ॥ চেত্র ১৯৩৮৪ ॥ দ্বাদশ সংখ্যা 


ভগবান মহাবীর ৩৫৫ 


সম্পাদক 
গণেশ লালওয়ানী 


জৈন ভবনের পক্ষে গণেশ লালওয়ানী কর্তৃক 1প-২৫ কলাকার স্পট, 
কাঁলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত, ভারত ফোটোটাইপ স্টৃডিও ৭২/১ কলেজ স্ম্রীট, 
কাঁলকাতা-৭৩ থেকে মুদ্রত । 


৬ 


চা 


বিডি য় 


ঘ ১. ৪, 


দু টু লী, ধস ধু 
রা 





রাজন্যদের উপদেশ দানরত মহাবীর, কাকালীটালা, মথুরা, খৃষ্টী় প্রথম শতক 


ন্রশলা 
সিদ্ধার্থ 


ন্রশল৷ 


1সদ্ধার্থ 


শ্রিশল। 


ভগবান মহাবীর 


প্রথম অন্ন 
পুর্ব জীবন 


[ স্থানঃ ক্ষান্রয়-কুণগডপুরের রাজপ্রাসাদ । রাজ সিদ্ধার্থের শয়ন 
কক্ষ । সময় £ মধ্য রান্। রাণী ত্রশলা নিজের শয়ন কক্ষ হতে 
এসে 'সিদ্ধার্থকে জাগাঁরত করছেন ] 

আর্ধপুর ! আর্ধপুর ! 

[ জাগাঁরত হয়ে ] ন্রিশলা £ তুমি এত রানে? 

[ একট সরে ল্লিশলাকে বসবার জায়গ। করে দিচ্ছেন ) 


[বিছানার এক প্রান্তে বসে] না, না, এমান। হঠাৎ দ্বপ্নী দেখে 
ঘুম ভেঙে গেল তাই তোমাকে বলতে এলাম । আশ্চয স্বপ্ন! স্বপ্ন 
ত নয়, ষেন সত্য । দেখলাম-_হস্তী, বৃষ, সিংহ, লক্ষ্মী, পু্পমালা, 
চন্দ্র, সূর্য, ধবজ, কলস, সরোবর, ক্ষীর সমুদ্র, দেব বিমান, রত্র আর 
নিরধ্ম আগ্ন। আরো দেখলাম একট। 'দব্য আলো৷ যেন প্রবেশ 
করল আমার কুক্ষীতে। সে আলোয় সব কিছু আলোকিত হয়ে 
উতঠোছল। সে আলে এমান প্রোজ্জল, ঠিক যেন নধ্যাহ সূ অথচ 
দাহহীন। 
আশ্চর্য স্বপ্ন! কিন্তু শ্বপ্ন ত আমার ভালে। বলেই মনে হচ্ছে 
শিলা । এতে আমাদের অর্থলাভ, ভোগলাভ, পুন্ললাভ, সুখলাভ, 
রাজ্যলাভ হবে বলেই মনে হয় ॥। ন্রিশলা, তোমার গর্ভে কুলদীপ 
পুন্ন এসেছে । তবু কাল সকালে নোমাস্তকদের ডেকে পাঠাব তাদের 
মুখেই শোন। যাবে বিশদ ভাবে দ্বশ্ঈফল । কিবল? 
আমিও তাই বাল । 

7] 


[স্হান ঃ সিদ্ধার্থের রাজ সভা । সময় £ প্রভাত । পাঁরষদ সহ 
রাজ। 1সদ্ধার্থ বসে রয়েছেন। যবানকার অন্তরালে সপাঁরকরে রাণী 
িশল।। রাজার সম্মুখে বসে নোমাভিকেরা গণনা করছেন। রাজ 
সভায় তিল ধরণের ম্থান নেই ] 


৩৬৬ 


শ্র্মণ 


নৈমিত্তক ঃ মহারাজ, শাস্ত্রে আমাদের ৭২ রকমের গ্ৃপ্নের কথ। বল। হয়েছে। 


প্রয় ভাবত। £ 


সন্ধার্থ £ 


তার মধ্যে ৪২ট সামান্য ফলদায়ী, বাকী ৩০টি উত্তম ফলদায়া । 
এ রকম শ্ৃপ্ন ভাগ্যবতী রমণীরাই দেখে থাকেন। জাতক গর্ভে এলে 
ভাবী তীর্থংকর বা রাজচক্রবর্তীয় ম৷ দেখেন ১৪টি, বাসুদেবের মা ৭টি, 
বলদেষের ম৷ ৪, মাগ্ডালক দেশাধপাঁতর মা ১টি। মহারাণী 
যখন ১৪ প্বপ্ন দেখেছেন তখন তান আঁচরেই সবজ্ঞ তীর্থংকর বা 
রাজচকুবতাঁ রাজার জন্ম দেবেন তাতে ভুল নেই। 


[ একথ। শোনা মান্ন চারাদকে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। 
কৌণকীর৷ বেন্রাস্ফালন করেও তাদের শাস্ত করতে পারে না। রাজ৷ 
তখন তাদের নিরম্ত করে নোমত্তিকদের প্রশ্থুর দান দক্ষিণ দিয়ে সভ। 
বসাঁজত করেন ] 

[] 
[ম্থান 8 সিদ্ধার্থের বিশ্রাম কক্ষ । সময় £ মধ্যরাত্রি। সিদ্ধার্থ 
উত্কঠিত ভাবে প্রসূতীর সংবাদের অপেক্ষা করছেন। পাঁরচারকা 
প্রয়ভাষত৷ সেই সময় সেখানে এসে উপাস্থিত হচ্ছে ] 
[ রাজাকে প্রণাম করে ] দেব, এইমান্র মহারাণী এক নব জাতকের জন্ম 
দিয়েছেন । প্রসৃতী ও নব জাতকের কুশল । 
[চিন্ত। মুন্ত হয়ে ] শুনে আনন্দিত হলাম প্রিন্নভাষতা । এই নাও 


, তোমার পুরুষ্কার । 


[ নিজের গল হতে খুলে তাকে সাতনলী হার দিচ্ছেন ] 
[) 


[ হ্থান প্রসৃতীর শয়ন কক্ষের বাহভাগ ৷ সময় £ মধ্য রান্রি। রাজা, 
মন্ত্রী ও আরে। অনেকে সেখানে উপান্থত হয়েছেন । ধাত্রী দূর হতে 
নব জাতককে তাদের দেখাচ্ছে ] 

কাঁচ সূ্ষের রঙ নয জাতকের । মনে হচ্ছে এই মান যেন সূযোদয় 
হল। 

আমারো তাই মনে হচ্ছে মহারাজ । দেখলাম--আকাশে যেমন 
সূর্ধ কিরণ ছাঁড়য়ে পড়ে তেমনি এর প্রভা সবখানে ছাঁড়য়ে পড়ল। 
মহারাঞ্জ, জাতকের কি দেওয়। হবে নাম ? 


চৈ, ১৩৮৪ ৩৬৭ 





রিশলার প্বপ্নদর্শন, কষ্পসূর, খুষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতক 


৩৬৮ 


সদ্ধার্থ 


১ম বালক 
ব্ধমান 

২য় বালক 
১ম বালক 


বদ্ধমান। 


২য় বালক 
বদ্ধমান 


[সদ্ধার্থ 


শ্রমণ 


ক আবার নাম? ও যোঁদন হতে গর্ভে এসেছে সোঁদন হতে লক্্মীর 
চণ্চল। অপবাদ ঘুচেছে । যাদের জয় কর! হয়নি এমন সব সামন্ত 
নৃপাঁতরা আনুগত্য জাঁনয়ে গেছে । আমার মন বলছে অকারণ লব্ধ 
নয় এই খাঁদ্ধ। তাই যখন ওর জন্য ধন-ধান্য, কোষ-কোষ্ঠাগার, বল- 
পারজন ও রাজ্য সীমার বিস্াতি তখন ও বর্থমান। 


[] 


[দ্ছান£ রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান। সময় ঃ প্রভাত । অন্যান্য 
বালকদে় সঙ্গে রাজপুন্র বর্ধমান খেল। করছে ] 

সাপ! সাপ! সাপ! 

কোথায় সাপ দোঁখ ? 

দেখতে পাঁচ্ছিস না? সাপটা গাছকে জাঁড়ুয়ে রয়েছে । 

[ বর্ধমান সোঁদকে এাঁগয়ে যেতে গেলে] না-না-না, তুই ওাঁদকে 
যাসনে বর্ধমান । যাঁদ তোর একট। কিছু হয়ে যায় তবে দেবা ভাবী 
রাগ করবেন । 1 যেতে বাধা (দিচ্ছে ] 

যাঃ সর। [হাত দিয়ে সারয়ে দিয়ে ] যত সব ভীতুর দল । এর 
জন্য খেল। বন্ধ করতে হবে? এই দ্যাখ-_ 

[ গাছের কাছে গিয়ে এক ঝটক। 'দিয়ে সাপটাকে দূরে ফেলে 'দয়ে ] 
এই আম গাছে উঠলাম । 

[ গাছে উঠছে ] 

বন্ধ'মান, তুই শুধু বীর নস, মহাবীর । 

[ গাছ হতে নেমে ] আমিই প্রথম হয়োছি। তোরা কে এবার আমায় 
ঘাড়ে নাব ? 

আমি। আমি। আম। 


[ স্থান £ অন্তঃপুর । সময় £ মধ্যাহ ] 

শুনছ, ওকে আর এভাবে খেলে বেড়াতে দেওয়। হবে না । আজ যদি 
একট।. কিছু হয়ে যেত তবে কা বিপদই না হত। এবারে ওকে 
লেখশালে দাও। 

তাতে আমার কী অনত, তবে ওর কিছু শিখবার আছে বলে মনে 
হয় না ন্রিশল৷। দেখেছ ওর চোখের দীপ্তি। ওর যাজ্ঞান আমাদের 


চলত, ১৩৮৪ 


1০1৮০286018 10৮811, 5 
১ [রে গরদিঞাএালযা 


8৩ শান 25711, 


4:11.10141/1.2871715 
15) ১পসািড4৮া 70৮ ৯ 1), 1 কত 0৪1 তপিদীও ৮০7৮০৮৭০৮০ল ০২৮57/5১৮০১,7 হন্নে না র ,84510457825 
4 ঢু ॥ রর 


ঠা , 


৬ ভীতির 20 ৫. 8 & এ / হি 44৮ ধক 8 


1 নু 


£ লং 
ঠা! 1 তালি ১৫ র্‌ ০: রা 1] রণ 
97/10771771118--710177171 


মহাবীরের জন্ম, কল্প, খুষ্ঠীয় ঘোড়শ শতক 


িঃ 


সি 


খাড়া ৮১7 





৩৫৯ 


প্িশল। 


'ন্রিশল। 


্রশলা 
বদ্ধমান 


রিশল। 


শ্রমখ 


সকলের জ্ঞান একন্র করলেও সেখানে পৌঁছবে না । ওত জ্ঞানী নয়, 


বিজ্ঞানী । 
ওই জন্যইত আমার এত ভয় । ও যাঁদ আর দশজনের মতো হত। 
কিন্তু ওকে লেখশালে পাঠাতে যেন ভুলে না । 


[7] 


[শ্যানঃ অস্তঃপুর। সময় £ সন্ধা] 

কেমন বাঁলনি ? 

আমার হার হয়েছে । লেখশাল হতে ও প্রায় তখন তখাঁন ফিরে 
এসেছে । আচাষ নিজেই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে, এসোছলেন । 
বললেন, ওকে শিক্ষে দেই, এমন আমার বিদ্যে নেই। আরো 
বললেন, বন্ধ“মানের লেখশালে যাওয়। যেন আম গাছে আম্রপল্রব 
টাঙানো, সরস্বতীকে শিক্ষা দেওয়।, ঠাদকে ধবল করা, সমুদ্রে লবণ 
[নক্ষেপ। 


[ 


[ম্ছান$ অন্তপুর। সময় £ অপরাহ ] 

তুই ওত কী ভাঁবস বলত? 

সে অনেক কথা মা । সংসারের কথা, জীবনের কথা, পৃাথবাঁর সমস্ত 
প্রাণীর কথা । এই সংসায় এমনিতে সুখের বলে মনে হয় কিন্তু 
বাস্তবে ত৷ দুঃখময় । জন্ম দুঃখ, জর! দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ 
যাকে সুখ বলে মনে হয় তাও দুঃখ । কারণ সেই সুখ নিতা নয়, ত৷ 
ক্ষণিক, তার অভাবই দুঃখ । মানুষ কিন্তু সেকথ। সহজে বুঝতে চায় 
মা। তাই দুঃখ হতে আরো গভীর দুঃখে ডূষে যায় । ভূমি, গৃহ, ধন, 
এরশ্্য, তুর, কল, বন্ধু, বান্ধব এমন কি নিজের দেহও একাঁদন 'বিবশ 
হয়ে যায় । মা, আমি বুঝতে পেরোছি সাংসারিক সুখভোগের মধ্যে 
দিয়ে .মানুয় কখনে নিত সুখ লাভ করতে পারে না। দুঃখ বরণ 
করে দুখ জয়ের মধ্য দিয়েই নিত্য সুখ লাভ করতে হয়। অহৎ 
পার্থ সেই কথাই বলোছলেন। সেই জিন নাদষ্ট পথ। সেই 
পথেই আমায় যেতে হবে। 


বাধা, তোর কথ। শুনলে আমার বুক কেপে ওঠে । 


চৈত্র, ১৩৮৪ 


বর্ধমান ৪৫ 
ত্রিশলা ॥ 
সদ্ধার্থ £ 
ন্রশল। ৪ 
সিদ্ধার্থ £ 
নন্দীবর্ধন £ 
বর্ধমান 
নন্দীবর্ধন £ 
বর্ধমান £ 
নন্দীবর্ধন £ 
বর্ধমান £ 
নন্দীবন্ধন £ 
বন্ধমান $ 


নন্দীবন্ধন £ 


৩৬১ 


ন। মা, তোমার কোন ভয় নেই। তোমার বেচে থাকতে তোমাকে 
কষ্ট 'দয়ে আমি প্রব্রজ্যা নেব না। 
তুই আমাকে 'নাশ্চম্ত করাল বাব। । 
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[স্থান ঃ অস্তঃপুর। সময় £ অপরাহ ] 

সংসারে আর থাকা চলে না, ভ্রিশলা । কানের কাছের চুলগুলে। 
পাকতে সুরু করেছে । জরা এসেছে এ তারই শমন ॥। জীবনে 
অনেক ভোগইত করেছি । এখন ভোগ 'বিরাতি। সংসার ভার বহন 
করার পর বহন করতে হয় সংযম ভার । কি বল? 

[ক আর বলব । তোমার ঘ৷ মত, আমারে সেই মত। 

শুনে খুসী হলাম '্রশল। ৷ রাজ্যভার নন্দীবর্ধনের হাতে তুলে 'দয়ে 
পাদোপগমন ব্রত গ্রহণ করে চলে৷ এবার জীবনের অবসান ঘটাই । 
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[চ্থান £ রাজোদ্যান সংলগ্ন সরোবর ॥ সময় ঃ অপরাহ। গাছের 
পাতা ঝরে পড়ছে । বর্ধমান একাকী চিন্তামগ্ন ॥। বর্থামানের অগ্রজ 
নন্দীবদ্ধন বর্ধমানের পেছনে এসে উপাশ্থিত হয়েছেন] 

বর্ধমান ! 

দাদা! 

ঘরে তোকে দেখতে ন৷ পেয়ে সবখানে খুজে বেড়াচ্ছি। | চাস্তত- 
ভাবে ] বাবা-মার মহাপ্রয়াণের খবর বোধ হয় পেয়োছস । 

পেয়েছি দাদা । একট; থেমে ] দাদা, আম প্রন্রজ্যা নেব। 
অনুমাত দাও। | 

প্রন্রজ্যা ? ন ন। বর্ধমান। 

কন্তু প্রত্রঞ্জ্যা আমায় নিতেই হবে। 

কিন্তু তার কি এত তাড়া । একে বাব মার এই শোক । তার 
ওপর তুই যাঁদ আমাদের ছেড়ে চলে যাস- সে আমি সহ্য করতে 
পারব ন।। 

1কন্তু-_ 

সে জানি বদ্ধ'মান। প্রব্রজ্যা নিতে তোকে বাধাও দেব না। তবে 


৩৬২ 


বন্ধ“মান 
নন্দীবন্ধ'ন 
বন্ধমান 


কুলবৃদ্ধ। 


বদ্ধ'মান 


শ্রমণ 
তবে? 
সংসারে কি দুটে৷ বছর আরো থেকে যেতে পাঁরস ন। ৷ 
তাই হবে দাদ।। 
[2 


[চ্ছান £ জ্ঞাতষণ্ড উদ্যান । সময় £ অপরাহ । লোকে লোকারণ্য। 
বন্ধমান চন্দ্রপ্রত। পালকী হতে অবতরণ করে প্রব্রজ্া নেবার জন্য 
উদ্যত হয়েছেন। কুলবৃদ্ধ। ঠার রূড়াল্ঞকার গ্রহণ করে তাকে উপদেশ 
দিচ্ছে : 

কুমার! তোমায় আম উপদেশ দেই সে সাধ্য আমার নেই। 
কারণ তুমি সকল জ্ঞানে জ্রানী । তবুও প্লেহের উপরোধে তোমাকে 
দ্র একট কথা বালি। পু, তুম তীব্রগাঁততে পথ অতিক্রম করবে । 
তোমার গোরবের 1দকে লক্ষ্য রাখবে । ক্ষুরধারের মতো৷ নাঁশিত এই 
পথ । প্রমাদহণন হয়ে তা আতিক্রম করবে । জ্ঞান দর্শন ও ভারত 
[দয়ে সর্বদ। হীন্দ্রিয়নিচয় বশীভূত রাখবে ও সমস্ত রকম বাধা বিপান্তর 
সম্মুখীন হয়েও নিজের সঞ্কষ্প হতে চুাত হবে না । কঠোর তপস্যা 
স্বা॥ রাগ ও দ্বেষ নিঁজিত করে উত্তম ধ্যানের দ্বারা মোক্ষ লাভ 
করবে। 

সব্বমূ অকরাণজ্জং মে পাবকম্মমু-আজ হতে সমস্তরকম পাপ কণ্ন 
আমার পক্ষে অকৃত্য। 


বন্ধ'মান 
কুলপাত 


বদ্ধ'মান 


কুলপাঁতি 


বন্ধমান 


ভগবান মন্থাবীর 
দ্বিতীয় অস্ক 


সাধক জীবন 


[চ্থান£ মোরাক সান্নবেশের বাহির্ভাগে অবাশ্ছিত দুইজন্ত আশ্রম । 
সময় 8 অপরাহ ] 
এসো, এসে । 
আপনি কি করে জানলেন আম এঁদকে আসাছ ? 
সু ক কখনে। মেঘে ঢাক] থাকে । তোমার প্রন্রজ্যার খবর এদকে 
সবাই জানে । তুমি আমারি আশ্রমে অবস্থান কর । 
না, না, তোমার কোনে। কথা৷ আম শুনব না । তোমাকে কিছুঁদন 
অন্ততঃ আমার আশ্রমপদে অবস্থান করতেই হবে। তোমার 'পিত। 
আমার মিন্র ছিলেন। আশ্রমের প্রাত তার অনুকূল দৃষ্টি ছিল। 
তোমাকে তাই আমর৷ ছেড়ে দিতে পারি না । 
কিন্তু আপাঁনত জানেন শ্রমণ ধর্মের নিয়মানুযায়ী চাতুর্মাস্য ছাড়া 
শ্রমণ একথানে দীর্ধাদন অবস্থান করতে পারে না। 
তা বটে। তবে প্রথম চাতুম্মাস্য আমার এখানেই করবে, কথা দাও । 
আর আজ তোমাকে আমার এখানেই থাকতে হবে । 
বেশ, তাই হবে। 
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[ম্থান £ দুইজ্জন্ত আশ্রম । বন্ধ'মানের কুটীরের বাহভভাগ | সময় £ 
অপরাহ ] 

বদ্ধমান, তোমায় একট। কথ বাল। তোমার প্রাতশ্রুতি মতে। তুমি 
এখানে বর্যাবাস করতে এসেছ সে আমাদের আনন্দের কথা। তুমি 
ক্ষাীয় সম্ভান। ক্ষায়ের ধর্ম রক্ষা করা। অথচ তুমি যে কুটারে 
বাস কর, সেই কুটীরই রক্ষা করনা ৷ গাই বাছুর কুটারে ছাওয়া 
1বচালি, লতাপাতা থেয়ে যায় তম তাদের কিছু বলন!। 

আর্ধ, আম ক করতে পার?" 


৩৬৪ 


কুলপাত 


বন্ধমান 


কুলপাতি 


গোশালক 


বন্ধমান 


গোশালক 
বন্ধমান 
গোশালক 
বন্ধমান 


গোশালক 


প্রামণ 


পাখীর যে নীড় বাধে তায়। ত৷ রক্ষা করে। তুমিও তাই করবে। 
গাইবাছুর তাঁড়য়ে কুটীরের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। আশ্রীমবের। 
বলে এ তোমার ইচ্ছাকৃত অবহেলা । শুনে আমার কষ্ট হয়। 
তাত, আপনার কুটীর যাতে নষ্ট ন৷ হয় তার জন্য আমি আজই 
আপনার কুটার পরিত্যাগ করে যাব । 
কিন্তু আম সেকথা বালনি। 
না, আঁমও ভুল বুঝিনি । কিস্তু কুটীরের রক্ষণাবেক্ষণ আমার পক্ষে 
সম্ভব নয়। শ্রমণের আত্মদেহেই মমত্ব থাকেনা, ত বিষয়ে । তাছাড়। 
এ পরিগ্রহ। পাঁরগ্রহ হিংসাকেই পুষ্ট করে। হিংস৷ সাম্য ভাবনার 
বিরোধী । যা সাম্য ভাবনার বিরোধী তা শ্রমণের পরিতাজয। 
আপান ক্ষুপ্ন হযেন না, আঙ্গ অন্য কোথাও গিয়ে অবস্থান করব । 
] 


[স্থানঃ কোল্লাগ সাম্নবেশের রাজপথ | সময় $ মধ্যাহ্ন | 
দেব! নালন্দার তত্তুবায়শালায় যেদিন প্রথম আপনাকে দোখ, 
সোঁদন হতে আমি আপনার দিকে আকৃষ্ট হয়োছ। আপনার 
কৃদ্তুসাধন, আপনার 'তিতিক্ষা, আপনার ধ্যানের গভীরতা আমায় 
মুদ্ধ করেছে । আপনি আমায় আপনার শিষ্যত্বে দীক্ষিত কমুন। 
গোশালক ! আমি এখনে সবজ্ঞ হয়ান। কেবল জ্ঞান লাভ ন। 
করা পর্যস্ত তীর্থংকর কাউকে দীক্ষ। দান করেন না। 
তবে আপনার পরিচর্য। করবাক্ম আমায় অনুমাত দিন। 
গোশালক, তীর্থংকর সাধন অবন্থায় কারু পরিচর্য। গ্রহণ করেন ন। ৷ 
তবে শুধু আপনার সঙ্গে থাকবার আমায় অনুমাঁত 'দিন। 
গোশালক, সে তোমার অভিরুচি । কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোমায় অনেক 
দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। পারবে কী? কর্ম নির্জরার পথ 
লোহার মত দুর্বহ ও গুরুভার । সমস্ত জীবন পালন করেও ত। হতে 
নিষ্কাত নেই। 
ভগবন্‌, আপানি য৷ পারবেন আমিও ত। নিশ্চই পারব। 

[এ] 


[শ্ছানঃ চোরাক সামিযেশের আরক্ষালয় | ময় $ মধ্যাহ। 
আরক্ষালয়ের বাইয়ে লোকের ভীড় ! 


চৈ, ৯৩৮৪ 


প্রহরী 


রাজপুরুষ 


গোশালক 


রাজপুরুষ 


জয়স্তী 


রাজপুরুষ 


৩৬৫ 


দেব, দু'জন নগ্ন শ্রমণ আজ নগরে প্রযেশ করবার চেষ্টা করাছল। 
প্রশ্ন করেও জবাব পাওয়া গেলন। ॥ বড়টী কথাই বলেনা । আর এই 
ছোটটী বলে-_ নগরে প্রবেশের কী কোনে বাধা আছে ? 

দাও ওকে দুই ঘা। বাধা আছে কী নেই তাহলেই বুঝবে । আর 
[ বদ্ধমানের 'দিকে চেয়ে] তোমার কী হয়েছে? বোব। রোগ ? 
তারে৷ ওষুধ আছে। গায়ের চামড়। ছাঁড়য়ে একটু লবণ ছাঁড়য়ে দাও । 
[ তথাকরণ ] তবু মুখ খুলছেনা । তবে জলে চোবাও। নাকে মুখে 
জল ঢুকতে ধ্যান ভাঙুষে। গুপ্তচর হয়ে আসবার মঞজ৷ তখন 
বুঝতে পারবে । 

আমর! শ্রমণ, আমরা গুপ্তচর নই । আমাদের ছেড়ে দন । ও"র 
আজ মোন তাই কথা বলবেন না । 

মৌন 2 দোঁখ কতক্ষণ মৌন থাকে । তোরা ওই ছেশড়ার্টাকে বেঁধে 
রাখ আর বড়টীকে জলে নামা । 

[ সাধ্বা জয়স্তী ও সোমার প্রবেশ ] 

আরে, আরে, তোমরা এ কী করছ ? 

[ অন্য প্রহরীদের ॥ একটু সরে দাড়া আমিকাদের আসতে দে। 
[ বাইরে সরগোল ] 

[ উঠে দাঁড়য়ে ] আপনারা এখানে ? 

ভিক্ষাচযার জন্য এপথ দিয়ে যাচ্ছিলাম । আরক্ষালয়ের সামনে 
লোকের ভীড় দেখে ও গুপ্ুচরদের সাজ। দেওয়। হচ্ছে শুনে এগয়ে 
এলাম । তারপর ও'কে 1 বন্ধমানকে দেখিয়ে ] দেখতে পেলাম । 
উাঁন কে তাজান? উীন ক্ষর্িয়-কুগুপুরেয় লাজপুরন । এখন প্রব্রাজত 
হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ওর আত্মিক শান্ত অপাঁরসীম । তোমর৷ 
ও*কে মুস্ত করে ও"র কাছে ক্ষম। ভিক্ষা কর। 


[চ্থান £ কৃপিয় সম্লিবেশ । সময় £ মধ্যাহ ) 

এত কন্ট আমার সহ্য হয় না। এই অনার্য দেশে একে 'ভিক্ষেই 
পাওয়া যায় না তারওপর কখনো চোর কখনে গুপ্তচর বলে মারধর 
করে। কি দরকার এখানে থাকার? তার চেয়ে রাজগৃহ কি বৈশালী 
বাঁণিজাগ্রামে থাকলেই হয়। সেখানকার মানুষের শ্রমণদের প্রাত 


ভ্রমণ 


বেশ শ্রদ্ধা আছে। অন্ততঃ অনাহারে থাকতে হয় না। ক'বারইত 


বললাম । বলেন, কর্ম নির্জরার জন্য এই ক্ষেত্ই ভালো । এঁষযে 


[ভক্ষাচধা হতে ফিরছেন । 
[ বন্ধমানের প্রবেশ ] 


দেবা, আজ ভিক্ষা পেলেন ? 
লা গোশালক । 


আজ কাদন. হল ? 

বোধ হয় ছাব্বিশ দিন । 

ছাব্বিশ দিন অনাহার ? আর কগদন অনাহারে থাকবেন । চলুন, 
রাজগৃহে ফিরে যাই । 

তোমার কষ্ট হচ্ছে গোশালক, তুম ফিরে যাও। আম আরে। কিছু 


' দিন এখানে অবস্থান করব । 


গোশালক £ঃ 


সংগমক 


আপনাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে' করেনা । কিন্তু কি পাওয়৷ যায় এখানে । 
কদ্ুব চালের.বাস ভাত আর টক ঘোল। তাও সব সময় পাওয়। 
যায়না । লাভের মধ্যে কুকুরের তাড়া আর লাঠিঝশট। । আমি 
রাজগৃহে ফিরে যাব শ্যির করেছি । 
তাই যাও গোশালক । 

[] 


[চ্থান ঃ দৃঢ়ভূমির পোলাস চেত্য। বন্ধমান মহাপ্রীতম। তপ- 
নিরত। সময় £ রান । সংগমক নামক দুষ্ট দেব ত্যর ধ্যান 
ভাঙ্বার চেষ্টা করছে ] 


তোমার ধ্যান ভাঙতে পারব না? তুম কি. মনে করো? এই 
দ্যাখো আম ধুলো। বৃষ্টি করছি । প্রলয়কালীন এই ধূলে। যখন চোখ 
মুখ নাক কানের ভেতর দিয়ে শতীরে প্রবেশ করবে তখন ধ্যান আপান 
ভঙবে। **ভাঙুল না? আচ্ছা, তোমার মাংস এবার মাংশাসী 
পি*পড়ে হয়ে আম কু.র কুরে নেব। এখন? “**এখনে। ধ্যান 
ভাঙল নাঃ দাড়াও বিছে হয়ে তোমাকে আমি কাটি। 
দোঁখ, তুম বস্ত্রণা কত সহ্য করতে পার? ***আশ্চর্য ! এখনে। 
ধ্যান ভাঙল না? আচ্ছা এবার হাতী হয়ে তোমার দেহ নিয়ে আম 
লোফালুফ করব। ..তবুনা। বাঘ হয়ে তোমার শরীর এবারে 


ঘ্। ৯৩৮৩ 


কৃম্ভুসাধনা, কল্পসূত, খুষ্টায় পণ্চদশ শতক 


1৫0৮,6- 





৩৬৭ 


৩৬৮ 


সংগমক 


শ্রমণ 


আমি দীর্ণ কার? "."তবুনা। তবে কি আমায় হার মানতে হযে? 
না, না, না, হার আম মানতে পার না। তুমি যে ধাতুতেই তৈরা 
হও ন৷ কেন, ধ্যান আম তোমার ভাঙবই | ..*বন্ধ“মান, চেয়ে দেখ 
আমি মদালসা,, ছৃর্গের অঞ্ষরী । তোমার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ, হয়ে ঘর্গ 
হতে আম নেমে এসো । আমার সহচনীরা তোমার সেবার জন্য 
উন্মাখ। আমর। সকলেই চিরযৌবনা। চিরকাল তাই তুমি 
আমাদের সঙ্গে সুখভোগ কর। ...€1সদ্ধার্থ বলবে ) বন্ধ'মান, তুমি 
চেয়ে দেখে। আমরা কে ? তোমার মা ও বাবা । তোমার এই শরীর- 
নিগ্রহ আমাদের সহ্য হয় না। তুম ঘরে ফিরে এসে। | *-*( ভ্রিশল। 
বলবে ) পুন, তোমার পিতা পিতামহ প্রাপতামহ করে উদ্ধ“তন 
সাতপুরুষ যে ধনরত্ন সংগ্রহ করেছেন ত৷ উপভোগ কর । ***( সিদ্ধার্থ 
বলবে) পুর, তুমি ক্ষত্রিয় । গৃহে অবন্থান করে ধর্মাচরণ কর। 
ভৈক্ষাজীবনের বিড়ম্বনা ক্ষতিয়ের শোভ। পায় না। ...বদ্ধমান, আম 
[বরোচন ইন্দ্র। তোমার তপস্যায় পারতুষ্ট হয়ে তোমায় বর 
দিতে এসেছি। তুমি কিচাও? -ধন, জন, পুর কলর এমন কি 
গায় ধৈভবও আম তোমায় দিতে পারি। ..না ঃ আর নয়। 
পৃবের আকাশ ফরস৷ হয়ে আসছে। দপদপ করছে শুক তারা । 
বন্ধমানের ধ্যান ভাঙতে আম অসমর্থ হয়োছি। 

[বদ্ধমান মহাপ্রাতম। ধ্যানে সিদ্ধ হয়ে ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে 
দাড়াবেন ] 

দেব। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমায় পরাজয় হয়েছে। 
আম ভগ্প্রতিজ্ঞ, আপনি সত্প্রাতজ্ঞ । অদ্ভুত আপনার 'তিতিক্ষা 
আপাঁন আঁচরেই লাভ করবেন অনুপম- জ্ঞান, অনুপম দর্শন, অনুপম 
চার, অনুপম লাঘব, অনুপম ক্ষান্ত অনুপম মুন্ত, অনুপম সত্য । 
আপাঁন অচিরেই হবেন অহধ, জিন, সবজ্ঞ ও সবদশা। 


গোঁতম 


আগন্তুক 
গোতম 
আগন্তুক 
গোঁতম 


আগন্তুক 


গৌতম 
আগন্তুক 


আগন্তুক 


গোঁতম 


ভগবান মহাবীর 
তৃতীয় অন্ক 


তীর্থংকর জীবন 


[স্থান £ মধ্যমাপাবা । সৌমলের যজ্ঞশালা । সময় $ প্রভাত ] 
এই যজ্ঞশালার দিকে না এসে এর সব কোথায় চলেছে? না অন্য 
কেউ অন্যথানে যজ্ঞের আয়োজন করেছে? কিন্তু তা যাঁদ করত 
তবে আমাদোর ত আহ্বান করত । নাঃ ওই একটা লোক এদকেই 
আসছে । দোখ, ওকেই জিজ্ঞেস কার। সিজন তি 

[ আগন্তুকের প্রবেশ ] 

আজ্রে। | 

এই সাত সকালে হস্ত-দস্ত হয়ে তোমরা সব কোথায় চলেছ ? 

কেন, মহাসেন উদ্যানে । 

এই যজ্ঞশালায় ন।৷ এসে মহাসেন উদ্যানে? সেখানে কি কেউ যজ্ঞের 
আয়োজন করেছে ? 

না, না, তা নয়। আগাঁন কি শোনেন নন তীর্ঘকর মহাবারের কথা। 
ধজুবালুকা তাঁরে কেবল-জ্ঞান লাভ করে তিনি এখন সেখানে এসে 
অবন্থান করছেন । যেমন তেজন্বী, তেমন সুবন্ত। । অন্ধ'মাগধীতে 
ক সুন্দর বুঝিয়ে দিলেন ধর্মের তত্ব । 

অন্ধমাগধীতে ? কেন, সংস্কৃত জানে ন৷ বুঝ ? 
জানবেন না কেন? কিল্তু আমরা কি সবাই জানি। তাই আমাদের 
জন্য এই আর কী। 'তানত সবজ্ঞ। 

সর্বজ্ঞ? অসম্ভব । সর্বজ্ঞ আমি। সর্বজ্ঞ সংসারে এখন আর কেউ 
নেই । জানে আম সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে এসোছ। 


£ জানি আপ্পান দিপ্িজয়ী পাঁওত | বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ । কিন্তু সর্বজ্ঞ নন্‌। 


তিনি সবজ্ঞ, তান 'ন্রকালদর্শা । 

বুঝোছ বুঝোছ। কোন শঠ, প্রব্ক বা এঁন্দ্রজালক তোমাদের 
বাকাঁবস্তারে বিভ্রান্ত করেছে । কি বলল সে? 

বললেন, আত্মা আছে । তোমাকে যেমন প্রত্যক্ষ দেখাছ সেই রকম 
আত্মাকেও প্রত্যক্ষ দেখা যায় । 


৩৭০ 


গৌতম 


গোঁতম 


গৌতম 


ও তার নিজে হতেই নিরসন করে দেবে । 


তাই বললে বুঝ? | চীস্ততভাবে ] আচ্ছ। তুমি যাও। 

[ আগন্তুকের প্রন্থান ] ্ 

অথচ ওই বিষয়েই' আমার সন্দেহ । সন্দেহের কারণ বিজ্ঞানঘন 
ইত্যাঁদ বেদবাক্য ! আম এখন !ক কার? তার কাছে যাই, না... । 
যাওয়াই ঠিক। যাঁদ ভণও হয় তবে তার ভগ্ডামির মুখোশ খুলে যাবে 
আর যাঁদ সর্বজ্ঞ হয় তবে সে আমার মনের কথা জানতে পারবে 


[) 


' [চ্ছান £ মহাসেন উদ্যান । সময় £ মধ্যাহ ] 
এসো এসো ইহন্রভাতি গৌতম ! আমি তোমারই অপেক্ষা করে আছ । 


[বাস্মতভাবে ] আমার 2 আপাঁন কি করে জানলেন আমার নাম- 
আমি এখানে আসছি 2 .. 

এতে আশ্চর্যের কী আছে? তোমার নাম সবাই জানে । 

তা বটে। 


কিন্তু গৌতম, তোমাল্প আত্মার আস্তত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ তাই নয় কী? 


ই। ভগবন্‌, কিন্তু 'এবার সাঁত্য আমায় বাস্মত করেছেন। কারণ, 


, আমার এই সন্দেহের কথা সংসারে আম ছাড়ী আর কেউ জানে না। 


সবাই আমায় 'দিশ্িজয়ী বলেই জানে । 


' ভুমি দণ্থিজয়ী তাতে ভুল 'কি, কিন্তু তোমার ওই সন্দেহের কোন কারণ 


নেই গ্রোতম । যে দেখে, যে শোনে, ষে অনুভব করে, এমন 'কি যে 
সন্দেহ করে, সেই আত্মা । গোঁতম, তুমি 'বজ্ঞানঘন ইত্যাদি শ্রুত- 
বাক্যের যথার্থ তাংপর্য বুঝতে পারনি । তার তাংপর্য পৃথিবী আদি ভূত 
সমুদায় হতে উ্ভৃত চেতন আত্মার সঙ্গে নয়, চেতনায় যে 'বাঁভন্ন জ্ঞান 


, শীর্ষায়ের উন্তব হয় তার সঙ্গে । ন প্রেত্য সংজ্ঞান্ত-র অর্থ পরবর্তী জ্ঞান 


পর্যায়ের সময় পূর্ববর্তী জ্ঞানপর্যায়ের স্ফুরণ হয় না এইমানত। 


বুঝতে পেরোছ ভগবনৃ, বুঝতে পেরোছি। আমার অনেক দিনের সন্দেহ 
আজ দূর হল। আমার অনেক দিনের জ্ঞানের অহঙ্কায় আজ চুণ 


হল। 'আপাঁন আমায় শ্রমণ দীক্ষা দান করুন । 
ছা 


[চ্থান £ মধ্যমাপাবা । সোমিলের যজ্ঞশাল। । সগয় £ মধ্যাহ ] 


চৈন্ত, ১৩৮৪ তন 
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৩৭২ : 


সোমিল 


আগ্মভাতি 


আগ্মভাতি 


সোমিল 


সোমিল 


শ্রেণক 


্রমণ 


£ তুমি ক বলছ সোমল? এ অসম্ভব । সূর্য পশ্চিমে উাঁদত হতে পারে 


কিন্তু :বাদে ইন্দ্রভূতি গৌতম পরাজিত হয়েছেন তা হতে পারে না। 
তুমি হয়ত ভুল শুনেছ । 

আম ভুল শুন নি। আধ ইন্দ্রভূতি তার পাচ শত শিষ্য সহ অনাগার 
ধর্ম গ্রহণ করেছেন। যাঁদ বিশ্বাস ন৷ হয় তবে তুমি তা শ্বচক্ষে গিয়ে 
দেখে আসতে পার । 

কিন্তু আমার এখনে বিশ্বাস হচ্ছে ন৷ ৷ 


£ যখন সোমল বলছে তখন আম না হয় বিশ্বাসই করাছ। কিস্তুসে 


ক্ষেত্রে আমাদের কী কর্তব্য ? 


£ কর্তব্য আর কী! আমাদের সকলের একক্রে শ্রমণ মহাবীরের কাছে 


যাওয়৷ ও তাকে বাদে পরান্ত করে ইন্দ্রভতি গোৌঁতমকে আবার এখানে 
1ফারয়ে আনা । 


£৪ আর যাঁদ বাদে তোমর। পরাজিত হও ? 
£ তবে ইন্দ্রভাতর পথই আমরা অনুসরণ করব । 
£ তবে সেখান হতে কেউই তোমরা আর ফিরে আসবে না। 
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[ স্থান £ রাজগৃহ । মহাবীরের ধর্মসভ। । সময় £ প্রভাত । 
মগধ নৃপাঁত শ্রোণক বাম্বসার সপারকরে সেই ধর্ম সভায় উপাচ্ছিত 


£ সংসারে চারটা জিনিষ দুলভ। মনুষ্য-জন্ম, সদৃধর্ম-শ্রবণ, ধর্মে শ্রদ্ধা, 


ও ধরে উদাম। 

ভগবন্‌, মনুষ্য জন্মের এত গুরুত্ব কেন? 

শ্রোণক, মনুষ্য জন্মের গুরুত্ব এই জন্য যে নারক ও তীর্যক জীব কর্মফল 
ভোগের জন্যই দেহ ধারণ করে। ন্ৃর্গও ভোগ ভুমি । দেবতারা 
পুণ্যু কর্মের ফল ভোগের জন্যই ছৃর্গে দেহ ধারণ করেন। কর্মডূমি 
তাই একমাঘ্র এই মনুষ্যলোক | মনুষ্য-জন্মের তাই এত গুরুত্ব । 
একমাত্র মানুষ্য জন্ম-হতেই জীব মুন্ত লাভ করতে পারে। কিন্তু শুধু 
মনুষ্-দেহ ধারণ করলেই হয় না। আমাদের চারপাশে অগাণত মানুষ 
রয়েছে । তারা কি সকলে মুন্ত লাভে সমর্থ? না। তার কারণ 
তার৷ সদৃধর্ম শ্রবণই করোন । তাই ধর্ম-শ্রবণ সংসায়ে দুর্লভ । শ্রোশিক, 
সদৃধর্ম শ্রবণই সবনয়। এখানে কয়েক হাজার লোক উপাচ্ছিত। 


চৈত্ু, ১৩৮৪ ৩৭৩ 


তাদের সকলের ধর্ম-শ্রবণ হয়েছে । কিন্তু সকলের কা হয়েছে ধর্মে 
শ্রদ্ধা ? হয়ান। সংসারে শ্রদ্ধা তাই দুলভ। বস্তু শ্রোণক, 
শ্দ্ধাও সব নয়। চাই উদ্যম-নরলস প্রয্লাস। প্রয়াসহান শ্রদ্ধ। 
অর্থহাঁন, বন্ধ্যা । তাই এই চারিটির সংযোগ সংসারে দুল'ভ। 

শ্রেণিক ভগবন্‌, ধম কী? 

মহাবীর $ ধর্ম আঁহংসা, সংযম ও তপ। সমস্ত জীবে সমভাবই আহংসা। 
সংযম আত্মীনয়ন্ণ, রাগ-দ্বেষ জয়। তপ তপস্যা । সমভাব ছাড়া 
রাগ-দ্বেষ জয় করা যায় না। তাই আহংসা পরমে ধর্ম। শ্রোণক, 
সংসারে অগাঁণত জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্য। কম, মানুষের মধ্যে যারা 
সদৃধম শ্রবণ করেছে তাদের সংখ্য। আরেো৷ কম। যার সদৃধর্ম শ্রবণ 
করেছে তাদের মধ্যে শ্রহ্ধাবান আরো কম। শ্রদ্ধাবানদের মধ্যেও 
আবার উদ্যমী আরে পারামিত | শ্রেণক, বহু পুণ্যের ফলে এই মনুষ্য- 
দেহ লাভ করে তাকে হেলায় বিনষ্ট করো না। তোমার ধর্ম শ্রবণ 
হয়েছে, ধর্মে শ্রদ্ধা, এবার ধর্মে উদ্যমী হও । 

শ্রোণকি £ঃ ভগবন্‌, আম শ্রমণ ধর্ম গ্রহণে অসমর্থ । শ্রাবক ধর্ম পালনেও । 


আমায় শুধু সম্যকত্ব ব্রত দিন। 
মহাবীর £ তোমার যেমন আভরুচি। 
[] 
[ম্যান ঃ কৌশার্ধী £ মহবারের ধর্মসভ। | সময় ৪ প্রভাত ] 
জয্স্তী $ঃ ভগবন্‌ ! জীব কি ভাবে গুরুত্ব অর্জন করে ? 
মহাবীর $ঃ জয়ন্তী, হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অবন্ধচর্য ও পাঁরগ্রহের দ্বারা । শুকনে। 


লাউয়ের খোল যাঁদ কর্দমলিপ্ত করে জলে ফেলে দেওয়া হয় তবে ত। 
ডুবে যায় সেইরকম । সেই খালে যখন মাটাঁর প্রলেপ থাকেন৷ তখন 
তা ভেসে ওঠে। তেমনি হিংসাঁদ ক্রিষ্ট কর্মের অবসানে জীবও 
উদ্ধগাঁত লাভ করে ও লোকাকাশের উপরস্থ 'সদ্ধশিলায় গমন করে ও 
[নত্য আনন্দে বিরাজিত হয় । সেখান হতে আর তাকে সংসার চক্রে 
পুনরাবর্তন করতে হয় না। 

জয়ন্তী £ ভগবন্‌ ! সংসারে ঘুমিয়ে থাকা ভালো ন। জেগে থাকা ? 

মহাবীর £ জয়ন্তী, কারু পক্ষে জেগে থাক৷ ভালোঃ কারু পক্ষে ঘুমিয়ে থাক৷ । 

জয়ন্তী $ ভগবন্‌! তার কারণ কী? 


৩৭৪ 


গোশালক 
আন্তরিক 
গোশ।জক 


আদ্রক 
গোশালক 


শ্রমণ 


তর কারণ, ষে অধমাঁ, যে অধর্ম পথে চলে, যে অধর্ম আচরণ করে, 
অধর্মের স্বার৷ জীবক। 'নিবাহ, তার ঘুমিয়ে থাকা ভালে৷। তার ঘুঁময়ে 
থাকায় অনেকের আনিষ্ট করতে পারে না। ফলে সে কম পাপ অর্জন 
করে। অপরপক্ষে যে ধাঁমিক, ধর্মপথে চলে, যে ধর্মের আচরণ 
করে, ধমের দ্বার জীবকা নিবাহ, তার জেগে থাকা ভালো! । 
কারণ সে সেভাবে আত্মোন্নাতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও ধরন্মাচারণে সাহায্য 
করতে পারে। জয়স্তী, এভাবে সব কিছুকে 'বাভন্ন দ্াষ্ঠকোণ দিয়ে 


দেখতে হবে। একাস্ত আগ্রহী হলে হবে ন|। 
1 


[চ্থান £ রাজ্রগুহ । রাজপথ । সময় £ প্রভাত ] 
আদ্রক, তোমায় একট। কথ। বাল শোন। 
বলুন । 
তোমার ধর্মচাষ শ্রমণ মহাবীর আগে একান্ত [বিহারী 1ছলেন, একা 
বিচরণ করতেন । একা অবস্থান করতেন । এখন সাধু ও গৃহীদের 
মণ্ডলী আহ্বান করে তাদের উপদেশ দেন, ধর্মচর্চ। করেন । এর মধ্যে 
ক কোন বৈসাদৃশ্য দেখতে পাওনা । 
আপনার এই প্রশ্ের তাংপধ কী? 
আমার এই প্রশ্নের তাংপধ এই যে তোমার ধর্মাচার্য ভারী আহ্ছিরচিত্ত । 
পৃৰঝে তিনি জনসমাগম হতে দূরে থাকতেন এখন জন সমুদায় একিত 
করে তাদের মনোরঞ্জনের দ্বার৷ নিজের জীবিকা নিধাহ করছেন। তার 
পূর্ব ও বর্তমান জীবনের বিরোধের দিকেও তার দৃৃষ্ট নেই। শ্রমণের 
একাস্তবাস যাঁদ ধর্ম হয় তবে তোমার ধর্মীচার্য এখন ধর্ম বিমুখ 
হয়েছেন বলতে হয় আর এই যাঁদ ধর্ম হয় তবে তার পূব জীবন 
নিরর্থক । 
আর্ধ ! আপাঁন যা বলছেন ত৷ ঈর্যযাপ্রসূত । শ্রমণ মহাবীরের এই 
দুইঙ্জীবনের মধ্যে বৈসাদৃশ্য কোথায় ? তান যতাঁদন সাধক ছিলেন 
ততাঁদন একাম্তবাসী ছিলেন। এখন যখন সবজ্ঞ, কেবলী ও 
তীর্থংকর হয়েছেন তখন লোক-সংগ্রহের জন্য সাধু ও গৃহী একান্ত 
করে ধমোপদেশ দিচ্ছেন । 

[7 


[থান £ পোলাসপুর । সন্দালপুয়ের ভাগুশাল৷ ৷ সময় £ মধ্যাহ 


চৈন্ন, ১৩৮৪ 


মহাবাঁর 
সন্দালপুর 


মহাবীর 
সদ্দালপুন্ন 
মহাবীর 
সন্দালপুরর 
মহাবীর 


সন্দালপুন্ 
মহাবীর 


সদ্দালপু 


মহাবীর 
গৌতম 
মহাযীর 
গৌতম 
মহাবীর 


৩৭ 


সদ্দালপুন্ন! এই মাটার বাসন কি ভাবে তৈরী হয়েছে? 
ভগবন্‌! জঙ্গ মাঁট কাদাকাদ। করে ভূসে। ও নাঁদ' দিয়ে মাটার 
[পণ পাকিয়ে সেই [ও চাকে দিয়ে এই বাসন তৈরী হয়েছে । 
সদ্দালপুরর! তা পুরুষ প্রযরে হয়েছে না নিয়াত বশে 7. 
ভগগবন্‌! নিয়ত বশে। 
তবে তোমার গ্রহে হয়নি 2 
ন। ভগবন্‌। 
আচ্ছ। সদ্দালপুত,। তোমার এই কাচা ও পাক মাটণর বাসন কেউ 
যাঁদ ভেঙে দেয়, ছাঁড়য়ে দেয়, ফেলে দেয়, তবে তুম কী কর? 
আম তার চুলের মুঠি ধরে মাটীতে ফেলে লাঠ দিয়ে বেশ কয়েক ঘা 
বাঁসয়ে দেই। 
কেন সন্দালপুর ? নিয়াত বশেই সে এগুলে। ভেঙেছে, ছাঁড়য়ে দিয়েছে, 
ফেলে দিয়েছে, তবে তুমি তাকে সাজ! দেবে কেন £ 
ঠিক বলেছেন দেবার্ধ। নিয়াতবাদের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। আধ 
গোশালক কি দ্রমের মধ্যেই না৷ আমাকে এতাঁদন ফেলে রেখোছলেন। 
[তাঁন বলেন, নিয়াত বশেই সব কিছু হয়। পুরুষ প্রযন্ধ মিথ) । 
মুন্ত-_সেও নিয়ত বশেই হয় । তার জন্য প্রযত্রেক প্রয়োজন নেই। 
ভগবন্‌, আমার নিগ্রস্থ প্রবচনে শ্রদ্ধ। হয়েছে, নিগ্র প্রবচনে বিশ্বাসী 
হয়েছি, আমি নিগ্র“ন্থ প্রবচন গ্রহণ করতে চাই। আমায় শ্রাবক ধর্মে 
দীক্ষত করুন । 


[চ্যান £ শ্রাবন্তী । ছন্রপলাস চৈত্য । অময় £ মধ্যাহ ] 


গৌতম, তুম আজ তোমার এক পূব পাঁরাঁচিতকে দেখতে পাবে। 

ভগবন্‌, সেই পূর্বপারচিত কে? 

কাত্যায়ন গ্কন্দক পরিব্রাজক । 

ভগবন্‌, হ্কন্দক এখানে কেন আসছে £ 

গৌতম, নিগ্র্থ শ্রাবক পঙ্গলক আজ তাকে কয়েকট? প্রশ্ন করে। সে 
তার প্রত্যুত্তর দিতে পারেনি। তাই সে এখানে আসছে । এই 
'এসে'ষাবে। 


৩৭৬ 


মহাবীর 


মহাবীর 


আনন্দ 


মহাবীর 


. 


 হন্দেকের প্রবেশ ] 

ছন্দেক, এসে এসে। | এইমান্তর ভগবান তুমি আমছ সেকথ। বললেন। 
তোমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জেগেছে তাই নয় কী? 

হখ গৌতম | হইীনই কাঁ তোমার ধর্মাচার্য ? 

হণ স্বন্দক। 

ভগবন্‌, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আম আসাছ তা যখন জানতে 
পেরেছেন তখন আমার প্রশ্নও অবশ্যই জানতে পেরেছেন । 

ছন্দেক, তোমার প্রশ্ন লোক সান্তনা অনন্ত, জীব সান্ত না অনন্ত । 
[সাদ্ধ সাম্ত না অনস্ত ॥ সিদ্ধ সাস্ত না৷ অনস্ত। তাই নয়কাঁ? 

হ। ভগবনূ । 

স্কন্দক, দ্রব্য, ক্ষেত্র কাল ও ভাব ভেদে লোক চারপ্রকার। দ্রব্যর্‌ূপে 
লোক সাস্ত কারণ ত৷ মাত পণদ্রবাময়। ক্ষেত্ররুপে লোক সান্ত বদিও 
তার পাঁরমাণ উপম। দ্বারাই ব্যস্ত করতে হয়। কিন্তু কালরূপে লোক 
অনস্ত কারণ ত৷ পৃ ছিল, এখন আছে, পরেও থাকবে । ভাবরূপেও 
লোক অনস্ত। 

ঠিক সেইরবম দ্রব/রূপে জীব সাস্ত, ক্ষেত্র্ুপে জীব সাস্ত, কালরূপে জীব 
অনস্ত, ভাব রূপে জীবে অনস্ত । 

সাদ্ধ ও [সদ্ধর বেলাতেও এই চার ভঙ্গ । 


[স্থানঃ শ্রাবন্তী। কোষ্ঠক চেত্য। সময় £ প্রভাত ] 

ভগবন, আজ পথে আজীবক সম্প্রদায়ের আচার্য গোশালকের সঙ্গে 
আমার দেখ হল । তানি আমায় ডেকে বললেন, আনন্দ, তোমার 
ধর্মাচার্য শ্রমণ মহাবীর সর্বজ্ঞ, কেবলী ও তীর্থংকরের খ্যাত অর্জন 
করেছেন তবু তাতে তার সন্তোষ নেই। তান কি ভাবেন যে 
সংসারে তান একাই তীর্থংকর? তাই তিনি বলে বেড়াচ্ছেন 
মংখলীপুন্ত গোশালক আমার শিষ্য। এখনে সে সবজ্ঞ হয়নি। 
আনন্দ, তুমি যাও। গিয়ে তাকে বল যে আম এখুনি তার ওখানে 
আসাছ। আমি ঠাকে আমার তপোবলে ভস্ম করে দেব। ভগবন্‌! 
গোশালক কী নিজের তপোবলে অনাকে ভস্ম করতে সমর্থ ? 

হখ আনন্দ । গোশালক তপোবলে অনাকে ভৃম্ম কয়তে সমর্থ । তবে 


চৈল্ল, ১৩৮৪ 


1সংহ 
মহাবার 


[সহ 


মহাবীর 


[সিংহ 


মহাবীর 


কেশী, 


৩৭. 


জীর্থংকরকে নয়। তার যত তপোবল তার অনন্ত গুণ বেশী তপোবল 
নিগ্র-্থ শ্রযমণে । কিন্তু নির্গস শ্রমণেরা ক্ষমাশীল হম। তাই তার 
তপোস্তেজ ব্যবহার করেন না। নিগ্র্থ শ্রমণের যে তপোবল তার 
চাইতে অনস্তগুণ বেশী তপোধল নিগ্র্থ গ্ছুবিরে। বিস্তু নিগ্র্থ 
চবির ক্ষমাশীল হন। তাই তারা তপোন্তেজ ব্যহার করেন না। 
নিগ্র্থ চ্থবিরের যত তপোবল তার চাইতে অনস্তগৃণ বেশী তপোবল 
অহ তীর্থংকরের। বিল্তু অহৎ তীর্থংকর ক্ষমাশীল হন । তাই তারা 
সেই তপোন্তেজ বাহার করেন না। আনন্দ, তুম সমন্ত সংঘকে 
সুচিত করে দাও ষে গোশালক এখানে উপাচ্থিত হলে কেউ যেন তার 
সঙ্গে বিতক না করে এমন 'ক ধর্মালোচনাতেও প্রবৃত্ত না হয়, তার 


কথার প্রাতবাদ ন। করে। 
[] 


[চ্ছান £ শ্রাবন্তী । কোষ্ঠক চেত্য। সময় £ মধ্যাহ্ন ] 
ভগ্ববন্‌! আপান কী আমায় স্মরণ করেছেন? 
হণ সিংহ। তুমি নাকি আমার ভাবী আনষ্$ক আশংকায় কেঁদে 
ফেলে ছিলে? 
হশ ভগবন! আপনার ওপর গোশালক যোদন তপোবলের প্রয়োগ 
করে সোঁদন হতে আপনার দেহ ব্যাধিপীড়ত । তাই গোশালকের 
ভাঁবষ্যংবাণীর কথ। মনে করে আম ব্যাকুল হয়োছ। 
সিংহ, তীর্থংকর কখনে। কাল পূর্ণ না হলে দেহত্যাগগ করেন না । আমি 
এখনে ১৬ বছর এই পৃথিবীতে অবন্থান করব। 
ভগবনৃ, আপনার কথ যেন সত্য হয় । আপনার কথায় আমি আশ্বস্ত 
হলাম। কিন্তু ভগবন্‌ আপনার শরীর ষে প্রাতাদন ক্ষীণ হয়ে 
চলেছে এর কি কোনে৷ প্রাতকার নেই ? 
1সংহ, শরীরের প্রতি তীর্ঘংকরের আত্ম বুদ্ধ থাকে ন। তবুযাঁদ 
তোমার তাই ইচ্ছে, তবে শ্রমণোপাঁসিক৷ গাথাপত্রী রেবতীর কাছ 
হতে সে যে দু'ধরণের ওষুধ তৈরী করেছে--যার একটী আমার জন্য 
সেটী নয়, অনাটা? যা অন্যের জন্য ত৷ নিয়ে এসে৷। তার সেবনে 
আমার শরীর সুচ্থ হবে। 

0 
[চ্থান £ শ্রাবন্তী ॥। তিন্দুকোদ্যান । সময় £ প্রভাত ॥ 
মহাভাগ গৌতম, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করি। 


৩০৮ 


কেশী 


কেশী 


গোঁতম 
মহাবীর 


মহাবীর 


গৌতম 


ভ্রমণ 


পৃজ্য কুমার-শ্রমণ ! আপনি হৃচ্ছন্দে আমায় প্রশ্ন করুন । 


£ আর গৌতম, ভগবান পার্্ব চতুর্যাম ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন আর 


ভগবান মহাবীর পণ্চযাম ধর্মের । একই নিগ্রন্থ পরম্পরায় দুই 
তীর্থংকরের দুই প্রকার [বধানের কারণ কি ? 

কুমার-শ্রমণ কেশী! ধর্মতত্বের উপদেশ আঁধকারীর ওপর নির্ভর 
করে। প্রথম তীর্থংকর ভগবান খাষভের সময় মানুষ সরল 'ছিল কিন্তু 
জড়বুদ্ধ। তাই আচার মার্গে স্থিত থাকা তাদের পক্ষে সহজ 
ছিলনা । আর আস্তম তীর্থংকর ভগবান মহাবীরের সময় মানুষ 
কুটিল ও জড় বুঁদ্ধ। তাই তাদের পক্ষেও আচার মার্গে স্মিত থাকা 
সহজ নয়। সেই জন্য এই দুই তীর্থংকর অপারগ্রহ হতে বহ্ষচর্যকে 
আলাদ। করে পণযাম ধার্মের উপদেশ দেন। কন্তু মধ্যবতাঁ 
২২ জন তীর্থংকরের সময় মানুষ সরল ও চতুর বুদ্ধ হয়। তাই 
আচার মার্গে চ্থিত থাক। তাদের পক্ষে সহজ । এজন্য তার! ব্রহ্মচর্যকে 
অপারগ্রহ হতে পৃথক করেন না। অপারগ্রহেই তার সমাবেশ হয়ে 
যায় । 

সাধু গৌতম, সাধু । আপনার প্রজ্ঞাকে ধন্যবাদ । আমার সংশয় 
দূর হয়েছে। আজ হতে পার্থাপত্য সম্প্রদায় ভগবান মহাবীরের 
তীর্থঘে যোগদান করছে । পার্থ ও মহাবীরের দুই নিগ্রন্থ সংঘ 
মহাবীরের অধীনে আজ এক সংঘে বৃপান্তরিত হল। 


[ 


[ স্থান £ পাবা । হস্তীপালের রজ্জুশাল। | সময় £ অপরাহ ] 

ভগবন্‌, আপনি আমায় স্মরণ করেছেন ? 

হণ গোঁতম । 

আদেশ করুন ভগবন্‌ ! 

গোঁতম | পার্থববর্তী গ্রামে দেবশম। নামে এক ব্রা্ধণ বাস করে। তুম 
সেখানে যাও ও তাকে প্রাতবোধিত করে৷ । সে তোমার দ্বারাই 
প্রাতবোধিত হবে, আর কারু স্বার। নয় । 


যে আজ্ঞ। ভগবন্‌ | 
7] 


[চ্ছান £ পাবারু/ীনকটবরতী গ্রাম । রাজপথ | সময় £ প্রভাত ] 


চৈল্ল, ১৩৮৪ 


গোঁতম 


সুদর্শন 
গোঁতম 


গণরাজ 


৬৭৯ 
[ক বললে সুদর্শন! ভগবান কালগত হয়েছেন ? 
হণ ভগবন্‌। 
বিশ্বাস হয় ন। সুদর্শন! আম যে তাকে দীর্ঘ ৪০ বছর ছায়ার মতো 
অনুসরণ করেছি তান তাকে তার নিবণণ সময়ে দূরে সাঁরয়ে 
দেবেন! আমার কা দুর্ভাগ্য যে সেই সময় আম তার কাছে থাকতে 
পারলাম না। আমার হৃদয় বস্ত্র দিয়ে তৈরী তাই এখনো তা বিদীর্ণ 
হয়ে যাচ্ছে না ॥। তারাই ভাগ্যবান যার! তার প্রয়াণ সময় তার কাছে 
উপাস্িত ছিল । জানন। তিনি কেন প্রয়াণ সময়ে আমাকে পাঁরত্যাগ 
করলেন। সুদর্শন, আমি কি হতভাগ্য.*'না সুদর্শন, এ আমার 
ভ্রাম্ত । তার মতে বিতরাগীতে আমার অনুরাগ ছিল । বোধহয় 
সেই অনুরাগ পাঁরত্যাগ করবার জন্যই আমায় শেষ সময়ে তিনি 
পরিত্যাগ করলেন । ভগবন্‌, তবে তাই হোক । আজ হতে আমার 
তোমাতেও অনুরাগ নেই। "আমি সমস্ত রকম অনুরাগ বিরাগ 
পাঁরত্যাগ করলাম । ভগবন্‌! এক ! এক আলোর নিঝর! 
প্রকাশের নেই আর আবরণ । আমি মুস্ত, সবানন্দময়, স্বাধীন । 

) 


[স্থান পাব। | সময় সন্ধ্যা ] 
প্রজ্ঞার আলে। নিবণাপিত হয়েছে । আসুন আমর দ্রব্যের আলোক 
জালয়ে অজ্ঞান অমানিশার অন্ধকারকে আলোকিত কাঁর। 
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[ ত্যাগ ও বৈরাগ্যযুঙক জৈন কথা সংগ্রহ ] 
“বইটী পড়ে শেষ করার পর অনেকক্ষণ লেগেছিল 
মনটাকে মাবার সংসারের নিতা কাজে ফিরিয়ে 


আনাতে 1” 
-_ও্ীজয়দেব রায় 


শ্রমণ সংস্কাতির কত্বিতা। 


“জৈন আগম-সাহিতোর শ্রমণ সংস্কৃতিতে যে 
আলোকবর্ধা আধ্যানমুসসক তথ্য বিচ্ভামান, তাহা * 
অবঙগন্থন করিয়া রচিত হইয়াছে কয়েকটী আধুনিক 
বাং! কবিতা-" অলঙ্কার ও উপমা, বাস্তবান্থগ 
দৃষ্টি এবং সংলাপের শৈলীর জন্য পুস্তকর্থানি 
পড়িতে সকলেরই ভাল লাগিবে 1” 

- উদ্বোধন, কার্তিক, ১৩৮৯ 


পরিবেশক 2 
₹ প্রকাশনী 


৭২১, কলেজ ভ্বীট, কলিকাতা-৭৩ 
পা িস্পটিপ শা? 


